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যিনি আমার জীবনের দুদিনের তমসাচ্ছন্স পথে নব আশার আলোক- 
বতিক! লইয়া উপস্থিত হুইয়াছিলেন, অকাতরে আর্থবায় 
করিয়া আমার উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন, 
বাহার ক্রেহচ্ছায়ায় সংসারের নিদাঁখ-তপ্ত প্রাণে 
শান্তি লাভ করিয়াছি, স্মেহের মাধুর্য অশ্ব 
করিয়াছি, আমার সেই অগ্রক্জপ্রতিম 








সুখবন্ধ 


সত) শিব স্থন্দরের অপার করুণার ভারতীয় দশ ন গ্রন্থসালার প্রথন গ্রস্থ, বেদান্ত 
দশ ন--অস্বৈতবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল । এই খণ্ডে বেদাস্ত-চিন্তার ক্রস-. 
বিবর্তনের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডে বেদান্তোক্ত প্রাণ, পৃমের 
ও ব্রগ্যতত্ত ( Epistemology and Metaphysics) প্রভৃতির নিন্বৃত 
আলোচনা করা হইবে এবং উক্ত দুই খণ্ডে বেদান্ত দর্শ ন পরিসমাপ্ হইবে । ভারতের 
প্রসিদ্ধ মড় দর্শ ন এবং লৈন ও বৌদ্ধ এই করখানি বিভিন দশ ন-চিন্ত৷-কুস্থমেৰ সমাবেশে 
এই ভারতীয় দর্শন গ্রস্থমালা রচনা করিবার ইচ্ছা আছে। সাংখ্য, পাতঞল, ন্যায়, 
বৈশেছিক, মীনাংস। প্রভৃতি প্রত্যেক দর্শ নের উপরই এক একগানি প্রন্থ রচন। করিয়া, 
মেই দৰ্প নের পরিচয় সুখী পাঠক-পাঠিকাদিগকে প্রদান করিতে চেষ্ট। করিব । ব্যানার 
পক্ষে অবশ্যই ইহা দুরাশ। বাতীত কিছুই নহে । আনার এই আশ৷ কখনও পূর্ণ 
হইবে কি লা, তাহা একমাত্র সববান্তর্ধামীই জানেন। জাতীৰ জাগরণ ও দেশান্ম- 
বোধের এই শুভ মাহেন্্রক্ষণে জাতীয় কৃষ্টি ও জাতীয় চিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, 
বেদান্ত দশ নের রহস্য কিনঞ্চিন্যাত্রও উপলদ্ধি করিবার জন্য শ্রতোক চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই 
আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক । সেই সৰ্বজনীন আগ্রহ পরিতুির জন্য প্রথমেই বেদান্ত 
দর্শন লিখিত হইল । বেদান্ত দশ নের গৃ্থসম্পদূ অতুলনীয় এবং যুগে যুগে, শতাব্দীর 
পর শতাব্দী এই সম্পদূ যাহার। আহরণ করিয়া বেদান্তের সধুচক রচনা করিয়াছেন, 
ভাঁছাদের' অমাড়ম্বর জীবের ইতিহাসও বড় বিচিত্র । ত্র সকল মনীঘিবৃশ্দের জীবন- 
ইতিহাসের ধারায় ভারতের জাতীয় ইতিহাস গঠিত হইয়াছে।  ইহারই অন্তরালে 
ছিল্দুর আত্র-পরিচয়ের প্রকৃত তথয লুকারিত, আছে। আতি ইহা জানিতে পারিলে 
সে নিজের ত্রতিহামিক পারা অক্ষুণ্ন রাখিয়া আত্মরক্ষ। ও আন্োন্ুতির পথ পুশস্ত 
করিতে পারিবে । এইজন্য বেদান্ত দর্শ নের প্রথম খণ্ডে বেদাস্ত-চিন্তার ফ্রেমবিবর্তনের 
ইতিহাস নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক খণ্ডে বেদান্ত-চিন্তার পূর্ণ পরিচয় দিতে না 
পারায়, বেদাস্তের দাশ নিক রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য দ্বিত্তীর খণ্ডের আশ্রয় লইতে 
_হইয়াহে। অপরাপর দশনের পরিচয় এক এক খণ্ডে দিতে পারা যাইবে বলিয়া 
পাশা করা বার এই গ্রস্থমাল। বাচ্গাল৷ ভাষায় লিখিত হইয়াছে ; ফলে, ইহার প্রচার 

বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালাভাঘাভিজ্ঞের নিকটেই নিবন্ধ খাকিবে, ইহা নি:যন্দেহ । 
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আস্তপ্লাদ লাভ করিয়াছেন, বাহার আগ্রহে লেখক এই গ্রশ্নালা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, 
তাহার ইচ্ছানুযায়ী এই সালা বহুতাষা-সুক্রে গ্রনিত হইয়াছে ॥ তিনি একদিন বিশেষ 
দুঃখ কাৰিয়া লেখককে বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষার দুর্গ ৰ অরণ্যে যাঁহাদের প্রবেশ 
করিবার ক্ষমতা লাই, ইংরাজী ভাষাও বাহারা ভাল জানেন না, সেইক্ূপ আমাদের 
দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত জনসাবারণের নিকট ভারতীয় দর্শনের মৰুভাণ্ড চিরদিন 
অনাস্থাদিতই রহিয়া গেল । সেই সধুচক্ হইতে নধু আহরণ করিয়। সর্বসাধারশের 
মধ্যে বণ্টন করি) দিতে পারার মত মহত দান এবং মহত কাছ বোধ হয় দ্বিতীয় লাই | 
যিনি ইহ। পারিবেন, বাঙ্গালী জাতি চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্যরণ করিবে। 
এত বড় ভাবতীর দশ নের রতাকর গ্দুখে খাকিভেও বাঙ্গাল! ভাষায় দাশ নিক সাছিতোোর 
শোচনীয় দুৰ্গ তি কি কল আক্ষেপের বিঘয় ? আমার অগ্রলপ্রতিন শ্রীযুক্ত রুক্মিণী 
বাবুর উপ উক্তি আমার হৃদর-তরীতে আঘাত করিল। আসি আমার সাধ্যানুসাবে 
ৰঙ্গভাঘায় দার্শ নিক সাছিত্যের অভাব পূরণ করিবার অন্য মনে মনে সন্ধান করিলাম। 
ঠিক এই সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণ ধারগণও সাতৃভামাকে উচ্চশিক্ষার 
খাহন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাদের এ চেষ্টাকে সাফল্যমত্িত করিবার, 
জনা উচচাদ্দের দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ মাতৃভাম্ায় নিবদ্ধ করিয়া বঙ্গভারতীর 
সৰ্া্গীণ পূর্ণ তা সাধন করিবার জন্য দেশীর বিশ্বন্য গুলীকে ওাঁহার। মাতুপৃক্ষা আহ্বান 
করেন। বঙ্দভারতীর পৃজার এই শুভ ঝোধনে আনিও আমার এই সযতুগ্রণিত সাল 
লইঝ। ভারতীর পাদপীঠ সাজাইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যদি বঙ্গবাণীর 
পাদপীঠের এক কোশেও আমার এই মাল! স্থান পায় এবং বাঙ্গালী জাতি আমার মালার 
কিছুমাত্র সৌন্দর্য বা মূলঃ আছে বলিঝ। মনে করে, তবেই আনি নিজেকে ধল্য মনে 
করিব । 


বঙতারতীর পূজায় নিবেদন করিবার উদ্দেশ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নবতৃভাগায় 
শ্রান্তত করি৷ ছাপিবার জন্য ইহ। যখন বাঙ্গাল গবর্ণ মেণ্টের বর্তমান অর্থ সচিব, 
বাঙ্গালীর গৌরব ডা: শ্রীযুক্ত শ্যানাপ্সাদ বুখোপাধ্যার মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করি, 
তখন তিনি এই পুশ বাঙ্গালা ভাষায় লিবিত হইয়াছে দেখির। পরন সস্তোদ প্রকাশ 
করেন এবং লেখকের সন্কল্ অবগত হইয়া লেখককে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন ; এবং 
অচিরেই ইহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গ্রস্থকারকে 
টিন! তাঁহার উৎসাহ এবং সাহাব? লা পাইলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় 

বল না 








সেইজনা সেই সকল নিবন্ধ ও প্রবন্ধের লেখকগণের নিকট আনি বিশেষ কৃতজ্ঞ । 
বরিশালের শন্ধরনঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনৎ স্বানী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর লিখিত বেদান্ত 
দর্শনের ইতিহাস নামক প্রসিদ্ধ প্রস্থ হইতে এনং দর্শ নৱসিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দনাখ যোম 
(বৰ্তমানে সন্্যাশী) মহাশয়ের লিনিত অস্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা হইতে বখেষ্ট বতিহালিক' 
উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্ণ হইরাছি। সেইজন্য আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি ॥ শ্রীবুক্ত স্বীবেন্দ্নাদ দত্ত বেদস্তরতু, এন.এ., পি-আর- 
এস, মহাশয়ের লিখিত বেদাস্ত-পরিচয় ও উপনিষদের ব্রন্মতত্ব লাক প্রস্থ হইতেও 
আমি স্থানে স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিযাছি, সেইজনাও আবি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শ নশাস্তরের প্রধান 
অধ্যাপক, দাশ নিক-শিরোষনি শ্রীযুক্ত স্বরেন্গনাথ দাসগুপ্ত, এন.এ., পি.এইচ.ডি., 
ডি.লিট., গি.আই.ই. মহাশয়ের লিখিত ভারতীয় দশ নের ইতিহাস (A History of 
Indian Philosophy, 3 vols.) নামক বিপুলারতল এবং ক্ষবিখ্যাত গ্রন্থ হইতে 
আমি এই গ্রন্থ লিশিতে যে কতদূর সাহাযা পাইরাছি, তাহ। ভাষায় প্রকাশ করিতে 
পারি না। আমি শ্রীযুক্ত দাগপ্ডপ্রের নিকট আনার অপবিশোধ্য খ্বণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে 
স্বীকার করিতেছি । তাঁহার গ্রন্থের ধরণ ব্যতীতও আমার এই গ্রন্ব-রচনাবসরে আনি 
মৌখিক তাঁহার শহিত অনেক বিঘয়ের আলোচনা কবিরা যখেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, 
সেইক্ষনাও আনি তাঁহার নিকট বিশেঘতাবে কৃতজ্ঞ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
বেদান্ত, নীনাংসা প্রভৃতি বিবিধ দরশ নশাস্থাৰ্যাপক, হৈতসিদ্ধি গাছের অনুবাদক এবং 
কাকার, পরম শ্রদ্ধাভালন নহানহোপাধ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশ্রলাখ তর্ক 
সাংখা-বেদান্দরতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থরচনার় আমাকে যখেষ্ট সাহাষা করিয়াছেন | 
যখনই কোন প্রশ্নু আমার সনে আসিয়াছে, তখনই আনি তাহার নিকট গিয়াছি 
এবং তিনি দয়া করিয়া আমাকে সেই প্রশ্নের সঙ্গত মীমাংসার পথ দেখাইয়া 
দিয়াছেন এবং শর্বদা উপযুক্ত হিতোপদেশ দিরা আমার এই শ্রক্ষ-প্রকাশের 
আনুক্লা করিয়াছেন, এইজন্য পূজনীয় নহানহোপাধ্যায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি 
জানাইতেছি। 

প্রশ্য-সংশোধনে আমি 'অপটু । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেচ্গলী পাপ্রিকেশন্‌ 
ভিপা্টমেন্টেন (Bengali Publication Department) জযোগা সেক্রেটারী 
স্থজ্ধদূবর শ্রীযুক্ত 'অনবেশ্রনাখ রার এই কার্যে আমাকে সনয়ে সময়ে সাহায্য 
করিয়াছেন। সেইজনা আমি তাঁহার নিকট কৃতঙ্ত । বহু সাবধানতা সত্বেও গ্রচ্ছের 
স্থানে স্থানে তুল বহিয়া গেল, তাহার জন্য স্ৰী পাঠকমওলীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
কৰরিতেছি। যে দুই একটি মারাত্বক ভুল দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, তাহা গরস্থের শেষে “রস 
সংশোধনে'' সংশোধন করিয়া দিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গরা্ছুয়েই 
ক্লাসের সষ্ঠ শ্বেণীর আমার ছাত্র শ্রীমান্‌ তারকনাখ ধোঘাল, বি.এ. এবং শ্রীমান কালী- 
ছীবন ভাটাচার্ধ, বি-এ-আসার পুস্তকের নির্ঘণ্ট বা শব্দ-সূচি প্রন্থত করিয়া দিয়া আমাকে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সেইজন্য আনি তীহাদিগকে আনার আন্তরিক শ্রেহাশীর্বাদ 
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*_ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিরা শ্রীসবদ্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ এবং সহ- 
কিগণ আসার অনেক অত্যাচার সহা করিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাহাদিগকে এই 
্রন্থপ্রকাশনের দিলে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি_ 


প্রীগ্রীলোল-পূণিষা 
সই বাল, ১৩৪৮ সাল! ভআশুতোষ শান্তী 
ই খন মাৰ্চ, ১৯৪২ খ্টান্দ 








ছ্িতীন্ম সৎ ক্ষলণ্দের ভূমিকা প্র 


বেদাস্দর্শ ন-অস্বৈতবাদের প্রথম এও-__“'বেদান্ডচিন্তার করসবিকাশ"" পুন্ডক খানির 
প্রথম সংস্করণ অর সমরের মৰ্যে লিঃশেছিত হওয়ায় পাঠকবর্গের 'আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদর কণুপন্দ এ পুস্তকের দ্িতীর সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী 
হন। ফলে, গ্স্থখানির পরিবধিত দি্তীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এতদিন পরে 
পুনরায় স্থ নী পাঠকসপ্ডলী পবিত্র করে গ্র্ধানি উপহার দিতে পারিতেছি বলিয়া 
আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি ॥ যাহারা এই পুস্তকের দ্বিতীর সংস্করণের জন্য অবীর 
আগ্রহে এতকাল অপেক্ষা করিয়াছেন, চিঠিপত্র লিখির। গ্রস্থধানি সম্পর্কে খোঁজখবর 
লইয়াছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে আনার কু শ্রন্ধা নিবেদন করিতেছি। 

এই সংস্করণে বৈধধ বেদাপ্ডনতের বিবরণে বৈঝঃৰ সম্প্রদায়ের বিভিন সাখন- 
পদ্ধতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি । এই আলোচনার কলিকাতা, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অনাতন বীডার শ্রীকৃজ্গোপাল গোস্বামী আমাকে 
অনেকাংশে সাহাধা কৰিরাছেন। সেজনা জানি তাহার নিকাট কৃতজ্ঞ ॥ প্রন্থথানির 
পূর্ণতাসাধনে নিরত থাকা কালে শিবপুর নিথার্কাখ্বু হইতে প্রকাশিত, শ্রীমাধৰ 
যুকুদ্দের “'পরপক্ষগিরিবঙ্ঞ”' পুস্তকষ্খানি আনার হস্তগত হয়। শ্রীমাধৰ যুকুল্দের 
পরপক্ষগিরিবঙ্ঞ নিষ্থার্ক সম্প্রদায়ের অপূর্ব বিচানগ্রন্থ। সেই বিচার খারার সহিত 
পাঠকবগে র পরিচিততিসাধনের উদ্দেশো শ্রীনাধব নুকুন্দের দাশনিক মত এই 


সংস্করণে যোজনা করা হইল।  * 
ভা্টপন্নীনিবাশী সনশাঙ্ার্দদশী স্বগীয় পঞ্চানন তর্করন্ত মহাশর বাদবারণ শ্রক্ষদূত্রের 


শজিপক্ষে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করত: " শরদ্ষমূতর-শক্তিতাখ7'? প্রক্কাণ করেন। মহানীগী 
৬তর্করন্ধ মহাশয় শ্রীশ্রীতগবদৃগীতার এবং সপ্তশতী স্তোত্রেরও শব্তিপক্ষে ব্যাখা 


স্থুৰী-সমাদে প্রচলিত ছিল না। পূৰ্যপাদ ৬তর্করত্থ বহাশয়ের শক্তিতাঘা সেই 
অভাব দূর করত; তাষোর দুর্গ ন পখে নবীন আলোকবতিকার সঞ্চার করিয়াছেন। 
এই শক্তিভাষ্য আবুনিক বঙ্গননীঘীৰ স্বাধীন চিন্তাৰ অবদান ॥ সেই চিন্তার সহিত 
পাঠকবগের পরিচিতি-সাধনের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে শক্তিভাষ্মো বক্তৰ্য এই সংস্করণে 
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করিয়াছেন । এ সকল গ্রন্থের পরিচর সংক্ষেপে এই সংস্করণে প্রকাশ করা হইয়াছে। 
বেদাস্তচিস্তার ইতিবৃস্তকে পূর্ণাঙ্গ এবং সবাক্ন্ন্দর করার জন্য চেষ্টার কোনরূপ ক্রটি 
করি নাই । সেই চেষ্ট। কতদুর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সেই বিবেচনার ভার স্ৰী পাঠক 
মণ্ডলীর উপর রহিল । 

এই গ্রন্থ প্রকাশে কলিকাতা বিশ্বাবিদযালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত 
সাহিতোর অধ্যাপক আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীবান্‌ হেনস্তকুৰার গাুলী আমাকে 


তখোর সন্ধান দিয়াছে। অধ্যাপিকা শ্রীলতী ঝা? তটাচার্ খ্রস্থপঞ্জী ও শব্দসুচি 
প্রস্তুত করিয়া আনার প্রভূত পবিশ্বামের লাঘব করিয়াছে । সেইজন্য শ্রীমান হেমন্ত 
ও শ্রীমতী ঝণাকে আন্তরিক স্হাশীর্বাদ জানাইতেছি। 


২০শে কান্তিক, ১৩৬৯ সাল, 


শ্রীশ্বীদুর্গ নববী, ইতি__ 
ইং ৬ই নভেম্বর, ১৯৬২ সবষ্টাবদ | 1 


আশুতোষ শান্তী 








দর্শনের নিরুক্ত ১--১৫ পুঃ 


দর্শন পৰে সুপ্তি ১ পঃ, দশ লে সনা ২-৩, দর্শন শাজের সংজ্ঞা ৩, দর্পন জিজ্ঞাসার লক্ষ 
3-৫, দর্শন পাত্র অর্থে দর্শল শবেদর সুযোগের এতিহা + বিজ্ঞান শু দর্শন বৈজ্ঞানিক 
শনেঘশাৰ শাক্ষা ১২, বৃন্যুৰী ও চিক শক্তি পূ 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ভারতীয় দর্শ ন--আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ১৬-৩২ পুঃ 





ভারতীয় দশ নের ধাৰ ১৬ পঃ, ল্শ লেক বিভিন প্রস্থান ১৭, ভুদ্শ ন ১৭, নতি ও নাসিক 
দশন ১৮, আস্তিক ও নান্তিক কাছাকে বলে? ১৯, দন ও নৌস্ধদৰ্শ নানক দৰ্শন কি? ১৯, 
বৈশোষিক দান নাস্তিক দশ ন ল কেন? ২০, শনদপর্াণ ও বৈশেষিক নত ২০-২২, বৈশেমিকের 
মতে বেদের স্বান ২৩, বেছে বিকদ্ধে নান্তিকশাশের আপত্তি ওঁ তাহাৰ পরিহার ২৪২৬, বেগের 
প্রামাা ও বিভিন পাশ”নিক নত--ন্যাৱ-বৈশেখিকনত ২৭-২৮, বেনান্ধন ২৯, বীষাংসক্চমত 
৩০-৩১, সাংখ্য ও পাতঞ্জলমত ৩২ পৃষ্ঠ৷। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বেদান্ত দর্শন ও অস্বৈতবাদ ৩৩০ পৃঃ 








তত লাহ ৩৫-৩৪ পাণ লহ প্রথা ওৰ ৩৯ 
েৰিকাৰী নিন্ধূপণ ৩৪, ৰেদাজ্পাত্েৰ নিব, সম্বন্ধ ও যোজন ৩৬, ঁ 
(বাদ ৩৩, জাতাইৈতদাদ, অিভাগাসৈতনাদ, সাবফিকাতবাদ পাতি জৈতবাগের দিডিগুন্বকূপ 
৩৭-৩৮, মংৰ-বেদান্ত সতেক পিচ ৩৮, বানান বিনিষ্টাগৈতৰাদ ৩৯, ভাঙ্ছর ও নি্ার্কেন নত 
80-83, গৌড়ীয় বৈ্চবস'আদাযের আচিস্তযভেশাতেলবাদ ৪২-৪৩, বল্সতের শুদ্ধযৈতৰাগ বা 
অদ্ধাঘৈতবাদ ৪৪, শৈৰ বেদাস্তৰতের পিচৰ ৪০, খুপনিগাাদের বিকুদ্ধে অখৈতবাদীর আপত্তি 
৪৭, একবেবাদিতীযম --এই অস্ত শ্ৰণতিৰ ভাৎপৰ্ব-ৰিচাৰ ৪৮-৪৯, আইৈতবাদের যৌভিকত। 
৪৯-০০ পূ । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অদ্বৈতবাদের মুন ঝাশ্বেদ ৫৭১--৭১ পৃঃ 


বৈদিক দেৰভাৰৰ্গেৰ স্বজূপ ০২-৩ পুঃ, জেলে বিভিন দেবভাবর্ণ এক চৈতনযমযী নহাশভিৰই 
[িভিমু নিকাশ ৫৪, বৈদিক দেৰভাৰণ ও স্থলে ও সু জগ 0৫-০৩, বখচকেন দৃ্াস্থে বৈদিক দেৰতা- 
গ যে এক অদ্বিতীয় বব পারহক্েভান আশ্রিত, এই বাতেন সবর্থন ৪৭-৩৮, বেদের একেশুর- 
₹ সাদ ০৯-৬০, শব বেদে সো’ হংভাৰ ও সৰ্বান্বভাৰ ৬১, বৈদিক আত্মজিজ্ঞাসাৰ স্বত্ধূপ ৬২, বেছোস্ত 





~ = [৭ 








৮৮০ 


সঙ্টরহসা ১৯, অব্যক্ত হইতে ব্যক্র জগতের উৎপত্তির বর্ণনা ৬৫, সু দুজেমতা ৬৮, বৈদিক 
পুকুঘের স্বরূপ বর্ণনা এবং পু হইতে বিশ্বে সৃষ্টি বিপ্রেণ ৬৬, খপ বেছে পু শত এবং 
পর্িদৃশ্যমান ন্শৃপ্বপঞ্চ শ্রম্রেষ নাযিক নিশ্াশ ৬৭, অখর্ববেছে তের বর্ণনা ৬৯ পু) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
উপনিঘদের ব্রন্মবাদ ৭২--৯৮ পুঃ 


চুপ ৭৪, নিব ও নিৰিশেখ বা ৭৫, ১ দিক্পাৰি শ্ৰক্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তে 
অতি নও. বচ লেন ৬, কা্কাথণ সম্মত 


5৯ ৭৮. রে সহ ভাৰ ৭৮, 
নিপ, নিছিশেষ হজ চিপ হইতে পাৰেন কি? 
, শ্ৰচ্ম ও জীব ৮৪, জীবের স্বক্ূপ--অবচেছদৰাদ ও 
- বঙ্গ শরনদভাক ৮৭, জীবের সহিত জীবগেছের সষ্ধ ও দেছের 
পরিণাম ৮৮, দেৰযান, লিত্যান ও জীবেক সংসাৰগতি ৮৮, পঞ্চাণ্িৰিদ। ৯০, উপনিধদু্ তিন 
লাধন ৯১, জীৰ ও আগাও শিখা, অন্বৱ শ্রন্ই লতা ৯৩, জীবেৰ জাগ্ৃৎ, স্বপ, সখি প্রতি 
অবম্মার বণনা এবং পাছা হাৰ? জীবান্ধা ও পমান্ধাৰ অভেখ নির্দেশ ৯৪, নিগশ আম শ্রম 
উপানিঘদের প্রতিপাদ্য ৯৭ পৃষ্ঠ । + 






















যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
্ষসতর-পরিচয় ৯৯-১১০ পুঃ 


শ্রল্জূতেধ রচনা কাল ৯৯ পঃ, পারাপর্ব ভিক্ষু ও শ্রাঃসুতর অভিশ কি না? ১০০, রসের 
সুত্রে, যায, পাব) পিচেছন সংখ) দার 
সুজের দার্শ নিক মত ১০১, হুলসুলোক শ্বল্পেক ন্ধপ ১০২, ্রজসূতরানুসারে জড়পুপঞ্চের 
১০৩, জীবেৰ স্বরূপ ১০৭--১০৮, নিবিপেষ জগ্ৈশৰাদই শ্ৰজ্সসূতেৰ প্রৃতিপাদা ১০৯ পুষ্ঠ)। 


_ সপ্তম পরিচ্ছেদ 
রর Ene et 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
আচার গৌড়পাদ ও অদ্বৈত বেদান্ত ১২৫--১৪৬ পূঃ 


আচার্য গৌড়পাদের পরিচন্ ও গার জীৰৎকাল ১২৫ পূঃ, পৌড়পাদেৰ রচিত গস্থবলী ১২৬, 
গৌডপাদের শাশ'নিক মত-গৌডপাদের মতে তুরীর আস্মার স্বরূপ ১২৭, পার দিপু, তৈছল ও প্রা 
এই পতরনের স্বব্ধপ ১২৮, গৌড়পাদের মতে জগতেৰ নিধ্যাত্ব ১২৯--১৩৩, জীবের স্ব্ূপ এবং জীব 
ও খর্ব সদ্ধ ১৩৩-১৩৪ শ্ৰজ্তনি্গান এবং উহ। লাভেৰ উপায় ১৩৬, সখকাৰ্মৰাদ, অসংার্বাদ 
প্রতি মতবাদে ঝণডন ও গৌডপানোজ বিধান এবং ৈতবাছের সমৰ্থ ন ১৩৭--১৩৯, গৌডপাদের 
মতে খ্ৈতবাদ ও অসৈতরাদের সদ্বন্ধ ১৩৯, আচাৰ্য গৌভপাদ কি বৈদাস্মিক, না৷ বৌদ্ধ + গৌডপাগোক্ছ 
ৰেদাপ্ত মত ও ৰৌদ্ধমতেৰ ভুদানা ১৪০-১৪৬ পষ্ঠ৷। 





নবম পরিচ্ছেদ 
শদ্রাচার্ধ ও অগ্ৈত বেদান্ত ১৪৭--১৬৬ পৃঃ 


শঙ্কবাচার্দের জীবনী ১৪৭---১৪৮ শঙ্কর গৃষ্গবাপা ১৪৯-১৫৪, শঙ্করের নেসা, ন--আহ্থাৰ 
স্থিত দর্বাদি-সিদ্ধ, আত়-জিজ্ঞাসা না শ্র্ন-জিজ্ঞাসাই সমন্ধ জিজ্ঞাসার সার ১০৪, কার জা্কপই 
সাধারণের পরাভাক্ষগোচব হয়, ইনার কাৰণ নারি অধ্যাস, অন্যাস কাছাকে বলে? ১০৫, পরো 
স্বজন 5৭, পরবে জীৰতাৰ ও উপুকভাৰ ১০৮, জীৰ শৰতৰ --ৰচেদুদৰাদ ও পুতিৰিশ্ব- 
বালের স্বক্প--শরতিিশ্বনাধই শ্রজজসূত্কাকের জর ১৫৮--১৬০, আচার্য শক্কবের নত জগৰ ও 
তাহার নিখ্যাত্ত ১৬১, শ্রজ্জ হইতে জগতের উৎপত্তি নিচঘেণ ১৬২, শরম জগতের নিনিতকারণ 
এবং উপাদান কাৰণ ১৬৩, সায়া ও বি ১৩৪, সবি ভাবস্বূপ এবং অনিৰ্বচনীয় ১৩০, 
্ধািষ্ঞান ১৬৬ পৃষ্ঠা 








দশম পরিচ্ছেদ 
৮. পদ্ুপাদ ও প্রকাশা্স বতির বেদাস্তমত ১৬৭--১৮৫ পুঃ 


পধ্যুপাছের জীবনী ১৬৭, পন্য পাচ্ছে সফপাহিক। ও প্রক্কাশাঙধবতিক পঞ্চপাদিকা-নিধবাশেগ পরিচয় 
১৬৮---১৬৯, পঞ্চপাদিকা ও বিবরণে লাশ নিক মত---অন্যাসের স্‌ চল। ১৬১ ৭০, অব্যাসের 
লক্ষণ ১৭১, জীবের স্বৰূপ ১৭২, জশতেন ্বূপ ও তাহাক বিখ্যা ১৭৪, জের উৎপত্তি, খাই 
জগতের দিমিত্তকাৰণ এবং উপাদান কাৰশ ১৭৫, সর্প বিশৃপুপঞ্চেৰ অপরিশানী উপাদান! 
নিৰ্তকাৰশ--গৰজ্জদিৰত জগৎ এনং খের যাৱ।-হোশ ১৭৭, হয়া এ অবিদ্যা ১৭৬, শা অৰিদ্যাৰ 
আশু ও নিধন ১৭৯, অনিদ্যাৰ ভাবক্ূপত) ১৭৯, ভাবক্ূপ আৰিল্যাজ প্ৰনাণ---ভাৰক্ধপ আঅৰিষ্যায় 
প্রতক্ষগ্াণ ১৮০, জনুষান শ্রসাণ ১৮১, শি ও আপত্তি প্রমাণ ১৮১, পঞ্চপাচিক। ও বিবরণের 
মতে পৃত্যাক্ষেৰ স্বরূপ ১৮১, অনাদি অবিনযার লিবুক্তি সন্তৰ পৰ কি ? ১৮৩, আবিদা শা 
_আনলময় খঙগসবরূপ-পুতিই জীবে যুক্তি ১৮, সুতির সাধন, পাৰোক্ষ শব্দ শৃষাণ স্রা্গ 
শরতের উদ হয কিরূপোণ ১৮৫ পৃষ্ঠা 




















৯৯ 


মিশরের নদ সপ্নের মতে শর ্বছপ ১৯১, সন মিশ্রেৰ শব্দ নাদ ও শা্রাচার্ের অয় 
খ্জবাদ ১৯৩, গুনে মতে আনিৰ্বচনীৱ ছিব আবিষযারস্রূপ ১৯৬, কবিদ্নাসম্পর্কে ুবেশুলের 
মত ১৯৩, অৰিদ্যাৰ আশু ও নিঘয়---মণ্নের মতে অবিদ্যার আশয় জীব এবং নিয় গর, স্বরেপ্রের 
মতে অনিদ্যান শুর এবং বির উই রদ ১৯৭, সপ্নের নতে অৰিদ্যায় পৃত্থিৰিদ্বিত চৈতন্য জীৰ, 
স্বরেশুবাচার্বের আভাসবাদ ও পৃ ভিবিছ্বাদের পার্থক্য ১৯৮, জগতের স্বরূপ ও মুন মিশে শৃ্টিসৃষ্টিবাল 
2৯৯, মগ্ন ও সুকেশুৰোৰ নতে বরন জানের স্বজপ ২০0, সঞ্ডনিশ্ৰ ও শন্দাপঝোক্ষবাদ ২03, সপ্ন 
এবং আবেশে মতে কব ্্ূপ ও সাধন ২০২---২০৮, জীবনমুক্তি ও বিদেহ বুঞ্ি সম্পক্ষে সন 
 আবেশুরের মত ২০৮, পক্ষের শ্র্জাঘবৈতৰাদ ও সগুনেক ভাবাখৈতবাদ ২১০, বেদান্তচিন্তায় সন, 
চিত্ৰ স্থান ২১১, মণ্ডন-প্ৰ্থান ও পদ্ধর-হুরেশুর স্থানেৰ পাপ নিক দুষ্কর তুলনামূলক সুচি ২১২ 
-২৯৩পু&া। 





ছাদশ পরিচ্ছেদ 
অদ্বৈত চিন্তায় বাচস্পতির দান ২১৪--২৪৮ পৃঃ 


ৰাচল্পতি নিখরেষ পৰিচৱ ও জীবৎকাল ২১০, বাচস্পতি তাহার সহা্ি নী ভাতীন লাম-নুগাবে 
চাকার নাম খাপ? সম্পর্কে আখয।হিক। ২১৬, ঝাচ্পৃতির নেলান্ধমত---শ্রচ্ন ভিজ্ঞাগায় বাচপ্পডির আপনা 
২১৬--২১৭, নাচল্পতিক প্র সমাধান ২১৯, হাতি এবং খর পুষাণেক মনো দিয়োধ উপস্থিত 
শইলে কোল শখাণটি প্রবল ও প্রি হইবে? ২২০- ২২৩, অৰ্যাসেৰ সূচনা ২২৪, অধ্যালেৰ লক্ষণ 
ও তাছার ব্যাখা ২২৫-২২৯, অগা স্তর কনিবচনীঘতা উপপাদন ২২৯, সৰ্মান্ায দঁছাদি একের 
অন্যাসের সাত খু ন ২৩০, সৃতি ও পল্দাপরোক্ষবাদ ২৩১, অবিদ্যায্লক ঝাধযাসের 'অৰিদয- 
কপ! সাধন ২৩৯, অৰিদ্যাৰ ভাবজপতী। সাধন ২৩১, ভাৰক্ূপ অৰিদ্যাৰ শৃমাণ--প্ৰতাক্ পৃমাণ ২৩২, 
ভাজ অনিদ্যাৰ অনুমান পুমা ২৩২, অগা বাব ও বির নিন্ধপশ হ৩৩, বাচস্পতির মত জীবের 
স্বরূপ ২৩৪, বাচস্পতি নিব ভবের ব্বন্ধপ বিনে অবচেনদাতী লা, খতিবিাণী? ২৩৫--২৩৯, 
বাচস্পতির মতে দিশর সৃষ্টি বহস্য ২৪০, বাচমপতির দুটা” ২৪০, বেখা শরবণেন ফিগার 
তি ২২, বোস্ত শৰণে বিদির অবকাশ আছে কি ন।? ২৪৩, অপৰ বিধি, নিব বিধি এবং পরি- 
পংখ্যাৰিদি, এই ভিবিৰ বিনিব কপ ২৪৩, পাপটাকা ড্ৰ, বেশান্ম শ্ৰহণে একাধারে সতে 
সপূৰৱিৰি ২৪ 8, নিৰা্শোর মতে লিয়ম বিনি ২৪৪, বাতিককাবের মতে পরিসংখযাবিরি ২৪৫, বাচন্পতিক 
মতে বেলা শৰণে কোন বিধিৰ অৰকাশ নাই ২৫, স্বরেশুৰাচাৰ্ম এবং লবঙ্গ নুসিক মতে ও আর- 
দশনে নিশির অৰসগ নাই ২৪৬, বেদাংস্তৰ নুক্তি বা চৱনাবস্থ। ২৪৬, সণ পুস্থান, বাচস্পতি স্থান 
এ হিববণশরস্থানের নৈগাসধিক দিতঙ্ীর তুলনামুলক সুচি ২৪৭-২৪৮ পৃষ্ঠা । 








১/০ 


চতুদশ পরিচ্ছেদ 
বিনুক্তাত্মন্‌ ও অদ্বৈতবেদান্ত ২৬১--২৭০ পৃঃ 


নিনুজ্ঞাকথনের ইট্টিসি্ধিন পরিচয় ২৬১, ইসিদধি্ দা লিক মত ২৬২, বিসুভাত্বনের নত্তে জের 
স্বক্ধপ ২৬২, জড় প্পক্ িখ্য়৷, ভেদ ৰ। মবৈতবোৰ অসভ্য ও অপ্নাশ ২৬৩, জাতকের অনিৰ্বচনীযাত। 
সাধন ২৬৫, খর নিৰ জগৎ ২৬০, জনাত আবি্যা কাৰ, জবি নানি ভাপ এবং. 
২৬৬, অবিদযার আশু ও বিষয় ২৬৬, অৰিলযাৰ নিৰুত্তি ও সুক্তিব স্বৰূপ ২৬৭-২৬৮, জৰ্জ 
এবং ৰিদেহযুক্তি ২৬৯--২৭০ পৃষ্ঠ৷। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


অদ্বৈতবেদান্তের দশম ও একাদশ শতাব্দী ২৭১--২৭৬ পুঃ 


গঞ্গাপুরী ভট্টারকাচার্নের পদা হু নির্শ য. ও তাহার দাপ নিক হত ২৭১, শ্রী কৃক্ষমিত] মতিন 
শরাৰোধচন্গোদর, পৰোৰচজ্গোদ য়ে নাটকীয় চিত্রে আত বেদান্ডের উপছেশ ২৭১, শু দশম ও একাদশ 
শতাব্দীতে অক্ষত নেসা হুরব্থা এবং অপরাপর দাশ নিক চিন্তার অনু ২৭২, ন্যায়-বেশেৱিকের 
অভ্যুদয় ২৭২--২৭৩, বেদাস্তের ক্ষেত্রে বিশিষ্ঠাযে্ড বাদ, সবতাক্ৈতবাদ, শৈৰৰেদান্তৰাদ প্ৰ্তি 
তেৰ অভ্যুত্থান ২৭৫, খু ছাদপ শতকে কই বেদাজ মতেৰ,জাগরণ ও খণ্ডন-মণ্ডন যুগের সূচন। 
২৭৬ পৃষ্ঠ৷। | 

যোড়শ পরিচ্ছেদ 
অ্ৈতবেদান্ত ও স্বাদশ শালী ২৭৭--২৯৩ পৃঃ 


শীর্ষে পরিচয় ও তাহার প্রণীত গাজি ২৭৭-_২৭৮, শহরে “বডসখওখাদ।' রচনার লক্ষা ও 
আগর ২৭৯, শ্রীহর্খের দাশ নিক ন--নযার-উশেছিকোক্ত খু) ও পরহাণ লক্ষণ শ্রুতির খণ্ডন এবং 
আগতিক সবর কনির্চনীষণা। উপপাপল ২৮০-২৮৬ পা 

আনশৰোৰ তট্টাৰকাচাৰৰ 

আনলাৰোন এবং তাহার গ্র্থাবলী ২৮৬, আনন্দৰোধেক সা দিক মত---জীব ও জড়তেদ-দিনাস 
২৮৭, আনন্দৰোধে মতে অগাতের নিখ্যান্থ ২৮৮, সঅনি্বচনীয় অবিল্যাৰ স্বৰূপ এবং পরশ অনিদ্যাৰ 
শাশ্রয়ত। উপপাদন ২৮৮, মুক্তি ও তাহার সাধন ২৮৯, অবিদ্যা নিবৃত্ধির স্বক্ধপ---অবি্যা নিৰত পঞ্চম 
প্রকার এই সতের সমর্থ ন ২৮৯, সাজার কাশ এবং সংবিদ্‌কূপত। সাধন ২৯০ পু্ঠা 

প্রকট বিবরণে দার্শ নিক মত 

প্রকটার্থ ৰিনবশকাৰেৰ আৰিতাৰ কাল ২৯১ প্ৰচাৰ -ৰিবকশেৱ দার্শনিক নত ২৯১, বাঘ 

ও অৰিদ্যার স্বক্কপ ২৯১, উপুর ও জীবেক সুপ ২৯১, আবার স্বপ্কাশত্ব ২৯১, ্রকষটারখ কাকের মতে 
_প্রতাক্ষাদি জানের স্ব ও সাধন ২৯২, শ্রীবল, তান বোধেক্র ও জ্ঞানোত্তনেৰ শ্বস্থাৰণীৰ 


পৰিচয় ২৯৩ পৃ্া। 
শর শা. সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 








১০০. 


তু প্রশীপিক। এবং অপরাপর গৃ্ছ ২৯১, চির তত প্ৰশীপিকাত লাশ দিক অত. স্শুন্কাশ। 
এবং সংৰিক্‌স্বশত। সাধন ২৯৭, চিৎসুবেৰ মতে জনের নি ২৯৮, বিদ্যাত ভাষা এবং 
অনিৰ্বচনীৱত। সাধন ৩০০, তাবৰ্ধপ অৰিদ্যান শ্ৰত্যন্চ ও অনুবান ৩০১, সাক্ষীৰ স্বৰূপ নিৰূপণ এ 
ভীৰ ও সাক্ষীর, ন 294-৩০৩, সৰি৷ নিৰব্তি ও যুজি স্বরণ ৩০৪, আচাৰ শঙ্কৱানন্দ 
বি সানী, অমণানশস্থাৰীৰ পৰিচয় ও তাহাৰ আৰিতাৰ কাল ৩০৬, 
অৰনানশেৰ বেনস্ করত ও আ্ৱাশৰ খুলা ৩০৬, ্ৰদিদ্ধ চীকাকাৰ শ্ৰীধৰ স্বামী ও আনলপ্ এ 
বিধ্যালাগেৰ গ্ব্ষণান। এবং অ্ৈতৰেশাডকে লেক পান ৩০৭ পৃষ্ঠ । 





অন্টাদশ পরিচ্ছেদ 
অগ্বৈত বেদান্ত ও হুষ্টীর চতুদ্দশ শতক ৩০৮--৩৯৩ পুঃ 


বৃ চকু শ শতকে জাবনু স্পা শী আভা বস্টলাখ ৰা নেশন সহাগেনি্সাচাধ, দিত 
থাবানুকষাচার্থ, বব বিন্টু আচাৰ প্রভৃতির আৰিভাৰে বামানুক্ষ বাতের জাগরণ ও ক্সৈতাবেদানতহ্রোতের 
বাধা ৩০৮--৩০৯, বেকষটের প্রবাল ৩০৮-৩০৯, ইত বে ক্ষোত ঝুলি আবির্ভাব এবং 
বিধ্যাৰণায স্বামীর সহিত ন্ক্ষোতা ফুপির ৰাশৰূত্ধ ও তাহাৰ ফলাফল ৩০৯, বিদযাতীর্খের লিখা এবং 
বিন্যাগা স্থাধীৰ ওক ভাৰতী তীর ও ৰিশ্যাৱশা স্থাৰীৱ আৰিৰ্তাৰে আসৈত নেদাতের মতন ৩০৯, 
মাধৰাচাৰ ৰা ৰিধ্যাৰপ্য স্বামীও জীৱনী ৩১০, খাতার গাল) ৩১৯, নিগ্যারপো বেগম 
অবপ্রকাপ, স্ব তঃপুনাণ উদ্বান্রহিত নিত্য শর-ংহিবের স্বলূপ ব্যাখা) এবং এ নিতা চৈতলোর 
বস্স্থ উপপাৰন ৩১১-৩১২, চৈতন্য আতাৰ আনগ্দবৱত) লাধন ৩১২, ভীবাচৈতনা, উপুর চৈতুন), 
সক চৈতনা ও শর চৈতনোৰ স্বন্ধপ বিশে ঘণ ৩১৭---৩১৩, সাক্ষীর স্বৰূপ নিকূপশ ৩১৪ হব সাক্ষাৎ- 
কাৰ এবং জ্ঞানের পূর্ণতা ৩১৪, নাধবাচাখের গহোদর প্রসিদ্ধ" পৰিচয় এবং 
'অসৈতবো্ে সা দান ৩১০ পৃ । 





আনশ্গান ৰ। আনশ্ৰগিরি bd 
সমু পাঞ্চ ভাঘোক টীকাকার আনশগিৱিৰ পরিচয় ও তাহার আদিৰ কাল ৩১৫, আনপঙ্গানের 
প্রা্ববাল। ৩১৫, আনপঙ্জানের দার্শনিক নত ৩১৬, পালের পকপাথিক। বিৰবণেৰ টাকা 
তন্জুনীপন, খানপাগিৰিব লী নবেঙগবিরিক ডশয-ভাষ।-চিণ্পনী পতৃতি বচন৷ ও আনশঙ্গানের বেলাত 
ছত্থাোলোকের উপৰ শজানানলের তন পুকাশিক। নামে টাকা ৰচনা! এবং তাহার ফলে আযৈতবেদাতোৰ 
অত্যদ ৩১৮ পু) । 








২০০ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
অস্বৈতবেদাস্তের পন্দদশ এবং যোভ়শ শতাব্দী ৩২৪_-৩৭৭ পূঃ 


বনুনাখক ৰত ক লবধীপে নবান্যানের গোড়াপ্তন, শী চৈতন্যানেৰের আৰিৰ্ভাৰ ৩২.৪, শ্বীচৈতনযদেৰেৱ 
মাতে শ্রীমদ্‌ ভাগৰতেই বেদান্ততঙ্ছের শেছকপ। বানি আছে ৩২৪, শ্বীচৈতন্যলেবের জশ্রপুরীপাদের 
নিকট শীক্ষাগ্ুহণ, শী চৈতনযদেৰ বঢ়িত ‘শিৰাষ্টকে' জীৰানেৰ চন্দ্র কখা ৰাদিত ছে, শ্ৰীডৈভনা- 
দেৰ পুচাৰিত চিনতেন ৩২০, গোঁ বকুল সাছিতা ও দর্শন বিষয়ক গছ ৩২, শ্ৰীজ্জীন- 
গোস্াবীর রচিত বিভিন ্র্থ ৩২৩, অচি্যতে্গাতেলালের নাগা ৩৭--5৩০, বনের দিগগাতুষগ 
রচিত গোৰিশভাঘা ৩৩৯, বলছেন বিব্যাকুষ প্রণীত অন্যান্য পৃ্থ ৩৩২, তাঙ্কনাচাবেৰ উপামিক 
(কেদাভেববাপ ৩৩৩-_-৩৪/, নিবাক চাৰে প্ৰাভাৰিক ভাতে ৩৩৩, দা পা রচিত দিডিগ 
শর ৩৩৩, মাৰৰৰুকুল্দেৰ দাৰ্শ নিকু ৰতেৰ রিচ ৩৩৪, শীনাভাচাবে তা তান ৩০১, িজ্ঞান- 
ভি পাংখোন্ নে বিভিন গছ বচন এবং সাংশ্যানতেৰ বিকাশ পৃৰ্তিৰ কলে আছেত নেগাক্স শরগাতিতে 
বাধা ৩৪২, পুক্াশানন্প, নৃসিংহোশৃৰ, নপাবনীক্ষিত শ্রুভৃতি আগতাচাৰঁগশ কৰ্তৃক প্ৰনমনিগ্যাৰ 
শ্রীৰুদ্ধি গাৰন ৩০২, শ্রকাশানলের পৰিচয় ও তাহাৰ বৃষ্টিনাদ ৩০২, তেমন নানে রথ লিবিয়া 
মনাাধ্যাচা্ কর্তৃক পলিশ তেলের খণ্ডন ৩৫৪, আচার পয বীক্কিতেক লিতা, চর বষ- 
ৰাজাণ্ৰৰি, বঙগবানেরগীবনী, আবিরতাবকাল, দা ও ধিভিনুশাজে ব্ৰাক্েৰ অসানানা পাতার 
বিধৰপ ৩০৪, আচাৰ বুলিংহাশমেৰ আৰি্ত।ৰ, লগিন পরপড়াল ও তামাৰ দাশ নিক মত ৩০০ 
৩০৬, আচাথ নূলিংহাশ্বমেৰ মতে জগতের বিখযান্ধ এবং জগশ্যি ৰ্যাত্দেৰ বিখ্যাত্ধ নির্বাচন ৩০৬ পৃষ্ঠা 
আপ নীক্ষিত 
অপ নীক্ষিতে জীবনী, তার অসাৰানা শিবতক্তি এবং ভিলা শাহ্ে স্তুপনীক রানির 
পিচ ৩৫৭, সুলিংছা সের প্ৰেৰণাৰ স্পা ক্ষত কৰ্তৃক সৈতবানে দিত রণ বচন ৩৩৯, স্পা 
দীক্ষিত কতৃক অকষৈতবাগে নামাপক্কার মততেনেক কা বর্শ ন। ৩১০, নদীকে সিচা্ালোপ 
সংগ্রহ, করত পরিমল এব ন্যাবনক্ষাবনিৰ আখৈত তত বিচারের বিশেষ ৩১০ পু্ঠা। 
. সীল যোগী 
লাল মোগল বেলাসতগার ও বেশাস্তসাবোক বানঝোদিনী, নিনগোধঞ্ণী এল: লোধিনী টীকা 
পরিচয় ৩৬২, বানতীর স্বামীৰ এবং তাহা ইত বেলাস্তেৰ ু্থৰাজিৰ পাৰিচৰ ৩৬২, শদাশিৰ প্ৰফ্যেলোৰ 
বিদ্তিনু প্ু্থ ৩১২০ বঙ্গোজিতকেৰ অমত চিন্তাননি, জামবানশাগন্তী (সংক্ষেপ পারীরাকের ীক৷) 
িখ্যাৰূতৰতিনী এবং রাঘবানপ্পের অপবাপত দর্শ নেৰ নিত গ্ৰাস্থের পৰিচন্জ ৩৬২, আছৈতৰাদেৰ পৃডাৰে 
মহাভারতের টিকাকাৰ নীলকণ্ঠেৰ হাতা ৩১২ পু্ঠা। 
ব্যাপবা স্বামী 
(আইৈতবাদের অগুগতিতে ব্যাপক বাৰা শান এ স্যাসৱাজেৰ পাচ ৩৩২, বযালগাছের 
লারাদুত ৩৬২, ৰযাসনাজেৰ দার্শনিক মত ৩৬৪, বিখ্যাত লাক্ষণ শান, জগৎ শৃপাক্চেৰ হিখ্যাত্ব খঞ্ন 
_ পু বিশ্পৃপক্ষের সতাতাসাধন ; তের নিখ্যা'্ সভা না বিখযা? এইকূপ আশঙ্কার টা 
_ তাহার ফলে তাদের এবং জগতের সততার রথ ন ৩১৪ পুরা রর 











১০ 


নৰুনূৰন করুক জগতের নিখ্যাত্েদ দ্বিখ্যাত্ধ নিচন ৩৭৪, সৰুসূশ্ন কতৃক ব্যাপগান্ছে ন্যায়ানুতেৰ 
সৰ্ববিৰ পনি? খণ্ডন ও প্ৰয্ৈতবাৰ স্থাপন ৩৭০--৩৭৭ পূঠঠা। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
অধ্বৈতবেদাস্তের সপ্তদশ শতক ৩৭৮-৩৮৩ পুঃ 
- 


ন্রবশ শতকে বমৈতনাদের অবস্থা ৩৭৮, বর্বঢাজাধ্ৰরীক্রেৰ বেনান্ধ-শরিভাঘ। ও তাহাৰ প্রতিপাদা 
৩৭৮, কাশ্মীর সঙগানদ বাতির অগৈত শ্াাসিিক পৰিচয় ৩৯৯, গোৰিন্দানশ্দেৰ ভাৰক পতা, তাদানশ 
পরক্তীর প্্জানুতবদিণী, ৰিবরণোপনযাস, ক্ণাননশ "তীরের তৈডিরীর উপসিখলের শঞ্ধরভাঘ্যের 
চীৰ বনমালা, শ্ৰীডাদোৰ খুলে সিদধাতত-দিদ্ধাঙন প্রতি গ্রে বচনা। ৩৮০, রান সরস্বতীব 
লুচি রচনা এবং ন্যাৱানুত-তৰক্িনী খুন ৩৮১. ননদ সরস্বতীর অপরাপন গ্রন্থ ৩৮১, বিচ্ঠ- 
£ লশ্পাৰ্যাৱেৰ লখুচ্ি্াৎ চকা বিউউলেপী ৩৮১, নপরমতাবগাী আচার ৰাঘৰেন স্বামীৰ আবির্ভাব 
এবং আধবেজ কতৃক জাতী ব বিভিন, গর্বের উপৰ চীক। ও স্বত্ত পথ চল এবং তাহার ফলে ঘৈতযতেৰ 
শা ৩৮২, বাবানুক নতে শী নিবালাডা্ে আবির্ভাব এবং বনতীক্গতশীলিকা প্রভৃতি গ্র্থ বচন৷ ও 
নিনিষ্টারৈত সতের সমৰ্থন ৩৮২, দোব্বৱাচাৰ্ৰ ও তাত্বার প্ত্থবালা, শোক্ধয় কর্তৃক অঘ্বৈতমত খণ্ডনের 
চে ৩৮৩, অনাথ, বু চিচ, বেক্টাচাৰ্য সত্‌ তির বিশিষাম্বৈডবাশে পথ বচন৷ ; সপ্তদশ শতকে বিভিন 
বৰেধাত চিন্তার বর এবং আখৈত বেনান্্ে যৌদিকতাৰ অতাৰ ৩৮৩ পৃষ্ঠ । 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
অস্মৈতবেনান্ত ও অষ্টাদশ শতান্দী ৩৮৪-৩৮৬ পৃঃ 


অষ্টাদশ পতান্দীতে আসৈহনানো। শৌনলায--দিশুনাখ চক্রবন্্ী এবং বলেন বিদ্যানুঘণের 
সারাদেশে আৰির্তাৰ এবং শৈক্ণৰ মেন জাগৰণ---ৰিশবনাখ ও ৰলবেৰের গ্রত্বনল। ; আবৈতৰালে 
মহাদেশের সরবত, সদাপিবেশ লান্বতী, ধনপতি সূঁৰি, আমশ্যৰীক্িত প্রভৃতির আৰিৰ্ভাৰ এৰং 
Sto সই tB MALE RUC Ee 
ুরবনকা এবং জাতীর জীবনের অথঃপভ্ডন ৩৮৪--৩৮৬ পৃষ্ঠা । 








দা লস্শনি__ইদছজতল্লাদক 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


দম্শন্নেল্স লিক্পু্্ড* 


কোন দার্শনিক চিন্তাপন্ধতির পরিচয় দিতে হইলেই প্রশনত: দর্শন বলিলে 
আমর। কি বুঝি, তাহ। বিচার কৰা আবশ্যক ৷ “দৃশৃ* বাতু লু প্রত্যর করিয়া দশ ন 
শব্দটি নিশান হইয়াছে। “দুশৃ" ধাতুর বধ” প্েক্ষণ__ 

দর্শন শব্দেৰ সধপতি খ্রঁইক্ষণ অত প্রকৃষ্ট বা সৃস্তাভাবে দেখা । লুট 
প্রতাযাটি যদি ভাববাচে। হর, তাহ। হইলে দর্শন শব্দে 

অর্থ হয় শুধু দেখা, আৰ করণবাচো হইলে যাহ। দ্বারা দেখ! যায় তাহাকে 
বুঝায় অর্ণাৎ দশনেন্রিয় বা চক্ষু; স্তরাং দেখা শব্দে আলরা চাক্কুঘ 
কং শব শাতুর সুখয অর্থ, ইহ। নৈরারিক পত্তিতগণ 
স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন এই, যদি চাক্ষুঘ জ্ঞান ও তাহাৰ সাধন দশ নেক্রিয়ই 
দর্শন শব্দের অপ” হয়, তাহ। হইলে দশ্টদ বলিলে আমরা দশ লশাস্মকে বুঝি কেন? 
চক্ষুরিক্রিয়ই চাক্ষুঘ জ্ঞানের সাধন হয, পাস্ব তো আর চাক্ষুঘ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে 
লা। এই প্রশ্রেষ মীমাংসার জনা চোখের দেশ৷ বা চাক্ষু্ জ্ঞান বলিলে আমরা কি বুঝি, 
তাহা পরীক্ষ। করা আবশ্যক । চাক্ষুষ জান কেবল চক্ষুর যাপ্রিক ব্যাপারের সপোই 
পরিসষাথ লাহে । চক্ষু স্ব.ল বন্ডর বাহিবের কপি সাত গ্রহণ করে, এবং ফলে উহা 
যলোরাজ্দোর নো প্রবিষ্ট হয়। মনোরাজোযের বিভিনু ভাবনার সুর ও পর্যায়ের 
মধ্য দিয়া যখন এ বাহিরের ক্ূপটি কোন এক নিদি ভুলিতে গিয়া পৌছায়, তখন, 
'আসরা তাহাকে 'দেশখ।” সংজ্ঞায় অভিহিত করি, এ পের স্বন্ধপটি আমর) জানিতে 
পারি, কখনও বা অর রূপের সালিককেও 'আষরা চিনিতে পাবি । এই জপ দেখা ও 
কপ চেনার মধ্যে যে কোল তফাৎ আছে সানারণ দর্শ ক তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্ত 
যিনি এই দেখার ও চেনার তত্ব দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করেন, তাহার লিফট ইহার 
ছটিলতা ধরা পড়ে। বাহিরের কূপ দেখা কেমন করিনা ক্মপ জানায় পর্ববনিত 
হইল ? তির দেখা ও জানার সম্বন্ধ কি? এইক্সপ 
_ প্রশ্ন সাধারণ দর্শ কের চিত্তকে আলোড়িত কৰে না। কারণ সে ক্ূপক্কে দেখিয়া এবং 
হিস দাশ নিকের নিকট যখন এই সব প্রশ্থ উপস্থিত হয়, তখন নাগাদ 
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২ বেদাস্তদর্শ ন__আইৈতবাদ 


জটিল পরিস্থিতির উত্তর হয় এবং এ পরিস্থিতির সমাধানের জন্য দাশ নিককে জীব, 
জড় ও সনোরাজোর অনেক গুরুতর সমস্যার সন্মুখীন 
হইতে হয়। এই সনসযাই দশ ন-চিন্তার জননী। 
আমর। একটি দৃষ্টান্তের সাহাযো এই সমস্যালি আরও পরিন্ধারভাৰে বুঝিবার চেষ্ট। 
করিব। বানি একটি লাল গোলাপ ফুলকে দেখিলাম এবং তাহাকে লাল গোলাপ 
বলিয়া চিনিলাম। এই দেশ৷ ৯ চেনাকে যদি বিশ্লেঘণ করি, তৰে দেশিতে পাই যে, 
অদূরস্থিত'লাল গোলাপ তাহার অপূর্ন পোভাৱ আমার হৃদয় স্পর্শ করিল ; চক্চু তাহার 
উপর পতিত হইল অগবা ক্র গোলাপাটই আনার চক্ষুর উপর পতিত হইল এবং চক্চ্র 
মৰ্যান্থিত বণ -পটে তাহার লাল রঙের ছাপ আঁকিয়৷ দিল। বণ -পচের এ ছাপের 
সাড়া তন্ত্রীপশে মস্তিষ্কের মব্যে প্রবেশ কৰিয়), নস্তিক্কের লিরার শিরায় একটা স্পন্দন, 
লাগাইয়া তুলিল, ফলে, আসার ননোরাজোর দ্বার শুণির। গেল। : সন  স্পন্পনকে, 
ধরিয়া বসিল। নন স্বচছ এবং চিৎপ্রভার সমুহচ্ছল। সে তাহার আহা 
আলোকচছটায় নেত্রপটে অদ্ধিত চিত্রটি উদ্ভাসিত করিয়া আবার নিকট তাহা 
উপস্থিত করিল, ফলে, লাল গোলাপের সহিত আনার পরিচয় ঘাঁটিল। 

ইল্লিয় ও নন জড়। ছাড়ের নিন্দের কোন উদ্দেশা বা খ্রয়োঘান নাই | ইক্রিয়- 
ব্যাপাবের ন্যায় নলোবাাপারও এক যাঞ্জিক ক্রিয়ার যু শন্ভির খেলামাত্র। জড়, 
বধ্ধেন পেছনে যেনম একজন মন্ত্রী পাকে, সেইকূপ এ জড় ইন্দ্রিয় ও মলোরাজোর লীবা- 
চাকর অন্তরালে স্বচছ্ন্দচারী একটি জীবশক্ষি আছে । এ জীবশঞ্জি নিজ প্রয়োজন- 
গিদ্ধির জন্য মূঢ় জড় শক্তিকে চালিত করিয়! উহার সাহাযো নিজকে প্রকাশ বরিতেছে। 
দ্বতঃগঞ্চারী জীবশঞ্জি ও মূঢ় জড় শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে । 
জীব দড়কে নিদিষ্ট কেন্দ্রপথে পরিচালিত করে এবং জড় জীবকে তাহার প্রয়োজন- 
সিদ্ধি ও তোগের সহায়ত৷ করে। জীবপ্রক্তিকে জাড় ও বুদ্ধির মিলন্ডছুমি :বফা। 
যাইতে পারে। এই ভূমিতে জ্ঞানালোকের প্রথম বিকাশ, সুপ্ত প্রকৃতির প্রথস জাগরণ | 
ইন্দ্রিয় কিংৰ৷ মনের ব্যাপারকে তো আনা জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। তাহা তে 
এক প্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়ানাত্র । নদি ফলে ভোলার নত অ যাহক ক্রিয়াকে্ট আমলা 
‘জ্ঞান' যংজ্ঞায় অভিহিত করি, তবে যন্ত্র যাহা দের বিকল নহে, এইকূপ ব্যক্তিবর্োর মখ্যোও 
জ্ঞানের তারত্রমা ঘটে কেন? পণ্ডিত ও সুর্শে র, শি ও বৃদ্ধের বস্তবিজঞানের গ্রথভদ 


পানের সমস্য 


_ হয় কেন? আর, এ অড় বন্ধের সু লীলাক্ে আসর জ্ঞান বলিব কিরূপে? জ্ঞান 
আপ 








গতা 


দর্শনের নিকুভ ৩ 


ডের আকারে আকার শ্রাপ্ত হইবাই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জ্ঞান ব্যাতীত জড় যেমন 
মূঢ় ও অশ্রকাশ, সেইরূপ জড়ের সদ্ধন্ধ ব্যতীত জ্ঞানও নূক। জ্ঞান স্বপ্বকাশ, জড় 
পনপ্রকাশ। জ্ঞান ও জড় আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পরবিরোৰী' হইলেও, মে 
শক্তির খেলায় এই দুইয়ের নৰো এক অনিচেছদা যোগে স্ষ্টি হইয়াছে, সেই জীৰ- 
প্রকৃতিই জানকে তাহার প্রকৃত রূপ দান করিয়াছে। ঘাল গোলাপের বে স্পল্দন- 
ত্বরঙ্গ আমাদের মনোরাল্যে আলোড়ন জাগাইয়া। তুলিয়া ছিল, জীবপ্রকৃতিই এ তরদকে 
নাল গোলাপের রূপ 'ও সংজ্ঞা দিরা আমাদের নিকট পরিচিত করিয়াছে। অর স্পন্গন- 
তরঙ্গের অন্তরালে জীবশক্তি ক্রিরাশীল। না৷ হইলে, কোন বস্ত্র সহিন্তই ব্বাসাদের 
প্রকৃত পৰিচয় ঘটিত না, সমস্তই এক অবান্তর বেদলাবাত্রে পর্মবসিত হইত । 

জীব চেতন। তাহার চেতন৷ বা। লোবশস্ডি তাহাকে স্থার্শ সিদ্ধির অধিকার 
দিয়াছে। জীবের প্রতোক প্রবৃত্তির মুলে এ অবিকারই বাজ হইরা খাকে। কুশলের 
সাধন ও অকুশলের বর্জনই জীবের প্রবৃত্তির মূল । শ্রেন: ও প্রেয়ঃই পুবাদের 
প্রাথানীয় বা পুরুঘাণ । আনন্দই তাহার চরম ও পবন লক্ষ্য। তাহার সমস্ত 
কর্ম ও চিন্তাচক্রের অস্তরালে রহিয়াছে সাতোর লাললা, শিবের সাধনা ও সৌনদর্সের 
পিপাসা । এই সত্য, শিব, সুন্দরের উপলব্ধিই জীবের দশ তার উপলদ্ধি ॥ এইখানে 
জীবের মানসলোক তাহার সমস্ত বন্ধন চিত করিয়৷ আনন্দলোকে দিশিয়। গিয়াচ্ছে। 
জীব যখন এই আনন্দলোকের সন্ধান লাভ করে, তপন সাংসারিক বিঘয়ানন্পক্ষে বিগের 
মত পরিত্যাগ করিয়। ভূনানন্দে তন্যুয হইবার জন৷ ব্যাকুল হইয়। উঠে। উপনিমদের 
খনি এই আনন্দে অবীর হইয়াছেন। ভগবান্‌ বুদ্ধ এই আনন্দোপলন্ধির জনাই 
দৃচপতিজ্ঞ হইনা। বনিযাছিলেন__ 

. অপ্রাপয বোৰিং বহকরনু্লভাসু , 
নৰাসনাং কায়সতশ্চলিম্যতে ৷৷ 
এ - লালিতবিস্তর, ৩৬২ পূঃ 
যোগী তাঁহার মোগদুষ্টিতে, খাদি তাহার দিবাদশ নে, শ্রচ্জবিৎ তাঁহার তহ্জানের 
আলোকে, কৰি তাহার কাবাপ্তিভা়, দাশ নিক তাঁহার দর্শ নননীমায় এই আঁলান্দের 
উপনন্ধির অনাই চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের নিভিত্র কালের বিভিন্ন 
সাধকের এই জিজ্ঞাসার কিঞ্চিৎ তারতনা থাকিলেও জিজাসার কিন্ত বিরান মাই। 
_ গকল দেশের সকল সাৰকই এই আনন্দের রমান্দা্ পাইয়াছেন এবং এই আনন্দ্রসে 
ভৰিয়া থাকিতে চাহিতেছেন। সসস্ত দর্শ নজিঞ্জাসার সুলেই এই আনন্দলোকের 
রা ॥ দার্শনিক ইহার সন্ধান লাভ করেন লাই, তিনি অত্যন্ডই দীন । 







এই 
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আত্মাকে অবলঙ্বন করিয়াই আনন্দবাক্ছোর স্পষ্ট । আত্প্রীতিই মানুঘের সমস্ত 
চেষ্টা ও প্ৰৰৃত্তির সূল। শ্রী যে স্থাসীকে ভালবাসে, তাহ! তাহার নিজের স্মখের জন্যই 
ভালবাসে, স্বামীর স্থখের জন্য নহে। স্থানী তাহাৰ প্রকৃত প্রিয়তন নহে, তাহার, 
নিজ" আঙ্জাই তাহার প্রিয়তম ।৯ তাহার পতিশ্রেমের মূলে রহিয়াছে আত্মপ্রেস। 
আত্মার সমবিক প্রীতি সম্পাদন করে বলিয়াই স্বামীকে গৌণভাবে প্রিয়তন.বলা হইয়া 
খাকে। আত্মার সাক্ষাংকারই আনন্দসরের, প্রেমনয়ের সাক্ষাৎকার । অতএব 
আগ্রদর্শ নই সমস্ত দর্শ নজিজ্ঞাসার নূল লক্ষ্য । কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, আস্ত 
দর্শান সন্তৰ হয় কিক্ূপে * আত্মার তো কূপ দাই, তাহা স্থূল বস্তুও নহে যে, তাহাকে 


আর নই দর্শন” লাল গোলাপ ফুলের নত চক্ষুত্বার দেখিতে পাঁওয়া যাইবে ॥ 
ডিজাসাৰ বুল চাক্ষুম জ্ঞান বা স্থূল চক্ষ্গারা দেখাই যদি “দূ! ধাতুর 
লক্ষ, অর্থ হয়, তবে অরূপ আত্মাকে যখন চক্কৃত্বারা দেখ। সন্রবই 


নহে; তণন 'আত্মদর্শন' এই কখাটাই অর্থহীন হইয়া দাড়ায় না কি? ইহার উত্তরে 
দার্শনিকেরা বলেন মে, আত্তদর্শ ন কথার অর্থ 'আস্মাকে চক্ষ্থারা দেখা নহে, আত্মকে 
সাক্ষাৎসম্থদ্ধে জালা । উপনিদদে এই অর্দে ই “দৃশ্‌' ধাতুর অনেক প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৃহদারশাকউপনিঘদে জনকের বিঢারসতায় উমন্ড ও কহোল খাঘির 
প্রশ্নের উদ্ভরে নহি যাজ্ঞবল্কা আক্মদর্শ নের যে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাতে আত্তাকে এরূপ সাক্ষাৎ ভাবে জানার কথাই বলা হইয়াছে। গমি উদন্ত 
প্রশ্ন কৰিলেন_হে যাজ্ঞবল্কা, যে আত্মা সমস্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত খাকিয়াও 
কোন আবরণ দ্বারা আবৃত নছেন, সেই চরম ও পরম আগ্ততত্ব আপনি ভানেন কি? 
যদি জানেন, তবে শৃঙ্গে ধরিয়। যেমন গরুকে দেখাইয়া, দেওয়া যায়, সেইরূপ সেই 
আত্মাকে ধনিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন কি }'২ নর 

উমন্ত খামির প্রশ্নের উত্তরে হলি যাজবন্ক্য বলিলেন নে, অরূপ নিরবয়ৰ আগ্তাকে 
শে ধরির। গরু দেখাইবার সত দেখাইয়া দেওয়া তো সন্্বপ্পর নহে, 
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ড্ট। প্রকাশক তাহাকে চক্ষুরিন্গিয়ের সাহাবে দেখিতে চেষ্টা করিবে মন৷ ; এইকূপে 
মনোবৃত্তির ও বৃদ্ধিবৃত্তির বিনি উদ্ভাসক তাহাকে মন ও বৃদ্ধির হবার প্রকাশ করিতে 
চেষ্ট। করিবে না।১ উক্ত বুহদারশ্যকশ্রশতির তাৎপর্য এই বে, ক্রি জ্ঞানের 
সাহায্যে আগ্যাকে জানিতে পারা যায় না। আস্ত এক্গিরক জ্ঞানের অতীত এনং 
ইহাই তাহার স্বভাব । আস্াকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে এইক্ূপেই তাহাকে বুঝিতে 
হইবে যে, জড় বস্ত্র কিরা যেমন চেতনের সাহাব্য ব্যতীত সন্তৰ হয় লা, সেইরূপ এই 
দেহযস্তের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়া চেতনের অবিষ্ঠান তিন সন্ডৰপর নহে। অতএর 
জড় দেহের অন্তরালে চেতন আস্ত। অবস্থান করিতেছেন এবং দেহযছের সনন্ত কার 
নির্বাহ করিতেছেন । আস্থা তোগায়তন শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেও অশরীনী । 
সাংসারিক সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রির আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না । আকা শোক- 
দুঃখের অতীত, জবাবৃত্যুরছিত, শুদ্ধ এবং অপাপনিদ্ধ। এই দথাস্সাই জাগদাধার, 
জীব ও জগতের পতি এবং পোঘক । অনাদিকালযঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণে মানুমের 
বিজ্ঞান-চষ্চু আব রহিয়াছে, সুতরাং স্রা্ত মানব শর্বদা ষর্দত্র বিরাজনান স্বপ্রকাশ লেই 
আত্মাকে উপলদ্ধি করিতে পারে না । বিবেক-চক্ষু উন্মীলিত হইলে আস্তাকে সাক্ষাৎ" 
সন্্ধেই মানুষ জানিতে পারে ।৯ তাহার এই আত্তদর্শনে ইঞ্রিয়-সরির্দের অপেক্ষা 
নাই এবং তাহ। নাই বলিরাই এই আল্সসাক্ষাৎকার চাক্ষুগ'কি নানস, সে বিনে দার্শ নিক- 
গণের যখো মততেদ দূ হইয়া থাকে । কিন্ত, এই আস্তক্তান যে “সাক্ষাৎ' অনুভব, 
পরোক্ষ আত্মক্রান নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।  যোগচক্ষু এবং জ্ঞানচক্ষুতে 
এই আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ উপনিঘদের ভাগার 'সাক্ষাৎ' এবং “পরোক্ষ |+ 
অতএব আত্মসাক্ষাৎকার যে চাক্ষুস জঞানস্বরূপ, একশ! নিবিবাদে বলা যায়। 'আনাদের 
দৃষ্টিকে, আমগা- লৌকিক ও অলৌকিক, বহিবৰ ও অস্তৰ্ুখী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া 
খাকি | যদিও স্থুলভাবে বিচার কৰিলে, যে-বস্তর কপ আছে তাহাই কেবল ঢাক্চুস 
শ্রতাক্ষের বিময় হইয়া খাকে, কিন্তু সেই নিস কেবল লৌকিক পু ত্যক্ষ স্থলেই প্রযোজ্য । 
আপ্তার চাক্ষুণ পৃতাক্ষকে আমরা লৌকিক বলিব না, ইহা অলৌকিক বা যৌগিক । 
যোগচক্ষু বা দিবাচক্ষুর সাহায্যে আস্থার চাক্চুদ প্রত্যক্ষ হইবে, ইহ! আর আশ্চর্য কি? 
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গীতার বিশ্বরূপদর্শ নে তগবান্‌ পার্থ সারথি অর্জুনকে দিবাচক্ষু দিয়াছিলেন এবং 
ও দিব্যচক্ষুর সাহায্যে অর্জ ন চনচাক্ষুর অদ্শ্য বিশ্বের অস্তরবিহারী কারপাস্থাকে শরত্যাক্ষ 
করিয়াছিলেল। তাহা তাঁহার জাস্তি বা নিখাজ্ঞান সহে, উহা ভগবৎপ্রসাদলন্ধ 
প্রকৃত আঙ্মদর্শন। আমাদের উরচক্ষুর ্রতাক্ষসন্থদ্ধে এবং প্র প্রতাক্ষের প্রামাণা- 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ খাকিতে পারে, কিন্তু ভগবানের দেওয়া চক্ষুতে অর্জুন যে 
বিশ্বরূপ দর্শন করিনাছিলেন, তাহাতে তত্তবঞ্িচ্ঞান্সুর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই) 
ইন! দর্শলের চরম ও পরন স্যর, আনন্দনয়ের যশার্থ উপলব্ধি, আর. এই উপলব্ধির, 
সাধনশাত্র্ট দর্শ শাস্ত্র । 

দর্শ লশাস্্র বলিলে আমরা সাংখা, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেঘিক প্রভৃতি 
ফুল সদ চিন্তাশাস্থকে বুঝি এবং অরূপ শাঙ্ে ‘দশ ন'-শব্দের প্রয়োগ 
দপনশাঞ ব্ধাইতে  কারিৱা খাকি। শাস্ত্রীয় পরিভাঘায় দর্শ ন-শন্দের এইরূপ 
প্রর্প ন'-শব্দের বাবহারের মূল কোখায়? বৈদিক সাহিতোর মবো 
শ্রাবোগের এতিহা সামবেদ, বজ্র্বেদ ও অপর্নবেদে দর্শন শব্দের কোন 
প্রয়োগই দেখিতে পাওয়। যায় না॥ খাগুবেগে একবার 
মাত্র দর্শ ন-পব্দের প্রয়োগ পাতুযা যায়১, কিন্তু সেখানে সাধারণ 'দেখী' অর্থেই দর্শন 
শব্দ প্রযুক্ত হইখাছে; কোন পারিভাঘিক অএ” নাই । বৈদিক সংহিতায় ‘দশ ত! 
পদের একাধিক প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ দর্শ লীয়, সেখানেও কোন পারিভামিক অখ” 
পাওয়া বাৱ না). গোপখত্ৰাহ্ধণ (১1১1১৯), কৌখীতী-্রা্প.(২৭1৬), ঘড়, নিশে- 
খ্রাচ্ণ (৪10) প্রভৃতি শ্রাজপ-গ্রচ্ছে দর্শ ন-শব্দের মে প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহা্বার। 
দর্শ ন-শব্দে সাধারণ “দেখা? অর্থই বুঝার, দর্শ ন-শান্্ বুঝার না । ছ্যান্দোগা উপনিখদে 
দর্শনা চক্ষু (৮৷১২।৪) এইরূপ যে ‘দশ ন'-শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে কূপ, দেখার 
কখাই বলা হইয়াছে । শতপখ-ব্রাজণের শেমভাগে (১৪।৫1৪) অ কৃদীরশাক 
উপনিনদে* (২18।১-৫) গামি যাজ্ঞবন্কা তাহার প্রিয়তৰ৷ পত্নী মৈত্ৰেৱীকে আস্ত নের 
শে বিদ্ুত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেখানে আমরা দর্শ স-শব্দের উল্লেখ দেখিতে 
দিক 
কথাই বল৷ হইয়াছে এবং আর্দর্শীনের সাধন বিবিধ দর্শনের ইঙ্গিত করা 
হইবাছে। 















দশ“নের নিরুক্ত A 


আয্ার শ্রবণ, ননন ও নিদিৰ্যাসনের ফলে সমস্ত জড় জগৎও ভাত হইয়া থাকে 1৯ 


উদ্দ শ্তিতে আসরদর্শ নের যে তিনটা উপায় নিহিত হইয়াছে সেই উপায়সুলে দর্শ নকেও 
আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি 


(১) শ্রবশাত্সক দর্শন, 
(২)  সননাগ্গক দর্শন, রর 
(৩) নিদিব্যাসনাম্মক দৰ্শন । 


জৈনিনির পূর্বসীবাংসা ও ব্যাসকৃত উত্তরনীনাংসা বা বেদাস্ত প্রপন শ্রেণীর 
অস্থর্থত ; কারণ, শ্বততিই নীমাংসার একনাত্র উপজীব্য, শ্রণতিছ্বার। যে বর্ম ও বঙ্গ 


খ্রভিপাদিত হইয়াছে, সীনাংসাশাস্ব তর্কে আলোকসম্পাতে তাহ। আরও উচ্ৃজ্ঘল ও 


খ্রাণস্পশী করিরাছে। আ্তরাং শ্রদতিব্যাখ্যার প্রধান অবলদ্বন বলিয়। নীনাংসাদ্বয়কে 
খ্রবণান্ধক দর্শ ন বলা যায়। ন্যায়, বৈশেছিক প্রভৃতি যে সকল দশ নের প্র ও প্রসাপের 


স্মবর্ূপ-নিরূপপই প্রবান লক্ষ্য, তাহাদিগকে আমবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্তর্জ করিব 


কারণ, মনন-শন্দের অপ” যুক্তির সাহাযো বিচার, এখানে তর্ক ও মুক্তিগ্রধান শাঙ্গেরই 
উপযোগিত। অধিক । ন্যায় ও বৈশেখিক দৰ্শ ন অনান্ত যুক্তিতৰ্কের স্বরূপ ও কৌশল 
প্ৰতিপাদন কারিনা আমাদের সত্যোপলন্ধির সহায়ত করে, জবতরাং স্যার ও বৈশেরিক 
দর্শন মনমাস্বক দর্শন। সাংখাদর্শনেও যুক্তিই প্রধানভাবে সালোচিত হইয়াছে । 
শ্রচ্তার্ণের নননই, সাংখাদর্শনের উদ্দেশ্য, সুতরাং সাংখাদর্শ নও মননায্পক, 
দর্শন। যোগশাস্ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যোশের স্বরূপ, সাধন ও 
ফলনিণ'য় করিয়৷ যোগশাজ্র ধ্যানের সাহায্য করে. অতএব যোগদশ নকে 
নিদিধ্যাপনাস্মক দর্শন বল৷ যায়। 'দৃশাতে জ্ঞাযতে অনেন' এইকূপ ব্যুৎপত্তির 
দ্বার৷ পর্ণ ন-পব্লে আত্তজ্ঞানযাৰন (দশন) শাস্থকে বুঝাইয়৷ পাকে। নিচানদৃষ্টি 
সাহ।যো আক্তদর্শন ও তাহার উপার বর্ণনা করাই দর্শ নশাত্রের যূল লক্ষণ ; 
স্ততরাঃ কেবল মডুদর্শ ন কেন, যে শাত্বেই আগ্মদর্শনের উপায় বণিত হইবাছে, 
মূখাত: তাহাই দর্শ নশাঙ্ছ। যে শাস্ত্রে আত্তদর্শনের কোন কখ৷ নাই, বা যে 
শাস্ত্র আত্মদর্শ নের সহার হয় না, এইক্ূপ শা মুখা দর্শন নহে । ইহাই বৃহদারশ্যক 
খাতির তাৎপর্ন॥ বৃহদাবপ্যকোক্ত ৰিচাবদৃষ্টিৰ সাহাঁয্যে কি আন্তিক, কি নান্তিক, 
সকল ভারতীয় দর্শ নশাস্ই পূর্বোক্ত ভ্রিনিব দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়। ‘দর্শ ন' সংজা। লাভ 
করে। শাস্ত্রীয় পরিভাঘার র্শ ন-শন্দেৰ বাবহারের সুলও আমর! শলিয়া পাই । 











৮ বেদাস্তদর্শ ন-_অদ্বৈতবাদ 


অতি প্রাচীন কালেই সাংখ্য, বোগ প্রভৃতি অব্যাস্ত শাস্ত বিশেঘ প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিল এবং এ সকল শান্ত দর্শ নশাজ্ বলিয়। পরিচিত হইরাছিল। মহাভারতে সাংখা- 
দশ ন, যোগদর্শ ন প্রভৃতি দর্শ নশাহ্ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় (৯ শ্রীসদূভাগৰতেও 
শাস্ত্রীয় পরিভাদার দর্শন-শন্দের প্রয়োগ দুই হর ।২ মহামতি কোৌচিলা (খৃঈপূ্ 
তৃতীয়-চতুর্থ শতক) ঘড় দর্শ দের সহিত পরিচিত ছিলেন। শাংখা, যোগ ও লোকায়ত 
এই ত্ৰিবিধ দর্শ নশাস্তৰ কৌটিলোর নতে “আন্বীক্ষকী' বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, বেদাস্ত ও 
মীমাংসা, এই মীযাংযা্বয় ত্ৰয়ী বিদ্যা, ন্যায় ও বৈশেষিক তাঁহার দৃষ্টিতে লোকায়তের 
অস্তর্গত। মহাকৰি ভাস (খৃষ্টপূৰ্ব চতুখ” শতক) প্বতিনা নাটকে মহেশ্বরের যোগশাপ্র 
ও মেখাতিখিৰ ন্যায়শান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।* খৃষ্টার প্রথন শতকের প্রথম ভাগে 
ললিতনিস্থরে গৌতনবুদ্ধের বিদ্যাশিক্ষাপ্রসঙ্ছে অন্যান্য শাহের সহিত সাংখা, যোগ, 
বৈশেদিক ও হেতুবিদ্যা বা ন্যাৱশাস্বের উল্লেখ দুষ্ট হয়। 
সূত্রাকারে যে ঘড় দর্শ ন প্রচলিত আছে তাহাতে স্থানে স্থানে দর্শ ন-পব্দের প্রয়োগ 
দুষ্ট হয় বটে, কিন্ত তাহ। দশ নশাস্কে বুঝায় না । যোগদর্শনের ব্যাসভাঘো (১।১৷৪) 
প্রাচীন সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখের যে সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে 'দর্শ ন'-শব্দের প্রয়োগ 
৯। সাংখাং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং ৰেদা: পাগুপতং তৰ৷। 
আঞানানোতানি বাছর্খে বিদ্ধি লানাষতানি বৈ a 
সাংখাশা ৰজ কপিলঃ পৰনাৰি: স ইচাতে। 
ছিরখাগত ৰোগা বেৱ্ধ৷ নান; পুরাতনঃ 
_স্াভারত, পাস্ডিপৰ, ৩৯৯/৬৪-৬০ 
সাং বৈ মোস্ৰধশ নৰ । ~ a 
- শানছিপধ, ৩০০৫ 
আোগদর্প নযেতাৰৎ উ্ং তে ভত্তো সা । 
২ শাস্িপর, ৩০৬৷২৬ 


২ ভুসানে। আনোনেভি্াযযা সাষরূপনা । 
ফিোহিতা্সতিনীনাদর্শ নৈ্ন চ দুপ্যতে ৷৷ 


৮৯৪।৯ 


৩॥ অছাকনি ভাল ও ক্ৌটিল্য মহাতাৰতেৰ সহিত পৰিচিত ছিলেন। শাহানা তাহাদের গ্রন্থে 
কান কোন পরানো যেন নাই_ এ অল) কেম কে: 








© 


দৰ্শ নের বনকরুক্ত ৯ 


আছে সতা, কিন্তু তাহা ও দৰশ নশান্রবোধক নহে বৃল্টার প্রথন শতকে (1-85 A.D.) 
জৈন পন্ডিত উনাম্বাতি তাহার তক্তার্বাৰিগনসূত্রে দর্শন-শব্দের বহু প্রয়োগ 
করিয়াছেন ॥ উনাস্বাতির প্রয়োগভঙ্গি দেখিলে স্পষ্টতই বনে হর যে, তিনি দর্শন- 
শাস্রোক্ত চরম দর্শনের কথাই সূত্রে বিকৃত কৰিয়া তদীর় গ্রস্থের নান সার্থক করিয়াছেন । 
খৃষ্টার তৃতীর-চতুর্ণ শতকে ন্যারভাঘাকার বাংস্যারন তাঁহার ন্যারভাঘেো দর্শ নশাস্র 
বুঝাইতে দর্শন শব্দের একাৰিক প্ৰয়োগ কৰরিরাছেন।? খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের 
শেণ ভাগে বৈশেদিক-ভাঘ)কার প্রশন্তপাদও দশ নশাস্ব অর্থে দর্শন-শব্দের প্রয়োগ 
কৰিয়াছেন। প্রশস্থপাদভাষ্যের ব্যাখ্যায় কিরপাবলী-রচরিতা 'আচার্শ উদয়ন 
(984 A.D.) ও ন্যাৱকন্দলী-রচয়িত৷ শ্রীববাচার্য (990 A.D.) ভাঙে 
দর্শন-শব্দে দশ নশাস্ততবকেই গ্রহণ করিরাছেন।২ আবত্ততন্ধৰিবেকের উপসংহারে 
উদয়নাচার্য ‘ন্যায়দ্শ নোপসংহার:' বলিয়। ন্যায়শাস্থকেই স্পটত: ল্যায়দর্শন বলিয়।- 
ছেন। শারীরকসীমাংসা-ভাঘ্যে ভগবান শন্ধরাচার্যও 'বৈদিক দর্শন" “উপনিঘদ 
দর্শন' প্রভৃতি বাকো দর্শনশাস্রকেই বৃঝাইয়াছেন, সাংখ্যাদি দর্শনের নানও 
উল্লেখ করিয়াছেন। মোট কথা, প্রাচীন ভাষাকার বাংস্যায়ন, প্রশস্তপাদ, উদয়লাচাখ, 
শঙ্করাচার্য প্রভৃতি *রন্ধর দাশ নিকগণ সকলেই দশ ল-শন্দে দর্শন-শাক্মকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় পরিভাদায় দর্শ ন-শব্দের প্রয়োগও_ করিয়াছেন ॥ খুষ্টীয় 
দণন শতকে বৌদ্ধ পন্ডিত রন্ধকীতি তদীর ক্ষণতঙ্গসিদ্ধিতে দর্শ নশাস্ত্র খে দশ ন- 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।* 

প্রাচীন পালি ত্রিপিটকে (খৃপূর্ব চতুণ” শতক) সাম্প্রদায়িক মতবাদকে লক্ষা 
করিনা বছ স্থানে 'দিট্ঠি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। পালির এই দিটুঠি শব্দ 
সংস্কৃত দৃষ্টি শব্দের অপগ্রশ । দূ ষ্টি-শব্দ ও দশ ন-শব্দ একই 'দৃশু' বাতু হইতে উৎপনু, 
অতএব 'দর্শন' অথে 'দিটঠি' শব্দের প্রয়োগ করিলে কোন অসঙ্গতি হয় না । ন্যায়- 
ভাগ্যকার* বাংগ্যায়ন দুদ্রি-শব্দ ও দর্শ ন'শন্দ তুলযার্থ বলিয়াই গ্রহপ করিয়াছেন । 
ন্যায়দর্শ নের তৃতীর অব্যারের দ্িতীর আাহ্ছিকের প্রখম সুত্রভাখে; আচার্য বাৎসায়ন 








৯ (ক) অগা ইত্যেকং দৰ্শ নৰু, নাস্তযান্েভাপৰৰ্‌ 
_ৰাংস্যা্নভাঘা, সূত্র ১।১।২৩। 
(৭) অনে।৷নাপ্তানীকানি প্রাৰাবকানাং দর্শ সানি, __বাংলায়নতাঘা, ৪1২৪৯ 
২) (কে) অবীদর্শ বিপরীতে শাক্যাদিদৰ্শ সেখু ইদং প্রেষ ইতি নিখ্যাপ্রতাযো৷ বিপর়:। 
_ প্রশন্ঞপাধভাদা, পৃষ্ঠা ১৭৭, কাশী সংস্করণ । 
(২) পুশাতে স্ব্গাপৰ্ সাদনভুতো'ে'নযা+ ইতি দৰ্শ লহ, অযোৰ দর্শলং অহীদর্শ নহ, 
তৰ্ৰিপৰীতেদু পাকাদিদৰ্শ নেখু ne = শাকেছু। ০ 
_ ল্লারকল্লী, পূষ্ঠ৷ ১২৯, কাশী স্ধেৰণ ৷ 
(গে) কিৰণাৰনী পূঃ ২৬৭, কাশী সংস্কৰণ । 
৩ যদি নাস দর্শনে দর্শনে নানাপ্রকাকট সহক্ষণযুক্তমন্তি। 
ক্ষবজদসিদ্ছি, Sie Buddhist Nydya Tracts, p. 20. 








৯০ বেদাস্তদশীল__অহৈতবাদ 
'যাংখানুষ্টা-শন্দে সাংখ্যদ্শ নকেই গ্রহণ করিরাছেন। ননুসংহিতায় 'য। বেদবাহ্যাঃ 
আনুতয়ো বাশ্চ বান্চ কৃদৃঈয়ঃ' (সনু, ১২/৯৫)__এই শ্রোকে দশ না অর্থেই 'দৃষ্ট' 
শব্দের প্রয়োথ করা হইগাছে। ভার্বাক প্রভৃতির বেদবিকুদ্ধ দর্শ নশীন্জকেই 'কুদৃষ্ট'' বা 
নিন্দিত দর্শন বল৷ হইরাছে। চীকাকার কুমুক ভট এইক্পেই “কুনু -শব্দের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । 

দর্শ নশাস্তর বুঝাইতে দর্শ ন-শন্দেক ব্যবহাৰ প্রাচীন কালেই বিশেদ প্রচলিত ছিল। 
মনে হয়, এই জনই খৃষ্টীয় পল শতকে জৈন নৈরায়িক পণ্ডিত হবিভদ্র সুনি৯ তৎকৃত 
তাৰতীর দর্শনের প্রখম সংগ্রথগরস্থ 'ঘড়্‌দশ ন-সবুচচয়'কে দর্শন নাষাদ্ধিভ করিয়া 
প্রকাশ কৰিয়াছিলেন। হাবিভদ্র সূরির 'ঘড় দর্শ ন-সমুচচয়' নযায়। বৈশেদিক, সাংখা, 
মীমাংসা, বৌদ্ধ ও জৈন--এই ছুরটা দার্শনিক নতবাদের একখানি অতি উৎকৃষ্ট সংখৃহ- 
গ্রস্থ। পরবতী কালে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে সাধবাচার্য বিভিন্ন ভারতীয় 
দার্শনিক মতবাদের সার সন্ধলন করিঝ। 'সবদর্শ ন-সংগ্রশ্ব' রচনা করেন।  'শর্ব- 
ভারতীর দর্শনের অতি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ॥। যাধবাচার্ষের এই গ্রন্থ 
পাঠ কৰিলে তাহার সময়ে দার্শনিক চিন্ত্াধার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতদূর পুষ্টি ও প্রসার 
লাভ করিয়াছিল তাহ। বুঝিতে পার। যায় । মাধবাচার্ধ চার্বাক হইতে আর্থ কারিয়া 
বেলাস্ত পরথন্ত গোলা বিভিন্ন লার্শ নিক চিন্তার সংক্ষিপ্ত, প্রাজল ও হৃদরগ্রাহী পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। দশ ন-শব্দ কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সর্ববিধ দর্শ নচিস্থার 
পরিচায়ক । এই ছন।ই নাধবাচার্ম তাহার গ্রন্থের নান 'সর্দর্শ ন-সংগ্রহ' রাখি়াছেন। 
এইরূপ গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নামকরণ আর সন্ভব হয় ন। ॥ এই সকল সংগ্রহ- 
খরস্থ আলোচন। করিলে পর্ণ ন বলিতে আমর। দশ ল-শান্তরকে বুঝি কেন, এই প্রশের 
বার্থ সীমাংসা। পাওয়া যায়। আমরা। এই নীসাংসার -সুলেও প্রদণিত বৃহদারণাক- 
হরপতিকেই প্রমাণ বলিয়া উপন্যাস করিব! বৃহনারপাব-হ্রপ্তির বিবৃতিপ্রস্দেই 
আমরা দেখিরা আপিয়াছি যে, আত্মদ্শ নই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য । ইহাই নুখা 
দ্শন। বিচারের ছারা ইহ। প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং ইহার উপা বর্ণনা করার 
জনাই বেদাস্তাদি দশ নশাস্তের স্্ট । এই বিচার-প্রক্রিয়৷ ‘পরীক্ষ৷'শব্দে অভিহিত 
হইৱ। খাকে। এই জনাই দশ নশাত্বের অপর লাস পরীক্ষাশাস্র। স্রট্টিতত্বের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই পরীক্ষার সূচন। হইরাছে। যে দিন মানব ধরণীর বুকে 
আবির হইল, সে দেখিল তাহার চতুদিকে প্রকৃতির নখ সৌন্দর্য । এই সৌন্দর্যে 
মধু হই সে হইল আত্তহার। । সৌন্দবোন্মাদ জাগাইন তাহার প্রাণে কাবা-প্রেরণা । 











ভি 


দশ নেন নিনকক্ত ১২ 





ক্রমে ক্রমে এই সৌন্দযোন্যাদ কাটিরা গেল। নানব-নন_ প্রকৃতির নালা তখাসংগ্রহে 
ব্যস্ত হইল। মনের স্বাভাবিক বর্ন তর্ক। সে প্রশ্ন করিল, এই পরিবর্তনশীলা 
লীলামন্বী প্রকৃতির সূল কি? প্রকৃতির এই স্বৈর গতির অস্তরালে যে ছন্দ: ও কোর, 
সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কে সেই সূত্রবর ? জড় প্রকৃতির বুকে প্রাণিক্পগৎ কোথা 
হইতে আসিল? ইহার পরিণতি কোপার ? আনি কে? কোথা হইতে সআসিয়াছি? 
কোপার আমার ভবিঘ্যৎ? এইরূপ অনন্ত প্রশ্ন শ্যরণাতীত কাল হইতে আজ পর্বস্ত 
মানুঘের চিন্তাকে ভারাক্রান্ত কৰির। রাখিরাছে॥ নানুঘ সহজাত প্রজ্ঞা, প্রতিত৷ ও 
অন্তৰ্দৃষ্টির সাহাযো এ সকল প্শ্বের যে সমাধান করিয়া আসিতেছে তাহাই হইল তাঁহার 
দর্শন, আর, পদার্থ সমূহের তত্বনির্ণ য়ক শাস্্ই দর্শ লশাজ্র। 

এখানে শ্রশ্ব হইতে পারে যে, পদার্ণ সমূহের তত্তবনির্ণ যক শাস্বকেই যদি দর্শ ন- 
শাস্ত বল, তৰে বিজ্ঞানকে” দর্শন বল না কোন? পদাৰ্ণের তন্বলির্ণ য়ই তো বিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য । ইহার উত্তরে দাশ নিকেরা। বলেন - যে, 
পদার্থের ত্ধনির্ণ য-শন্দের অর্ধ পদার্শের চরনতন্ব, 
কারণতন্ব বা অন্তত্তব-নির্ণ ঘ. পরিদৃশ্যমান নিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপতক-নির্শয় নছে। 
জড় বিজ্ঞারহিঃপ্রকৃতির শ্বরূপতস্ব নিণ য় করে, আব, তাহার অস্তস্ভত্ত বা চরবতন্ত 
নির্ণয় করে দর্শন। জড় জগতের মৌলিক উপাদান কি? প্রকৃতির কার্দাবলী 
কোন্‌ নিয়মানুসারে শাসিত হইতেছে? ইহাই সুশ্যত:“বিজ্ঞানের আলোচ্য বিঘয়। 
জড় জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কিরূপ ছিল? পরিশামেই বা। কিরূপ হইয়া দীড়াইবে ? 
শেদিকে বৈজ্ঞানিকের দষ্ট দাই। সে জগতের পূর্বাপর অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণই 
উদাসীন । এই লীলাননী ৰিশ্বপ্বক্তির সাবলীল গতিভঙ্গির মৰো যে নিয়ম ও শূম্খল। 


বিজ্ঞান ও দর্শন 


১॥ বিষ্ঞান-শন্দে এখানে জড় ৰিজ্ঞানে কথাই গা ঘইগাছে। বিজান বলিলে আনরা, বিশেন 
করিনা নাঙ্গালা। ভাষা জড় দিক্ঞানকেই বুঝা খাক্ষি। প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থে বিজ্ঞান-শব্দের এইকপ 
বাহার দেখা মায় ন৷। উপনিঘে ছাপ নিক চনৰজ্গালে কিংবা আত্ম ও নেন নানান্রজপে বিজ্ঞান- 
পন্দের লাহাব দেখিতে পাওয়া যায। বিজানঘন, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানপতি প্রকৃতি ৰঙ 
শব্প উপনিঘলে কোখাও শর্মা, কোখাও মোস্ষজান, কোথাও বা স্াকঙ্গানকে বুঝার দারশ নিক 
পৰিতাদায় নিজ্ঞান-পান্দে আপারোক্ষ অনভবাকে বুঝার । শ্ীসদ্‌ ভগবদীতাষ বন্ধস্থানে এই অৰ্শে ৰিজ্ঞান- 
শব্দেৰ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া বা) বিশেষ ভান বা নিষ্চৱান্ক জান এই অৰ্থে ও ৰিজ্ঞান-পব্দের 
নাহার দেখিতে পাওয়া যায।  কৌটিলা অখ শাজে ৰিচারবুদ্ধিকে বিজ্ঞান বলিযাচ্ছেন। পাতঞ্জল 
সহাড়াখোও এইন্ধপ অর্থে ই বিজ্ঞান-পল্দ ব্যবহৃত হইবাছে। এইকপ অৰ্শে ৰিজ্জান-শব্দ জড়-বিজ্ঞানেও 
প্রৰুক্ত হইতে পাবে, কিন্ত বঠনানকালে ৰাঞ্াল। ভাষার বিজ্ঞান বলিলে জড় ৰিভ্যনকেই বুঝা, ইহার 
কাৰণ কি ? উপনিঘন্দে বসরা ইহাৰ বিপৰীত অৰ্থ ই দেখিতে পাই ॥ ইহাৰ উদ্রে আনাদের বনে হয, 
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কার্য করিতেছে তাহার স্বরূপ ও স্বভাব নির্দেশ করাই বিজ্ঞানগবেদণার নুল লক্ষ্য । 
জড় ভগৎ বেসন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিৱৰের অধীন, 
বৈজ্ঞানিক গৰেঘশাৰ লক্ষ, সেইক্ূপ আসাদের মনোজগংও কতকগুলি নিয়মের 
অনুবর্তন করির৷ চলিতেছে; মনোরাজ্দোর এর সকল 
নিয়ন ও কার্মপ্রপালী অনুশীলন করিবার জনয মনোবিজ্ঞান চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত, 
সনের স্বক্ূপ কি? সনের সহিত শরীরের কি সন্বন্ধ ? অড়ের সহিতই বা মনের 
কি সদ্বদ্ধ? এই সকল প্রশ্ন বনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত নহে। এই সকল মৌলিক 
সমশ্যার সমাধান করেন দাশ নিক। দাশ নিক তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহাযো বস্তার 
মূলতত্ব বিচার করেন। তাঁহার স্বীকার্য বলির! কিছুই নাই, সকলই তাহার বিচার্শ। 
বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ বলবা লাবিবাছে যাহ। মানি৷ নেন দার্শনিক সেখানে প্রশা 
করেন যে, বৈজ্ঞানিকের এ স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্ধের অস্তিত্বই আদ আছে কি ন। $ যদি 
খাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি, এবং এ স্বকূপ জানিবার উপায়ই বা কি? দাশ নিক 
খ্রজার আলোকসম্পাতে আনবা এ সনস্ত মৌলিক সমস্যাসন্বন্ধে যখার্থ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি, ফলে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের এক অবিচ্ছেদা যোগসূত্র 
স্থাপিত হর। « 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যতই গভীর হউক না কেন, এই পরীক্ষার ফলে আনরা য়ে 
সতোর স্ধান লাভ করি তাহ। হয় সসীম ও সখ । স্থাবর, জঙ্গম, চেতন ও এচেতণ 
ভেদে প্রকৃতিশরীরে যেরূপ বিভিন বিভিনু ভাগ আছে প্রাকৃতিক নিয়মেরও সেইরূপ 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। অর ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়যের তিত্তিতে বিভিন্ন বিজ্ঞান- 
চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে। একই বস্তু বিভিন্ন দিক্‌ বিভিন্ন বিজ্ঞান পরীক্ষা করিতেছে, 
এবং তাহার ফলে আমরা কতকগুলি বিভিন্ন স্তরের খণ্ড সত্যের আতাস পাইতেছি। 
নিজান তাহার আবিষ্কৃত এই সকল খণ্ড সত্যের মধ্যে কোনও অখণ্ড যোগ খাঁছিয়া 
পাইতেছে না, সুতরাং এ্রক্ূপ বৈজ্ঞানিক পৰীক্া্বারা বস্ধতব্বের পূর্ণ পরিচয় লীভ করাও 
সন্তৰ হইতেছে ন৷ । দা নিক প্রজ্ঞার স্বচছ আলোকে আমর। সসীসের মধ্যে অসীমের 
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৯২টী বিভিন্নঙ্গাতীর সুল পরমাণুর বিবিবপ্রকার সংবোগ ও সন্ধানের ফলে 
এই লীলাসরী বিশুপ্রকৃতি বিরচিত হইয়াছে। ৰিজ্ঞান- 
হা তন্ত্র সাবন। প্রমাণ করিরা দিরাছে যে, এই পরমাণু 
সব মিৰ নূন মণ্ডে। নিৰংশ সুল নহে। উহার পুইটী অংশ আছে 
একটী অংশ অপর অংশের চতুদিকে যুরিতেছে। 
অর ঘূর্ণায়মান অংশ ইলেক্ট্রন নামক কতকগুলি বিন্যু্কপার সমবায়-নাত্র । 
পরমাণুর অপর অংশকে কেন্দ্র বলা যার়। এই কেক্্রাংশ প্রোটন ও নিউট্রন- 
্বার। গঠিত। প্রোটনও একজাতীয বিন্যাৎকশ৷, নিউটন কিন্ত বিদ্যুৎকণা নহে। 
বৈজ্ঞানিকগণ আক কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
পেীছিতে পারেন নাই ॥ অনেকের তে নিউট্রন প্রোটন এবং ইলেকট্রানের 
সনবায়ে গঠিত । পরমাণুর অবঝবগঠনে প্রোটিন ও ইলেক্ট্রন নামক বে দুই প্রকার 
বিল্যুৎকণার সন্ধান দেওয়া গেল তদ্বাযতীত সম্প্রতি পঞিরন নাসে আরও এক প্রকার 
বিন্যুৎকশার সঙ্ধান পাওয়া গিৱাছে, পলিস্টনও ইলেক্ট্রনের সত বিদ্যুৎকণা, তবে 
বিশে এই মে, পিন ধনাস্তক নিলা (Positive Electricity) আর ইলেক্‌- 
উন গাণাপ্তক বিদ্যুৎ (Negative Elect ১) । প্রোটনও ধনাক্সক বিদ্যুৎ তৰে 
ওজন পজিট্নের ক্ষন হইতে ১৮৩৮ ভুণ বেশী | বিদুৎ যত প্রকারেই উৎপাদিত 
হউক না৷ কেন, শেষ পর্যন্ত শাক (2০41065) ও ধনাত্বক (Positive). 
এই দুই প্রকার বিদ্যুৎ ব্যতীত অন) কোন প্রকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব নাই ॥ পরমাণুর 
তথ্য বিচার করিবা দেখ। গেল যে, পরমাপুপসূহ বিদ্যুৎকণার সমবায়েই গঠিত বলিয়া 
বিভিনুজ্াতীর পরলাণুশক্তি (10,74১) বাতীত আর কিছুই নহে। জড় 
ও শক্তি হরগৌরীর ন্যায় নিত্যসন্থদ্ধ, যেখানে জড় সেখানেই শক্ষি, যেখানে শন্তি। 
সেখানেই জড়, এক অন্যের অভিনব সহচর ॥ জড় ও শঙ্ি বস্ততঃ অভিনা ॥ আড় ও 
শক্তি দে অভিনু তাহা বিশ্মবিশ্রদ্ত বৈষ্ঞানিক পণ্ডিত আইনস্টাইন অঙ্ষশাজের সাহাযো 
প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্াঙ্গারা গানও 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, একটি পল্টন ও একটি ইলেক্ট্রন নিলিনা একপ্রকার রশ্মি 
উৎপন্ন হইয়া খাকে। এই বণ্যিকে গানারশ্ি বলা যার়। এই-জাতীয় বশ্ঠিই 
অবস্থাবিশেমে পর্ন ও ইলেক্ট্রমে পৰিণত হইতে পারে | ইহা হইতেই জড় ও 
শক্তি যে মূলতঃ [ভন নহে, ইহ। নি:সন্দেহে বুঝ যায় এবং একমাত্র শক্তিই নে বিশ্ব- 
প্রকৃতির মূল, ইহাও অবধাৰিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তিকে আলোক, তাড়িত, চুম্বক 
প্রভৃতি নান পর্যায়ে অভিহিত করিলেও শক্কিসকল মূলতঃ স্ব ও নানা নহে 
আলোক, তাড়িত, চুঙ্বক প্রভৃতি শক্তি একই মহ্ি্মরী সহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ । 
শক্তির কোন হাস-নুদ্ধি নাই, উৎপত্তিবিনাশ লাই, ক্ষয়-ব্যর লাই, শক্তির শুধু ভাবাস্তর 
ও রূপান্তর হয় মাত্র । সমস্ত শক্তিপুতের মুলে এক সহাশক্িই বিদ্যমান । এক হইতেই 
বহর উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্ত প্রশ্ন এই যে, অশহৃক্সননী এই নহাশক্তি চিন্যুরী, লা 
সুন্নী? গণ কি অন্ধ জড় শক্তিই বিকাশ, ন! চিন্মুযের বিলাস? এই সমস্যাই 
'দশনি ও বিজানের সূল সনস্যা। বিজ্ঞানোক্ত শক্তির স্বভাবও ক্রিয়াপদ্ধতি আলোচনা 
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করিলে বৈজ্ঞানিক শক্তি যে জড় শক্তি, এবিঘয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। বৈজ্ঞানিক 
মৃন্যায়ের রাজা ছাড়িঘ। চিন্ময়ের রাজো পেশীছিতে পারেন নাই । বৈজ্ঞানিকের, 
সাধনা মৃন্মুী শক্তির বিভিন্ অভিন্যক্তির সবোই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । দার্শনিক, 
কিস্ক এখানে সন্থষ্ট হইতে পারেন নাই। দাশ নিকের মতে নিখিল বিশ্ব জালনয়ী 
নহাশ্িলাই বাহ্য অভিব্যক্তি । জড় বিজ্ঞানের মূলে বহিয়াছে বিশ্বেশ্বৰ নহাৰিজ্ঞান। 
ভগৰৎশশক্তি সৰ্বত্ৰ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান খাকিয়াই জীব জগতকে প্ৰকাশ 
করিতেছে। ছগ২ জড় শক্তির খেল৷ হইলে আচার্য শদ্ধরের ভামায় ““জাগদন্ধাং 
প্রসজ্যেত' | 

ভারতীয় দাশ নিকগণ স্যরণাতীত কাল হইতেই জড় ও জীবশক্তিকে চিন্যুয়ী 
শক্তির অভিবাক্রিকপেই বুঝিয়৷ আসিয়াছেন। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সর্বত্রই 
চৈতন্াময় পুকঘ অধিষ্ঠিত আছেন। তাহারই বিভিন অভিব্যক্তি বিভিন্ন জাগতিক 
পদাখে” আনর। দেখিতে পাই। এ পুরুষকে দার্শ নিক পরিভাঘায় আসনা 'ক্ষেত্র্ঞ' 
বলিয়া পাকি, আর তাহার অবিষ্ঠানের নাম 'ক্ষেত্র'॥ শ্রীনহৃভগবদ্গীতায় পাপ সারপি 
অঙ্গুনকে এই তত্তেরই উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, সমন্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রঞ্জ 
বলিয়া জানিবে । ক্ষিতি, অপ. তক: মকুৎ, ব্যোন প্রভৃতি জড় প্রপঞ্চ আমার 
অচিৎ প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতি, আর জীবপ্রক্ৃতি আমার পরা প্রকৃতি। মণিযমূহ 
যেমন সূত্রে গ্বিত থাকে, সেহক্ূপ আমার অচিৎ ও চিৎপ্রকৃতি আমাতেই অনুগ্যত 
বছিরাছে। আমি ইহার অবিষ্ঠানক্ূপে অবস্থিত খাকিয়। জড়শন্তি, ও জীবশজিকে 
আমাৰ এশী শক্তি্থারা অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছি। নিখিল বিশ্বই আমার 
পরীর এবং প্রতি শরীরে আসারই বিকাশ । সকল পদার্শে রই যাহ। সার, যাহা প্রাণ, 
তাহাই আমি | চত্্রসূর্ণের যে তেজ: জগ উদ্ভাসিত করে, যে তেল: অস্সিতে 
আলোককূপে দীষ্টি পার, তাহ। আমারই তেছা:। আমিই জলের রস, আমিই 
আকাশের শব্দ, আমিই পুরুষের পূুঘত্ব, আনি জীবের জীবন । মে আমি ধিরে 





চৈতন্যস্থরূপের বিচ্যুতি হয় না । সেই কূপে আনি পুরুক্ষোন্তর । এই পুরুঘোত্তমক্ূপে 
আনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র, ক্ষর ও অক্ষর, অচিৎ ও চিত, প্রকৃতির অতীত হইয়াও 
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প্রকৃতি সচ্চিানন্দবিগ্বহ পরসাক্সাতেই বিলীন হই যায়। এই জনা 
ৰলিগাছেন--'ব্রন্জৈবেদং সৰ্বং, নেহ নানাস্ডি কিন্ধন। সৰ্বং শল্বিদং ্রজ্ এ 
মূর্ত ও সুরত কূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত কূপে, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে, ‘সত ও 
প্রকাশিত হইরা খাকেন। পু 
চিনা কূপ দর্শনের জিজ্ঞালা। তৃন্জ্ানের পশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যেখানে শেখ, 
দার্শনিক পরীক্ষার সেখানেই আনন্ত ॥ 
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ন ভ্ঞাব্সতীহ্য দর্শন- আস্তিক ও নাস্তিক দশন 


দার্শনিক পরীক্ষা ভারতবর্দে স্মরণাতীত কালেই বিভিনু সুখে বিশে প্রসার 
লাভ কারিরাছিল। সত্াজিঞ্জাসাই দাশ নিক পরীক্ষার বূল নক্ষ্য। ত্য শর্বতোমুখ, 
এই শর্বতোসুখ সত্যের যে মূখ যাহার মানসনেত্রে যে 
ভারতীয় দর্শনের দারা ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই হইল তাঁহার ‘দর্শন’ । 
আর যিনি সতাড্রষ্টা--তিনিই পরদি। সতোর যথা 
সাক্ষাৎকার তর্কের সাহাযো হয় না, তাহ। হয় অন্তর্দৃষ্টি বা 'বোধি'র (Intuition) 
যাহাযো। একজন বুদ্ধিনান্‌ ভাকিক তাঁহার প্রতিভাবলে যে তর্কের অবতারণা 
করেন, অন্য কোনও তীক্ষুৰী তাকিক তাহার দোদ ও অযৌক্ধিকত৷ প্রদর্শন 
করেন। এইকূপে তৃতীয় বুদ্ধিমান্‌ আবার দ্বিতীর বুদ্ধিমানের যুক্তি্গাল ছিত করেন। 
সুতরাং তকে শেঘ কোণায় ?> 
তাবপর, তর্ক মতই সৃক্ষা, গভীর ও নির্দোষ হউক না কেন, তাহাম্থারা যে সতোর 
সন্ধান পাওযা যায়, তাহ। পরোক্ষ সতা, তর্কের হারা সতোর প্রত্যক্ষ হয় লা । সার্বভৌম 
সতোর সাক্ষাৎ পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে বুদ্ধিলোকের উর্ধে প্রজ্জালোকে: 
চলিরা যাইতে হায়। বুদ্ধিলোকে হর সতোর বিচার, প্রজ্ঞালোকে হয় সতোর 
সাক্ষাৎকার । বুদ্ধির ভুনি হইতে প্রজার ভূমি সম্পূর্ণ ই প্রত । বুদ্ধির যুগ তাঘাকার 
ও চীকাকারের যুগ। এই যুগে আমরা দেখিতে পাই বিচারশক্তির অপূর্ব লীলা |. 
ভারতীয় দার্শনিক প্রতিভা এখানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাশি রাশি গ্রস্থমালা 
নূতন নূতন চিন্তার সন্তার বহন করিয়। আনিয়াছে। খণ্ডন ও সএনে বাণীর পাদপীঠ 
তরিয়। উঠিয়াছে। তর্ককোলাহলে এই যুগ ুশনিত। এই কোলাহলের মধ্যে 
বোধির বাণী অস্কুটই খাকিরা যায়। hts Rls 
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হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন কলা অনেকের ভাগে।ই টিয়া উঠে ন৷। তর্কের কণ্টকবনে 
জানকুজমের বিকাশ হর না ; সুতরাং মনে রাবিতে হইবে যে, কুলিশকঠোর তর্কাহবেই 
দর্শনিচিন্তার পরিশতি নহে। ভারতীয় দর্শন এক দিকে বেনন তর্কবিজান, অপর 
দিকে ইহা শা্বতশান্তিনিদান অব্যাস্তবিজ্ঞান। বিচার, বিতর্ক ও সাধনার নৰা দিয়া 
আগ্দর্শন ও আগ্মমুক্তিই দর্শনের চরম লক্ষ্য। দেহাস্মবাদী চাৰ্বাক হইতে আর্ত 
করিয়। বেদাস্তী পর্দস্ত প্রত্যেক দার্শ নিকই তাহার স্বীর দর্শ নচিন্তার অনুরূপ আত্মিক 
সখ ও আ্মমুক্তির সন্ধান দিয়াছেন । সমস্ত দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহই নহানানবের 
যুক্কিসাগরে ছুটিয়। চলিয়াছে॥ তর্ক ও বিচার জীবের নুক্তি-অভিবানে পাখেয় হিসাবেই 
ভারতীয় দার্শ নিকগণ গ্রহণ করিযাছেন। ইহাই ভারতের অব্যাপ্তশাঙ্ছের বিশেমগ্ব । 
এই বিশেনদ্বের জন্যই ভারতীয় দর্শ ন পৃশিবীর অন্যান্য দর্শ ন হইতে '্বতঙ্ন। প্রাচ্যের 
আধ্যাস্তিক দৃষ্টি তাহার নিজস্ব সম্পদ্‌। ভারতীর খামির অধ্যাত্থদ্শ নই এই সম্পদের 
মূল। সতান্ববূপ শ্রম হইতে ভারতীয় আর্থ জানের মে দুক্লপ্লাবিলী খাব প্রবাহিত 
হইয়াছে, কোন এক খাতে তাহার সংকুলন হইতে পাকে না, এইজনাই দাশ লিক 
রাজ্যে আনা মতবাদ ও শ্রস্থানভেদের নষ্ট 
ভারতীয় দর্শনের এ সকল বিভিন্ন প্রৃদ্থানের বিবরণ সাববাচার্থকৃত সৰদর্শ ল- 
সংগ্রাছে দেখিতে পাওয়। যাৱ। উক্ত সংগ্রহখ্ছে নাববাচা্ন (১) চার্ধাক” (২) বৌদ্ধ, 
(৩) ক্ষন, (8) ৰানানুজ, (6) নাব্ৰ, (৬) পাশুপত, 
দানের দিতিনু স্থান (৭) শৈৰ, (৮) প্ৰতাভিজ্ঞা, (৯) রসেশ্বর, 
(১০) বৈশেদিক, (১১) ন্যার, : (১৯) পূৰ্বমীমাংসা, 
(১৩) পাণিনীর, (১৪) সাংখা, (১৫) যোগ ও (১৬) শান্ধর বেদান্ত এই মোলটি বিভিনু 
দর্শদের প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিরাছেন ॥ এই ঘোলখানি দর্শ নের মধ্য 
শভূদর্শ নু পরবর্তী কালে বিশেষ প্রস্িদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, 
ঘভ্দর্শন বলিয়া আসা কোন্‌ ছ্যখানা দর্শনকে হণ করিব? জৈন পণ্ডিত 
হৰিভদ্ সুৰি তৎক্‌্ত ঘভুদর্শ নসমুচচয়ে ঘড়পর্শাম বলিয়া 
(১) বৌদ্ধ, (২) ন্যার, (৩) সাংখ্য, (8) জৈন, 
(৫) বৈশেদিক ও (৬) সীসাংগা এই ছরখানি দর্শনকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই, 
ছয়খানি দর্শ নই হনিভদর সূরির মতে আস্তিক দর্শন । কেহ কেহ ন্যায় ও বৈশেঘিক 
দর্শনকে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন, তাঁহাদের মতে আস্ডিক দর্শনের সংখ্যা 
দাড়ায় পাঁচ । ভীহার। নাস্তিক চাৰক দর্শনকে এ পীচখানা আন্তিক দর্শনের সঙ্গে 
যোগ দিয। ঘড় দৰ্শ নের সংখ্যা প্ৰশ করিয়া খাকেন।৯ 


ঘড্দৰ্শ ন 





১৪. বৌদ্ধ নৈযারিকং পাখ্যো ক্ৈনং বৈশেৰিকং তথা । 
5777 2 পলু, ৩ কাছি 
এবনাস্তিৰৰাদানাং কৃত: সংস্ষেপকীৰ্তনৰ। 
নৈযানিকৰতাদনেঃ ভেদ ৰৈশেনিকৈ সহ) 


ন মন্যসে বে তেমাং পক্চৰান্ধিকৰাদিল: 








১৮ বেস লাশ 


ছার দুষিত ছ্দ নলু্গচনাই আড় বর্শ নেৰ আ্মাদি সং্যহ্বগৃক্ধ। লগ্ভনতঃ 
ভাগার প্র্থ হইতেই বড়পর্শ ন কাৰাটি কৈন-পন্জ্র্ারে বিশেছ পুলিন্ধি লাভ কবে 
এবং পরো অনযাদঃ শার্শ লিক-সন্পুদাঞ। ইহা গ্রহশ কৰেন। কিন্ধ, তাদের 
ঘড়. লশ লেখ বির রিতা সনি প্রত কিবিরিশের প্নুৰূপ নহে । ব্যাগ সবযে 
খড় শশ শ ৰলিলে না লাদ, কৈশেখিক, লাংগা, পাতাল, বীৰালা ও দেদাপ্ত এট 
ছবি বাশনক্ষেই বুৰি। হৈপলশ এ শ্ৰৌস্ধদৰ্শ গল এখন আর ঘড় পর্শ নের 
অন্তর্ভূক্ক নহে? ছতশীখপাককাতে ৫ কপাল, কপিল, পতজ্ঞলি, জৈমিনি 
ও বাসেত বশ দক্চে ঘৰ শরণ ন বল৷ হইছে ।৯ এই খড় দর্শ নই আন্মিক দর্শন। 
এই ৰত্যানুলাকে জৈন ও শোৌ্ধ্শ ল মানবিক দশন । 
এখন প্রপ্র এই বে, দর্শনে আান্মিক। ও লান্টিক্ষোত বাপকাঠি কি? কি বুক্ধি- 
ৰলে আন্ছিক ও লাৰ্িক দর্শনের উপ লীদারেশ ব্যক্ত ছা খানে । আস্তিক 
আক ও আক ও শাৰি পদের বুয়ংপাতিপাত অৰ্থ বিচার করিলে দেনিতে 
ৰথ পাতা বায় খে, দ্বারা পরলোক, কর্ম ও কর্মকলেন শন্যিত্ব 
স্বীকার করোন ছানা আস্তিক, আর ধছার। তাধা মানেন 
লা তীয়ারাই নাস্থিক ৷ দিতীরাত:, বক্ারা উপ শা লেগ নাদেল শা ভারা ও মানিক ।৯ 












বড় গর্শ নখের ছু পথতে অস্যুত্ধে কিল।। 
াকাহবড-ক্ষেশে কাপতে তেন হাহ 
উপ বলুক ৭ 
বুক আল লু টা পবা গার এশা লাহখাপগ্ে লাখো, ee] 
উক বণ নকে একা হীবাংস-পলে প্র বীশাংকে ও উর বালা! এই উতবকিৰ বীহালোত্া্কে গুণ 
ক্ারিানছেন, কলে গার শালা ভাগতেন: সাপ আচনি পণ পাই খড়,দপন খিক পরী 
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নাস্চিক-শান্ষেৰ প্ৰদাশিত আশে ৰ মাৰো থাকি প্র আশ গুণ কতা বালা হায় 
তে, বাগ পৰলোক, কর বা সান আনেন শা মাগা লাকা, তৰে জৈন ও 
বৌদ্ধধ্ণ নকে কোনমতেই শান্ধিক বল৷ নাব দঃ । কাশ 'অন্যাদা আস্তিক দশ দেৱ 
স্যার ছল ও ৰৌদ্ধদ্শ নেও পূৰ্ব, কণ ও কন কল স্বীকৃত ঘইমাছে 1৯ পা্ষান্থাৰে, 
ধাৱাৰ৷ জপৰ থালেন মঃ ওঁযাকিগাকে সঙ্গি নাবিক নলা বাৰ, বনে কপিলের লাগা 
দর্শন নাকিক দশ শ ছা ভাড়ার; কেস-সা. মাছি কপিল সাণৰাধ্শ শে উপ স্বীকাৰ 
খাবেন লাই । জৈনিনিৰ বীৰা৷লাদ্শ নে পুৰ প্রশ্াত হান সঙ্গী, সানা: বৈৰিকক 
কর্মমীমাংসাও নাস্তিক লর্শ নই হর পাড়ে । আতৰ লেখা বারিত্যোছে দে, ধারা 
ন্যায়, বৈশোধিক,, লাগ৷, পাতাল, বীমা: ও নেপা্ এ বড় দর্শ লক্ষে আনক দর্শন 
এবং জৈন ও বৌদ্ছ দৰ্শ নৰ্ধে দান্দিৰ দর্শন বলেন, ভারা বেদপ্াজাশোৰ ডিডিনেমো 
নাস্তিক ও নান্মিক দশ লেক লীবারেশ) সরি কৰিছা পাকেন। মানিক! বেদ- 
মিশ্দকা;' (মল, ২)১৯) এট মতের অনুসৰণ সানিয়া অনা বলেন নে, বীহাৰা বেল 
মানেন উীগাগাই আনবিক, আৰ ভাপা শেল নাস শা, বেগের লিলা কাৰেন, তাহাক 
নাস্তিক, তাদের -দর্শ শর আন্টি দশ =। লৌদ্ছ দাশ দিন উত্স ও 'অলুধাল 
এই তুষ্টটী বার প্ববাশ স্বীক্ষান কৰেন, ভুতীত শণ্পপ্মাণ সকলেল লা এন: শন লোকের 
শ্রাবাখাণ্ড স্বীক্ষার করেন নং, বেল নিখ্যারি সোনিশোখকলুব্বিত বালিয়া বৌদ্ছাবুক্ছে 
বেলেৰ নিপাই নিতে পাওয়া! ঘাম ।* এই জনাই খৌদ্ছ পৰশ শক মানিক ধৰ্শল 


৯ ছি পুৰি এই শষ ভাৰ অধ পপ নল শৈল এক শোধ ৭৭ এ সমাজ দল 
নরেন রিতার সু“ ্ািকবাগালা (৭৭ ত্যাগ) কাটি ব্যাধ প্র পপ গু 
লিখি 


আ্জিকগাাপান গাধণখালোকষপুঃপাপাসাতিগখবিলান 
লৌহ) 3 বেশি -কৈৰিণীৰালাত । 
লাগব টাচ, বাক ৭৭ 
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বল৷ হইৰা খাকে | জৈন দাশ নিকগশ শব্দশ্বমাশ মানেন এবং জৈন আগের প্রাযাশযও 
স্বীকার করেন, কিন্ত বেদকে প্রসাশ মালেন লাই, বেদের উক্চি হিপঢা, বৈদিক আচার 
বাচার এই বলিরা। বেদের নিপ্দাই কৰিৱাছেন', অত্তবাং তাহাদের দৰশ নও নাতিক 
দর্শন 
এখানে আপন্তি হইতে পারে বে, বৌদ্ধ ন প্রত্যক্ষ ও হনুষান এই দুইটি মাত্র 
প্রমান যানে, শব্দপ্রবাণ বানে লা, হুতবা: তাখ। যেবন নাস্তিক দশ ন হইল, সেইন্তপ 
ja বৈশেষিক দর্শ নও প্রাতাক্ষ ও সনুৰান এই দূইটী শ্রনাণই 
উচিত যন নানিয়াচ্ছে, পব্দপ্রবাশ বানে নাই ; এই অবস্থার বৈশেঘিক 
১০ কিউ সনী দর্শন দক্ষ দর্শনের ন্যায় নাস্তিক দশ ন হইল ন। কেন? 
এই আপত্তির উত্তত্বে খান্তিক দাশ নকশপ বলেন যে, 
ইৰাশেখিক দৰ্শ ন পন্দক্ষে স্বত্নভাবে প্রনাশ না বাদিশেও্ড বেদের প্রানাশয স্বীকার 
কাৰিৱাছেন-' তৰ্ৰচলালাগ্ৰায়সা প্রামাপাহ' (বৈ: সু ১1৯/৩১ ১০৷২৷৯), বৌদ্ধ 
গ্শ লেৱ ঘাত বেবকে অপুশাণ ঝা লিখা বলোনা ; এই জনাই বৌদ্ধ দশ ন নান্তিক, 
আর কৈশেৰিক দশ নানি গণ ন। বৈশেদিক দশ্বম শৰদপ্ৰমাশ বালে না, কিছ 
শব্দয়র দেশকে প্রযাণ দাগে, ইহাৰ অর্থ কি? বৈশেছিক শব্দশ্রযাণ মানে দ। ইযাৰ 
বর্ম, হার সতে শব্দ অপ্রসাশ নহে, তৰে প্রত্যক্ষ ও 
৯৬০ ১৯৮ পঅনুমাদেৰ নযার উহা একটী স্বতঙ্ধ তৃতীয় প্রাসাণও নহে | 
০:০১ শন্দশ্রমাণ নৈশেছিকের যতে অনুমান শ্রাশের মধোই 
২ সন্ত, অনুযানেরই একটা শাখাৰিশেষ। বৈশেখিকেৰ মতে অনুমান প্ৰৰাণত্বারাই শব্দ- 
শ্রবাণের উদ্দেশ লিচ্ছ খাইতে পানে, শতৰা: শব্দকে একটা স্বতঙ্ত প্রমাণ বলিয। নানিবার 
কোোলই আৰণাকাড৷ লাই পান্দপ্মাশেৰ এউজপ তাপৰই মহ মি কশাদ বৈশেদিক-সুত্রে 













আস্তিক ও নাস্তিক পৰ্শ ন ৮ ১ 


বো কোনঞ্প স্বাতাৰিক স্ষন্ধ ৰ৷ বান্টি দারি। শৈৱাডিকপাশের ন্যায় নৈশেখিক- 
খানও শব্দ ও অর্ধেক স্থাত্যাবিক লক্ষন বা ৰগালি খঞ্জন করিজাজেন।» জাতএন কোন 
শন্দ শুনিয়া তা সইতে কোন অর্শে ৰ অনুমান করা সন্ধন হও লা এই অনাই 
শন্দ-খনুমামেক প্রুযোগবাকা ৰা পো, লানঃ নির্ষেশ করা শুকত । সুযন্যার ৰাপাগ 
না৷ ভাঘাকাৰ প্রশপ্রপাপ শন্দ-অনুমালপশালী প্রান নঃ কারিলেও লাাভাচারী 
(পৃঃ ১১শ শতক) প্রভৃতি পত্ৰত শৈশে ছক আচানগশ আশেক খুক্তিতকের লাঘানো 
বৈশেছিকের পল্প-অনুযানপশালী প্ৰলৰ্প ন কাকিরাছেল ₹* প্রমাশারছসাৰিত নাছ 
গোতম কিছ কশাদের এই পন্প-ন্নুঘান লব্ধ ন করেন মাই ॥ তিনি ছার নায়” 
দর্শানের স্বিতীর ন্যায় কশাদ-মত খণ্ডন কাফির শল্পকে স্তন এশটা ভুতীষ প্রাণ, 
শলিয়াই সিদ্ধান্থ করিনাছেন 1৩ এর্গানে মনে সখা আবশ্যক বে, প্রাচীন দৈশোদিক-। 
সম্পৃধায়ের মনে॥ কোনও সন্পৃশার শব্দপ্রযাশকে সাত শ্রুথাণ বালিয়ার স্বীকার কারিঘা- 
ছেন। ইহাদের মতে পব্দশ্রদাশ অনুযানের হস্তুক্ বাগে, ইহা! একটি পুখক্‌ প্রমাণ ; 
প্রতঃক্ষ, অনুবান 5 শব্দ এই ক্লিন প্রযাশট ইপ্গাদের স্বীকাৰ । প্ৰশান্থপাল-তাখোক 
শ্যোধবতীগুত্ধিতে গর়াশিবাচা্* এই নতের বিবরণ শ্রাপাশ কষিয়ে ।* হাকি- 
ভা সূৰিৰ ঘড় দর্শ নসযুচচঝের টীকাকান ওখবন্ সূৱি/শূঃ ১৪শ শতক) ভা টিক্কা 
বেগাসশিবাচার্ষের এই নতেন উল্লেখ করিয়াছেন ।* শক্ঘবাসার্ঘকৃত বলিয়া কথিত সৰ- 
ৰেদাস্তরি্ধাপ্তগারসংখ্ ছে ও নৈশেছিক ঈর্ণ একে সপ্ত প্রযাশরস্ধবাণী বলা মইরা? 


> মাপি রি ুহারোজি পলা হোগান্ধি আনিলাভাগাবিদধমা । ০১ 


শন ন বানাও 
- কা, পু: ২১৬, বিজ়্লাধ-শ্্ত-পিকিত 
॥ পানি পরি শাপ বিঙগকিপ্বক্ানি 
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ব্যোনশিবাচাবের ব্যোমবতীবৃত্তির আলোচনা দেখিলে কুন্ধ। যার যে, এই সত ব্যোম- 
শিবাচার্নের নিজের উদ্ভাবিত নহে ॥ ইহাও এক উক্পরম্পনাক্রমে আগত সাম্পুদায়িক 

ৰত। এখন প্রশ্ন এই বে, রে শব্দকে স্বতষ্জ তৃতীয় প্রনাণ বলি মদিনা 

নিলে নৈশেদিক' সূত্ৰকাৰ কণাদের “অনুমান প্বমাপস্থারাই শন্দপ্রনাণন্ ব্যাখা করা 

হইল” (এতেন শান্দং ৰ্যাণ্যাতন -_বৈঃ সুঃ ৯1২1৩) এই উক্তি কেমন করিধ। সমন 

কৰা যায়? তারপর, প্রাচীন ভাম্যকার প্রশস্তপাদ “'শব্দাদীনামপানুমানে ্তর্ভাব:”" 

2 বলিৱ৷ স্পষ্টতঃ শব্দপ্ৰনাপকে যে অনুমানের অস্তর্ভূ্ত করিয়াছেন তাহাই বা কেমন 
৫ করিয়া শক্ত হয়? প্রশন্তপাদভাষোর চীকাকার ব্যোমশিবাচার্ন তাঁহার বৃত্তিতে 
'শব্দালীনাম্‌' এই তাম্যোক্তিন ব্যাখযার ‘শব্দ আদিতে বাহ।র' এই বলিয়! 'শব্দাদি' 
পদটীগ্গারা উপযান প্রভৃতি প্রনাপকে গ্রহণ করিখ। উপনান প্রভৃতি প্রমাখকেই অনুমানের 
অন্তর্ভুক্ত কনিয়াছেন এবং শব্দকে স্থতপ্ প্রাণ বলিরাছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, 

শন্দ, উপনান, অর্খাপন্তি প্রভৃতি প্রদাণশণনায় উপমান প্রমাশের পুর্বে শব্দপ্রমাগ 

খাকায় ‘শব্দ আদিতে-যাহার' এই বলিঝা 'শব্দাদি' পদে উপমানকেও অবশ্য 

গ্রহণ করা যায়, কিছ উঠব এই যে, ইহাই কি প্রশগুপাদতাদোর নম? প্রশন্ত- 
পাদতামা কঁপাদকূত নৈশেছিক,দর্শ দের প্রাচীন ভাম্য। সৃত্রকার কণাদ অনুমান 
শ্রযাশের স্বারাই শব্দপ্রনাশ বযাখ।া করিলেন। সূত্রকারের উক্তির ছিত প্রশস্তপাদ- 
ভাঘোর উক্তির সামরশ্য রাখিতে হইলে 'শব্দাদি' পদনস্ধারা শব্দপ্রসাণকেই আদিতে 

ধরিতে হয়, শব্দকে বাদ দির) উপনানকে ধরা চলে ন1, এবং তাহ। হইলে ব্যোম- 
রর  শিবাচার্বের ব্যাখ্যাকে কষ্টকরন। বলিয়াই গ্রহণ কৰিতে হয়, ভাদ্দোর প্রকৃত সন বলা 
যায় লা। দ্বিতীঞত:, ব্যোষশিবাচার্ধের ব্যাখ্যা যে প্ৰশস্তথপাদের সন্মত নহে তাহ! 
সনে করিবার আরও একটা কারণ এই নে, শব্দকে তৃতীয় পৃখক্‌ প্রাণ সানাই যদি 
প্রশন্তপাদেৰ অভিপ্রেত হইত, তৰে প্রনাশের গণনার তিনি শব্দকে স্বতস্থ প্রমাণ বলিয়। 
উল্লেখ করিলেন ন! কেন ? এই কোন সনুন্তর প্রশস্তপাদভাম্যে বা “বেযামবতী'- 
- ুন্তিতে পা ওয়া খাম না৷ । শব্দ দ্বতঙজ তৃতীয় প্রনাণ হইলে সূত্ৰকার কণাদ যে অনুমানের 
বারা: ব্যাখ।। করিলেন (এতে: শান্দং ব্যাখ্যাত", বৈঃ সুঃ ৯1২1৩) 
শট সঙ্গতি রক্ষণ হর কিক্ধপে ? ব্যানশিবাচার্ব এই প্রশ্নের ও কোন উত্তর তাহার 
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যে, বৈশেখিকগন কেবল অনুসানের প্রকারভেদ বলিয়াই শব্দপ্রসাঁণ সনশ ন করিয়াছেন 
এমন নহে, কোনও সণ্পু দায় শব্দপ্রমাণকে সতিরিক্ত তৃতীয় প্রমাণ বলিনাও সিদ্ধান্ত 
করিনাছেন। 
পরম আস্তিক বৈশেদ্ধিক যে পরনেশ্বরের বেদৰরী বাণীকে সঅন্রাস্ত সত্য বলিরা 
স্বীকার করিতেন তাহ। আনর। কপাদের সূত্র হইতেই জানিতে পানি) মহদি কণাদ 
“তৰ্বচনাদ্‌ আনারস প্রানাণান্‌' (বৈ: সুঃ 5১1৩ 2১০1৯) 
লৈপদিক-তে গেছে এই সুরে সপ ৰাকেযই আযান বা বেদের প্রানাণয অঙ্গীকার 
করিযাছেন। বৈশেদিক দশ নের উপদ্ধারটিকার পণ্ডিত, 
শক্ষর সিএ উক্ত সূত্রের ব্যাগটা 'তৎ' শবদন্ধারা পরমেশ্বরক্কে গহণ কারি! বলিয়াছেন 
যে, পরমেশবররচিত বলিয়াই বেদ প্রমাণ (“তহ্বচনাৎ তেন ঈশ্বরেশ প্রপয়নাৎ', উপকস্ধার, 
পৃঃ ১৪০, চৌশাছ্ছা সং)। ন্যায়কন্দলীরচনধিতা শ্রীধরাচার্দের মতে তন্ুদরশী মহ ঘিগপই 
বেদের কর্তা, পরনেশুন বেদের কঠী। নছেন, স্মতরাঃ তাহাৰ সুত্রে 'তৎ' শব্গন্থারা ত্ু- 
দশ নহাঘগণের কাই বলা হইগাছে। সতাহষ্টা মহদ্বিগণের উত্তি বলিয়াই বেদ 
প্রমাণ।  শক্ষর লিখ ও শ্রীৰরাচার্দের ব্যাশয। আপাতবুদ্লিতে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে 
হইলেও ইহার মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ দাই | কেন-না, পরম পিত। পরনেশ্বুবই 
মগাঘগখের হৃদয়কন্দরে বেদজানপ্র্ীপ প্রদ্ছালিত কান্ধিমাছেন এবং তাহার অনুষ্য খেই, ঞ 
মহাথগণ বৈদিক শত্য প্রত্যক্ষ করিব৷ বেদবাশী প্রচার করিয়াছেন। এই জন্য 
শাস্ত্রে কোথাও পরনেখুরকে বেদের কর্ত। বলা হইয়াছে, কোথাও মহ খিগণকে 
বেদের কর্তা বলা হইগাছে। বৈশেদিক দশ নেক ঘট অব্যায়ের প্রাবন্ছে?" বেদের 
প্বামাণঃ সমর্থন করিতে গিয়া মমি কপাদ বলিয়াছেন যে, লৌকিক বাক্য গুলি যেবন 
বূন্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধি সাহাযো বচন। কৰেন, সেইরূপ বৈদিক বাক্যসমূগও 
কোন তথুক্ত সনীনী কর্তৃক অসামান্য পরজ্জাবলেই ৰচিত হইখা খাকিবে। কারণ, 
লৌকিক ও বৈদিক উতর প্রকার বাকোরই সচদাতদি তুল্যক্ূপ ; কিন্ত কে মেই মনীঘী 
বাহার অপুর্ব মনীদার আলোকপাতে বৈদিক নাগ ও ধর্মূপণ আলোকিত হইতে, 
পারে? নৈথারিল' ও বৈশেদিকথশের মতে পলযেশ্ুরই বেদের রঢ়মিতা, পরযেশ্বর 
বাতীত অন্য কাহারও বেদ রচল। কৰাৰ, সাৰা নাই । বেদজ্ঞান পলসেশ্বাৰেরই নিতা 
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পক্ষাস্তরে, চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নান্ডিক দাশ নিকগণ বলেন যে, বেদকে 
প্রমাণ বলিব কিক্তপে? বেদের নিদেশমত বৈদিক যাগযজ্রের অনুষ্ঠান করিয়। 
দেখ। গিয়াছে বে, তাহাতে কোন ফলোদ হয় না; আনা: 
সে বিকমে- শাকের তাহা হইতে বেদের নির্দেশ যে নিশা, ইহাই নিঃসন্দেহে 
বুঝ। মার ॥ স্বিতীৱতঃ, বেদের উক্তির সব পরস্পরবিরোধওও 
বহু দেখিতে পাওা। যাৱ, পূর্বে যে কখ। বলা হইয়াছে, পরে আবার তাহারই সম্পূর্ণ 
বিপৰীত কখ। বলা হইগাছে। কোন স্থলে বার বার এক কখাই বলা হইয়াছে) 
এইক্ূপ বেদকে অন্রান্ত প্রসাণ বলিয়া কোন নূদ্ধিবান ব্যক্তিই খৃহণ করিতে পারেন 
ন।।৯ বেদে বল৷ হইয়াছে বে, 'পুত্রেক্টি' যাগ করিলে পূত্রলাভ হর, 'কান্সীরী' 
যাগ করিলে স্বৃষ্ট হর ॥ অনেকে বেদের এই প্রকার নির্দেশের প্রতি 'আস্থা স্থাপন 
করিয়। পুত্রেষ্ট ও কারীরী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্ত পরে দেখা গিয়াছে যে, 
পুত্রও হর নাই, নৃটিও হয় নাই। এক্ূপ ক্ষেত্রে বেদের উক্তিকে কি করিয়া সত্য 
বলিয়৷ যালির। লওয়া যায়? যে সকল মাগবজ্ের ফল আমৰ। প্রত্যক্ষ করিতে পালি, 
সেই যাগবজ্জ যদি নিখটা প্রমাণিত হয়, তৰে যে সকল যজ্জের ফল প্রত্যক্ষ নহে, সেই 
সকল অ হোৱাদি যাগযঙ্ত যে মিশ্যা নহে, তাহা কেমল কৰিঝ। বুঝ যায়? দ্বিতীয় 
কখ।, অগ্বিধোত্ৰ হোৰ কোক শনয়ে করিতে হইবে? ইহার উত্তরে বেদে নি 
হোত হোমের তিনটী সস নিদিষ্ট কৰিয়৷ দেওয়। হইয়াছে--(3) সূৰ্য উদিত হইলে 
হোম করিবে ; (২) সূর্যোদয়ের পূর্বে হোম করিবে ; ও (৩) সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশে 
যখন নক্ষত্র দেখ। যাইবে না তখন হোন করিবে। এইক্ষপ তিনটী বিভিন্ন কালে 
অগ্নিছোত্ৰ হোমের নিবান করিয়। আবার পরনুহ্তেই উক্ত তিন কালের হোমের নিন্দা 
করিয়া বেদে বল। হইয়াছে যে, “যে বাড্রি সূর্যোদয় হইলে হোস করে, শ্যাবনামক 
কুকুর তাহার আছতি ভোজন করে ; মে বাক্রি সূর্যোদয়ের পূর্বে হোম করে, শবল 
নামক কুকুর ইহার আহতি তোজন কবে ; যে বান্তি সূর্য জব wena 
করে, শ্যাৰ ও শবল এই কুকুরখ্ররই তাহার আজতি ভোজন করে।''ঃ এইরূপ বেদের 
নৰ্যোই যেখানে স্পষ্টত: বিবোধ দেখিতে পাওর। বার, সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না, সেই 
বেদের উক্কিকে সত্য বলিয়া গহণ করা যায় কিকপে? আর এক কণা, বেদে যখন 
অ প্রকার হুইটি বিরুদ্ধ কখা তখন অর দুইচী পৰন্পরবিরোধী উক্তি তো আর 
সত হইতে পারিবে ; একটি নিখ্য। হইলেই, বেটী নিখ্য। টি 
সেই অংশ যে নিখ্যা, বে CERO EE 
পরপ্পরবিরোৰী উ্তিস্বরেৰ রিলে: পা পতন 
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ন্তিক ও নান্তিক দর্শন হে 


বলিবার কোন উপায় নাই। এই অবস্থার উহ্ধাদের কোন একটীকেই সতা বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না। বেদে এক কখান পুনবক্তিও বহু শুনিতে পাওয়া যায় । শত 
পখব্বাক্মণে যক্তীয় অশ্যি প্রন্মালিত করিবার সমর এগারটী থাক্‌ মধ পাঠের বিধান 
আছে, এ সকল খাক্‌ নদ্বের সাহানেন অগ্বিকে সিদ্ধ বা প্রঙ্গীপ্ করা হইয়া থাকে 
বলিষা এ মগ্তগুলিকে 'সামিবেনী' খ্ক্‌ বলা হইয়া খাকে।৯ ব্রান্দপগ্র্দে উর এগারটী 
সানিধেনী কু মস্বের প্রণয় ও শেষ নস্্টীর তিন তিন বার পাঠ করিবার বিবান আছে ।+ 
এখানে আপন্তি এই নে, একটী নপব একবার পাঠ করিলেই তো সঞ্ছপাঠের উদ্দেশ্য 
শিদ্ধ হইতে পারে, একই মন্বকে তিন তিন বার পাঠের বিধান করার সাণ কতা কি? 
ইহাতে পূনরুক্তি দোঘ হয় লা কি? 
নান্তিকগণের (৯) বেদ লিখ্যা, (২) বেদের উদ্ভি পরস্পরবিরোধী এবং 
(৩) বেদ পুনকক্তি-দোগদু্-_এই ত্রিৰিৰ আপত্তির উত্তরে সহ ঘি খোতম ও বাংশ্যায়ন 
বলিয়াছেন যে, খর সকল আপত্তির একটা বিচারসহ নহে । 
সাসতিকগণের পতি পরিহার প্রপম হইতেই ধরা যাউক---পুত্রেষ্টি যাগ করা গেল, পু 
হইল লা, সুতরাং বেদের উক্তি নিখা।, এইরূপ সিদ্ধান্তের 
কোনই মূলা নাই ; কারণ, পুত্রে্ট যাগ ও পূত্রজন্ম ইার নঝে। অনেক নিঘয় বিচার 
করিবার আছে। প্রথমতঃ, মাগাট পৃর্ণাজ এবং বিশুদ্ধ হইআাছে কি ন। দেখা দরকার, 
যজমান ও যজ্তকর্ত৷ পুরোহিত সচচনিত্র, বিদ্বান , বেদবিশ্বাসী ও যজ্ঞকুশল কি না, 
ইহ। বিচার করা আবশ্যক ॥ নজকুশল আচার্মকর্তুক পূণ বয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে 
তাহা। নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে । এই তো গেল যজ্ঞের দিকের কখা। তারপর, 
যঞ্জই তে। পূত্ৰজন্মের একমাত্র কারণ নহে । যজ্ঞানুষ্ঠানের পরই আকাশ হইতে 
যেমন বৃষ্টি পতিত হর, সেইরূপ পুত্র পতিত হইতে পারে লা । পুত্রের জন্য পিতা- 
মাতার শহবাস-সাপেক্ষ। বখাকালে স্ত্ীসহবাস পুত্রজন্মের প্রতাক্ষ কারণ। যজ্ঞ 
আমাদিগকে পুব্রলাভের শুতানুগ্রের অধিকাৰী করিয়া থাকে মাত্র। পিতা বা মাতার, 
পূত্রণন্োর প্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি খাকিলে কেবলনাত্র যজ্জই পুত্র দিতে পারে লা । 
এক্সপ ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের পর পুত্রলাত হইল না, অতএব বেদ মিথা।, এইরূপ 
সাবাস্ত কর। চলে না। বেদ বষ্ঠতঃ নিখযা নহে। বেদ যদি মিণ্য। হইত, তবে কোন 
স্বলেই বৈদিক যঞ্জ কারি ফল পাওয়া যাইত না। মক্রই যেখানে ফল দান কবে, 
অন্য কোন কারএকে “অপেক্ষা করে ন।, গেইক্ূপ স্থলে বিশুদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ষজেব অনুষ্ঠান 
করিয। যে ফল পাওয। যায়, তাহ। জয়ন্ত ভট্ট (880 A. 1)-) তৎকৃত ন্যানমক্রনীতে 











২৬ বেদাস্তদর্শ ন--অদ্বৈতবাদ 


নিজ প্রপিতামহের নাম করিরাই দেখাইয়া দিরাছেন বে, “আমার প্রপিতামহই গ্রাস - 
লাভে আশায় 'সাংগ্হশী'নামক যজ্ঞ করির৷ যপ্র-সমাপ্তির পরই 'গৌরমূলক' 
নামে গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন :''ঃ বেদ পরমেশ্ুবের বাণী, তাহা কি কখনও লিখ 
হইতে পারে? বাংশ্যায়নেৰ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ন্যায়বাতিকরচয়িত৷ 
উন্দ্যোতকর (খৃঃ ঘ্ভ শতক) বলিয়াছেন বে, অনেক ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি বের অনুষ্ঠান 
করিগাও পুত্র হব নাই, ইহ। সত্য কথা | এখানে বিচার করা আবশ্যক বে, পুত্র লা 
হওয়ার কাবণচী কি? বেলের উক্তি যদি নিখা। হব, তবেও পুত্র না হইতে পারে, 
সাবার বেদ গতা হইলেও বৈদিক অনুষ্ঠানটী যদি ক্ৰচি-ৰিচুঃতিপূৰ্ণ হয়, তৰেও পুত্ৰ 
না হইতে পারে। এরূপ স্থলে আমাদের নাস্থিক প্রতিপক্ষ বলিবেন যে, বেদ মিথ? 
বলিযাই পূত্রে্টি যাগ কৰিগাও পুত্রলাত হয় নাই, আন্ডিকগণ বলিবেন যে, খঞ্জীয় 
অনুষ্ঠানের ক্রাট-বিচ্যুতির দকুণই পত্র হার নাই। উভর পক্ষেই যথেষ্ট বলিবার যুদ্ধিও 
আছে এবং ই স্বীর যুক্তি প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর | এই অবস্থার যে 
পর্ন এক পক্ষের যুক্তি অসার বলিয়া প্রমাণিত না হর, সে পর্যস্থ কোন পক্ষের 
মুক্তিকেই অন্ন ুক্ষি বলিয়। গৃহ কৰা বার না । ফলে, পুত্র না হ ওয়ার প্রকৃত হেতুটী 
যে কি, সে বিধয়ে সংশৱ অব্লার্দ। হেতুতে সংশয় উপস্থিত হইলে অ সলিপ্ধ হেতু- 























স্থার কোন গত্যই নিশীত হইতে পারে না ॥ সন্দিপ্ধ হোতু হেতুই নহে, উহ! হেযাতাস 
বা দূষ্টশোতু। উন্ধপ সন্দিন্ধ হেতৃগ্বার বেদের অশ্রাযাণা সাধন বরা চলে 
লা।* 

নান্্িকগণের বেদ মিণ্যা--এই প্রথম আপত্তির পরিহার দেখ। গেল। এখন 
নান্তিকগণ বেদবাকেঃ যে বিরোধের আশদ্ষ। করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা আলোচনা 
করা মাউক। পূর্দের উদয়ে, অনুদয়ে এবং যৃর্ষনক্ষ্রপূন্যকালে আগ্নিহো ত্র হোমের 
বিধান সাডে। উক্ত কালব্রয়ের যে-কোন কালেই যজযান অশ্নিহোত্র হোস করিতে 
পারেন। তবে বিশেষ এই বে, অগ্ঠি আবান বা আগ্রি গ্রহণের কালে মিনি যে সময়ে হোম 
করিবেন বলিন। সন্ধর কৰিবেন তাহাকে সেই সময়েই হোন করিতে হইবে।  সুর্যোদায়ে 
হোন করিবেন বলিয়। অগ্নি আধান করিলে তাহাকে সুর্সোদয়েই হোম করিতে 
হইবে, সূর্যের অনুদনে কিংবা সূর্মনক্ষত্রশূন্য কালে হোম কর। চলিবে ন!। হোমের 
সক্ধৱিত সনয পন্দিত্যাগ কৰিয যদি অন্য কালে কেহ হোস করেন, তৰেই তাহার যজ্রীয় 
আহতি শ্যান ও শনল নামক কুকুরের ভোছন হইবে। শ্যান, শবলনাসক' কুকুরখয়ের 
কথা উল্লেখ কৰির। সঙ্ষযনিত কাল ত্যাগ করিয়া কালাস্তরে কৃত হোসেরই নিল্সা করা 
হইগাছে।  বেদবিধিতে কোন বিরোধ সুচনা করা হর লাই । তিনই হোনের কাল । 
যজনান নে সমর ইচছ। করিবেন, সেই সময়েই হোন করতে পারিৰেন। এইরূপ 
বিধান বেদে বিধিবিকর বলিয়া কণিত হইয৷ খাকে । এইকূপ বিধিবিকর বেদরহশাক্ 


৬৮ 


২, ৯1. উদর নাবধাতিক দুর ৫৯ কটবা। 











আস্তিক ও লাস্তিক দশন হ্দ 


ভশ্খবান্‌ সনুগ্ড সমণ ন কৰিযাছেন।১ নিখিবিকর্ন্থলে বিরোবের আশঙ্কা করা বেদে 
অক্ঞতারই পরিচায়ক । 

বেদে যে সামিবেনী-নদ্বের পূনকুক্তি-দোঘের কা বলা হইরাছ্ছে, সেখানে বক্তা 
এই বে, লিশ্ররোদনে বদি এক কণা বার বার বলা হর, তবেই তাহ? দোদঘাবহ । পণনাক্রির 
সঙ্গত কারণ থাকিলে তাহ। দোষাবহ নছে। অতরের (১1২1৫) ও শতপশত্রাজণে 
(১/৩।৫) এগারটি সাসিবেনী বাক সঙ্গের উল্লেখ কাছে । এই শতপখন্রান্মশেই দশ 
ও পৌপ'মাস যাগে আবার পনবাটা সাষিবেনী নন্সপাঠের বাৰন্কা আছে। এখন, 
প্রশ্ন এই বে, যানিৰেনী গাক্‌ সহ হইল সোট এগারটী । এই অবস্থার দশ ও পোণ নাশ 
যাগে পনরটী সাসিবেলী থাক্‌ সন্ত পাঠের নে বিধান করা৷ হইল, ইহার অর্থ কি? ইহার 
উত্তরে শতপখব্রা্শে বলা হইরাছে যে, এগারটী সানিবেনী একের প্র খন গ্াকৃণটী তিনবার 
1 শেখ খাক্টী তিনবার পাঠ করিবে, ফলে এগারটী সন্্ই পনরটী মস্বের কাজ করিবে।৭ 
বেদের বিধানও সার্থক হইবে। বেদে এইরূপ নস্ের আবুত্তির বিবান আছে) 
ইহা। পুনকাক্কি নহে, অনুবাদ । হোত। যজ্ঞে বিশেন কলবাভের জন! এইবাপ অনুবাদ 
কৰিয়া খাকেল। এই বধ্ধানুবাদ নীনাংসকশিলোষণি মহদি জ্ৈনিলি ও প্রাচীন 
সীসাংসাভাঘাকার শবরন্বাসী সসর্থন করিরাছেন। এই অনুবাদ বা পুণকাল্তি নির্ণ ৰু 
পুনরাবৃত্তি নহে বলিয়া দোঘাবহ নহে । নি্ররোজডো পুলরাবৃন্িই দোঘাবহ ।৩ 

আস্তিক দার্পনিকগণ এইবূপে নান্তিকগশের সমস্ত আপত্তি পরিহার কাৰিরা। 
বেদ যে অন্নাস্ত প্রমাণ, ইছ। প্রতিপাদন করিরাছেন। বেদের প্রানাণ্য-পরীক্ষায় 
বিভিন্ন দাশ নিক মতের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 


বেদে প্রামাৰা ও 
বিভিনু আন্িক-মত; বাৱ যে, বৈশেঘিকগণ পৰমেশ্বরের বাণী বলিয়াই বেদকে 
নৈশেছিক ও প্রমাণ মানিঝাছেন, ইহা আসর পূর্বেই দেখিরাছ্ি। 
Ena নৈৱাযিকগণোর বতে বেদ নাগ" মহাপুকুঘের বাক্য এবং 


গ্রবাক্য বলিমাই বেদ প্রনাণ। "আগ? কাহাকে ৰলে? মিনি লৌকিক, অলৌকিক 
সমস্ত লপ্ত অনাথ পৃমাণের সাহান্যে প্রত্যক্ষ করিব সর্বপনী হাছেল, বনের গু 
রহ সাক্ষাৎ করিরাছেন এবং যাহার তন্তবক্তানের সুফল সর্দসাখারশের মন্যে প্রচার 
করিবার ইচছা ও শক্তি আছে, ঈশ্ুবানতার লেই মহাপুরুঘই 'আশ্ত'। তিনি 
সত্যা্রষ্টা, তন্থুজানী, তাঁহার বাকাই প্রসাশ। 

আপ্তবাক। দুই প্রকাব-ুষ্টা্খ ও অনুষ্টার্ণ। বে বাক্যের অর কা প্রতিপাদন 
বসত আমৰা এই জগতেই স্থল চক্চুতে প্ৰত্যক্ষ করিতে পারি. তাহ। দৃষ্টার্খ আপ্তবাক্য । 
আর যে বাকোর অপ“ আমাদের চর্রচক্ষুর বিঘয় হ'ব না, তাহা অ-সৃষ্টার্খ আপ্তৰাক্য । 
স্বর্গ, নরক, পরলোক, দেবতা প্রভৃতি আসাদের প্রত্ন্ষের বিময় হয় না”_মদিও 
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উহা বোগচক্ষু বা প্রজাচক্ষুর সাহাবে আপু মহাদিগণ প্রত্যক্ষ করিয়া খাকেন, তৰু 
তাহা আমাদের দৃষ্টিতে অ-দৃষ্টাখ । যে বন্ত আসাদের স্থুল দৃষ্টিতে পরীক্ষিতবা ভাহা। 
বেষন সত, সেইরূপ নহঘিগণের ে।শকুষ্টিতে পরীক্ষিতব্য আসাদের অ-দৃষ্টবস্ত ও 
সত্য । আসাদের দূ ্বন্্র বেমন প্রাণ, আবাদের অ-দৃষ্টবন্ধও যেইক্ূপই প্রমাণ । 
অহাসি গোতন তখকৃত ন্যারদর্শ নে বেদের প্রানাশ্য-পৰীক্ষায় বলিয়াছেন যে, আনুর্বেদের 
ফল সকলেরই প্রত্যক্ষদৃ্ট, এই জন,ই আতুর্বেদের উক্তি যে সত্য, তাহাতে কাহারও 
কোন সন্দেহ নাই। ওযঝারা সাপের বিষের শান্তি করিবার জন; বে সকল সের প্রয়োগ 
কৰিরা থাকে, ভাহ/রও ফল শর্বজনপ্রত্যক্ষ। এই জন৷ এ সকল নঘ্বের সত্যতা 
সম্বন্ধে কাহারও কোন বিবাদ নাই। আনুর্ষেদ অখর্ববেদেরই উপাদ | বিঘ- 
নিকুত্তির মপ্তওলিও বেদেরই অংশবিশেষ । বেদের এ সকল অংশ দৃষ্টফল বলিরা 
যদি এ অংশে বেদকে অব্রান্ত সত্য বলিরা গ্রহণ কর। যায়, তবে সপ্র ও আনুর্বেদের 
দৃষ্টান্ত একথাও অবশ্য বলা যার যে, বেদের উর সকল অংশ যেমন সত্য, সেইরূপ 
অনৃষ্া স্বৰ্গাদিসাবক বেদভাগও সত্যা॥ দৃষ্টফল মন্ত্ৰ ও আবুর্ষেদ যেসন তবুক্ঞ 
মহাপুরুণের উক্তি, অ-দৃষ্টার্ব বেদভাগও মেইব্জপ তন্ুদশী মহাপুরুঘেরই উতদ্ভি। দৃ্ফল 
বেদও যিনি রচন। করিয়াছেন, অ-দৃষ্টার্শ বেদও তিনিই রচনা করিয়াছেন। শত্যদশী 
মহ্বাপূরুঘের রচিত বেদের কান অংশ গতা, কোন অংশ নিখ)া, এন্সপ কমন। করা 
অমক্দত, বরং মহাপুরুষের বাণী বলিরা। সমগ্র বেদকে সত্য বলিয়া নানিয়া লওয়াই 
বুক্তিপক্গত।৯ মহাদি গোতন এই জন্যই বেদের প্রাষাণা-পরীক্ষায় আপ্ত যহাপুরুঘের 
উদ্ভিকেই ('আশ্রপ্রানাণ্যাৎ') হেতু বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। আপুবাক্য নগ্ব 
এবং আঘুবেদ সত্য। বেদ আপ্তবাক্য, ডুতরাং বেদও শতা। বেদরচয়িতা এই 
নাগ" পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ নহেন। সর্বজ্ঞ সর্বদশী পরমেশ্বর বাতীত 

বন কাহারও অঅনপ্ত জানভাণ্ডার বেদ বচনা করিবার শক্তি নাই ॥ মহাঘি গোতমের 
৮১০ উনরনাচার্য, গঙ্গেশ উপাব্যার, অনন্ত ভট্ট প্রভৃতি সমস্ত ন্যায়া- 
চার্ধগণই শমর্শীন কৰিৱাছেন। এখানে প্রশ্র হর এই বে, নিরাকার পরমেশ্বর 
কোৰল করিযা। বেদ রচল। করিবেন? তারপর সহি গোতম যদি ‘আগু'-শব্দে 
পরামেশুরকেই বুঝিনা থাকেন, তৰে পরনেশ্বরের বাণী বলিরাই তে। বেদকে প্রমাণ 
বলিতে পারেন, তাহ। ন। বলিন। আশ্রবাকোর প্রামাপ্যনিবন্ধন বেদের প্রামাণ্য সাধন 
করিতে খেলেন কেন? একই পরনেখুরকে বেদের কর্তা লা বলির! বহ আপুকে 








বেদের আটা ও বক্তা বলিবাব অভিশ্ৰার কি? ইহার উত্তরে নল যায় মে, সম 





ব্বান্ডিক ৪ নান্ডিক দশ ন ২৯ 


পরসেশ্বরেরই অবতার । তাহাদের বাবীও পরনেশ্বরেরই বাণী । নহানৈৱাযিক 
জয়স্ত ভট্ট তবীর ন্যামঞ্ডনীতে এইক্সপ পরম উদ্ধার আস্তিক মতের পরিচয় প্রদান 
কৰিঝাচ্ছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, প্র কপিল, বৃদ্ধ, অর্ন্‌ প্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্র ও 
আগমতুল।, এ সকল শাস্ত্রের প্রানাণযও বুক্তিসিন্ধ । ঈশ্বরই সনন্ত আগের রচয়িতা । 
তিনি প্রাণিগশের বিভিন্ন প্রকার কর্ণ ও করফল প্রতাক্ষ করি প্রাণিগণের প্রতি 
করুখাবশত; উহাদের কর্ন, চিন্থা ও বোগঃতার অনুরূপ বিবিধ প্রকার মুক্তিপপের 
সন্ধান দিবার আন। স্বীর ব্রশী বিভুতিবলে নানাবিধ শরীর পরিখৃহ করিয়া বৃদ্ধ, অর্ছন্‌ 
কপিল প্রভৃতি নামে ধরার অবতীর্ণ হইর। খাকেন।» সরনী পাঠক! বিচার কারিযা 
দেশিবেল, জয়ন্ত তট্টের উপরি. কি উদার । এই উদার দুষ্টিতে বিচার করিলে বৃদ্ধ ও অর্ছন্‌ 
প্রত্বৃতি ঈশুকাবতার মহাপুরু্ধকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করার কোন সঙ্গত কারণ, 
খুঁছিয়। পায়৷ যায় মন৷ ৷ নান্তিক ও আন্তিকের বে বিবাদ ভলিয়। আসিতেছে, তাহার 
সম্পূর্ণ” অবগান হৱ। 

ন্যায় ও বৈশেমিকের নত বিচাৰ করিনা দেখা গেল বে, তাঁহাদের তে উপুর 
রচিত বেদ মিতা এশী প্রজ্ঞাবই বিকাশ এবং পরনেশ্বরের বাণী ৰলিবাই বেদ প্রবাণ । 
আচার্য শঙ্করের নতেও পরনেশ্বরই বেদের রাচরিতা | 
সৰ্বজ্ঞানাকর নেদ রচনা্বাবাই ভগবানের সর্বজ্ঞতা 'ও 
সৰ্বশক্তিমন্তা পরিস্চুট হইয়া, খাকে। ভগবান্ই ব্রযোনি। বেদ, উপনিদৎ 
প্রভৃতি সনন্ত শাস্তই তাহাৰ দি:শ্বাস । আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস যেনন অনায়াসে প্রবাহিত 
হয়, সেইরূপ স্ষ্টির উদার পরমেশ্বরের হৃদৱকন্দর হইতে সহজ ও সাবলীল গতিতে 
বেদপ্রবাহ উদ্ধৃত হইযাছে। এই স্ুৰ্শাল সহগ্শাখ বেদকাদনের স্ছাষ্টি করিতে 
তাহাকে কোন প্রয়াস পাইতে হর নাই। বেদরচনার শ্রীভগবানের মে কোন প্রয়াস 
নাই তাহা “এই খ্গুলেদ, যজুৰেদ, সাসবেদ, ও অশর্ববেদ সহাপুরুঘেরই নি:প্বাস' 
এই বলি শৃতিই স্পটতঃ প্রকাশ কৰিরাছেন ।৯ পুকুষোত্তনই বেদের রচয়িতা, ইহাই 
যদি শ্রচতির সিদ্ধান্ত হর, তবে বেদকে ‘অপৌকুমের ' (পুকুঘক্ত নহে) বল৷ হর কেন? 
ইহার উত্তরে বেদাস্তরী বলেন বে, সাধারণ পুরুষের রচিত খ্রচ্ছে রচয়িতার পূর্ণ স্বানীলতা 
আছে, গ্রদ্ককার ইচছা করিলে ভাব ও তামার যাহ। খুসী অদল বদল করিতে পাবেন, 
লেখকের দোম-৪৭ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁহার রচনার সব দিনা পরিশ্ফুট হই উঠে, 


শান্-বত 


Ea তমা সৰেখামাগনানাৰাপ্ৈঃ কপিনজগতাহৎস্ৰভৃতিভিং পরশীভানাং প্রাসাামিতি মুক্ত 
-সৰগযানাৰীপ্ৰ এৰ ভগনান্‌ প্রখেতেতি ছি - - - - স্বনিস্তিবহিতু। ৮-বানাপরীৰপনিগৃহাৎ 





স এৰ সংজগাতেদানুপগচছতি সনি, কপিল ইতি, হত ইতি, স এবোচাতে তপৰান্‌ ।--জযস্থতটক্ত 











৩০ বেদান্তদশনি__আইৈতবাপ 


গ্রহ্থ পাঠ কৰিলেই গ্ত্বকারের সঙ্গেও পাঠকের পলিচন্ হৱ ; এই জন্যই এপ গ্রস্থকে 
পৌরুমের বা পুরুষকৃত বলা হইয়া খাকে। বেদ কিন্তু সাধারণ গ্রস্থজা্ভীয নহে । 
বেদরচনার ভগৰান্‌ হইলেও তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই, বেদষস্তের একটি 
অক্ষরকে এদিক্‌ ওদিক্‌ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। করকরাপ্তরে ভগবান 
একই কূপ বেদ রচনা করি! হিৰশ্যগ্ভ প্রভৃতিকে উপদেশ করিয়া খাকেন। সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তি ভগবানের বেদবচনার সর্বপ্রকার স্বাবীনতা। অস্বীকার করার অর্শ এই যে, 
পুরুঘোন্তমের নানস উৎস হইতে একইকর্ূপ বেদপ্রবাহ একই ছন্দে জগতের নান কষ্ট 
ও *্বংসলীলার মব্যেও অবাৰ গতিতে ছুটির৷ চলিয়াছে এবং অনন্তকাল চলিবে | 
বৈদিক-সপ্পুদায়ের অনুচেছদই আমাদের কামা, নতুবা বিনি সৰ্বজ্ঞানাকর বেদ রচনা 
করিতে পারেন, তিনি বেদের একটি বর্শ ও অদল-বদল করিতে পারেন না, ইহার অথ 
কি? বেদ চিন্মুর ভগবানের শন্দমর বিগ্রহ । এই শব্দশরীর সর্বদা অপরিবর্তন- 
শীল, স্কষ্টি-প্রলয়ের নানা আবর্তন-বিবর্তনের নব্যেও বেদের এই শব্দময় অপরিবর্তনীয় 
কূপের কোন প্রকার পরিবর্তন হর না। বেদ-ভগবানের নিত্য অপরিবর্তনীয়তা 
বুঝ্ঝাইবার জন্যই বেদরচনায় পরমেশ্ুরকে “অস্ত বা স্বাবীন নহেন বল৷ হইয়াছে ।৯ 
পুরুষোত্তৰ পরমেশ্বর বেদের রচন্ধিতা হইবাও শ্বীর রচনার পরিবর্তন পরিব্দনে 
স্বেচছাৰীন নছেন বলিযাই, পরমপুকষ-রচিত বেদকে' 'অপোৌকরুমেয়' বলা হইয়া 
খাকে। পুরুমের স্বানীন কর্তৃত্বের অভাবই 'অপৌরুমের' শব্দগ্ধার৷ সূচিত হয়। 
রর এই অর্থেই মীনাংসকগণও বেদকে অপৌকুমের বলিরা। 
খাকেন।* বীসাংসকদিখের মতে অক্ষর নিতা, সুতরাং 

অক্ষরমগ বেদও নিত্য, বেদের কোন কর্। নাই। বেদ চির-সতা সনাতন। বৈদিক 
ঘাখিগশ বেদের মুষ্টা, বক্তা ও অধ্যেতা মাত্র। কঠ-কলাপ প্রভৃতি এনিগণের নাম 
অনুসারে যে সকল বিভিন্ন বৈদিক শাখ। দেখিতে পাওয়। বার, কঠ-কলাপু প্ৰভৃতি 
এনিগণ যেই সকল শাখার কর্তা বা রচয়িতা নহেন | উহারা বেদের ঘর সকল অংশের 
ডষ্ট। ও অন্যোতাসাত্র | উহারা বেদের এ সকল অংশ বিশেঘতাবে আয়ত্ত করিগ্া স্বীয় 
নিখাগণকে উপদেশ কৰিবাছিলেন। ফলে, উহাদের নাম অনুসারে এক একটা ভিন 
ভিন বৈদিক-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হর এবং বেদের এ সকল অংশ তাহাদের নামানুগাবেই 
শ্রগিন্ধি লাত করে। অর সকল সন্ষ্টা ও মঞ্্ব্যাখঠাতা খাসিএণও বেদকে গুরু-শিমা- 
পরম্পরার যেরূপ পাইরাছেন ও পড়িযাছেন, সেইন্দপেই শিন/দিণকে উপদেশ দিরাছেন। 
একটী মনেৰ একটী অক্ষরের 5 অদল-বদল কলার সাধ্য তাহাদের নহি । এই স্বাধীন 
কর্তৃদ নাই বলিয়াই নেদকে নীনাংসকগণ বলিরাছেন ‘অপৌরুদেয'। ন্যায়, 
নৈশেদিক ও বেদাস্ডের নতে বেদ অকহুক নহে, পরসেশুরই বেদের কর্তা ॥ শব্দ 











১). বৈয়াসিকক্ধ বতদনুবতনানা শুতিন্তৃতীভিছাসাদিনিদ্ধ-সষ্টপ্লনানুসাযেশানাথ্যৰিদ্যোপধান- 
উন তন CO 
ন পুরু ।এসাৱেশ 
বি পি পা ৯ 








ভি 
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অনিতা, স্ততরাং শব্দমর বেদ নিতা হইতে পানে লা, উহাও অনিতা । ঈশ্বারের 
নেদজ্ঞান নিত্য, সেই হিসাবেই বেদকে নিত্য বলা হই! খাকে । নতুবা বাগিন্জিযজ্জ 
শব্দময বেদ নিত্য হইবে কিরূপে ? বীসাংসকগণ সষ্টি ও শ্বলর নানেন লা, কাচ্ছেই 
তাহাদের মতে বৈদিক-সম্পূদায়ের উচ্ছেদ হইবার কোন কণা উঠে না॥ গুরুলিদা- 
পরল্পরায় বেদ অধায়নকে তীহার। অনাদি এবং শ্রনবচিচছতর লিন! খাকেন। বেদ- 
প্রবাহ অনাদি ও নিরবচিছন বলিযাই দিতা ॥ বেদের এইন্সপ প্রবাহনিত্রাতা নযার, 
বৈশেদিক, গাংখ।, বেদাস্থী প্রভৃতি কোন দার্শ নিকই স্বীকার করেন না; কেন-না, 
তাহার। সকলেই স্বষ্টি ও প্রলয় স্বীকার কৰিব৷ পাকেন, নষ্টি এবং প্রলযন স্বীকার করিলে 
অবশাই বলিতে হয় যে, মহাপ্বলযে বেশ বিল: হইবা বান, পরে স্ষটির প্রারস্ে তগনান্‌ 
পূনরায় বেদের উপদেশ দেন। এই অবস্থা বেদের অনাদি প্রবাহনিত্যত৷ ল্যাখযা 
কার। যায় ন।। বৈদান্তিক ও নীনাংশকগণ বেদকে অপোকঘের বলিয়া বাধা 
করিলেও নৈয়াযিক ও নৈশেদিকগণ বেদকে 'অপোকমের' বলির স্বীকার করেল 
ন।। তাহাদের মতে বাকাযাত্রই পৌকমেয় বা পুক্ষম-ৰিবচিত। বেদবাকযও 
বাকা, সুতরাং তাহা ও পৌরুমেয়ই হইবে, 'অপৌকশের' হইবে বিনাপে? এখানে 
লক্ষ্য কারিনার বিঘ এই বে, বাকামাত্রই কোন ন। কোন শুক্ষপরচিত হইলেও প্বতোক 
করেই যখন একই প্রকার বেদ রচিত হইয়। আসিতেছে, একটী বর্ণ ও অদল-নদল 
হয় নাই, তখন একখা বলিলে অশোভন হয় লা যে, বচনার স্বাৰীন গতিবেগ যেখানে 
প্রতিহত এবং মে রচনায় রচয়িতার কোন স্থাতগ্থা নাই, সেইকপ বচন) পুক্ষঘকতুক' 
রচিত হইলেও বস্তুত: ‘অপৌকণেন'। বেদাস্ী ও নীদাংসকের এই দৃষ্টিতে নিচার 
করিলে নৈয়ায়িক এবং বৈশেছিকের মতেও বেদকে অপৌকুঘের বলিতে ফোন বাধা 
মাই। স্মাখাদর্শ নেও বেদকে অরক্ূপ বর্ে ই “অপৌকদের' বলা হইয়াছে । যেখানে 
লেখকের স্বানীন রচনার অবাধ গতি আছে তাহাই 'পৌরুঘের' ; পুরুমকর্তৃক উচচারিত 
হইলেই তাহ। পৌকণেন হর না, পুরুদকর্তৃক স্বীয় মনীঘাবলে রচিত হইলেই তাহা 
পৌকুঘেয় হর । স্থান্ু হিরণ্াগর্ত বেদের কর্তা নহেন, বক্তা বা ডর্টা সাঅ। করের 
প্রান্তে আদি পুরুণ স্বরন্থ বেদ উচচারণ করিয়া! খাকেন। পূর্ব পূর্ব করেও যেই 
বেদ যে ভারে উচচারিত হইয়াছিল, পরকমে ও সেই বেদবাশীই উচচারিত হইয়। খাকে। 
ইহাতে আদি-পুরুন স্বয়ন্থ বা হিবশঃগর্ডের কোন বুদ্ধির খেলা নাই। হিরপাগর্ভ 








৩২ বেদাস্তদৰ্শ ন-_ছদ্বৈতবাদ 


সাংখাদর্শ নের মতে অমিত্য । সাংখ্যরা বলেন বে, বেদের মৰ্যেই বেদের উৎপত্তি 
ৰণিত হইয়াছে, সুতরাং বেদ নিত্য হইবে. কিক্ূপে ? 
্বরন্থ-সুখনিংস্কত বেদপ্রবাহ অবাধ ও আঅবিচিছলু। 
শব্দন॥। বেদশরীরের কোন কালে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্দন হয় নাই এবং হইবে 
না। এই অর্থেই বেদকে নিতা বল৷ হইয়া খাকে।১ বেদ হইতে বিজ্ঞানময় 
পূরুমের স্বরূপ জান৷ যান । এর চিন্যুর পুকস নিতা। অতএব শব্দসয় বেদ অনিতা 
হইলেও বেদপ্রতিপাদ্য পুরুত-বিজ্রান নিতা, এই হিসাবেও বেদকে নিতা বলিতে 
(কোন বাধা লাই । কপিলকৃত সাংখাদর্শ নে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, সুতরাং সাংখামতে 
ঈশ্বর বেদের কর্ত। হইতে পারেন না। আদি পুরুষ হিরপ্যগর্ভই বেদের ডুষ্টা, বক্তা 
বা প্রকাশক। পাতগুলদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইরাছেন। পাতঞ্চলের মতে ঈশ্মরই 
বেদযোনি। ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে হইলেও বেদেরই শরণাপনা হইতে হয়, স্থতরাং 
বেদ ও ঈশ্বরের সন্বন্ধ অনাদি । ঈশ্বর কালপরিচিছুঘু নহেন, তিনি কালাতীত, 
তাহার জ্ঞান ও শক্তি অনন্ত । তিনি ব্ৰচ্ষাদি দেবগপেরও 
গুরু. তিনিই যাদি দেবগণেন হ্ৃদয়নন্দিরে বেদজ্ঞানদীপ 
খ্রঙ্ছলিত কৰিযাচছেন। পঠতঞ্জলের মতে অন্থর্যামী ঈশ্বরের জ্ঞান নিতা এবং 
বেদ সেই নিতা-জানেরই বিকাশ, সুতরাং বেদও মিতা এবং "অপৌরুঘেয়' । 
বেদ প্রমাণ হইতে পারে কি লা, এই প্র্ট্ের বিচার করিতে গিয়া আমরা প্রসিদ্ধ, 
ঘভুদর্শনের নতেরই আলোচনা করিলাম । বৈদিক জ্ঞান যে নিতা-সতা, এ বিঘয়ে 
কোন আস্তিক দর্শ লেরই বিবাদ নাই। পরব্র্ধ বেদই আন্তিকগণের আস্তিক্যের 
নূল। দর্শনের আলোকযম্পাতে বৈদিক জ্ঞানের বন্ধুর পথ সুগম হইয়া থাকে। 
বেদ ও দর্শনশাঙ্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে শহবদ্ধ | (বেদ প্রাণ, দর্শন শরীর | প্রাণ ব্যতীত 
ই ae LCS ভিক বারী দস 
মাত্র । পক্ষান্তরে, শরীর, অক্ষ, প্রতাঙ্গাদি ব্যতীত প্রাণ যেমন নিক্ষিয়, হে 
দা নিক তর্কের শেহধারা ব্য ভীত বেদজ্ঞানশ্বদীপও নিশ্রত। 
পিতা চিন প্রপুজঘকেদেনিতে পারলেই গেৰকৰীত্র নুন 4010 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ক্েদান্তদৰ্শন ও অট্বৈতবাদ 


আত্মদর্শন বা আলন্দসর প্রেমময়ের সাক্ষাৎকারই ভারতীয় দর্শ নজিজ্ঞাসাৰ মূল 
লক্ষ্য, ইহা আমর! পূর্ব প্ৰবন্ধেই আলোচনা করিয়াছি ॥ উপনিঘৎ পরিপূর্ণ 'আত্মভ্ান 
ও ভুমানন্দের সন্ধান দেয় বলিয়া উপনিঘৎ বেদ-জ্ঞান- 

‘বেদান্ত’ কাহাকে বলে? ভাগাবের অসূলা বন্ধ ॥ পরসাস্থাই পরব্রজ্ধ । এই ব্রজ্মতন্থু 
উপনিঘদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই অনাই উপনিঘদের> 

অপর নাম ব্রন্গবিদযা। বা বেদাস্ত্র_''সেনং খ্রদ্মবি্যা উপনিঘচ্ছব্দবাচা।''__বৃহাদাঃ, 
০১১।১। বেদের চরমভাগ বা শিরোভাগই বেদান্ত (বেদ-1-অন্্)। বেদ কাহাকে 
বলে? মন্ত ও শ্রাদ্মণাস্তক বাক্যসমষ্টিই বেদ__“ন্শ্ স্া্িণশ্চ বেদঃ”-_শাবরভাঘা, 
২।৯।৩৩।  ইছ। অবশ্য বেদের কর্মকাণ্ড, এতব্ব্াতীত আরশ্যক ও উপলিঘদৃভাগ 
বেদের জানকাণ্ড। মগ্ন বলিতে এখানে যাহাতে নহ্সকল সক্মলিত হইয়াছে, সেই 
থক্‌, যজুঃ, সাম প্রভৃতি সংহিতাকে বুঝায়, আর ব্রান্মণ-শব্দে এ সকল সংহিতার 
ব্যাখা। বা সংছিতোক্ত যাগনজের বিবরণীকে বুঝায় । যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য সন্গ ও শ্রাক্নণ, 





২3। 'উপনিঘৎ’ শব্দের বুযুৎপত্তিগত অর্থ বিচার কৰিলে দেশ৷ মার যে, উপ-, নি-স্ ধাতু চিপ 
প্রভার কি! উপলিষ শব্দটি নি্নু হইযাছে। দাত নানাবিধ অর্থ গগপাঠে পাও মাষ। তলযুখো 
গতি, অবসান পরৃতি অর্ণ প্রদিদ্ছ। "উপ" এই উপপর্থ টি পবীপখতিতা সুচনা কৰে, “নি' উপসৰ্গ টি 
দিশ্চযার্থক ; মুতরাঃ তু হইয়া একর সমীপব্তী হইলে যে পা বা উপদেশথানা পিষোৱ অজ্ঞান 
সমূলে নিদুরিত হয় তাহাই উপনিঘৎ। কাহাৰও কাহারও বতে ‘নি’ উপসৰ্গ টি পিছ বিনীত ভাবেরই 
সুচনা করে। এই বতানুসারে গুরুসমীপে উপসনূ ৰ! উপবিষ্ট বিনীত শিক্ানে, ওক ছে বহগদিগগাল 

(উপদেশ করিতেন, ও হয উপদেশ, কিংবা ই উপদেশ প্রান ও গ্রহণ করিবার জন্য ওক ও পিখোর 
নির্জনে 8 অবস্থানকে উপনিধৎ বলা হইয়া খাকে। 

পির প্রতি কর রহসা-উপদেশই উপনিবৎ শংবেদর মুখ্য রথ হইলেও বে সক্ষল শা সমস্ত 
লা সুহসারপাক প্রভৃতি উ সকল গ্ৰন্থও উপনিখৎ নাষে পরিচিত। 
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এই উভয়েরই প্রচ়াজন। এই জন্য বেদের কর্কাণ্ড বলিলে এই উভয প্রকার 
বৈদিক শাহিত্যকেই বুঝাইযা খাকে॥ বেদের কর্মকাণ্ডের উপর জৈনিনির পূর্ব- 
নীমাংসাদর্শন ও জানকাণ্ডের উপর ব্যাপ্ত উদ্তরনীনাংস৷ বা বেদাস্তদর্শ ন শ্রসিদ্ধ। 
বেদান্ত কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ যোগী তখকত বেদাস্তসারে 

be নিব্প্রযাপন্ব"'--নেদাস্তুসার, পৃঃ ৩, নির্ণ য়সাখর 
সিরকা এই কথাটার দুই প্রকার অর্থ বুঝা যায়। প্রথম অর্থে 
র্‌ যাহ। প্রসাণ ('উপনিঘদঃ এব প্রসাশহ্ু') তাহাই বেদান্ত, বেদান্তের অপর নাম 

















প্রভৃতি বেদাস্ত:শন্দের গৌণ অএ+।৯ ব্রক্ষানন্দ সরব্তী তাঁহার ন্যায়রস্থাবলী- 
টাকার বেদানরশাজের মে পরিচর প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় যে, তাহার, 
মতে বেদবাসের শ্রন্গসূর, আচার্য শঙ্কর-কৃত শ্রক্মসুরতাদা, বাচস্পতিমিশ্ব-কৃত 
ভাঘ্যটীক্ক। ভামতী, অমনানশ্দের ভামতীটীক! বেদাস্তকম়্তরু এবং অপায়দীগ্ষিতের 
বেদাস্তকগ্রতকুটীক৷, বেলাস্তকয়তকূপরিনল এই পাচখানি গ্রন্থই বেদান্ত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ।* বেদান্ত বলিলে সাধারণতঃ শ্রচ্জযূৱকেই বুঝার এবং যরহ্মূত্রনূলক উক্ত 
পণাচখালি গ্রস্থই যে শদ্বৈতবেদান্দের মূল গ্রন্থ ইহাও অস্বীকার করা বায় না। কিন্ত, 
এই প্রশঙ্গে একখাও অবশ্য স্বীকার্ম যে, বেদাস্তসার, বেদান্তপনিভামা, চিৎুখী, 
অন্বৈতসিদ্ধি, খণ্নখগুধাদ্য প্রভৃতি অসংখ্য. অসূলা গ্রন্থসন্ভারের দূঢ় ভিত্তিতে অদ্বৈত- 
বেদাস্তের মে 'ভেদী সৌধ রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বেদাস্তের পরিগণনার 
গ্রহণ না করিলে আঙ্বৈতনত যে পঙ্গু হইরা পড়িবে তাহাতে কোনই সশ্দেহ নাই |. 
তারপর, বেদাস্তের চিন্তারাজো অট্বৈতবাদের পাশাপাশি বিশিষ্টান্বৈতবাদ, হ্ৈতাত্বৈতৰাদ, 
দ্ৈতৰাদ প্ৰভৃতি যে সকল বিভিনা বেদাস্ত মতবাদ উপনিদং, ব্ৰহ্মযূত্ৰ ও শ্ৰীমদৃভগবদৃ- 
শীতার ভিত্তিতে ভারতের বক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে, এ সকল মতবাদকে বেদান্তচিন্তার 
বিভিন ধারা বলিবা। পরশ না করিলে এই বেদাস্বনত যে একদেশী ইহা । 
কোন মতেই অস্কার করা যায় না। শ্রচ্ানন্দ সরস্বতীর স্বপক্ষে 
2242 আতরাং তাঁহার নভে 


ভি 


বেদাস্তদর্শ ল ও অস্বৈতবাদ ৩৫ 


বেদান্ত এবং ব্যানকৃত ব্র্মসূত্র ও তাহার ভাম্যনিৰূ তি পৃতূতিই অস্বৈতনাদের মূল ভিত্তি 
বলিয়া তিনি বেদান্ত অখে” তাহাই গ্রহণ করিযাছেন। 

(ৰেদান্তশাস্ খন্দানত্ররে বিভক্ত। প্রস্থান-শব্দের অর্থ আক খৃ ।1: উপনিমৎ 
বেদান্তের শ্রশতিপ্রশ্থান, ব্রক্ষফুরর তকপ্রন্থান এবং শ্রীম্হৃভগবদূপীতা সমুৃতি- 
প্রস্থান বলির! প্রসিদ্ধ ।/ আসর পূর্বেই দেখিয়া আগির়াছি 
শে, (পতি আদর্শ নের জন্য শ্রবণ, ননন ও লিদিখ্যাসন 
এই ত্রিৰিৰ সাবনের উপদেশ করিয়াছেন । নৰেদ, উপনিষৎ, প্রভৃতি শুনার নামই 
শ্ৰবণ । উপনিঘৎ বাকা হইতে বেদাস্তাণ গত হইয়া থাকে, এই জন্য উপনিমৎকে 
বেদান্তের শ্রগতিপ্রস্থান বলা হয়। উপনিমদের শ্রশ্ত অণ” ব্রচ্মযূত্র ও তাহার ভাদ্য- 
টিকা প্রভৃতিতে নানা যুক্তিতৰ্কের সাহায্যে বিচার করা৷ হইয়া থাকে বলিয়া শ্রল্প- 
সূত্ৰকে বেদাস্তের তর্কপ্রস্থান বলে। এই তর্ক আঙ্তলিজঞাসার নলনন্থানীয়) তর্কের 
শাহাযো বিচারিত অর্থ শ্রীলদৃভগবদৃগীতা সনংস্রজাতীয় প্রভৃতি অন্যাস্তপাস্তর 
আলোচনার ফলে পুন: পুনঃ চিত্তে উদিত হইর৷ স্থির ও দুঢ় হইয়া খাকে, এই জন্য 
শ্রীমদৃভগবদৃশীত৷। বেদান্ডের সমৃতিশ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই স্মুত্তি্ন্থান আত্মজ্ঞানের 

পখে নিদিধ্যাসনন্বক্ূপ ৷ (েৰবেদান্ডের প্রস্থানত্রয়ের পরিচয় 

ৰেদাস্তের অনুর. দেওয়া গেল। এখন জিজ্ঞামা এই যে, বেদান্ত-বিদযা- 
অধিকাৰী নিকূপণশ লাভের অধিকারী কে টাঅধ্যাপ্র-বিজ্ঞানেন দুর্গম পথে বিচনাণ 
করিতে হইলে পণিককে নানানিব পাখের সংগ্রহ করিতে 

হয়। এই পাখের কি £ ৫ ইহার উত্তরে আচার শঙ্কর বলিযাছেন--(১) নিত্যানিতা- 
বপ্ত-বিবেকঃ, (২) ইহানুত্র  ফলভোগবিবা' (৩) শমদযাদিসাধনসম্পাৎ, 
(8) মুনুচ্চুহঞ্চ। এই চতুৰিৰ সাধন বিলি আয়ত্ত করিতে সমণ হল, তিনিই বেদাস্ত- 
শ্রবণের যখাখ” অধিকারী (৭ ) আৰও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় 
মে, বেদাস্ত-ৰিজ্ঞোন-মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করিতে হইলে জিজাস্দুকে শ্রচ্জচর্যের 


গানের প্রস্থান 





১ গন শন রস বাত, প্রতি অত এই আনে অনু প্ত/ও ফিফা নিশনু হইয়াছে 
“প্র” উপল টি ্রু্ার্ের সূচনা করে, নুতন বেখালে খুক্ষভাতর অর্থ "* বিশেখতাবে বেছাজদর্শ নের 





ভি 


৩৬ বেদাস্তদশ ন--আহ্ৈতবাদ 


অনুষ্ঠানপূর্বক অব্যাহ্থশাজ্বের আলোচন। করিতে হর, তাহার ফলে জ্দিজঞোন্সু জানিতে 
পারেন যে, পরমাস্ত। পৰব্রল্দই একনাত্র সতা বন্ত ; তস্কিন্র সনস্তই অনিত্য ও অসার 
সংসারের অমারতা উপলব্ধি হইলে সংসার-জখভোগের দুরাশ৷ তাঁহার হৃদয়ে স্থান 
পার না এবং কি এই জগতে কি পরহগতে ফলভোগের দরাকাইক্ষা তাহার হৃদয়কে 
উদ্বেলিত করে না। তিনি কুঝিতে পারেন যে, কাসনার ক্রীতদাস হইয়া কর্মের 
অনুষ্ঠান কৰিলে কর্ম ও কর্মফলভোগের জন্য শরীর ধারণ করিতেই হইবে 'এবং এই 





কর্নচক্রের আবর্তনে অনস্তকাল ঘুরিরা নরিতে হইবে ; ্ছতরাং কামনার নাগপাশ ছিত! ৮৫৯ 


কৰি৷ ্ীননের লক্ষো পৌঁছতে হইলে নিকাস কর্মের অনুষ্ানপূর্বক চিত্তের আবিলতা 
দূর করিতে হইবে,_-শন, দন, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি উপায় অবলন্বনপূর্বক 
চিত্তের শুচিতা, সমতা সাধন করিতে হইবে । এইন্সপ পৰিভ্রচেতাঃ নিকাম সাধকের 
বিশুদ্ধ চিত্ততূমিতে উপ্ত ব্রন্গভানবীজ প্রস্কুটোন্সধ হইলেই তিনি বেদান্তজিজ্ঞাসার 
ও যুক্রিমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী বলিরা বিবেচিত হইবেন ৷ উদর চিত্তে উপ্ত 
বীজ কখনও ফলপ্রসূ হর লা। (বদি কোনও তাগাবান্‌ জল্মুন্মাস্তরের স্ুক্তিবশে 
উদ্ৃজ্দল সীমা, তীয় বৈরাগ্য ও যুক্তির প্রবল আকাহ্‌ক্ষা নিয়াই ননাগ্রহথণ করেন, 
তবে এই অন্যে চিন্তগুদ্ধিন্। জন। কর্মীনষান না করিলেও তাঁহার নিরাবিল চিত্তে 
ব্রচ্মঞ্জান প্রতিফলিত হইবার কোনও বাধা নাই ৷) শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাতুগর্ভে 
আবস্থানকালেই মহদ্ি বানদেবের হৃদযকল্পরে ব্রন্দজানদীপ প্রাঙ্গলিত হইয়াছিল । 
শ্রচ্ষজ্জানোদযের ফলে জীব ও শ্রল্দ যে বস্বত: অভিনু এই সত্য প্রতাক্ষ হনা। 
জীবব্রদ্দের কাই বেদান্তশাস্দরের বিঘর বা প্রতিপাদ্য, আর বেদান্তশাঙ্ জীবন্রাযোর 
কোর প্রতিপাদক । (প্রতিপাদ্য একা ও প্রতিপাদক .. 
১১৮ শা শাছের সপে প্রতিপাদা-প্রতিপাদকরূপ সম বিদ্যমান | 
শাশ্বতনুক্তিই বেলাস্তলিজ্ঞাসার একমাত্র শীযোগ্গন । 
'অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি ও আনন্দযর শ্রচ্ন্বরূপপ্রান্ধি জীবের মুক্তি) এই নুক্তি 
জীবয়ক্লের একত্রগাক্ষাৎকারের ফলে লাভ হইয়া খাকে। জীব ও শ্রচ্মের বকা 
সাক্ষাৎকার হইলেই জীব “'অহং ব্রক্মাস্মি''-"আমিই বর" এইরূপে বুঝিযা নু্ধ হইয়া 
থাকে, বেদাস্ত অনুশীলনের চরন প্রয়োজন সাৰিত হয? এই বেদাস্ত-মতবাদ জীব 
ও স্রঙ্গের একত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া *আস্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। দ্বৈতবাদ, 
sie! ইৈতাৈতবাদ প্ৰভৃতি বেদাস্ত-নতৰাদের সহিত ইহার বিরোধও 
॥ 

দাশ নিক চিন্তার উন্যোশের সঙ্ছে সঙ্গেই ক্ৈতবাপ ও অহ্ৈতবাদ দাশ নিকগণের 
২8789765555 

তাহার কারণ এই যে, ভারতের প্রধান দার্শনিক সতগুলি 

ভিত্তিতেই 










চিনি Le SME ০ ০ এটা উদ্ধার 


@ 


বেদান্তদর্শল ও অসৈতবাদ ৩৭ 


বিভিন্ন এবং এইন্ধপ ভেদ সত্য বলিরা স্বীকার করিয়া থাকে ॥ পক্ষান্তরে, অস্বৈতনাদ 
এক ভিন্ন দুই-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ব্রচ্গই একমাত্র সত্তা, জীব ব্রক্প হইতে 
অত্যন্ত অভিন্ন, ভেদ নিখ্যা, অতেদই সতা, 'এক্নেনাদ্দিতীয়ন'_-এইপ একত্ব- 
বাদই বেদ ও উপনিবদের লক্ষ্য বলির শ্রতিপাদন করিরা খাকে ॥ ছৈতবাদ ও 
'অক্ৈতবাদ আলোক এবং অন্ধকারের সত পরস্পরবিরোধী । ইহাদের একটিকে 
স্বীকার করিলেই অপরটি অস্বীকার করিতে হইবে । এই নাই দেশিতে পাই বে, 
ভারতীয় দর্শনে হৈতবাদ ও অগ্বৈতৰাদের বিরোপ অনাদি কাল হইতে চলিয়া 
আনিয়াছে। 

বিচারপূর্বক শ্রুতির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করাই দশ নণাস্দের উদ্দেশা। এখন 
জিঙ্তাগ্য এই যে, ছ্বৈতবাদই শ্রদতির অতিপ্ৰেত বলির! স্বীকার করিলে ছ্বৈতবাদী 
দার্শ দিকের মতে 'একমেবান্বিতীরন' এই অদ্বৈতশ্ণতি অখ হীন হইয়া দাড়ায় নাকি + 
দ্বৈতবাদী আচাৰ্মগণ অগ্বৈতশ্তির সার্থকতা প্রমাণ করিবার জান। আঙ্বৈতবাদের 
স্ব স্ব দর্শনচিন্তার অনুকূল বিভিনু প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্ঞানভিক্ষু 
তদীয় শাংখাদর্শনে শ্রন্ত্যুব্ধ একত্ববাদের সমাধান করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন 
বে, আয্তাসকল পরস্পর ভিন হইলেও সকল আত্মাই একদাতীয়। একজাতীর 
বলিয়াই আত্মাকে এক বল৷ হইয়া খাকে॥ সাংখ্যদশ নেৰ মতে আগ্থ। এক নহে 
বছই বটে, কিন্ত সমস্ত 'আগ্মাতেই একই আত্তত্বজাতি ৰিবাজনান। সেই ছানা এ 
জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রতিতে আগ্জাকে এক বলা হইয়াছে । যেমন সনুঘাসকল 
বিভিন্ন হইলেও একই মনুষ্য সকল মনুঘোর অধ্যেই অবস্থিত বলিরা। সনুঘা বহু 
হইলেও মনুঘাদ্গাতি এক, সেইক্ূপই আস্থা এক ও অহ্বিতীর। এরূপ অস্থৈতবাদকে 
দার্শনিক পরিভাঘার জাত্যন্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে । 

কৌন কোন সাংখ্যাচার্য এইরূপ“ জাতাইৈতবাদে স্কট হইতে পারেন লাই । 
তীহারা। সান্শ্যবাদকে অবলদ্বন কৰিয়া অস্ৈতুদতির উপপন্তি করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আত্তা এক, এই অর্থে অস্বৈতশ্বতির তাৎপর্য নহে, 
আগা একরূপ এই অর্খে ই অস্থৈতখ্বপতির তাৎপর্য । সাংখঃসতে সকল আত্মাই চৈতনা- 
স্বরূপ, অসঙ্গ, নিত্য, কুটস্থ ও অবিকানী, স্মুতরাং আত্মা ৰহ হইলেও সকল আগ্তারই 
স্বভাব একবূপ, সকল আস্থাই সমান ও সদৃশ ; এই দৃষ্টিতেই সাংখামতে আসত্থাকে 
এক বলা হইয়া থাকে । এই মত সাংখাদর্শনে সদৃশ।দ্বৈতবাদ বলিযা পর্িচিত। 
এইন্ধপ, অবিভাগাদ্বৈতবাদ, সামগ্সিকৈভবাদ প্রভৃতি আ্বিতবাদের বিভিন্ন প্রকার 
ব্যাখ্যাও আসরা ন্যায, বৈশেদিক প্রভৃতি হৈতবাদী দার্শ নিক-সন্পৃদায়ের মবো দেখিতে 
পাই। প্রশমোক্ত বতবাদের তাংপর্ব এই যে, সকল স্মাই চেতন, বিভু ও সর্বগত। 
তীহার৷ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও অব্িভন্তরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া, তাহাদের 
বিভাগ লক্ষ্য করা বার না, তাহাদের তেদের প্রতীতিও হর না বরং অভেদেরই প্রীতি 






বে, সংসার অবস্থায় জীব ও ব্রক্ পরস্পর তিন হইলেও নোক্ষদশায় সমস্ত জীবই 
৮ তখন জীব ও ব্র্মে বধ্যে কোনকূপ ভেদ খাকে লা 


১০৮৮ 








৩৮ বেনাপ্তদ্শ ন--অগ্ৈতৰাগ 


যতক্ষণ সংসার তততক্ষণই এই তেল। যৰস্ত জীবনপ্ৰবাহই নুক্তিলাগরে ছুটিনা। 
চলিরাছে। সনুছবশ্ষে বিলীন হইবার পূর্ব পর্স্ত জনন নরীসকল বিভিন্ন 
বিভিন্ন খাকে, শনুডে বিলীন হইলে যেমন তাহাদের কোন তেদ থাকে না, 
সেইক্সূপ সংসারের এই রঞ্নক্চে নটকূপী জীৰসকল পরস্পর বিভিনু বলিয়া প্রত্তীর়মান 
হইলেও মুক্তিতে শ্রল্দপনুদরে যখন জীব-জীৰবনপ্রবাহ মিশির৷ যায়, তখন জীব ও 
ব্রনের কোনরূপ দ্বিতা বা স্বৈতভাৰ খাকে লা । সংসারদশায় দ্বৈতভাৰ এবং মোক্ষ- 
দশার অদ্বৈতভাৰ শ্রতীতি হইয়। খাকে, এই জন্যই এই বতকাদ সাময়িকাদ্বৈতবাদ 
খলির। প্রগিদ্ধ। 

ছৈতবাদী আচাৰ্ৰগশের অ্বৈতৰাদের এই প্রকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা আলোচন। 
কৰিলে ইশা স্পষ্টই মলে হয় বে, তাহারা কেহই শ্ৰচত্যুক্ত অদ্বৈতবাদকে উপেক্ষা কয়েন 
নাই। প্রত্যেক খৈতবাদী দার্শনিকই অথ্বৈতশ্ৰতির উপপত্তির জন্য যখাসাধা 
চেষ্টা করিবাছেন। অদ্বৈতশ্রশতির কোনকপ সঙ্গত মীমাংস! না করিলে, তাঁহার 
দর্শনের অপূর্ণ তা খাকির। যাইবে, এইরূপ ধারণ" স্বৈতবাদী দার্শ নিকগণের মধো 
প্রখন হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, উপনিঘদের দৃঢ় ভিত্তিতে সুগঠিত 
অক্বৈতনতের নিরোৰী বলির তাঁহাদের প্রচারিত ইৈতবাদ উপেক্ষিত হইবে, এইরূপ 
»পক্কাও তাহার। করিয়াছিলেন। ইহা! হইতেই ভারতীয় দর্শনে অগ্বৈতৰাদের 
শ্রাভাৰ বুঝিতে পার। যার । 

অস্বৈতবাদের প্রধান উপাসক নিৰিশেখব্রক্ধবাদী বৈদান্তিক আচার্বগণ। 
ইখাদের মতে দৈতৰাদ মারিক' ও মিখ্য৷ অস্বৈতব্ৰক্মই একৰাত্ৰ গতা। বেদান্ত- 
চিস্তারাজ্ছো অগ্মৈতবাদের পাশাপাশি শ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা্গৈতবাদ, শ্ুদ্ধাস্বৈতবাদ প্রভৃতি, 
মতগাদেৰ অভাদর দেখিতে পাওয়া যায় । বৈদাস্থিক সধ্বাচার্য ছৈতবাদী |» 
দর্শনের মোড়ণ পনার্ ও বৈশেঘিক দশ নেৰ সপ পদার্থে ন্যায় আচার্য যধ্ব জাগতিক 
সমন্ত পণার্ণ কে শৃঙ্খলার মধো আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ড্রবা, গুণ, 
জাতি, বিশেশ, বিশিষ্ট, অংশী, শঞ্ি, সাদৃশ্য ও অভাব এই দশটি পদাখের : 
তিনি জাগতিক মবন্ত পদ্দা্শের অন্তর্ভাব প্রদর্শন কৰিরাছেন। এই সকল পদার্থ 
অন্বত্ বা হৰিব পরত্ছ। কেবল নাত্ৰ হরিই একমাত্র স্বতঙ্ন া স্থাদীন, 'দার সমস্ত 
বস্তই শ্রীহরিৰ অধীন । এই অনাই নধলাচাবের এই নত স্বতন্তাস্বতযা বাদ বলিয়া 
অভিহিত হইয়া খাকে। শী নে 

₹ যদি প্রভুর সমান হতে চাৱ, 






শেবক, ব্রচ্চ বা শ্ৰীহৰি তাহার সেৰ্য । 








বেদাস্থদ্শন ও পাক্তবাল ৩৯ 


কখনও পূর্ণ" ভুইবে লা) ব্ৰহ্মই পূর্ণ ও 'অনাক্্-কলদযাণ-ওএনক ॥ জীব ও জগৎ 
হইতে তিনি সণ্পূ্ণ পুগকৃ। এট পূণকৃত্ব ভগবানের নিত্য শিক্ধ। তিনি জীব রি 
'ও আগত হইতে বিলক্ষণ, কিন্তু জীব ও কাত তাঁহার নিরনা, তিনি তাহাদের নিয়ন্তা, 
তিনি সগ্ুণ, সৰিশেদ । জীবের সহিত তাহার সেৰা-সেৰক লঙ্দ্ধ। জীবের নুক্ষি 
তাছারই প্রশাদলতা । তভগনানের জশ্রখ্লিরস্কক প্রভৃতি বিঘরে মন্নাচার্ম ও 
বামানুজাচার্নের মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। 

আচার্ম রানানুজ বিশিষ্টাত্বৈতৰাদী। তরাঙ্গার  সতেও শ্ৰন্ধ “‘দিৰিল-কল্যাণ- 
গুণাকর'', নিকৃষ্ট কিছুই তাঁহার মৰো লাই, তিনি দোন-গদ্ধ-পূন্য। দৃশাবাল সমস্য 
জীব ও জড় প্রপ'-ই তাঁহার শরীর | তিনি নিবাট্‌ শরীরী । তিনি সর্নাস্থা, সর্বেশ্বর, 
সৰীাস্ত্দাৰী ও সর্নকর্ম-ফলদাতা | কাৰ্য ও কারণ উভয়ই তিনি। স্থুলরাপে 
তিনি কার্য, সৃ'শ্যাক্দপে তিনি কারণ | জীন ও জগৎ তাহারই শরীক, তাহারই বংশে । 
সুতরাং জীব ও জগতের সহিত তাহার 'অংশাংশি-তাৰ ও শরীর-শরীরি-ভাবই সক্ষন্ধ ॥ 
জীৰ পু. নিত্য, স্বযংপ্রকাশ, চেতন ও প্রতি শরীরে বিভিনা। জীব ও শ্রন্ে 
স্বাতী এবং বিজ্জাতীর কোন ভেদ লাই, কিন্ত অপু-্রীন ও বিরাট-ব্রচ্মের স্বগত- 
ভেদ আছে। জীব যবজ্ের পরীর হইলেও জড়প্রকৃতির তুলনার লে শরীরী, কর্তা 
এবং তোক্ষা । জগৎ ব্ৰয্মশক্তিরই নিকাশ বা পরিশাব, সুতরাং সতা। জীৰ ও = 
জগত রন হইতে ভিন্ন হইবাও অভিনা ॥ আনাস স্বকূপত: 'অভিনু না হইলেও 
প্রভাকরের প্রভা যেনন প্রতাকর হইতে ভিন নহে, সেইবপ শ্রল্সূর্যের প্রভা" 
স্থানীয় জীব শ্রন্দ হইতে ভিন নহে । কিন্ত, প্রভাকর যেমন প্রভা হইতে অধিক, 
খরচও সেইক্ূপ জীব হইতে অনিক | জীৰ অনন্ত ও অল্পশক্তি। বর্গ সর্বড। ও 
সর্দশন্ধি/ ব্রদ্ের অংশ ও শরীর হিসাবে জীব ও জগতের স্থাতস্থা খাকিলেও 
ইহার শরলগশরীর বিধায় সেই বিরাট শরীরী ব্প হইতে ভিন নহে । '্পোশি- 
ভাবে ব্র্গে লিতা জড়িত হইয়া জীব ও জগৎ মাজ্ষের সহিত অতিত হইয়া খাকো। 
চিদচিৎ বা জীৰ-জড়ৰিশিষ্ট শ্রম জস্ৈত বলিরাই এই বত ‘বিশিষ্টাদ্বৈত'’ নত বলির! 
আভিহিত হই খাকে। এই মতে 'তডুলস- প্ৰভৃতি উপনিষদ্‌-বাকা জীৰ ও শা 










ধ্য লাভ করে এবং বর্ণ ভগবানের সেন! করিনা দিব্য আনন্দ উপভোগ 
করে। এইরূপ নুক্তির পক্ষে আবাদের এই পাঞ্চভৌতিক স্কুল শরীর প্রতিবন্ধক । 


৪০. বেদান্তদৰ্শ ন__আন্বৈতবাদ 


করিয়াছেন। আমরা বেদাস্তের সায়ার স্বরূপ বিচারপ্রসক্ছে তাহার আলোচনা করিব। 
(ভেদাতেদবাদ, স্বৈতান্বৈতবাদ, অনেকান্তবাদ প্রভৃতি বে সকল বিভিন মতবাদ বেদাস্তের 
চিন্তারাজ্যে স্থান লাভ কৰিয়াছে, তাহ। প্রদলণিত বিশিষ্টান্ৈতবাদেরই নামান্তর 
মাত্র ; সুতরাং তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা অনাবশাক। আচার্য ভাক্ষর ও 
নি্বার্ক তেদাতেদৰাদী আচাৰ্য ছিলেন। তাঁহাদের নতে শ্র্গ একও বটেল, অনেক 
বটেন। একত্ব ও নানাৰ, ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সতা। দৃষটান্তস্বরূপে তাহারা 
বলেন বে, বহুশাখ বনস্পতি যেমন কৃক্ষরূপে এক এবং শাখারূপে নান৷ ; অথাৎ একই 
বৃক্ষ যেমন দানা শাখাকে অঙ্গীভূত করিরা এক হইয়া থাকে ; মূল বৃক্ষদু্টিতে তাহা 
এক, আবার বৃক্ষের শাখা নানা, স্থৃতরাং শাখার দৃষ্টিতে উহা নানা । একই বৃক্ষে 
একত্ব ও নানাত্ব এই উতরপ্রকার বোধই যখার্ণ । শাশ। বৃক্ষেরই অবয়ব এবং বৃক্ষ 
'অবযবী। অবয়বী এক এবং তাহার অবয়ব নানা । এই দুইটী বোধের কোনটাই 
মিশা নহে । মেনন সমুদ্র সমুজ্রূপে এক, কিন্ত তাহার ফেন, তরঙ্গ, জনাবদৃবুপ ও 
ছলাবর্ত্তকূপে নানা । বৃত্তিকা সুত্তিকান্ষপে এক, ঘটকলমাদিক্মপে তাহ। লানা। 
একই কালে একই বন্ধতে একত্ব ও নানাত্ব উভর়ই অবস্থিত থাকে এবং উভয় গ্রঝণন 
বোধ সতাই হর। কেবল? দৃষ্টির ্ুতেদ যার । মৌলিক বা ইপাদানিক দৃষ্টিতে 
সমস্ত কার্দই অভিনু। কারণ, সমস্ত কাধের মবোই একই উপাদান-কারণ অনুস্যুত 
থাকিয়া নিভিনা কামবর্শে র সরি করিয়া খাকে। এ কার্যগুলি আমাদের জীবনের 
ভিন্ন ভিন্ন খ্রনোঙ্ছন সাধন কবে বলিরা কার্মবর্শে র সাত্যতা কোন মতেই অস্বীকার 
করা যায় লা | এই জন্য সমস্ত কাৰ্যই কারণ হইতে ভিন্ও বটে, ভিন বটে। 
আগত ব্র্নবার্ধ, শ্রদ্ধই জগতের উপাদান ও নিনিত্ত কারণ ; জগৎ ব্রন্মেরই পরিণাম 
এবং সভা । নাকড়শা বেনন লিজ্ছের শরীর হইতেই জাল বিস্তার করে এবং নিজ 
শর্বীরেই উহ লৱ করে, সেইরূপ ব্রচ্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি হয় এবং পরিণামে 
শ্রচ্ধতেই উহ। লীন হইরা খাকে। আচার্য ভান্করের মতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সমস্তই 
শ্রচ্মস্বূপ, ত্র কিন্ত প্রপঞ্চা্বরূপ নহেন। “প্রল্লাস্তকো হি নাসরূপ-প্রপথে ন 
প্বপক্াস্বকং শ্র্৷”-__ভাক্ষরতাদা, ২।১।১৪ | জগৎকারণ শ্রক্ম অস্কুল, অনণূ্‌, অহস্থ, 
দীর্ঘ, অরূপ, নিবিকার নিব্বিশেদ অথচ সর্বজ্ঞ ও সর্ব শক্তিমান ।১ নিরাকার 
নিৰিশেদ শ্রন্দ সর্বজ, সৰবশক্তিনান্‌ হন কিক্ূপে? কারণ, শক্তি খাকিলেই ক্রিয়া 
খাকিবে, ক্রিয়া খাকিলে বিকারও 'অবশ্যন্ডাৰী। te oO SONAL 


জীব ব্রল্েবই অংপে। জীৰ খটাকাশ, মহাকাশ । শর ভোগুাজিই 
শন) পিই বিল জিন দীন লহ তা খা জন এবং 
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পরিপূর্ণ জান, শক্তি ও আনন্দের অনিকাৰী হর । আচার্য রামানুক্ষের সতে যুক্তিতে 
জীব ও ব্রন্মেন পাপ ক্য পরিস্ফুট। জীব দাস, ব্রন্গ প্রভু; ভাঙ্ষরের মতে জীব 
্রন্নভাব প্ৰাণত হওয়ার, জীন ও ব্ন্মের কোন পার্থক্য খাকে না। এই অংশে ভাক্করের 
মতের সহিত শৈব-বেদাস্তী আচাৰ্য শ্ৰীকণ্ঠের সতের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
জীবননুক্তি অন্দীকার করার এবং জ্ঞানীর উৎক্রান্তি বণিত হওয়ার, ভাঙ্ছনীয় সুষ্টির 
সহিত আচার্য শক্ষরের নুক্তির পার্থ কাও সুস্পষ্ট হইয়াছে। জ্আচার্ধ শঙ্ষরের সতে 
এইবপ যুক্তি, আপেক্ষিক মুক্তি, চিরনির্বাণ নহে ॥ ভাক্কর জ্ঞান-কর্-নুচচয়বাদী । 
আচার্য শদ্ষরের ন্যার অশশুচ্ঞানবাদী নহেন। ভাক্করের মতে মুক্তি উপধনালত্য । 
ভ্ঞান-শব্দে তাহার মতে উপাসনাই অভিশ্রেত। সু্রাবস্থার জীব ব্রনের অভিন্নুত। 
আচার্দ ভাস্কর তাহার ভাঘ্যে যেভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতে 
ভেদ উ্পাধিক ও অভেদই স্বাভাবিক বলিয়া মলে হর। জীব ও ব্রন্মের ঘাটাকাশ, 
মহাকাশের মত অতেদ স্বীকার করার, তিনি শক্ষর-নতখগুনে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহারাই 
কুক্ষিগত হইরা পড়িৱাছেন বলির! বৃম্মিতে পারা যার (৯ 

আচার্য নিদ্ার্কের সত অনেক অংশে তাস্করাচার্বের অনুরূপ হইলেও মুক্তিতে 
জীৰ ও শ্রন্দেন 'অতেদ আচার্য নিদ্ধার্ক স্বীকার করেন লা |, তাহার মতে মুক্ত জীবের 
জীবন্ধ খাকিবেই। জীৰ শ্ৰন্সেৰ অংশ হইলেও জীব বিভ-শ্ৰচ্ম নহে। “তন্লসি* 
প্রভৃতি বাক্যে জীবের শ্রঙ্মতাব প্রতিপাদিত হইলেও, অগ্রজ জীব ও সর্বজ্ঞ শ্রললের 
যে ভেদ আছে, এবং চিরদিন খাকিবে, তাহা ভুলিলে চলিবে না ॥ এই জন্যই তাহার 
মতে যুক্তিতে জীব ব্রন্ধ হইতে অতান্ত ভিন হইলে উপনিদদ প্রভৃতি তত্বশাজ্ে জীবের 
যে ব্র্মভাবের উপদেশ কর। হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হয়, পক্ষান্তরে, জীব ও শ্রচ্লের 
'অতান্ত অভেদ স্বীকার করিলে আনাদের ব্যবহারিক জীবন অচল হইয়া পড়ে, কারণ, 
কি লৌৰিক, কি বৈদিক মন্ত ব্যবছারহী তেদগাপেক্ষ॥ এই জন্যই শ্ৰল্ধ কথঞ্চিৎ 
ভিন ও কখঞ্চিদভিন্নু। জীৰ পনসাগ্মার অংশ ও কার্ধ, কার্য ও কারণ অভিন্ন । 
এই লাই আ্বীব পরযাপ্ত। হইতে অভিন্ন । জীবভাৰ নুক্তিতেও বিলুধ হয় না। 
জীব ও ঈশ্বর অদ ও নিতা। এই হইয়াও ভিন । 
এখানে আচার্য নিদ্ার্কের নত নী বলিয়া প্রতিভাত হয়। কারণ, 
নিৰ্বাৰ্ক জীবকে বরল্নকার্থ বলির জীবের সহিত পরনাস্থার অভেদ খ্রতিপাদন করিয়াছেন। 
পক্ষান্তরে, জীবের নিত্যন্বও তিনি স্পষ্টভামায় তাঁহাত্র ভামো প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
আব ব্রক্গকার্ম হইলে কেমন করিনা নিত্য হইতে পানে ? 

_ জগতের উৎপত্তি ও লরসদ্ন্ধে আচার্য নিদ্ধার্কের সত ভাস্করাচার্যেরই অনুরূপ |. 
ভাক্করের মতে ব্রন ্গদৃবূপে পৰিণত হইলেও বর্গ প্রপন্ল্ধপ নহেন। বন্দ কারণরূপে 


॥ কখহা সু ভন্ুমসি অহা ব্রচ্জাস্যি, পয়োদক্ে 


চুষা এবননাপীতি। জীবপরবোন্ম 
নি 
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নিরাকার, কার্বকূপে তিনি জীব ও প্রপৰ্চ। জীৰ তাহার ভোক্ুশক্তি, আর জগৎ- 
প্রপঞ্চ তাহার ডোগাশক্তি; এই শক্তি বশার্শ, সুতরাং জীব ও জগতপ্রপঞ্চ যথার্থ । 
আচার্য নিদ্বার্কের সতেও ব্রদূই জগনুন্ধপে পরিশত হইয়া থাকেন এবং প্রলয়ে জগৎ” 
প্ৰপঞ্চ গ্রক্লেতেই বিলীন হইয়া খাকে। চেতন ব্রহ্ম কেনন কৰিরা অচেতন জগদ্রূপে 
পরিণত হন? জড় জশখপ্বপঞ্চ প্রলরাবন্ছায ব্রল্ে নীল হইলেও ব্রহ্ম কেমন করির। 
অবিকৃভ খাকেন? এই প্রশ্নের নীনাংসার জন্যই ব্রল্মকে সৰশক্তিমান্‌ বল৷ হইয়। 
থাকে। চেতন হইয়াও তিনি জড়ের নিমিত্ত এব; উপাদান কারণ ; সমস্ত বিকারের 
মধ্যে তিনি অনিকাৰী। ইছাতেই তাহার সর্বশক্তিযত্তার বিকাশ। শ্রন্পপক্তির 
এই বিভাব অচিস্তয বলিৱ৷ শৌডীয় বৈষদব-সম্প্রদানের নধো পরবর্তী যুগে অচিন্তা- 
তেদাভেদৰাদের উৎপত্তি হইখাছে। দনিহ্বার্কের দর্শনে ব্রচ্মের লগ্ডণভাবই সর্বত্র 
পরি্ফুট। সর্শক্তিমান বুকের ভণের ইয়ত্ত। করা যায না। বলিযাই তাঁহাকে নির্ঘণ 
বলা হইনা। খাকে। নির্ভণ অর্থ গুণশূন্য লহে। রাসানুক্ষাচার্ধের মতে নির্ঘণ- 
শব্দের অর্থ নিকুষ্-গুণরছিত। নিশ্ার্কের নতে নি -শব্দের নর্থ অনন্ত-গুণসয় | 
জীবের এবং সেই আন্ত শ্রান্মের কপক্চিৎ শুপসানাই “তনবনসি' প্রভৃতি শ্রপতিবাকো 
উপদিট হইয়াছে। 

গৌড়ীয় বৈধব-শম্পৃাঁযের 'চিস্থা-ভেলাভেদ অনেকাংশে নিদাৰ্কের ভেদাভেদ- 
বাদেরই ন্নুজপ। তবে, এই মতে হৈতবেদাস্তী সাক্ব-সম্পুদায়ের বিশেছ প্রভাব 
পরিনৃষ্ট হম ॥ শৌত়ীর বৈক্ণব-সম্পূদাযের প্রবর্তক ভগবদবতার শ্রীচেতনাদের স্বীয় 
সপ্পূদায়ের কোন বেদাস্ডভাম্য রচনা করেন দাই । তাঁহার মতে শ্রীমদূভাগবতই, 
বেদাস্তভাঘয | শ্রীসত্মধ্াচার্ষের মতবাদ শ্রীনন্ভাগবতের অনুমোদিত বলিয়া তিনি 
মাধৰভাম্যকেই তাহাদের সাম্পুদারিক ভাদ্য বলিয়া একপ্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; 
কেবল মে পকল স্থলে মা*্ৰ-নত শ্ৰীনহ্ভাগিৰতের বিরোধী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া 
থাকে শ্রীচৈতনযদেৰ এৰ সকল স্থলের সঙ্গত নীমাংশার পথ প্রদর্শ ন কৰির। তাহার মতের 
যামঞযা বিষান করিয়াছেন। শ্রীচৈতনাদেবের পার্ধদ শ্রীরূপ, সনাতন প্রভূতি 
বৈকবাচার্ঁ1ণ9 শ্বল্গসৃত্বের কোন ব্যাখা প্রশ্ন করেন নাই। খুষীয় অষ্টাদশ 
শতকে আচার্ব বলদেন ৰিদ্যাতৃঘণ গগোবিল্পভাদ্য রচন৷ করিয়া অচিগ্রা-ভেগাভেদবাদ 
প্রপনিতত করিরাছেন । উর... 
হইতে এগার সূত্রেই তন্থুজান বিচারিত ও নিশীত হইয়াছে। বাকি পানি 
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ও ভোগান্তি প্রকৃতি। কর্ন বা অনুষ্ট অনিত্য ও নিনাশী॥ জীন ঈশ্বরের, গুণ, * 
ঈখ্বর গুণী ; জীৰ দেহ, শ্বৰ দেহী ; জীৰ শক্তি, শ্মৰ কিমান ছশ্বরের প্রতি 
বিনু হইয়াই জীব বদ্ধ হই) এঁকে এবং ঈশ্বনের প্রসাদেই সুভিন আনন্দড়োগ কলিবী 
থাকে। যৃক্তি সাধ্য ও ভগবকপ্রসাদলভা | বুক্িতে জীব ও শ্রজের ভেদ খাকিলেও 
গুণ-গুণি-ভাবে, দেহ ও দেহি-ভাৰে জীন ও প্রন্ধ অভিনুও বটে। ভগবান প্রভু, 
আব সেবক; এই সেব-দেবক-ভাব ব্যতীত শানু, সৌখ/, বাৎসল্য ও মাধুষ 
প্রভৃতি ভাব-চতুষয়েরও স্থান বলদেব তাহার দর্শনে নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত 
ভান-চতুষ্টরের সাহায্যে ভগবাবূকে ভঙ্গল। করিরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাঁগ। নাবুর্ব- 
ভাবই পরম বনশীয় ও ভক্তির পরাকাঠঠা । এই ভাবে বিশুদ্ধ জীৰ কৃষ্ণখ্রেমে পাগল 
হইয়া পতিরূপে তাঁহাকে সেবা করিয়া নিবাৰিল আনন্দরশে বিভোর হইয়া খাকে। 
প্রকৃতি সত্তুরজ্স্তমোণ্ডপমররী। উদ গুপত্রয়ের সান্যাবস্থাই প্রন্তি॥ ঈশ্বরের 
ৰীক্ষণের ফলে প্রকৃতি-শরীরে ক্ষোভের সঞ্চার হ'য, ফলে বিচিত্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া 
খাকে। বলদেবের প্রকৃতি ও সাংখ্যোজ্ত প্রন্থৃতির অনেক সাসা আছে। তবে, 
শাংখেঃর প্রকৃতি স্বতঘ, বলদেবের প্রন্থৃতি নিত্য হইরাও ঈশ্মুর-পরত্স। বলদেৰ 
সাংখা-দর্শ নের মহখ, অহগ্কার প্রভৃতি ততবও স্বীকার করিয়ঃছেন ; জ্তরাং তাহার দর্পন 

যে সাংখা-দর্শ নের স্বাসা প্রভাবিত হইরাছিল ইহ। অনায়াসে বলা বাইতে পাৰে। 
ভূত, ভবিঘাও ও বৰ্তমান প্ৰভৃতি ব্যবহার 'আনরা কালের সাহাযো করিয়া! খাকি 
স্থতরাং উত্তন্ধপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ কাল। কাল সর্বদা পরিবর্তনশীল, 
হইলেও নিতা। কর্ণ শব্দের অখ” অদৃষ্ট। কাল, কর্ম সসন্জ শ্বর-পরতয্ন। 
ঈশ্বর সর্দভ। ও সর্বশক্তি । নির্ভপ প্রতিপাদক খর্প বাক; তাঁহার ওণশূনযত৷ প্রতি- 

পাপন করে লা। এ সকল শ্রতির তা$পর্ণ এই মে, শ্বচ্ছে সন্তু, বঙ্গ, তমঃ 
প্রাকৃতগুণ নাই। তিনি অতিপ্রাকৃত-গুণশালী বা অননু-কল্যাপণ্ণময়। বলদেবের 
এই সিদ্ধান্ত অনেকটা বামানুজের অনুন্ধপ। ইশ্মরই প্রকৃতিশর্দীরে প্রবেশ করিয়া 
জগৎ স্বষ্টি করেন। তিনিই কারণরূপে চেতন এস কার্থকপে তিনিই জড়। আগা 
্ষ্টি করিয়াও তিনি গিবিকার। চেতন ঈশ্বর কিরূপে জড়কূপে পরিণত হইলেন ? 
আড় ও চৈতদা এই দুই বিরুদ্ধ ধর্দেন সমাবেশ কেমন করিয়া নিতা-চৈতনা-বিগ্বহ 
ভগবানে সন্তৰ হইল ? এই সমস্যার উত্তরে ৰলদেৰ শ্রীতগ্বানের 'অচিপ্য-শক্ির 
“অৰিচিন্তয-শক্তিক্বাৎ”। এই অবিচিত্-শকতির ন্বূপ কি, তাহা 
En যেহেতু ইহা অচিন্ত্য সেই হেতু ইহা নিণ য় করা যায় না|, 
-দেহি-ভাৰে, ৭-শি-ভাবে ভিন ৰটে, অভিনাও বচে। এই 
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বাৰা হইৱাছেন। তাঁহার তে ব্রল্জকার্ৰ জগত সং। লীলানর শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশেই 
জগব্রূপে পরিপত হই খাকেন। জগৎ নারিক নহে, ভগবান হইতে ভিনাও 
নহে। কারণরূপে জগৎ ব্রচ্লেই অবস্থিত আছে এবং তাহ। ভগবদিচছায় কার্যরূপে 
আৰিত হর। ভগবান্‌ নীনাৰশে জগৎ স্বষ্টি কৰিরাও তাহাৰ অঅচিন্তা-শজিবলে, 
তিনি শুদ্ধ ও অবিকারিকূপেই অবস্থান করোন। তিনি শবশক্তিযানু অথচ গুণাতীত। 
শ্রতিতেও তিনি নির্ড শ বা ভণাত্তীত বলির! অভিহিত হইয়াছেন ; পক্ষান্তরে, খতি 
তাঁহারই  জগখকরকৃ্ও  অজীকাৰ করিয়াছেন॥ শ্রচ্মের অচিন্তা-শক্তিপ্রভাবেই 
তাহাতে এই বিকুদ্ধ-ব্নের সনাবেশ গন্ধৰ হৱ ।> আচাৰ বামভ প্রেসের সাধক। 
শ্রীগোলোকবানে শ্রাতগবানেৰ অনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখগ-রাসরসোখসবে 
পতিতাবে তগবাবুকে সেৰা করাই জীবের যোক্ষ। 

আচার্ষ বল্পতের মতে শ্রন্দ শুদ্ধ, ছগ$ও কারণরূপে শুদ্ধববক্রে অবস্থিত, স্থতরাং 
নিশুদ। কার্দ-কাৰপের অভেদ-নিবন্ধল লল্পভাচার্ষের মতবাদ শুদ্ধাস্বৈত নামে 
অভিহিত হই খাকে। বান্তৰিক জীব ও জগতের শুদ্ধ সত্ত৷ স্বীকার করায় এই 
তকে শুদ্ধ হ্ৈতবাদ বলাই সন্ত । কার্ম-কারশ এবং জগৎ ও খরচের সদ্বন্ধ বিচার 
করিলে ভেঙ্গাভেদবাদের ছায়া স্প্টকূপেই বল্লতের দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় । 
বাসানুক্ষ, নাং ও নিদ্ধার্কের তদ্িবাদ বতীয দর্শনে প্রেমের রক্তিম রাগে মধুর হাইয়। 
প্রেমের সাধকের হৃদ জন করিবাছে। পক্ষান্তরে, অনধিকানীর সংস্পর্শে পৰিত্ৰ 
বৈবপ্রেল কদ্দখত ও কালুছিত হইরা ‘যহজিয়।' “কর্তাতক্গা" প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
স্থা্ট করিয়৷ সুনীগশের বিরাগাতাক্ষান হইয়াছে । 

বৈষ্চন-বেদাস্ত্িগশের এই তেদাভেদবাদ শৈব ও আক্ত বেদান্ডিগণ নান। যুজ্ধি- 
তর্কের সাহাষে খণ্ডন কৰিয়াছেন। তীহার। বলেন যে, ভেদ ও অভেদ পরস্পর- 
খিঝোনী। একই ৰস্থতে একই কালে এই পৰস্পরবিকুদ্ধ ভেদ ও 'অতেদ খাকিতে 
পারে না। মনি ভেঙ্গ থাকে, তবে অভেদ খাকে না; যদি অভেদ থাকে, তবে ভেদ 
থাকিতে পারে ন) । ভেদাভেদ উতর কোননতেই সত্য হইতে পারে লা॥ এই 
লা কোন জোন নৈতিক আগার অনস্থাতেনে ভেদ ও অেদের সামজসাণিধানের 
চেষ্টা করিয়াছেন ; অর্থ ।ৎ একা ও নানান, এই উভয়ই নদনন্থাভেপে সত্য ॥ সে 
বন্থায় জীব ও বাদ এক হইয়া সার, সুতরাং তন একন্ সতা ; আর, সা 
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নিখা।। এই প্রসঙ্ছে আর ও বিচার্ষ এই যে, নানাত্ব- ৰঃ তেক-দষ্টি বি সখা বা লাভা 
ন। হর, তবে একত্বজ্ঞানধারা নানান বা৷ ভেলজান বিদুরিত হইতে পারে না৷ । কারণ, 
সত্যজ্ঞান নিপা জ্ঞানকেই বিবুরিত করে, সত্যদ্ঞানকে বিনুরিত করিতে পারে না । 
রছৃজুজ্ঞান করিত ও অসত সর্প বোবকেই নিৰৃত্ত কির) খাকে। সর্প জান সাত্রা 
হইলে আব) বাছদ্ুজানতবারা নিবন্ত হইতে পারিত ন৷। তেদবৃষ্টি সত্য হইলে, 
অভেদজ্ঞান ভেদঞ্গানকে বিদুরিত কৰিতে পানে না এবং 'অতেদজ্জানের বিরোনী তেদ- 
ভান বর্তমান খাকিতে, অভেদজান উৎপনু ও হইতে পারে ন৷। উপনিদদে যে অভেল- 
জ্ঞান উপদিষ হইয়াছে, উহ। স্বৰিকন্ধ তেদবুদ্ধিকে নিবুন্ত কৰিধাই উৎপল হইয়া 
খাকে বলিয়। নানাত্ববোধের নিখ্যাত্বও প্রনাশিত হৱ। 

চেতন ব্রল্জ কেনন কৰিব৷ জড়কূপে পরিণত হইর। জাণৎ স্রষ্টি করিলেন? এই 
প্রশ্রের উত্তরে ভেদাভেদবাদী বৈদাস্থিক আচার্মগণ প্রত্যেকেই শ্রন্লে 'অচিন্য- 
শক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। এই অচিন্্য-শক্তির স্বরূপ ৰা স্বভাব কি? তাহা 
আমর তাঁহাদের দর্শনে স্পষ্ট দেখিতে পাই ন৷। অ্রজের এই অচিন্ত্য-শান্চি যদি 
'অগ্ৈত-বেদাস্তীৰ অনির্বাচা নায়াশক্িস্থানীয় হয়, তাবে শক্তির এইরূপ অচিন্তাতা 
স্বীকার করায় এই ন'তৰাদ অলক্ষিতভাবে সায়াবাদেরই কুক্ষিগত হইয়া পড়ে না কি? 

শৈৰ-নেদান্তিগণ ৰিশিষ্টাম্বৈতবাদী ৷ তাহারা ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন লা, 
প্রদাণত অগামঞ্জসা লক্ষ্য করিয়া তাহারা ভেদাতেদবাদ খণ্ডনই করিয়াছেন । কিন্ত, 
তাার। 'অচিন্তা-শন্জির প্রভাব ব্দতিক্রন করিতে পারেন নাই। বৈন্ব-নেদান্বি- 
গণের ন্যায় তাঁহাদের মতেও খ্বক্মে অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি অবস্থিত আাছে। সেই 
অচিন্তা-শক্তির প্রভাবেই ব্রন্ম জগব্রূপে পরিশত হইর। শাকেন এবং জগদৃক্ধপে 
পরিণত হইলেও তাহার একত্ব ও অৰবিকারিত্ব বিলুপ্ত হয় না । শৈষাচার্ধদিগের বতে 
আৰ ও’ জড়-প্রপদ্দবিশিষ্ট শিবকপী শ্ঁ্ধ অস্িতীর । জীব ও জড় তাঁহার শরীর ; 
তিনি শরীনী, সূস্মুক্পে তিনিই কাৰণ, স্থুলকপে তিনিই কাৰ্য । রাবানুজাচার্বের 
বিশিষ্টাম্বৈতৰাদের সহিত শৈৰ-নিশিষ্টাস্তনাদের বিশেঘ সাতৃশা আছে। শৈৰ 
দর্শনের এই মতবাদ বিবৃত করির৷ পৃষ্ঠার ১০ন শতকে আচার্য শ্রীক্ঠ শ্রচ্ধসূতরের 
শৈৰতাদা রচন। করেন। শৃষ্টীর মোড়শ শতকে অসাৰারণ মনীঘী পণ্ডিত অপার 
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শ্ৰীক স্বীকার করেন নাই। শ্রীকঠের মতে পুর্ণ শিবভাবই মুক্রি। মুক্তি উপাসনা” 
সাধ্য ও ভগবৎপ্রসাদ-বতা । শান ও কর্ম উভমই তুন্যক্ূপে নুক্তির রতি কারখ। 
এই জঞান-কর্ন-সমুচচরবাদ আচাৰ্য শঙ্কর বিশেষভাবে তাঁহার ব্রঙ্গসূত্র ও উপনিঘদৃ- 
ভাষো খণ্ডন কৰিয়াছেন। আচার্য শন্তরের সতে বুক্তি সাঁবা নহে, উহা জীবের 
লিতাশিদ্ধ। জীব খ্রন্গন্থজণ ও নিত্যামুক্ত। কেবল অজ্ঞানবশতঃ জীব নিলকে 
বদ্ধ ও ব্রন্ধ হইতে পৃখক্‌ বলিরা ভ্রম কবিরা খাকে। জ্ঞানসাধনার ফলে এ অজ্ঞান- 
নিবৃত্তি হইলেই জীবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রল্লভাব ক্কূত্ত হইনা থাকে । শক্ষরাচার্ধ জীব 
ও ব্রক্নের সজাতীন। বিজাতীয় ও স্বগত কোনক্ষপ তেদই স্বীকার করেন লা, সুতরাং 
তাহার সিদ্ধান্ত শদ্ধা্ৈত বলিরা৷ অভিহিত হইৱ! খাকে। শ্ৰীকণ্ঠের যতে জীব ও 
ব্রেন শঙ্গাতীর ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত তেদ আছে। এই বিগয়ে 
শ্রীকষ্ঠের নত রামানুজমতের অনুক্ধপ । তবে, ব্রামানুজ্দের জীব অণু, শ্বীক্ঠের 
জীৰ বিভূ.ও প্ৰতি শরীরে বিভিনন। ব্রল্রকার্থ জীব কেমন করিয়া বিভু হয়? আর, 
প্রত্তোক আত্থাই বিভু হইলে প্রতি জীবেই অনস্ত বিভু আত্তার সমাবেশ মাদিয়। লইতে 
হয়। ইহা সঙ্গত মনে হয় না; কারণ, তাহাতে প্রতোক জীবাস্তারই প্রত্যেক 
জীবের সুখনু:খেভোগের আপত্তি অপরিহার্য হার। 
জগতপ্রপঞ্চও ব্রল্দের শরীর । প্রপঞ্চ ভিন্ন যুক্ককে জানা যায় না, অতএব 
বন্ধ প্রপন্কৰিশিষ্ট ; কারণ, বাহ। ভিন্র যাহাকে জান। যায় না, সে-ই তহ্বিশিষ্ট হইয়া 
খাকে। ওণ ভিন গুণীকে ছানা যায় না, দেহ তিন দেহীকে বুঝা যার লা, পদ্ধি 
ব্যতীত শক্তিসান্কে ধারণা করা যায় লা; সেই জন্যই গুণী গুণবিশিষ্ট, দেহী দেহছ- 
বিশিষ্ট, শক্তিমান শক্তিবিশিষ্ট বলিরা আরা বুঝির। খাকি। অনস্ত ও অচিস্তা-শন্ডি- 
বলে শ্রচ্ই কারণ ও কার্যক্ূপে পরিণত হট্টীরা খাকেন। তিনি জগতের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ । উপাদান কারণ ব্যতীত কার্বের কোন সত্তা নাই। মৃত্তিকাকে 
বাদ দিলে খটের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, স্থতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত প্রপঞ্চ থাকিতে পারে 
শ৷। ইহাই আচাম শ্বীকণ্ঠের মতে প্রপন্চ ও ব্র্মেন অনন্যহ বা অতেদ। খ্রন্গ 
ৰিনিধ শ্রপক্ষজূপে পরিণত হইলেও ্রচ্জের অনস্ত অচিস্তা-শক্তিপ্রতভাবেই তাঁহার এক, 
অবিকারিত্ব বিলুপ্ত হয় না। নানাবিন ৰিকারের উপাদান হইনাও তিনি অবিকারী। 
ঈশ্বর গর্বশক্তিমানু, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসান্য ও অসন্ভব নাই । সেই জল/ই পরমেশ্বর 
স্বীয় শ্জিনলে প্রপঞ্চাকারে পরিশত হইয়াও স্বর: প্রপঞ্চাতীত কূপেই অবস্থান করেন। 
কেমন করিনা ইহ। সন্ডৰ হয? 18 
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ধারণা করিতেছি ; ইহাৰ আনা উপনিৰৎ প্রভৃতি শান্ের উপদেশের কোনই আবশাকতা 
লাই; উপনিননুক্ষ শ্ববণ, ননন ও নিদিব্যাসনের কোনই মূল্য নাই ; বরং বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টতে কার্মতস্ব আলোচন! করিয়। তাহার যণার্খ কূপ পরীক্ষা করাই প্রকৃত শ্রচ্ষ- 
পরীক্ষ।। এই পৰীক্ষাৰ জন্য স্বৰ্যাস্তণাস্থ-সেবার কোনই আবশ্যকতা নাই, শন-দনাদি 
সাধনসন্পন্ধির কোনও প্রযোজ্দন নাই। বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাগার-স্থাপন ও কার্মের 
নূতন তখাসংগ্রহই সনধিক উপযোগী বলা যার । আর, কার্বই যদি বরর্ হয়, তৰে 
কার্ধ ঘটাদির অবয়ব ধ্বংস হইলে ত্রজ্মের সরব *্বাস হইল, দটাদি বিনষ্ট হইলে 
ব্রহ্ম ন্ট হইল, এইরূপ বৃদ্ধি হওয়া আবাদিগের স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা তো হয় লা। 
অতএব, সনগ্র শ্রচ্ম প্রপঞ্গাকারে পরিশত হন এই মত গ্রহপযোগা নহে । পক্ষান্তরে, 
ব্রনের আংশিক পরিণান স্বীকার করিলে ব্রল্মকে সাবযব বলিতে হর শ্বল্গ যদি 
সাবরণ হান, তবে বলিতে হয বে, তাহার এক অংশের পরিশাস হয়, অপর অংশের 
পরিণাম হয় লা, সেই অপর অংশে শব্ধ প্রপদ্গাতীত-রাপে অবস্থান করেন । এইকূপ 
ব্যাখা। আপাতহ্‌ষ্টিতে সন্ভবপর বলিয়। মলে হয় বটে, কিন্তু বিচার করিলে দেখা, 
মায় যে, তাহাতেও ব্রেন অনিতাতা ও বিনাশিষ্ব প্রভৃতি অপরিশবার্থ হইয়া পড়ে; 
কারণ, যাহা। সাবনব তাহারই বিনাশ অবশান্তাবী । 

পরিখানবাদের এই সকল অসাবগসোৰ সমাধান কাঁরিতে না পাৰিয়াই পৰিপাম- 
বাদী বৈদাস্তিকগণ ভগবানের অচি'্্য-শক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। ভগবানের 
অবিচিস্তা-শক্তিবলে তাহাতে অশ্ব সন্ডৰ হৱ। লৌকিক প্রাণ ও সানুগ্ে কষু্- 
বুদ্ধির সাহাবে সৰ্বকারণ-কারণ শ্রীতগবানের অলৌকিক শক্তি ও কার্ষপরীক্ষার 
প্রযাস বন্ধীবের পক্ষে ধৃতার নামান্তর সাত্র॥ 

অগ্নৈতবাদী বৈদাস্তিকগণ পরিপামবাদের এই ব্যাখ্যায় সস্তই হইতে পারেন 
নাই । শ্তাহাদের মতে মননশাস্তে এইস্মপ ‘অচিস্ত্য-শক্তির' কোন অবকাশ নহি । 
অগ্বৈতৰেদাস্তিগণ পরিণাষবাদী বৈদাস্তিকগণের শ্রচ্যের অচিস্তয-শক্তিকে অনির্নাচয 
মায়াশক্তিতে ক্মপান্তনিত করিনা তর্কের সুদ ভিন্তিতে তাহাদের দার্শ নিক নত প্রতিষ্ঠা 
কৰিয়াছেন। অস্বৈতবাদীর মতে জগৎ বলে পরিণাম নহে, ইহ। শ্রচ্লের বিনর্ত। 
বিবর্তবাদের রহপা এই যে--কারণ অবিকৃত খাকিযাই কার্ম উৎপনা করিয়া থাকে। 
রজছুই যখন আমাদের সপ ধম উৎপাদন করে, সেখানে সর্প রছ্জুর পরিণাম নহে, 
তাছা বছৃক্গুর বিবর্ত। কারণ, সপ ব্রনের উৎপত্তিতে বভূভুর স্বক্ূপের কোন হানি 
হয় নাই, সে যে রছচ্ছু সেই বহুই আছে, তাহার মিখ্য। সপ -ক্ূপ আবাদের সানস- 
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বই বহরূপে প্রতিভাত হইয়া থাঁকেল। উহ! নিখ্যাদৃষ্টি ; জুতরাং জগৎ লিখা, 
ব্র্মই একমাত্র সত্য এবং জীব বস্তুতঃ ্রন্ষস্থক্ষপ। ইহাই অহহৈতবাদীর মুলসুত্র । 
এক ব্রন্গকে জানিলেই নিখিল বস্তুকে জানা যায় এবং সকল জানার শে হয়। এই 
এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানই অস্বৈতবেদাস্থীর সুল প্রতিজ্ঞা । সমস্ত কার্মবর্গ এক 
উপাদান কাৰশেরই বি! আভিব্যক্তি। উপাদান কারণকে বাদ দিলে ভর কার্খ- 
বর্গের কোনই অস্তিত্ব শ 1 মাটির সত্তাই ঘট, কলস প্রভৃতি নুন্মাযস্তর সত্তা | 
মাটিকে বাদ দিলে মৃন্ময় কোন পন্গাপেবই অস্তিহ পাকে না। কার্যৰগের কোন 
স্বাধীন সম্ভা নাই এবং উহা আই বলিরাই কা্দবর্গ কে মিখ্য। বলা হইয়া থাকে । 
উপাদান নান্রই সত্যা॥ উপাদানকে ঘানিলে কার্ধবর্গ কে ও জান৷ হইল। জগতের 
কারণ ্রজ্মকে জানিলে শ্রহ্মকার্ন গতপ্রপঞ্চকেও জাখ। হয়। এই জনয শ্রজ্প- 
জিঙ্গাসাই বেদাস্তের প্রথল সুত্র। সমস্ত বস্তুই বৃক্ষান্তক। ব্জ্ম কারণরূপে জাগতিক 
মন্ত পদার্খে অনুস্যত বহিয়াছেন। শেই নিত্য সত্য শ্রচ্গবস্্ই সকলের আত্মা । 
'তন্ুসসি' প্রভৃতি শ্রপতিবাক্ষে এই আস্ত উপদিষ্ট হইরাছে। স্থষটর পূর্বে সেই 
এক্ষনাত্র যন্ব্র্দই বিদ্যমান ছিলেনল। পরিদৃশানান নাষ ও জপ কিছুই ছিল না, 
এবং পৰিশানেও উহা থাকিবে লা। একনার সস্থিতীর শ্র্পই চিরকাল আছেন ও 
খাকিবেন। 

শুণতিতে ব্রল্মকে 'একসেবাছিতীরবু' বলা হইয়াছে ; ফলে, এ শ্রন্মে সকল প্রকার 
তেদের আশঙ্কা নিবারিত হইরাছে ; অর্থ ৎ স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়রূপে যে 
তিন প্রকার ভেদ ছগত্প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত হইয়া খাকে ‘একস '. ‘এব', 'অদ্বিতীয়য়! 
এই তিনাটি পদত্বার৷ শ্রচতিশয্যে এ ত্ৰিবিধ তেদেরই বারণ করিয়াছেন। অবয়বীর 
শহিত 'অবয়বের যে ভেদ, আথ1৩ পত্র, পুষ্প ও ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহ! 
স্বগত ভেদ। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের খে ভেদ তাহ। সঙ্গাতীয় ভেদ ;* কারণ, 
দুইই বৃক্ষ-দাতীয়। বৃক্ষ হইতে পর্বতাদির যে ভেদ তাহ। বিজাতীয় ভেদ ; কেন-না, 
বৃক্ষ ও পর্বত দুই জাতীয় পদার্থ । শ্ৰল্ম এক, নিরবয়ৰ এবং নিরংশ, স্থতরাং তাহাতে 
অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান, সেই স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না| যদি 
শ্রক্মকে নিরবয়ব ন। বলিয়। সাবয়ব বল৷ বায়, তবে সেই সাবয়ব শ্রক্ষ উৎপনু ও বিনাশী 
হইবে ; কারণ, শনস্ত সাবরব বস্তুই উতপন ও বিনাশী । উৎপন্ন ও বিনাশী বস্ত 
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যাহার অস্তিত্বই নাই তাহ। কিছুই নহে ॥ তাহার আবার অপর বস্ত হইতে ভেদ 
হইবে কি? অতএব, সং পদার্ধের বিজ্ঞাতীর তেদও হসানরব ॥ 

প্রশ্ন হইতে পারে বে, হৈতবিশৃপ্রপঞ্চকে তো. আনরা সত্য বলিয়া প্রাক্ষ 
করিতেছি। জাগতিক বন্বগুলি আসাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন সাধন 
কৰিতেছে। উহাকে অসত্য বা সিণা। বলিব কিরূপে ? ইহার উত্তরে আহৈতবেদান্তী 
বলেন নে, স্্িবু পূর্বে তো ব্রক্ষ ভিন্র আর কিছুই ছিল না, স্বতরাং সেই সময়ে যে 
দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না তাহাতে তো কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ট্রি পরে 
্ষ্ক্রিযার ফলে যে দ্বৈত প্রপকের উত্তৰ হইল তাহা শত কি সিখ্যা, ইহাই আসাদের 
বিচার্দ। একত্ব ও নানাত্ব পরস্পরনিরোনী বলিয়া এই দুইটিই আর সত্য হইতে, 
পারিবে না ॥ ইহার একটি নিখ্যা হইবেই। এখন ইহার কোনটি নিখ্যা হইবে তাছাই 
বিচার করা যাইতেছে। একক-জ্ঞান নানাস্ব-দ্জানকে অপেক্ষ। করে না, পক্ষান্তরে 
নানাত্ব-জ্ঞান একাধিক বস্তুকে লইরা উৎপনু হইয়া থাকে বলিরা একত্ব-ড্রানকে 
অপেক্ষা করে। একত্ব ও নানান এই দুই জ্ঞানের সধ্যে (নানাস্ব-নিরপেক্ষ) একত্ব-জঞান 
পূর্বে উৎপনু হয়, আর (একত্ব জানসাপেক্ষ) নানাম্ব-জ্ঞান পরে উতপন হর ॥ অতএব, 
পূরবোৎ্পনু (নানান্ব-নিবপেক্ষ) একত্ব-জ্ঞান পরতাবী নানান্ব-উ্ঞানঙ্থারা বাধিত হইতে 
পারে না, বরং পরভাবী (একত-সাপেক্ষ) নানাত্ব-জ্ঞানই, নিরপেক্ষ এক-ড্ঞানস্থারা। 
বাধিত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তই বুক্তিসিদ্ধ। শ্রতিতে একত্ব ও লানাত্ব, অদ্বৈতবাদ ও 
দ্বৈতৰাদ উপদিষ্ট হইলেও যুক্তিদ্বার৷ খতিতাৎপর্থ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি 
যে, একত্ব-বিজ্ঞান বা অস্থৈতবাদই সত্য, নানান বা হ্বৈতবোৰ মিশঢা | দ্বৈত প্ৰপঞ্চ মিশ্য। 
হইলেও তাহ। অদ্বৈতবেদাস্থীর মতে আকাশকুস্থষের ন্যায় অলীক নহে । 'আমাদের 
ব্যাবহারিক জীবনে আমরা তাহার সত্যতা প্রতিদিন উপলব্ধি করিনা খাকি, অতএব 
অগ্নৈতবেদাপ্তীও তাহার ব্যাবহারিক সত্যতা অস্বীকার করেন ন! । তবে, তিনি 
বলেন, যাঁতক্ষণ ব্যাবহারিক জীবন আছে, ততক্ষণই তাহ! সত্য; যুক্ষি-অবস্থার যখন 
আব ও খ্বদ্দের নিকিশেন এক ও অগ্বৈতভাৰ পরিস্ফুট হর, তখন অকূপ মুক্ত আত্মার 
ব্যাবহারিক জীবনও থাকে না, ব্যাবহারিক জগখও খাঁকে না। তাঁহার নিকট সমস্ত 
দ্ৈতপ্পঞ্চই বিলুপ্ত হইর। যায়, স্থতরাং তাহারই পক্ষে উহ! নিখযা । ফলত:, দাশ নিক 
স্বাঙ্দো প্রসাণসিদ্ধ বস্ত্র অপলাপ করা অসন্ভব॥। সেই আন্যই আস্বৈতবেদান্তী গভীর 
নিষ্ঠার সহিত প্রাণ ও প্রসের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার যতে ছৈতবাদ ও 
'বিশিষ্টান্বৈতবাদ প্ৰভৃতি স্থূল আত্তজ্জান প্রচার কৰিরা খাকে। উহ! যথা আঙ্গজ্ঞান নহে । 
যখাণ” আত্মজ্ান লাভ কঞ্জাীতে হইলে অহৈতবেদাস্ডেরই শরলাপনু হইতে হয় । আমর 
দেখিতে পাই সত্বাদীরা 'অসব-বাঁদ খণ্ডন করেন। আবার, অসৎ-বাদীর। সংবাদ খণ্ডন 
ক্ষবেন। অ্ঠৈতবেদান্তী কাহারও সহিত বিবাদ করেন না; তিনি বলেন যে, এ 
উভয় সতই তাহার মতে প্রকারাস্তরে সভ্য । কারণ, যাহা সও ভাহ) চিরদিনই বিদামাস 
আছে এবং থাকিবে। কারণের সাহায্যে তাহার উৎপত্তি হইবে কিকূপে ! অতএব, 
22 পক্ষান্তরে, যাহা অসৎ তাহার কোনকালেই উৎপত্তি 

চা ॥ আকাশকুহুন কোন দিন উৎপনা হয় নাই, হইৰেও না। আতরাং 








সতোর অনুরোধেই বলিতে হয যে, যাহার উৎপন্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষদৃষ্ট, সেই জাগতিক 
পদার্ণ গুলি সঞ্চও নহে, অস৭-ও নহে । যাহা স্ও নহে অস২-3 নহে, তাহা 
আনির্ধাচয ও নিখ্যা। এক ব্রই সত্য; শব্দ ভিন্ন সনন্তই নিখ্য৷। এখানে আপত্তি 
হইতে পালে যে, ব্রঙ্গ ভিন সনস্তই যদি বিখ্য। হয়, তলে অব্যাস্বশাস্তও তো মিথ্যা । 
শাহকে ব্রগজ্ঞানের কারণ বলা হইরাছে ॥ সিখ্যা শাস্ত্র হইতে কেবল করিয। সতা শ্ঙ্- 
জান উৎপন্ন হইতে পারে? কারশেন বিকুদ্ধ কার্ধেনর উৎপত্তি তো। দেখ যায় না 
ইহার-উত্তরে ন্বৈতবেলাস্তী বূলেন যে, অপত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে, 
উদ খরততক্ষপুট ॥ অসত্য সপ ও নিখ্যাদশীর সত্য তর উৎপাদন করিরা খাকে। 
অশত্য স্বটাদর্শ ন হইতে সত্য শুভাগুভ মুচিত হয় ।+ আচার ব্রামানুজ ইহা স্বীকার 
করেন না। তীছার মতে অসতা হইতে সতা উৎপন্ন হর না, সতা হইতেই গতা 
উৎপন্ন হর। স্বগুজ্ঞান, ভ্রসজ্ঞান সকলই রাষানুজের যত শতা। ইহা আমর! 
অসজানের স্বন্ূপৰিচানপ্রসা্গে বিশেদতাবে আলোচনা করিব। 

আমর, দৈতবাদ, বিশিষ্টাগৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন বেদাস্ত-মতবাদের মুলমূত্র বিচার 
কারিলাস। এই সকল মতবাদের পরস্পর শদ্বন্ধ ও যৌক্তিকতা 'আলোচনা করিলাম । 
পরবতী পরিচেছদে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অগ্বৈতবেদাস্তের সংক্ৰিপ্র ইতিহাস 
আলোচনা করিব ॥ 
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আমর দেখিয়াছি যে, উপনি্ধন্েষ্ পন; লাস বেদান্ত । উপনিঘদে যে চিন্তা -. 
পরিপূর্ণ রূপে দেখ। দিয়াছে খগৃবেদসংছিতা৯ প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক সাহিতোই = 
i 


১। খরধৃবেদ আৰজাতিৰ প্রাতীন্তন গ্ৰাদ্।  প্াীন ভারতবনধে শিখ্াগণ গুক্চৰ সুখে জনি * 
আুনিয়। বেদ অভ্যাস করিতেন, এই জালান্থীণবেদের অপর নান 'শরশ্তি'॥ তখন আমাদের দেশে লেখার 
ক্টৌপল কাহাগও জান) ছিলা না, সেই জনে দুই বেদ ভ্যাল কা হইত ॥ পৰবস্তী কালে বৈদিক 
সংহিতা লিপিবদ্ধ হয়। নহাদি কৃক্চমবৈপাৱন তাহাৰ পৈল, বৈশ্ান, জৈমিনি ও শরমন্ক এই পিখা- 
3. ভতুযের সহাৱতায় কক্‌, কঃ, সাম ও নদ এই চারি সংহিতা সদন করিয়া 'বেদবযাস* এই সাক 
8. উপাধিতে তুদিত হইরাছিলেন। কোন্‌ সুদূৰ অতীতে ৰৈদিকল:হিৰ্ত৷ সগ্ধঝিত হইয়াছিল, এ নিঘয় 
এছ দেশীর এবং বিদেশীৱ পৃিতগণের মধ্যে বিন মততে্ জিতে পাগুযা মার। জানান পরি 
রসুলের (1055 010150)তে খখনেদের স্ষদলকাল খুপূ্ ছাপ শতক, পতিত কোলখ্কের 

শতকে বেদ স্লিভ ছিল ॥ হাউ (8১94) সাহেবের মতে বেদের 

১0১0 , প্ধিত আাক্ুডোনারের (Macdonell) 
তে বেদের শঙ্ধণনকাল শৃপূর্ব দশম শতক । এইক সাও নীনাবিক সত পাশ্চান্া পত্িতগমাজে 
জা এই বেশী ও িছছেশীত পিত্রগপের মতে বেখেৰ শ্কলন ক্ক্কক্ষেযেধুদ্ছেত মসামূমিক 
নতি তের এষ. লমর্দিত হইবাছে। কুকক্ষেওযুদ্ কলি ওপরের 
॥ কণিবুখেক বর্তমান বল পাচ হাছাৱেৰ কিঞ্চিৎ উ, তাং বেদ যে 
5, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্বে সভাবিত হইনি, ইহা নিঃলশ্েছ। ইহা বশ বেদে 
শঞ্চলনকাল। বেৰ কোন্‌ স্যণা্তীত কানে জপ পা কৰিযাছিল তাহ। বল৷ বাৱ লা এই জনা 
ৰেদকে স্নাধি ও নিত্য বলা। হইমঃ খাকে। পুলিজ্ধ বৈদিক পতিত :তিনক তাহার “বারন! -নামক গ্রত্থে 
িকগূ হইতে পা সং ভি নিজ দে শুৰ ০০০ বইতে 
8990 বহল ও আগা হইখাছিল। শ্রাচীন পৌৰাণিক নতেৰ সহিত 
বে ন নি পা এ তি পি ও শল 
5 স্বচিস্তিত্ত সত তাহাও প্ৰাণ চে করিয়াছেন (Tilak's 41৮08 যা 





85447 DP: 449-50) । আনা জিজান্ পাঠককে তিলকের গলাযনপ পাঠ কৰিতে 
ও ভিনু পখে অগ্রপ হই ৰেদ-দধন্যনকাল খুটপূর্ব ৪৫০০ 
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তাহার বীন্র নিহিত আাছে। বৈদিকমংহিতায় বেদোক্ত দেবতার স্ততি নিবদ্ধ হইয়াছে । 
ওর সকল স্বতিবাদের মধ্যে দেবতাবর্ের স্বরূপ, স্বভাব ও কার্বাবলী আলোচিত 
হইয়াছে। শ্রাজণে এর সকল দেবতার উচ্ছেশ্যে যাগবজের বিধান বণিত হইয়াছে, 
ইহা কর্মযজ্ঞ । সংহিতার এই কর্ম যঙ্ত আরণ্যকে ভাবনাযজ্ঞে রূপাস্্ররিত হইয়াছে। 
সেখানে আমর! দেখিতে পাই যে, ব্জীর ভ্রবাসংখ্ুহের কোন আড়দ্বর নাই। আরণাক' 
সাধক নানস উপকরশে তাহার জ্ঞানবজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন। আরণ্যকের চিন্তা! 
খ্রতীক বস্ততেই নিবন্ধ রহিয়াছে, প্রতীককে ছাড়িয়া ও চিন্তা তখনও উচচতম সোপানে 
আরোহণ করে নাই। উপনিঘদে এ চিন্তা পূর্ণ ত৷ প্রান্ত হইয়াছে। নাম ও রূপের 
রাজ্য ছাড়িরা চিন্তার প্রবাহ তখন অক্ষপের সন্ধানে চুটিয়া চলিয়াছে এবং নিরাকার 
লিকার চিত্লযুদ্ধে বিলীন হইবা নিঙ্গকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সংহিতা ও 
ব্রান্মণের কর্মবিজ্ঞান আরণ্যক ও উপনিমদে ব্রন্নবিজ্ঞানে পর্মবসিত হইয়াছে। 
এই জন্যই ভারতবর্ষে সংহিতার পর আবণাক' ও উপনিঘদের জ্ঞানালোক বিকীর্প 

হইয়াছিল। বৈদিক ঝাৰির দার্শ নিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্রেমণ 
দিক দেৱতাৰ স্বক্প করিতে হইলে প্রণনতঃই বৈদিক দেবতাবর্গের স্বরূপ 

“বিচার করা আবশাক। বৈদিক দেবতার মধো ইশ্্র, 
অগ্ঠি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান । ইহাদের স্বভাব, স্বরূপ 'ও কার্মীবলীর বর্ণ না॥ 
বৈদিকসংহিত৷ ভরপূর। এ বর্ণন৷ পাঠ করিলে বুঝা যার যে, পনিদুশানান দিশ্ব- 
প্রকৃতির কত্ররূপের বিভিন্ন অভিবাক্িকেই তিন ভিন্ন দেবত৷ বনিয়। বেদে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। ঝাড়, ঝঞ্জা, নেষ, বিদুৎ, কৃষ্টি, বন্যা, দাবানল প্রভৃতি প্রকৃতির 
ক্র লীলাকেই বানু, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ বলিয়া বেদে উপদেশ 
করা হইরাছে। এই জন্যই কেহ কেহ [বৈদিক আর্ধগণকে জড় প্রকৃতির উপাসক 
বলিয়। নিন্দাও করিয়াছেন কিন্ত, বৈদিক দেবতাতন্থু বিচার করিলে দেখা যাইবে 
যে, বৈদিক খছি জড় প্রকৃতির উপাসক নহেন। তিনি প্রকৃতিশরীরে অতিপ্রাকৃত 
তন্তু উপলব্ধি করিয়াছিলেন । তিনি বুঝিরাছিলেন, প্রকৃতিশরীরে এই যে বিভিন্ন 
অভিব্যক্তি সঙ্ঘটিত হইতেছে এবং প্রাকৃতিক ঘটলাবলীর পুনরাবৃত্তি চলিতেছে, ইহার 
মধোও একটি নিয়ন ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে ; ইহার পিছনেও "অবশ্যই একজন 
কর্তা ও শাসক আছেন যাহার 'অলঙ্ঘা নিরনে এই লীলানরী প্রকৃতি তাহার নিদিষ্ট 










১০৯৬ সি তে পন 
জনা অবস্থিত আছেন অসি বানু, ইন্ প্রভৃতি বৈদিক দেবতা এ পৰম 
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অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাপরম্পন্বার বব্যে যেবন একটি 
অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিরন (৮ 91 ২8,076) বিদ্যমান দেবিতে পাওয়া 
যায়, সেইরূপ মনোজ্গগৎ ও আন্তরজগরতের সব্যেও নিরানের শাসন চলিতেছে। 
বহির্জগতের কাষকারণ নিয়নকে বেনন "খত" বলা হল, সেইরূপ আন্তরদ্গগতের 
যে নিয়ন তাহাকেও “ঝত' বা সত্য বলা হয় । এই "গ্তই' বহিঃপরকৃতি ও অস্ত:প্ৰকৃতির 
নাতিমূল বলিয়। বেদে বণিত হইরাছে।৯ জুতরাং এই 'রাত'কে জানিতে পারিলেই 
অস্ত:- ও বহি:-প্রকুতির নূল জানা নার। ফ্িরাশীলা এই নহিংপরক্ৃতির ‘খাত’ বা। 
মৌলিকতত জানিতে পাবিনেই করযার স্বনমপ ও কার্মনীতি (Law of Karma) 
বুঝা যায়। আর, অস্তঃপ্ক্তির লিরমজ্ঞানের ফলে ছগদাবার "প্রত বা যতা বদ" 
বোধ উতপন হইঘা। খাকে। কার্ষ-কারশ- জানোদনের ফলেই দার্শনিক, 
পৰীক্ষার স্চন। আর্ত হয় এবং নৈদিক দেবতাবখের যুলেও যে এরূপ দাশ নিক 
তিন্তি বিদ্যমান আছে, ইহা বুঝা যায়। বিরাই বিশ প্রকৃতি দ্ুলোক, তূলোক ও 
অস্তরিক্ষলোক এই লোকত্ররে বিভন্ধ। সতবাং এ টিতে বৈদিক 
দেবতাবর্গকে ও সাধারণতঃ দ্যলোক, ভুলোক ও দেবতা বলিরা 
তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্ত, এই বিভাগ পূর্ণাঙ্গ নহে, এতহ্ব্যতীত নানা 
বৈদিক দেবতার করনা বৈদিকসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া সা । প্রকৃতি নিভিন্ন- 
মূখী। উহার বিভিনুদূখে নিভিনু দেবতার কযনাষ্তি পরিশ্রহ করিয়াছে। ফলে, 
অনস্ত 'অশংখ্য বৈদিক দেবতার উত্তৰ হইযাছে। অ সকল বিভিন্ন দেবতাবগঁকে 
বেদে একই দেবতার সহিষ। বলি! বর্ণ ন। কৰা হইরাছে। খথুবেদের বিভিন্ন 
দেবতাবর্গ কে বন্ধ, ক, মক, আদিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন এণদেবতার (61888. 
8948) পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া ‘বিশ্বেদেবা:” বা নিশিল দেবসনূহ বলিয়া এক 
বিরাট দেবতার করন। ক্রা হইয়াছে এবং সমগ্র দেবগনাজকে এ 'নিশ্বে-দেবতা'র 
বিশাল কায়ে একীভূত করা৷ হইযাছে। ইহা। হইতে খণ্ুবেদের নানা। দেবতার অন্তরালে 
যে একেন দূর বিরাজনান তাহা স্পষ্টতই বুঝা যায়। বৈদিক দেবতাবগেৰ স্বভাৰ 
ও কার্দাবলীর আলোচনার মৰো তাহাদের যে স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে ভাহা- 
খারা তাহাদিগকে অশরীরী ন! বুঝিয়। শরীরী দেবতা বলিরাই বুঝ! যার এবং তাহাদের 
শরীরের, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বর্ণ নাও বৈদিকাহিতো দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, 
পরবর্তী কালে পৌরাণিক যুগে মনুদ্যাকৃতি দেবতার যে কজনা। গড়িয়া উঠিযাছে, বৈদিক- 
সুক্রে দেবতার আকৃতির বর্ণনা খাকিলেও বৈদিক দেবতা মনুঘ্যাকৃতি নহেন বলিয়া 
মনুষ্যাকৃতি পৌরাণিক দেবতা বা যু দেশের দেবতা হইতে বৈদিক দেবতার রূপ 
স্বতস্ব। এই দেবতাকে কেন্দ্র কৰিয়া যে বৈদিকবর্সের অভুযুদন হইয়াছে তাহা প্রথমতঃ 
নানা দেবতাবাদ স্বীকার করিলেও পরিণামে বৈদিক বহ-দেবতাবাদ এক-দেবতা- 












বাদেই পর্মবসিত হইৱাছে। বৈদিক পশি ইন্ছ, বায়ু প্রতৃত নানা দেবতার নখ্ো 
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যমে দেবতা বিরাজ করেন, তিনিই পরন দেবতা ॥ তিনি এক ও অদ্বিতীয় | ইহাই 
শ্রচতি সাই বাক্য, ‘তদেকয়’ বলির নির্দেশ করিরাছেন'। 
বেদের বিভিন - এক চৈতলাসরী সহাশডিই জলে; স্বলে, অস্তরিক্ষে দেবতা, 
ননুঘা; পশু,..পক্ষী প্রভৃতি , প্রাশিশরীরে, চক্র, শুর, 
গহ, লক্ষঞ্জেনএক কাখায় সমস্ত চরাচর জগতে, নান! তাবে 
ক্রিরাশীলা হইতেছে। শক্তির এই লীনা শিনি উপলব্ধি ৰূরিতে পারেন, তিনিই 
যখার্শ তহুদশী। তিনি বছুদ্ধের বধ্যে একত্বের, হ্বৈতের অধো অছৈতের সন্ধান 
পালা বৈদিক খনি এই সত্য প্রতাক্ষ করিরাছিলেন। এই নাই বরুণ দেবতাকে 
স্তব করিতে গিয়। তিনি বলিয়াছেন, “হে বরুণ ! সনুদ্রক্ষলে বাড়বাগ্িন্সপে তোমার 
যে তেল: 'ও শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাই অস্থরিক্ষে সূর্বসগুলের সধো ক্রিয়া 
করিতেছে । এ তেক্গঃশজিই শ্রাশিছঠরে জঠবাগ্রিরপে,. প্রাশিহৃদয়ে আযুঃশভি- 
কাপে ধকাশিত হইতেছে। -উহাই'নেবসগলে বিদ্যদ্সিক্পে বিরাদ করে, কণ- 
ভূমিতে বীরহৃদয়ে শৌর্ধাগ্সিজপে প্র্দীপ্ত হইখা থাকে। তোমার “শক্তির লীলা- 
লহরী ন্লান। ভাবে তাহার স্রীয় কাপের নখুবার। বর্মণ করিতেছে ।"8 7 
4 বৈদিক দেবতাবঙ্খের মৌলিক শক্তি বে এক তাহা খগবেদে ( তৃতীর, মণ্ডলের 
৫৫শ সূক্তে ) স্পটতঃ খোপার হইরাছে__-'লহাগদেবানাসন্ুরষমেকর' ২ সেখানে 
আর বলা হইয়াছে যে, দেবতাব্গে র এ এক মৌলিক শক্তিই নান। পদাথে নান) রূপে 
অভিবান্ত হইতেছে। আকাশে, পৃথিবীতে, বনৰব্যে ও" ওমবির মধ্যে একই শক্তি, 
বিরাজ করিতেছে। আকাশে সূর্যক্ূপে মে শক্তির বিকাশ, হর/সেই শক্তিই আবীর 
পুনিবীবক্ষে অগ্নিকূপে, বনমধ্যে দানানলক্ষপে, ওঘধিবর্গের নঝো সঙ্গীবনী শক্তিনূপে 
প্রকাশিত হইয়া খাকে। এই শক্তিই পৃথিবী ধারণ করিয়। আছে। জআগাদাবার এই -এ, 
সহ্াশক্রি অসীম ও খণ। দেবতাবগ” নেহ অথ মঘঃশক্তির সখণ্ অর্ভিবাস্কি। 
দেৰতাবগে র বাহন ও দৃশ্যত বা নানা হইলেও এ বাছা রূপের মেন্তরালে যে 
অখণ্ড চৈতনাকূপ বিরাজ করিতেছে এ কূপের বিনি সন্ধান পান তাহার মন্ত ভেদ- 
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শকুন উপগর অর্পণ কৰিব৷ খাকে; বত সেই অবৃতদ্বযোতির লঙ্কান পাইলে 
সমন্ত ভক্তিরক জ্ঞান বিশু +হইরা যার ।”'৯ % 

বৈদিক খাদি ব্যক্ত ও ব্ৰুলেৰ সধ্যে অবাক্তের সন্ধান পাইরাছিলেন। . এই জনাই 
বৈদিকসংহিতায সর, অস্থি ই, নানু প্ৰভৃতি দেবতাবর্ে স্কুল ও ব্যক্ত জপ বাতীত এ 


এক সূস্য অব্যক্ত গূঢ় কূপের করা হইরাছে। 
তব লুকে বল৷ হইয়াছে বে, তাহার দুইটি চক (না কপ) 
27!" আছে, এক্ট স্থল চক, অপরটি শুক্র চকর। অ সূন্ম” 


চক্র পর্বে গু জপ। এই কূপ সাধারণে আনিতে পাঁরে না, খাছিগণ তাহাদের 
য্যাননেত্রে এ রূপ প্রত্যক্ষ কৰিবা খাকেন।২ খাঁগুৰেলের প্র' নে 2 
সূর্যেৰ তিন প্রকার ক্ষপের বর্ণন। দেখিতে পাই । একটি ০ উত্কৃষ্ট 
রূপ ॥ অর কূপে দূর্য এই পৃথিনীবক্ষে তাহার কিরণ রিকীর্ণ কৰেন ঢ্িতীয়াটি 
সূর্যের ‘উত্তর’ বা উৎকৃষ্টতর রূপ। অএকপে সূর্য অনন্ত আকাশে ও লোকে - 
তাহার জ্যোতি; প্রকাশ কৰেন। সূর্যের যা। তৃতীর কাপ তাহা তাহার 'উ্" বা 
২... উতুটতনরূপ ; উহাইৃক্্া অনুতলেযোতি:। এ অনৃতম্যোতির উদরও লাই, অন্তও 
লাই। “ইহা নূর্দের শিগুঢু জপ ।৯ সূর্যের এই খরন্পরপেন মিলি পরিচয় পান. 
= তিনিই যখাপ সূর্নতন্ত জানিতে পারেন । বেদাস্তদর্শ পের প্রখন অধ্যায়ের প্রথম 
.. পাদের ২৪শ স্তরে (জ্যোতিশ্চরণাভিবানাৎ) সূর্বজেগাতি: যে স্থূল জ্যোতি: নহে, 
ম্বদ্যোতিঃ, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ছান্দোগয উপনিনদে ‘ন নিশ্রোচ নোদিয়ার', 
_অন্তও যায় না, উদরও হয় না বলির সূর্যের এই অনুভজ্যোতির কণাই বণিত হইয়াছে। 
এসূর্দের-এই অনৃতন্ঞপ দেখিবার অন্যই “বৈদিক খথি ব্যাকুল হইয়। প্রার্থীনা করিনা... 
রঃ ‘হে স্ব, তোষার এ স্থল কূপ ও রশ্িসকল সংযত কর। এ স্থল রশ্মি 
ছারা তোমার যে কল্যাএনয় কূখ আছে, আনি সেই কপ দেখিতে ইচছা। 
করি।''৪ সূর্যের এই কলযাপনয় কূপ মে তাহার আনন্দনর ক্রন্নজূপ, ইহাতে 
+. তন্ুঙ্গিজাস্ুর কোনই সন্দেহ লাই । নে 
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২) নিজে ক্ণ। পতমতো বিচ্ছু ৮ 
কু বাদ্য (ধৰ আহিতং মখ।  . 
Fd ৰি মে মনণ্চরতি দূৰ আৰী: mm 
es কি ৰক্ষ্যাৰি, কিছু নু. বনুদদো ₹-ঝবেন। ৬৯/৬ - 








৫৬ বেদান্তদৰ্শ ন-_অহৈতবাদ 


সূর্যের অনুরূপ অগ্নি, ইন্দ, বানু প্রভৃতি দেবতাগণেরও স্থল ও সূক্ষ্ম এই ক্ূপ- 
হুরের বর্ণনা গু্নেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যার়। অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বেদে 
বল৷ হইয়াছে,--“‘হে অগ্যি । তোনার পরম কল্যাণময় নিগুঢ রূপেই তুমি মৃত জীবকে 
স্বর্গে লইয়া যাও। তোনার কলাপসর ক্ষপেই তুমি দেবতাদিগের নিকট যন্তের 
হৰিঃ বহন করিয়া খাক। এইরূপেই তুমি 'জাতবেদাঃ' অর্থাৎ বিশ্বের সমন্ত বস্তুকে 
জানিয়৷ ঘাক। হে অগ্নি ! তোমার যে নিগুঢ সন্যা কূপ আছে এবং তুমি যেই উৎস 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছ তাহা আমরা জানিতে পারিযাছি।”১ অগ্নি তাঁহার এই 
সূস্থ ব্রলনকূপেই নজে আহত হইনা। খাকেন। যজ্ঞবিদ্গণ যজের রহয্য অবগত হইয়া 
সেই শ্রক্মাগির উদ্দেশোই আছতি প্রদান করিয। খাকেন। আচার্ম শদ্ষর তাহার 
ব্রক্ষগূত্রভাঘোয (বেদাস্তদশ ন. ১।১।২৫ সুক্রভাঘ7) অরতরের আণ্যকের উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়৷ স্পষ্টই বলিয়াছেন বে, “যাহারা গ্গৃবেদী অর্থও প্গ্বেদের বিধান অনুসারে যত 
সম্পাদন করিয়া খাকেন, তাহারা সকল বিকারের মন্যে অবস্থিত সেই অবিকারী জগৎ" 
কারণ ব্রলেরই উপাসনা করেন । যাহারা যজুর্বেগী ভাহারাও যন্তীয় অগ্নির মণো 
শ্ব্মসত্তা উপলব্ধি কনিনা তীঁহারই ধ্যান করেন ॥ যাহারা খাসবেদী তাহারাও মহায্বতে 
অথ যজ্জে খ্র্দকেই ভক্ষল। করেন ।”"২ 

ইন্দ্রের সন্ধন্ধে বলা হইয়াচ্ছে,__“হে ইন্দ্র তোমার দুইটি শরীর আছে, তন্মুধো, 
একটি স্থল ও ব্যজ্র, অপরটি সূক্ষ্ম ও নিগূচ। তোমার এ নিখুঢ শরীর অতি বৃহ । 
ইছ। বভস্থান ব্যাপিরা রহিয়াছে । এ শরীরের দ্বারা তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ স্ষ্টি করিয়াছ 
এবং যে সকল জ্যোতির্মর পদাখ” তুমি উৎপাদন করিতে ইচছা। করিয়াছিলে তাহাও 
ভুমি উৎপাদন করিযাছ। তোমার অর শনীনাটি প্রাচীন ছেযোতিঃ (প্রক্গং জ্যোতি:)- 
স্বরূপ । যজ্ঞকাৰী খানিগণের মধ্যে যাহারা প্রকৃত তন্ুজ্ানসম্পনু (বুবুধানা:) তাহারা 


ইন্দ্রের এই নিশুট পদকে জানিতে পারেন। ইহা, তাহার, অমৃতময় পদ”, 


দেখেতো হৰ্যং বর্ন __কাৃবেপ, ১০/১৬/৯ 
বিদ্যা তে লাম পৰমং গুহা মৎ. 
বিদ্যা তৰুৎসং যত গ্যাপ || বেদ, ১০1৪৫1২ 
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বায়ুর সূন্যরূপকে উদ্দেশ করিয়৷ খ্বগ্ববেদের অষ্টম নগুলে বলা হইয়াছে “এই 
ৰামুই বিশ্ব বারণ করে বাধুধ ক্রোড়েই দেবতাসকল নিচ্দ নিজ বিবিধ ক্রিয়া 
নির্বাহ করিয়। খাকেন। এই বাযুই সমস্ত পাণিব বন্ধকে ও 'দাকাশন্থ জযোত্ির্সগুলকে 
বিস্তৃত করিয়াছে। কেহই এই বারুর জন্মুকখা জানে ন!। মকরুদূগণ নিজেরাই 
কেবল নিজের জন্মুকণা জানিতে পারেন এবং যাহারা বীর ও বিদ্বান তাহারাই ইহাদের 
স্বরূপ বুঝিতে পারেন। রখচক্রের অর বা৷ শলাকাসনূহ যেমন চক্রের নাভি ৰ! সধ্য- 
প্রদেশে সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ নরুদ্পণ নিখিল বিশ্বের যাহা নাভিবুল সেই পরব্রজ্জে 
সংযুক্ত রহিয়াছে।''> 
এই রথচক্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ কনিরা৷ বৈদিক দেবতাব্গ যে একই পরম দেবতার 
আশ্রিত, তাহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহার শক্তিদ্থারাই অনুপ্রাণিত, একথা খাগুবেদে 
একাধিকবার বলা হইরাছে। ইহান্বার। বৈদিক যে-পোন 
রখচক্রের দৃ্টান্তে বৈদিক দেবতাই যে মূলতঃ শর্বান্তর ও সর্বীন্র্ধামী পরন দেবতা, 
দেবতার পরাধুবন্ব-সবর্খন ইহ্ছাই সূচিত হইৱ। খাকে। অশ্নিকে লক্ষ্য করিয়া 
খাগ্ৰেদে বলা হইরাছে যে, "'রচখক্রের নেমি যেমন অর 
বা শলাকাগুলির সহিত সংযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে, অপ1ঘ নেনির বন্ধনে যেমন 
চাকার শলাগুলি নিবদ্ধ হইয়া খাকে, সেইরূপ হে অধ ! তোনার বন্ধনে সমস্ত দেবতা 
নিবদ্ধ রহিয়াছে। তুমি সকল দেবতা পনিব্যাখু রহিরাছ। তোমাতে অবস্থিত 
থাকিয়া তোমারই সাহায্যে দেবতাগণ নিজ নিজ কঠগ্যকম সম্পাদন করিয়া 
আসিতেছেন।”২ “তুনি বিভু, সর্বব্যাপী ও সর্ৈশ্শালী, তোমার অশ্মর্মই দেবতা- 
দিগের এশ্র্য। তুমিই দেবতাদিগের হৃদয়ে খর্ব জ্যোতি:কূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছ । 
সমস্ত ইন্দিয়বগ তোমাকেই তাহাদের আহত শব্দস্পশ দিরূপ বিবিধ বিজ্ঞান উপহার 
প্রদান করিক্বা থাকে।''* এইরূপ ইন্দরতক বলা হইয়াছে, “'রখচক্রের নাভিতে 
যেমন চাকার শলাগুলি খ্বখিত আছে, ইন্্রশরীরেও খেইকপ এই নিখিল বিশ্ব গ্রবিত 
রহিয়াছে । হে ইন্দ্র । তোমারই বল ও প্রজ্ঞার অনুসরণ কৰিরা অন্যান্য দেবতাগণ 
প্রজাবান্‌ ও বলশালী হইয়াছেন । সমস্ত দেবতাই তোমাতে অবস্থিত, তোমার শ্রতই। 


৯ (ক) মপ্যা দেবা উপস্ে বরা বিশ মানবে ।_গুবেপ, ৮1৯৪২ 
(৭) আ জে বিশ পাবিধানি পপ্খন্‌ রোচনাদিনঃ।-_গ্ুবেদ, ৮1৯৪)৯ 
(ধ) রখানাং ন ঘে অবঃ সলাত বেদ, ১০৭৮৪ 
২/৯) (কে) অপ সেৰিৰৰানিৰ দেবাতূং পরিকুষি।-_াধবেদ, ৫1১৪৬, 
(৭) বা ছি আগ বকণো ধুতশ্রুতো বিজ: পাপে নম গানব:। 
অংসীষনু কুতুনাবিশুখা বিভুঃ অবানু নেহি: পৰিভুরঙ্গারখা:||-__গুবেদ, ১১৪১৯ 
(গ) এ আগে ৰিশে| অনুতাপ: অহ, বেশ, ২/১/১৪ 
তৰ শ্রিহা অদুশো। দেৰ বেৰা! ।-_গপ্ৰেল, 01৩18. 
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G৮ বেদাস্তদশ ল--আছৈতবাদ 


ভাঁছাদের ব্রত, তোমার কর্তই তাহাদের কর্ম। তাঁহাদের যে নিন্দ নিজ শক্তি আছে 
তাহার মূলেও তোনার অনন্ত শক্তিই বিদ্যমান, তুমিই তাহাদের সখ্যে শক্তি আধান 
কৰিয়াছ।''> 

বরুণ, সূর্য প্রভৃতি দেবতার স্বন্ধেও বেদে অনুরূপ বর্ণ নাই শুনা যায়। “রখ- 
চক্রের নাভিতে যেমন শলাকাগুলি গ্রদিত খাকে, বকুণদেবের যধ্যেও সেইরূপ এই 
ৰিশবই গ্ববিত রহিয়াছে । হে বরুণ। কোন দেবতাই তোমার কর্ণের পরিমাপ 
করিতে পারেন না 1৭ এইকূপ সোমদেবতাকে বলা, হইয়াছে, “হে সোম ! 
তেত্রিশ দেবতা তোমাতেই অবস্থিত আছেন।''৩ বৈদিক দেবতাবর্গের উক্ত প্রকার 
বৰ্ণ ন। হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় মে, বৈদিক ধাছি যে-কোন দেবতাকে 'অবলগ্থল। 
বারিয়াই সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিয়্া সর্দানতর্মামী পরযুয্কবেই শুব করিয়াছেন। 
তাহার ধ্যানদীশ্যনেত্রে প্রত্যেক দেবতাবিগ্বহেরই অস্তরালব্তী সেই সর্বদেবময় 
শর্বানার খর্াতন্ুই পৃতাক্ষ হইবাছিল। নতুবা, রখচক্রের দৃষ্টাস্ক প্রদর্শন বরিয়। 
যে-কোন বৈদিক দেবতাকেই যে অন্য সকল দেবতার আশ্রয় বলিয়া বণ না কা হইয়াছে, 
অগ্নি, ইঙ্্র প্রভৃতি দেবতার সদ্বদ্ধে এইকূপ বর্ণ ল। রণ স্বীন হইয়া দীড়ায় না কি? 
এই সৰ্ব ময় দেবতাকে খগুবেদে "আদিতি' বল৷ হইয়াচ্ছে। খগৃবেদের ভাঘায় ‘অদিতিই 
আকাশ, অদিতিই আন্রিক্ষ, অদিতিই পিতা, অদিতিই মাত৷, অদিতিই পুত্র, যত 
কিছু দেবতা শমস্তই অদিতি, অদিতিই লনগ্র মানবসমাঙ্গ, এবং যাহ। কিছু উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং হইবে গমস্তই অদিতি ।''৪ এই' অদিতিই পরমশ্রল্প। gy 

একই সত শ্রলপৰস্্কে ঞখবেদে নানা নামে নানা ভাবে অভিহিত করা হইয়াডে। 
এই অভিধানাটি এতই স্পষ্ট যে. তাহ পাঠ কৰিলে বৈদিক দেবতাবগ যে সৰ্বব্যাপী 
সর্ণান্তর পরমত্রক্লেরই বাহ? অভিব্যক্তি, সে বিয়ে কোন সংশয় থাকে লা। “একই 
সদ্বক্জকে তন্দুদণিগণ ইশ্ছ, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম ও মাতরিশ্ব। (বায়ু) নানে অভিহিত 
করিয়া থাকেন__একং শহ্‌ বিপ্রা। বতধা বদস্তি, খাণুৰেদ, ১1১৬৪৪৬ । একই 





অক্ছৈতবাদেন সূল__খ্গুবেদ ৯ 
করয়তি', থগ্বেদ, ১১১৪)৫। একই অগ্নি বহন্ষপে বছ স্থানে শ্রন্মলিত হইয়া 
খানে । একই সূর্ধ নিখিল বিশ্বে আলোক নিকীণ করে। একই উদ সকল 


বস্তুকে নিবিধকূপে প্রকানিত করে| একই (গং) কন্স বিবিধ স্তর আকার বারণ 
কবে ।”'১ খথুবেদোল্ বিভিন েবতাবপ্শ একই পরান দেবতার ছাৱা বা আঙ্গপ্রতাজ- 


উল্লিনিত বৈদিক নধর 'বদল্তি, করছি" প্ৰভৃতি ক্িঘাপদেৰ তাৎপর্য পর্দালোচনা 
করিলে নানান্ধ এবং বহুত্ব যে করলানাত্র তাহ। স্পষ্টতই বুঝা যায় । যাহ। কল্পনা 
ভাহ। বস্তুতঃ সত্য হইতে পারে লা । জতনাই নানান সত্য নহে, একমই সত্য, ইহা 
বেদনদ্ধের তাৎপর্য । একের বহু জপ যে নারিক আভিন্যক্তি তাহ। খ্যগ্ববেদে অতি 
স্পষ্টভাবে যোঘণা, কর। হইরাছে। খাগ্বেদ বলিয়াছেন যে, “'ইস্রর মাবাস্থার। বিবিধ রূপ 
ধারণ করিয়া থাকেন-_'ইক্ছো। সার! কপ ঈরতে,' খথুবেদ, ৬। 8৭1১৮, এবং 
বিবিধ রূপ ধারণ কারযা। পৃণক্‌ ভাবে প্রকাশিত হন ।''২ এক ইক্ুই সমস্ত দেবগপের 
প্রতিনিনি। ইপ্রই পরম দেবতা, পরবেশ্বর। এই দেবতাকে 'একং সৎ' বলিয়া 
শ্রচতিতে যে ক্রীবলিঙ্গে নির্দেশ করা৷ হইরাছে তাহার তাত্পর্দ এই যে, সেই পরন দেবতা 
কোন নিশেদগে বিশেছিত হন না, কোন বিশেষ ভাবে অতিৰ্যক্ত হন না, তিনি সর্ব- 
বিশেঘরহিত এক ন্বিতীয তনু 
ও এক, অদ্ধিতীগ পরমেশ্বরই জীব ও আগাতর আটা ॥ পীৰ ও জগতের 
স্ট। বলিরাই তাহাকে বিশ্বুক্সা বল৷ হইয়া খাকে। ঞাথুবেদে এই ৰিশ্বকৰ্নাকে 
লক্ষ্য করিয়া বল৷ হইয়াছে বে, “তিনিই আমাদের পিতা, 
জুগুৰেনে একেশুৰবাল পালক ও বিধাতা ৷ তিনি নিখিল বিশ্ব ও বিশ্বের প্রাণি- 
বের খটা ও রহযাজ্জ। তিনি ইন্ত, অগ্নি প্রভৃতি 
দেবতাগণকে উৎপাদন করিয়াছেন, এবং উহাদিগকে এ সকল নামাঙ্কিত করিয়া 








১1 &) ইঙ্জং ৰিত্রং ৰক্ণৰপ্ মাড- 
রাখো দিনা; ল সপার্শো। গাকয়ান্‌। 
এক লু নিশা! বা নদস্ি 
আনি ৰং মাতনিশ্ামাহ: পুৰে, ১1১৩৪৷৪৬ 
স্পর্শ { ৰিপ্রাঃ কষরো। খচোভিবেকং সন বহুধা কমি ।-এ্রখবেদ, ১০৷১১৪৷৫ 
eT te eh ne ৯১৫ ৮18৮5, 





৬০. বেদান্তদ্শ ন---অস্বৈতবাদ 


স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত কৰিয়াছেন। সেই এক অদ্বিতীয় স্বয়ন্থ দেবতাকে প্রাণিগণ 
পরমেশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়া খাকে। এই পরনেশবরই হৃদয়গডহায় অবস্থিত 
থাকিয়া :অহংরূপে আমাদের খ্রত্াক্ষের বির হন । আমাদের দৃষ্টি অজ্ঞানের আবকণে 
আবৃত আছে, জতরাং অহং-প্রত্যরবেদ্য সেই পরমেশ্বরকে 'আমরা বুঝিতে পারিনা, 
দেহাতিমানী জীবকেই কুঝিয়া গাকি। পরমেশ্বর বলিয়া নিজেকে পরিচিত: বানি, 
না, দেবতা, মনুষ্য, ব্ৰাক্মণ, ক্ষত্রির এইকূপ শ্ৰেণী ও জাতিবিভাগত্থারা পরিচিত 
করিয়া থাকি। নিজের উদরের চিন্তায়, দেহমনের তৃপ্রিসাধনে ব্যাকুল হইয়া 
আমাদের অন্ত্গারী পরন দেবতাকে ভুলিয়া যাই।''> 

খগৃবেদের ১০ম মণ্ডলে ১২১শ সুঞ্চে এই একেশ্বরবাদ আরও স্পষ্টভাবে যোমণ৷ 
করা হইয়াছে। উক্ত সূক্তে পরমেশ্বরকে প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ত নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে এবং প্রজাপতির উদ্দেশো বল৷ হইয়াছে যে, স্ষ্টির উঘায় একমাত্র 
প্রঙ্গাপতিই বিদামান ছিলেন। তিনিই ছিলেন নিখিল প্রাণীর এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর 
-_'ভূতণা জাত; পতিরেক আসীৎ'॥ তিনিই পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করেন, 
প্রাণিগণের আস্মাবূপে বিরাক্গ করেন এবং প্রাণিগণের হৃদয়ে শস্তি। আধান করেন 
(আখ্মদাঃ বলদাঃ)। তাঁহার শাসন নিখিল জগৎ ও দেবগণ নানিয়া চলেন। তিনি 
স্বীয় সহিদাঙ্াৰ। প্রার্ণি-জগতের একচছত্র রাজা কূপে অৰিষ্ঠিত আছেন। তিনিই 
দেৰগণের আদিদেৰ--'বে। দেবেম্বধিদেব এক আশসীং'। উদ্ প্রজাপতিযৃক্তের 
ৰাণিত উশ্বরৰাদ আলোচনা কৰিলে নানা বৈদিক দেবতার অন্তরালে এক সর্বান্তর্ধামী 
পরনেশ্বরই যে বিরাছা করিতেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে ন1।২. 

এতদৃ্বাতীত বেদান্তের 'সর্দং খখ্বিদং ত্রন্প' এই ব্রন্মতাব এবং সো'হং-ভাবের 
কৰাও খাগ্‌বেদযংহিতা-পাঠে স্পইই জানিতে পার। যায়। খথুবেদের প্রসিদ্ধ 


১॥ ৰে নঃ পিতা জনিত যে বিধাতা ৰানানি বে তুৰনানি বিশু । 

যো দেৰানাং নামনা এক এৰ ত: সংপ্ৰপুং ভুবনা বস্জান্যা || 

ন তং ৰিদাখ ক ইন জ্জানানয নুসরাত: বতুন ॥ 

নীহাতেশ শ্রাৰবত৷ জনপ্যা চাহ্থতুপ উক্বপাসপচরস্ি॥__গৃবেদ, ১০৮২৩, ৭. 
২ এই প্রন্াপতিযূক্তটি পাঠ করিয়া পণ্ডিত সোক্ষসুলর যুগ হইয়া বলিয়াছেন :-_ 


ie deity, who had made heaven and earth, the sea 


‘Bod sl that in Shama las’! Gee Bax Moller + The Sir Sytems of Indian 
১ 5891 শুনস্চ তিনি তাঁহার History of Ancient Sanskrit 
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বাক্সুক্জ পাঠ কৰিলে দেখা যায় যে, অন্ূপ খামির কলযা স্বীর আগায় 
সমস্ত দেবতা ও. চরাচর-লিখিলবিস্বের 'অন্তর্ভীৰ অনুভব 
কৰিঝাছিলেন। অন্তরেও আনি, বাহিরে আমি, আমিময় 
এ ত্রিভুবন, আত্মার এই শর্বাস্তভাব নৰ৷ বিরাট ক্ষপ 
খদিকন্যার জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই জন্যই খাদিকন্যা তাহার বিশ্বরূপ 
প্রতাক্ষ কৰি৷ বলিরাছিলেন 

“আনিই রুদ্র ও বন্্রগণের সহিত বিচরণ করি ; আমিই আদিত্যগণের সহিত, 
এমন কি নিখিল দেবতার সঙ্গে অবস্থান করি । আমি নিত, বরুণ, ইন্দ, অগ্নি এবং 
অশ্রিনীকুষারররকে ধারণ করিনা রহিঝাছি। অখিল বিশ্বে সৰ্বত্ৰ আমিই 'অপিচ্িত ॥ 
আমিই জীবাস্তাকূপে প্রথণিঞশের মধ আবি আছি। আনি দ্যুলোক, ভুলোক 
ও অন্তুরিক্ষলোকের অস্তরালে অপি্িত আছি। আমার এক্সপ সহিনা যে আমি 
দু[ুলোক, ভুলোক ও অন্্রিক্ষলোকের নব্য অবস্থিত শাকিরা এখানেই নিঃশেষ 
হইয়া যাই নাই, গ্যালোক, ভুলোক, অন্তৰিক্ষলোককে অতিকন করিরাও বিরাজ 
করিতেছি। এই বিশ্বরাজোর আমিই অনীশবরী। যাহারা যাজ্িক তাহাদিগের 
মধ্যে আনিই প্রথমে জ্ঞানবজ্জের তন্ভালোক বিকীর্ণ কৰি। দেবতাগণ আমাকেই 
নান। স্থানে শান। জপে বিকাশ কৰিরাছেন। আমার শ্বাশ্বয়ের অন্ত নাই, এক আমিই 
বছ স্থানে পরিব্যাধা রহিরাছি। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি এন্সিযক ক্রিয়াসকল আমারই 
সহায়তায় সম্পনু হইয়া খাকে॥ যাহারা আমাকে জানে লা, তাহারা বিনাশশ্রাঞ্ 
হয়। কুদ্দেৰ যখন শক্রনাশে উদ্যত হন, আমিই তাঁহাকে শন্ষি দান করি, আমিই: 
তাহাকে ধনু: ও শকনাশক অস্ত প্রদান করিয়। খাকি। আমিই বায়ু বা স্পন্দনশঞ্ি- 
কূপে অতিবাঞ্র হইয়। এই নিশবস্কষ্টিৰ গোড়া পত্তন করি। আমিই আকাশ সবি 
কৰির/ভি। শনুদ্র্দলে, বাশে ও নীহারিকাপুত্রে আৰি বিশৃবস্থষটির বীজ আধান 
করিয়াছি ।''> 

খখুবেদের চতুর্থ মণ্ডলের বানদেবীর সূক্তে (81২৬) খাদি বাষদেব বলিয়াছেন, 
"আমিই মন্‌, ও সূর্য হইয়াছি। কক্ষীবার্‌ নামক যে প্রসিদ্ধ খ্বাদিক কা শুনিতে পাও 
তাহাও আনি। আনিই কৰি উশলা, আমাকে দৰ্শন কর। আমিই ইশ্দরূপে 
শ্বরান্ুরের নিরানব্বইটী পুর বা নগর ধ্বংস করিয়াছি।'২ বানদেবীয় সুক্রের অনুরূপ 


এগুবেদে সো'হংভাৰ ও 
সৰাৱ্ভাৰ 





এ/ ১ অহং কতেডিৰপ্থতিপ্চৰাদি অহাদিতোকুত নিপৃ্দেনৈ:॥ 


তাং না দেবা বাপধঃ পুকুর তূৰিস্বানাং তুৰঘযাৰেশমপ্তীৰ্‌ ৷৷ 
ইত্যাদি ।--ৰাক্সুক্, ১০/১২৫১-৮ জনা । 
/ ২। অহং বনুরভং সূ্স্াহং কক্ষীবান্‌ দিবসটি বিশ 
ব্দহং কৰিকুশলা পশাত। মা ॥--প্গৃৰেদ, 51২৬1১ 
যাৰ 
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উক্তি চতুর্শ সওলের স্থানাস্তরেও দেখিতে পাওয়া বায় । ৪র্থ সগুলের ৪২শ সূঞে 
সনি বলিতেছেন, “'আলিই শমশ্র বিশ্বের অবিপতি। সমস্ত দেবগণই আমার আশ্রিত। 
দেবতাসবাল পর ক্রিযানাই অনুসরণ করেন, আনিই বরুণ ; অতএব দেবগণ-আমার 
ক্রিরারই করিনা খাকেন। মনুাণণের অগ্যেও আমিই বাছা আমিই 
ইক্জ। আমার সহিনা জগতীর ও অপরিনেয়, আমার শক্তি অপ্রতিহত। আনিই 
জড়ে চৈতন্য সম্পাদন করিতেছি ॥ আনিই সর্বত্র ক্রিয়াশীল । যাহা কিছু দৃশ্য 
ও অদুশয, সকলই আমি ।”" 

গ্রগুবেদোভ নার্ভৌম আগ্রজোনবাদের পরিচয় দেওয়। গেল। এই সার্বভৌয় 
আও্মজানই বেদোক্ত জানের পরাকার্ঠা । এই জ্ঞান খগবেদে কি ভাৰে ক্ৰমশঃ প্রসার লাভ 
করিয়াছে, তাহ। বুঝিতে হইলে খাুবেদোক্ত আগ্মতান্তে স্বরূপ আলোচনা আবশ্যক । 
খখুবেদে অনেক স্বলে 'আত্তন্‌'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যার। খাথ্বেদের, 
সেই কল স্থলের তা-পর্ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বেদে আত্মন্-শবদস্থারা। 
প্রশনতঃ আমাদের প্রাপবাধুকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং সম্ভবত: সেই 
কারণেই খাথুবেদের দশম মন্ডলের ঘোড়শ সৃক্তে 'সূর্যং চক্ষু চছতু বাতান্ধ।' 
(এখুবেদ, ১০1১৬।৩) বলিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে বায়ুতে মিলির যাইবার কথা বলা 
হইয়াছে, এবং উক্তমণ্ডলের ৫৮শ সূত্রে মৃত ব্যক্তির আম্মাকে যমলোক, বৃদ্ধ, লতী, 
গুলা, আকাশ, সূর্য প্রভৃতি হইতে পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিয়া অক্ষয় জীবন লাভ 
করিবার জন্য আহবান করা হইতেছে। ইহ। হইতে বৈদিক খঘি দেহাতিরিক্ত আত্মার 
অন্তিত্বসদ্বন্ধে যে নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাহ বুঝা যায়। পাঞ্চভৌতিক দেহ পতনের: 
মক্দে সঙ্গে আম্মার বিনাশ হার না, দেহ'পাতের পরেও আত্মা অবস্থান করে, এই স্বদ্ধে 
খগুবেদে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। এই সকল সুক্ষে আত্ন্‌-শব্দে সাধারণতঃ 
মন, প্রাণ (1806) বা অস্তকে (vital breath) বুঝাইর৷ থাকে। * এই 
গ্রাণই মৃত্যুকালে জীবশরীরকে পরিত্যাগ করে। ফলে, জীবের নৃত্যু হয়, শরীর 
বিনষ্ট হয । প্রাণের বন্ধনেই শরীর স্মন্থ, সবল ও ক্রিয়াশীল পাকে ; স্থতরাং সানুঘের 
নধ্যে যাহা গতা (11 ০৪56706) তাহাই এই প্রাণ, এই প্রাণই আত্ত৷। 
স্থানান্তরে দেখ। যায় যে, খাগ্বেদের খাছি এই প্রাণ-আন্মবাদে সন্ত হইতে পাবেন 
নাই। এখ্বেদের প্রথম অগ্ুলে প্রাশের অভ্যন্তরে কোন সন্ত আগত বিরাজ 
করেন কি-না» জা অনল 2 



















করিতেছেন। এখানে আত্মন্‌ শব্দে প্রাণকে বুঝায় নাই, প্রাণের অভ্যন্তরে বে আর 
বিবাদ করে, সেই আগ্মাকেই এখানে সুক্রস্ক আন্মহ্-শন্দে বুঝাইয়াছে। কখনও-বা 
ব।ক্জি-নার্া বা হদীবাগ্জাকে নেদে আস্ত-পান্দে বুঝা যার । খাথুবেদের লবন নগ্ডলে, 
‘বলং দৰান আত্তনি’ (ৰ্বগৃবেদ, ৯।১১৩।১) বলিয়া যে আত্তশব্দের উল্লেখ কনা 
হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টত: আস্ত শব্দে জীবান্রাকে (Individual spirit 
০৮ ৪০01) বুঝাইতেছে। এই জীবাস্তাই নৃত্যুর পর পরলোকে স্বীয় কর্মানু- 
যারী স্ুব€খ ভোগ কিবা খাকে। জুড কর্মের ফলে স্বর্গ সুখের 'অনীকারী হয়, 
অন্তত কর্মের ফলে নিররগানী হইঝা অনন্ত দুঃখ ভোগ করে এনং কর্মশেদ মা হওয়া 
,পর্নস্ত কর্মচক্রের আনর্তনে বার বার পৃশিবীর ছন্মগ্রহণ কনে, এবং জন্যযৃত্যুর 
'সাবর্তে পড়িয়া দুঃখের ব্দালায় জ্বলিয়া! মরো। * জন্মাস্্রবাদ-সদ্বন্ধে খাখুবেদের উপদেশ 
অভিম্পষ্ট না হইলোও৯ শতপণত্রাচ্জণ প্রভৃতি খবান্দণগ্রচ্থে অন্মান্ধরবাদের স্পট নির্দেশ 
দেখিতে পাওয়া যার ।২ বৈদিক শুভাগত কর্ম বলিতে এখানে বোদোক্ত যাগমজাদি, 
কর্মকেই খুঝাইর। পাকে । পরবর্তী কর্নবাদ ও তাহার ফলে যে উরহিক ও পারত্রিক 
উন্নতির কথা অন্যান্য শাস্ত্রে উক্ত হইরাছে, বৈদিক কর্মবাদই যে তাহার ৰীল, ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। খথৃবেদোক্ত বাঞ্তি-আগ্বাধই স্লুনে প্রসার লাভ করিয়া ভুমা- 
'আম্মবাদে পরিণত হইয়াছে, এবং প্রস্তাবিত বাক্‌ ও বানদেবসূত্রে সেই ভুম৷-দাস্তবাদ 
এবং ব্ান্তি-নাস্থার ও ভূষা-আস্থার আতেদই অতি স্পষ্ট ভাঘার ব্যক্ত কর] হইয়াছে। 
তৈত্ডিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় যে, প্রলাপতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন এবং এ প্রচ্ছাপতিই জগদাস্থান্রপে প্রকাশিত হইলেন (তৈঃ আঃ: ১/২৩)। 
তৈপ্তিনীয় য্রাচ্ধণে এ আত্তাকে সর্বাব্াপী স্বাশ্তর বলিয়। ব্যাখ্যা কর] হইয়াছে 
(তৈঃ শ্লাঃ ২২।৯, ২/৮।৯)। শতপ্ধব্ৰাক্ণেও অগদন্তর আত্মাকে লক্ষা করিয়া 
বলা হইয়াছে যে, সে-ই এই আতা, নিখিল ভুতলগতের অধিপতি এবং সকলের রাজা 
--'য বা অয়মাস্ত্। সবেঘাং ভূতানামৰিপিতি: সৰবেমাং ভূতানাং রাজা'--শতপখ, ১৪, 
৫, ৫, ১৫। এই তূতাত্ব বা জগদাস্থার সহিত সআনিস্রের ৷ জীবাস্তার অভেদদশ নই 
বেদান্তের চরম ও পরম দর্শন, এই দর্শ নই উল্লিখিত বাক্‌ ও বামদেবসুক্তে বিবৃত 
হইগাছে। 

বৈদিক আত্মজিভাসার সূচলারই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, বৈদিক খনি নিজের 
অস্তরও যেমন পরীক্ষ। করিতেছেন, সেইক্সপ বিশ্বের অস্তরতন্তুও পরীক্ষা করিতেছেন 
এবং এই পরীক্ষার ফলে জীব ও ছগতের অস্তরবিহারী পরমাস্বাসন্বন্ধে তাঁহার যে 
জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তাহাই তন্ুজান বা আত্জান। জীব ও জগতের মধ্যে যে 
একই আৰর্বসূতরে বিরাজ করে তাহ! তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাই বৈদিক 
বহসা। এই রংসাজ্গানের ফলেই খ্রদিকন্য। ও বামদেবের হৃদয়ে 
উদয় হইয়াছিল। 

















“ 





৬৪ বেদান্তদর্শ ন-_অহ্বৈতবাদ 


বিশ্বের দুর্জেয় ক্ষ্টিরহসাও ঝগৃবেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সুক্ে আলোচিত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। লাসদীন সুক্ষে (গ্রগুবেদ, সঃ ১০ সূঃ ১২৯) স্াটিরহস্য প্রকাশ 
করিতে গিয়া ঝ্ঘি বলিয়াছেন যে, ““স পূর্বাস্থায় সৎ-ও 
গরগৃবেদোক্ত ক্্িছলা ছিল লা, অগব্-ও ছিল ন৷। সকলই অবাক্ত-ও অনিবাচা 
ছিল। শুপতির তাৎপর্য এই যে, যদিও সৎ মূল কারণ 
হইতেই অসও জগ্রৎপ্রপন উদ্ভুত হইরাছিল, তখাপি তখন এ সুল কারণকে সৎ- 
শব্দদ্বাব৷ অভিহিত কৰা সন্তৰ হয নাই, অর্থাৎ সৎ খাকিলেও তাহা অবাহ্মনসগোচর, 
এই ক্ষন তাহাকে সং-ও বল৷ চলে লা, অসৎ-ও বলা চলে না, তাহা সদসতের 
অতীতাবস্থা ॥ প্রলনাবন্থায পৃশিবীও ছিল না, আকাশও ছিল লা, ভোগ্যও ছিল না, 
ভোজাও ছিল না, আবরশও ছিল না, আবরপীর বস্্ও ছিল না । সর্বসংহারকারী 
মৃত্যুও ছিল না, অনৃতও ছিল না, প্রাণিবর্গ ও ছিল না, সু্গও ছিল না, চক্্াও 
চিল না, সুতৰাং দিবাও ছিল লা, বাত্রিও ছিল ন৷। একনাত্ৰ অধ্যক্ষ পরম পুরুষ 
নৰ৷ পরত্রন্মই অবস্থিত ছিলেন, তিনি ভিন্ন কিছুই ছিল ন1।"'১ 
রাত্রির অন্ধকারে যেনন সমস্ত পদাখ আবৃত থাকে, সেইন্সপ অজ্ঞানের গাঢ় 
অন্ধকারে সমগ্র আবৃত ক্লিল--'তম আমীত্তনস। পূচমগ্রে রক্ত এগবেদ, 
১০/১২৯।৩। সর্বাচ্ছাদক অজ্ঞানই শ্রপতিতে ‘তষঃ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে॥ সেই 
তৰঃ-স্বতাব৷ মায়া হইতেই নামক্ষপাত্থক সমস্ত আগত্প্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে। 
এইন্ধপ আবির্ভাবের নামই জন্ম ॥২ এই দার। অনাদি, এই নায়াই ছিল জগৎস্থষ্টিতে 


২/ ৯৪ নাসনাসীন। পদালীন্তপানীং লাসীহ্রক্ষো লে) ব্যানারে মৎ। 
কিমাবরীব: কুহ কলা শৰনৃপ্থঃ কিমাসীন্‌ গহনং গতীৱৰূ ৷ 
ন নৃদ্যুৰাসীন্বৃত: ন তি ন বাত্ৰা৷ অহু আসীতৎ প্রকেত:। 
আনীশৰাতং স্বধয়া। তলেকং তস্যাছানানুপৰ: কিফলাস ॥ _ঝগুবেদ, ১০/১২৯।১-%, 
[ভবাকাৰ সারখাচা্ের ষতে সুকর্থ স্বৰা-শব্দের নর্থ সায়া ।] 
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আসৈতনাদেন সুল- পাগ্বেদ ৬ 


সেই অধ্যক্ষ পুরুদের একনাত্র সহচরী ॥ সারার সাহচর্ম করার ফলে লে 
সায়াতীত পরম পুরুনও মায়াময় বলিরা মনে হইয়াছিল। অ নারাদীশ অব্যক্ষই 
জগৎ স্থষ্টি করিলেন। স্রষ্টর প্রশমন নুহূর্তে পরবেশ্বরের মে সিস্থক্ষা বা স্থজনী 
বৃত্তির উদয় হইয়াছিল শুপতির তামার তাহাই তাঁহার কাস বা কামলা ॥ ইহাই ভাহার 
স্ষ্টিউন্মুখ মনের প্রখন বিস্কুরণ। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিযাই গ্রগৃবেদের গান্ধি 
বলিয়াছেন-_কাসন্তদখ্থে সনবর্ততাধি ননসো। বেত; পরম; যদাসীৎ--খাগুৰেদ 
১০/১২৯1৪। এই কামনাই মায়া । প্রলয়ের তনগাচচ্ন্র রাত্রিতে সারানর গর্তে সমস্ত 
জগৎ লুক্কার়িত ছিল। সমস্তই ছিল তখন অবাঞ্ ও কনির্বাচা। জগতের এই 
অব্যক্ত অনির্বাচা অবস্থাকেই শ্শতিতে অসৎ বলির ইঙ্গিত করা হইয়াছে । অবান্ধ 
অপির্বাচা অবস্থা হইতে ব্যক্ত, সনুঘ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, সাগর, তুবর প্রভৃতি 
ৰিভিন্নু নামব্ধপ-বিশিষ্ট বিচিত্র জগতের উতপত্তিই অসত 

বুজ হইতে বাজ হইতে সতের, অব্যক্ত হইতে বাক্ছের উৎপত্তি বলিয়। 
খাগৃবেদে বণিত হইয়াছে__দেবানাং পৃর্সো যুগে অসত: 

সদজায়ত |-গগ্বেদ, ১০1৭২।২। উপনিনৎও ইহার প্রতিবলি করিয়া বলিয়াছে 
পদ বা। ইদসগ্র আলীঙ, ততে৷ বৈ সদছাযত-__তৈত্তিবীর উপ, ২1৭1১ 
তদ্ধৈক আহরসদেবেদমগ্য আসীদেকসেবাছিতীয। তস্মাদসত; সছ্জায়ত--ছাঃ, 
৬২/১। স্থষ্টর আদিতে জগতের অন্যস্ত অনিনাচ) অনস্থাই নাগলীর ক্র “'নাস- 
দাসীৎ দে৷ সদাসীনদানীত্”" বলিয়া জতি গণ্ধীৰ ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ শ্তিতে 
আগ্মৰাদ বা সখন্সঙ্ধিতীয়-বাদই আদুত হইয়াছে, অসদ্বাদ বা শূন্যৰাদ আদুত হয় নাই | 
অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে দা । সৎ হইতেই ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি 
হুইরা থাকে সতস্কারপনাদই শ্রশতিতে উক্ত হইখাছে।৯ কার্ম-দগৎ উৎপত্তির 





৯) শ্রতিব অসৎ পব্ে পুনাবানি-বৌন্গণ শূন্যকে ঝা থাকেন ॥ আইৈত-বেশাসথিগ4 নিৰ ৰ 
নিৰাকাৰ খৃ্জকেই আঅলৎ বলিয়া বর্ণ না কৰিৱাছেল, এবং এই সৎ বানের তুলনায় পৰিহপ্থান সন 
'লখখকে সম বির গণ কৰিযাছেন। সৎ শব্দেৰ শূন্য অর্থ গহণ করিলে শূনযবাদি-বৌদ্যত বৈদিক 
মতই হইয়া ধাড়ায়। অসৎ না শূন্য হইতে বে সতের উৎপত্তি হইতে পানে লা, এ নিঘতে ন্যাগ, বৈশোনিক, 


সপ্বন্ধর সতা। স্বীকার কৰেন। স্সৎ হইতে সং-নস্তর উৎপত্তির কোনও দুটাত নাই। বদি বন 
যে, বীজ হইতে শে অনুর উৎপনু হৱ, তাহাই এ ৰিঘয়ে ক্ষান্ত হইতে পাৰে ; কেননা, সেখানে 
প্রথমতঃ বীক্ছের ৰসে হয় এবং তাহার পৰই নুরের উৎপত্তি হয়: ৰীজ-শ্ৰসক্ধপ অসৎ কাৰণ 
হইতে অন্ধকূপ সৎ কাৰেন উৎপত্তি হইবাছে। ইহার উদ্তরে আস্তিক দার্প নিকেৰ৷ বলেন যে, 
টন হইতে বটের নুরের উৎপত্তি হৱ, আপের অন্ধ্ৰ হয় না, অপুর বীক্ষ হইতে 


_আঅপুখের অদূর অন্য, বটের অন্ধ জন্যে লা। সুতরাং বানিতেই হইবে বে, সৎ বচ-বীজেৰ 
নং টের 








৬৬ বেদাস্তদ্ণ ল--অখ্বৈতবাদ 


পূর্বে কারণ-শরীরেই ৰিদ্যনান ছিল। কারণ হইতে কার্যের কোন পু সতা। 
ছিল ন।। কাৰণই বিদ্যমান ছিল, অন্য কিছুই ছিল লা, 

লাসনীন শ্রুতি :' এইকূপ নিষেবসুখে বণিত হইয়াছে। 
এই স্ষ্টর রহস্য নিতান্ত দুর্জেেযে, এই জন/ই বৈদিক খঘি সৰিস্যুয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, 
‘কুত ইয়ং বিস্থষ্টিঃ', আর, এই স্ট্ৰহস্য কে জানে? দেবতারা এই রহস্য অবগত 
কারণ, তাহারা স্বষ্টির পরেই প্রাদর্ভূত হইরাছেন, সুতরাং স্ষ্ট দেবতারা 
স্থান পূৰ্ব-বহস্য জানিতে পারেন ন৷। এই বিশ্বস্ক্ট কিভাবে কোখা হইতে 
হইল? কে স্বষ্টি করিল, বা করিল না, তাহ। একমাত্র সর্বসাক্ষী পরমপুরুঘই 
বলিতে পারেন।৯ সেই পুরু সহশ্রসন্তক, সহশ্ননয়ন 












[বেবোর পর ও সহম্রচরণ। তিনি বিশ্মুবা'পী হইয়াও নিশ্বাতিগ। 
শুকছের স্বব্পনরশ লা এই নিখিল বিশ্ব তাঁহার এক-চতুখ।ংশ মাত্র। তাঁহার 
এবং পূৰুণ হইতে তিন-চতুর্খাংশ অমৃতলোকে বিরাজ করে। তাহার এক 


দিশ সবিশেষ অংশেই তিনি সমস্ত চেতন ও অচেতনে পরিব্যাণ্ড হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন । যাহ। কিছু ভূত ও ভবিঘ্যৎ তাহাও 
সেই পুরুঘেরই আন্মস্বরাপ।২ সেই একনাত্র প্রভু যাহাকে সহস্রলোচন, সহয্রলয়ন 


ভে সাধন কে, নতুবা বাট-ধৰংস ও অশুখ-বংসের বট ও অপু অংশ ৰান দিলে শুধু ধৰেটুকুই থাকা 
বায, তাহার বধ কোন তেল পুঁজি পাওয়া যায় লা। সৰণ ও বট-নবংগেকে কাৰণ বলিলেও সেখানে 
আঁ ববংলোক বা দিঘা লগ বট-বী বা অশ্‌খ-ৰীজক্ষে কারণ বলিতে হয়। এই অবস্থায় অসদুবাদ শুনাবাগ 
শ্রাতির ভিতরে বলিয়া কোন মতেই স্বীকাৰ করা যাৱ ন)। অন্যান্য শ্ৰাতিতে স্পট খাকোই সখ 
পৰমান্থাকে জগতের উৎপাত্ির কারণ বলিব বর্ণনা করা হইয়াছে“আত্। বা ইদনেক এৰাৰ আসীৎ 
নানা কিন নিঘৎ'। অত: উপ:, ১/১। ছাল্োগ্য-উপনিঘদে (৬/২/১) *তদ্ধ এক আহ্বসদেবেদ- 
অগ্রমানীদেকসেবাদ্িতীযয, এই অসন্বাদকে খণ্ডন করিয়া, ‘সদেৰ সৌষোদসপ্র আসীৎ' বলিয়। সপৃষাদ 
স্থাপন করা হইযাছে। এই সখকে প্রক্ৃতপক্ষে সৎ ও অসৎ কিছুই বলা যার না, সেই জনাই খরগুবেদের 
খনি বলিঝাছেল-__নাগদাগীনেঃ সনাসীতদানীৰ্‌। এগৃবেদের উদ্ভির তাৎপর্থ এই যে, জগতের 
পধাবস্থার গকলই অন্যন্ত এবং কনিকা ছিল। অনিরীচ্য হইতেই নানরূপান্ধক জগতের উদ্ভব 
হযইযাছে। 
৯। কোপা বেৰ ক ইহ প্ৰৰোচৎ কুত আছাতা কুত ইয়ং বিশষটঃ। ১০৷১২৯৷৬ 
ইয়ং বিসষর্যত ব্যবভুষ যদি বা দৰে যদি ৰা ন। 
যো’ শ্যাৰাক্মঃ পরনে ব্যোনন্‌ সো’ঙ্গ বেদ যদি বা ন বেছ ।।--নাসলীয সূক্ত, ১০/১২৯/৭, 


যোোহতি ॥ 


পুরু এবেদং সর্বং বৰ ভূতে; বচচ তৰাৰ । 
বৰন্ুনোতি 








অষ্বৈতবাদেৰ নূন-_খগুৰেদ ৬৭ 


বলিয়াও খাদি পরিতুণ্ত হইতে পাবেন নাই, সেই জন্য তাহার অপরিনিত শক্তিও. 
গতির পরিচয় প্রদান করিতে গিয়| স্মি বলিয়াছেন যে, সকল দিকেই তাঁহার চক্কুঃ, 
সকল দিকেই মুখ এবং সকল দিকেই তাঁহার কর ও চরণ বিসারিত। 
এই পুরুম-স্ষ্ট ভীবসমূহের সনষ্টি বলির অনন্ত অসংখ্য জীবের অনস্ত অসংখা 
মন্তকই তাঁহার মস্তক। এই জনাই গ্রগৃবেদীর পুরুমসূক্তে পুরুদকে সহত্রশীর্ঘ, 
সহশ্রবাহ, সহশ্পাং বলিয়া বর্ণনা কলা হইয়াছে এই সৃক্তে বিশ্বেৰ স্ষষ্টিপক্রিযাকে 
একটি বিরাট যক্তরূপে বর্ণনা করা হইরাছে। পুরুষ এই বিশ্বস্থষ্টিযদ্ে নিজেকে 
বলি দিলেন। বলির পশুর মত ছিন্ন পুরুষের বিভিন্ন অবরৰ হইতে বিশ্বের বিচিত্র 
ৰিভিশ্ন স্ষ্টি নিকাশ হইল । তাঁহার মস্তক হইতে আকাশ, নাভি হইতে অস্তরিক্ষ 
ও পদ হইতে পৃথিবী উৎপনু হইল । তাহার মনঃ হইতে চশ্রের, চক্ষু: হইতে সূর্ঠের 
এবং নিঃশ্বাস হইতে বাযুর উৎপত্তি হইল। এক কথায়, চরাচর বিশ্বের যাহা কিছু 
বর্তমান আছে এবং হইবে সমস্তই সেই বিরাট পুরুষেরই আংশিক বিকাশ। জড় 
জগৎ ও প্রাণিজগৎ পুকমেরই বিভিন্ন অভিব্যগ্রি। এই পুরুষই শতপণ ব্রাক্মণে 
বৃহত্তম নৰ৷ প্রন্া' বলিবা। ৰণিত হইয়াছেন। শতপথ 
খখ্নেদের পুক্ষই বন্দ শ্রান্কণ বলিয়াছেন যে, স্ষ্টির পূর্ণে এক অম্বিতীয় শ্রই 
এবং ামক্ধপান্বক ৰিশ্‌- বিদামান ছিলেন। তিনি স্বয়ন্থ। তিনিই দেবতাদিগকে 
প্রপঞ্চ শ্রমের মারিক এবং উর চরাচর বিশ্বকে সবষ্টি করিয়৷ ভুলোকে অগ্যিকে, 
বিকাশ অন্তরিক্ষলোকে বাযুকে ও দুযলোকে সূর্যকে সংস্থাপিত 
করিলেন। এই জগতের উদে যে লোক এবং এই দেবতা- 
দিগের উত্বে যে সকল দেবতা বিদামান আছেন, খরচ তাহারও উদে উঠিয়। গেলেন । 
তারপর তীহর মনে হইল কেমন করিয়া আবার চরাচর লাগতে প্রত্যাবর্তন করিব । 
তিনি মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, নাম ও রূপ এই দুইকে অবলম্ধন করিয়া পুলরায় 
তিনি জগতে প্রত্যাবর্তন করিবেন--রূপেশৈব চ নাশন চ ॥ যাহা কিছু নাম ও 
ক্মপে বিদামান সমন্তই সেই ব্রল্দ। লাস ও রূপ সেই শ্রল্দেই সার়িক বিকাশ 
(010০9 manifestation )*1 টিন প্রশমন মুহর্তে এই প্রক্ষ 
বা বিরাট পূরুঘের আশ্রয় কি ছিল? কোন্‌ স্থান হইতে কিক্ূপে তিনি এই সৃষ্টি- 
কার্য আরম্ভ করিলেন? সে কোন্‌ বন? কোন্‌ বৃক্ষের কাঠ, যাহা হইতে 
বিশ্বপতি এই দূলোক, ভুলোক প্রভৃতি গঠন কৰিরাছেন” হে ননীঘিগণ। 
তোমরা একবার তোমাদের আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, 





3 শ্রচ্জ ৰ) ইগ আপীত ভঙ্োনক্ষত, ভন্দেনান্‌ সঃ এঘু লোকে ব্যাবোহযদপ্যিনেৰ 
ৰাঘুৰস্তরিশ্ফে দিবো সূৰ্ণহূ। সখ ৰে অত উন লোকান্তৰ্ৰ। জত উৎ্ৰ৷ দেবতান্ডেছু তা. 
ব্রচৈৰ পৰাধ্ৰগচনুৎ। তৎ পৰাৰ গৱৈন্ৰত, কখং নু ইৰান সলোকান্‌ 
তৰু ঘাত্যানেৰ প্ৃতাবেৎ ৰূপোশৈৰ চ নাৰ) চ --- তে হৈতে শ্ৰচ্ষশো৷ বছতী নক্ষে। 
৯৯২৩ 













৬৮ নেদান্তদর্শ ন__আইৈতবাদ 


বিশ্বপতি কিসের উপর দাঁড়াইয়া এই নিখিল ব্র্মাও ধারণ করেন? তৈততি্বীয় 
ঝাচ্গণে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ব্রন্মই সেই 
বল, যৃল্গই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে দু[ালোক ও ভুলোক স্ষ্ট 
রক্ম বনং ব্রন্ম স বৃক্ষ আসীব। 


বিশু দুর্গেমতা 


হইরাছে। 






প্রথমে কেবল হিরণাগর্তই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 
সর্বভূতের ও বিশ্ব-প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন॥ তিনি দ্যুলোক, ভূলোক 
ও অন্তরিক্ষ লোককে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন ॥ 'আসরা 'ক' অর্থাৎ স্ুখস্বরূপ, 
অব্যস্ত, অনির্দেশা, অজ্ের সেই পরম দেবতাকে হবি বারা যন্তে পৃঙ্ছা করিব । মিলি 
জীবকে আত্মা দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, দেবতারা, এমন কি বৃত্যু পর্যন্তও যাহার 
বশ, মৃত যাহার ছায়া যেই আনন্দময় দেবতাকে আমরা যজ্ঞ বারা পরিতুষ্ট করিব। 
যিনি নিক্ক অপার মহিন দ্বার প্রাণিজ্ঞগতের, সমস্ত দ্বিপদ ও চতুশ্পদের এক অস্বিতীয় 
প্রভুরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি অন্রভেদী পর্বতমালা ও কানন- 
কুস্তল৷, সাগরসেখলা এই বিশাল পুিবী স্থপ্টি করিয়াছেন, 'আকাশকে জ্যোতিরয় 
করিয়াছেন, বাঘুম গুলকে,স্ববশে রাখিয়াছেন, নির্মল জলরাশিকে প্রবাত্তত করিয়াছেন, 
স্বৰ্গ লোককে প্রতিষ্ঠিত “করিয়াছেন ; এক কায়, চরাচর জগতের যিনি রাজ, সেই 
অনৃতযয়, কলযাণময়, প্রজাপতিকে আমর! হবির দ্বার৷ পৃঙ্ষা করিব।২ উল্লিখিত 








৯। নিশৃতগ্চক্ষুজ্ত ৰিশুতোধুখে৷ বিশুতো বাহকত ৰিশৃততম্পাৎ। 
সং বাহত্যাং ধ্তি সং পতৈণ্যাবাতূৰী জন্‌ দেৰ এক: 
কিং ব্বিদ্বনং কউ স ৰ্‌ক্ষ আস যতে৷ দ্যাবাপুতিৰী নিতো 
মনীঘিশে৷ মনসা প্‌চ্ছতেসুতদ মাত তুবনানি ধাৱযল্‌ ।৷-বিশৃবক্মপ্ত, ১০৷৮১৷৩-৪ 

লা নিপৃকরপক্তে বন ও বৃক্ষেন কথা উল্লেখ করিযা নিশুকষীর যে স্ালোক ও ভুূলোক সংষ্টি কৰার 
কথা বলা হইয়াছে, ইহাৰ অনুজ্ঞা বর্ণনা অনেক পুরাণে দেখিতে পাপা যার প্্গাপতি ও হিপাগর্ভ 
প্রতি পৃক্তে জল হইতে বৈ পৃথিবী সির কখ। বল। হইবাছে এবং ভৰ জলের সে শরা্াণ্ডের ৰীজ নিছিত 
আছে বলিয়া বে বর্শ না কৰ। হইৱাছে, ne EE ST 
বেদের এই স্থষ্যাখ্যাকে পৌরাণিক ব্যাখ্যাৰ বীল ৰনিৱা বৰা যাৰ। ওগুৰেৰে-" 

সপানীতগানীন্‌ ১৮৮২ 

এবেদং সং" ববিষা এই নিখিল জই পূকুঘের বিবর্তনের ফল বনিকা মে রণ লা করা হইয়াছে, ইহারা 
এই সষ্ীৰ্যাখ্যার নুলে ফস-বিবতনকে অঙ্গীকার করা হইসে বলিম। উহা স্থিত প্রকৃত দার্শনিক 
ব্যাগটা এই দার্শনিক ব্যাখ্যাই নান জিতে সাহাযো বেলে উপদি্ট হইয়াছে 


২৪ ছিপ, সমনততগ্রে তস্য জাত; পতিবেক আনীত। 








অহৈতবাদের সুল__এথুবেদ ৬৯ 


সুক্তে বৈদিক খমি তাহার শ্রদ্ধার হবিতে বেদান্ত-বেদ্য সেই এক অদ্বিতীর সচিচদানন্দ 
পরম পুরুমকেই যে অর্চন। করিয়াছেন তাহাতে সত্য-ছিজ্ান্ুর কোনও সন্দেহ নাই। 
সেই পরম পূরুদকে এক দিকে যেমন জাননা শ্রঙ্পাপ্ডের অব ও কারণক্ধপে এবং সমস্ত 
জাগতিক শক্তির আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠাকপে উপলব্ধি করিতে পারি, অন্য দিকে তেমন 
আমাদের পিতা, জনিতা, বিধাতা ক্ষপে, আনাদের সর্ব বিধ কল্যাণের আস্পদরূপে, 
আমাদের বৃদ্ধির প্রেরকরূপে তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের অর্দা নিবেদন করিয়া শান্ডিলাত 
করি। জগৎকারণ পূরুমের বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ এই দুই রূপেই খনি তাঁহাকে 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই দুই-এর মধ এঅকোর সন্ধানও তিনি লাভ করিয়াছেন । 
যে প্রেরণায় উপনিঘদের হদ্মবিদ্যার উদৃবো হইয়াছিল সেই গ্রেরণ। খকু-নজ্র্টা 
বৈদিক গছিও লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই প্গুবেদের জ্ঞানগর্ত সুন্ধগুলির 
সহিত উপনিনদুক্ত তত্তবিদ্যার ঘনিষ্ট যোগ পরিলক্ষিত হয় ॥ 
থাক্‌-সংহিতার মধ্যে খ্চ্চনিদ্যার যে ধার! প্রবাহিত হইয়াছে তদনুরূপ চিন্তাধারা 
আমরা অপর্ববেদেও দেখিতে পাই। অশর্ববেদে স্বন্ত (97001১0:)-্রন্ের 
বত রাগ যে বণ ন। দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দেখ। যায় যে, 
৮১৭ ্-্রনদের বিরাট দেহের সব্যেই এই নিখিল বিশ্ব নিহিত 
রহিয়াছে, শুধু কেবল বিশ্ব নহে, সেই বিরাট্‌ স্কপ্েরই 
বিভিন্ন অঙ্গে তপ:, শ্রদ্ধা, খাত ও সতা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তাঁহার কোন অঙ 
হইতে অগ্নি প্রন্থলিত হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, চশ্র আলোক প্রদান 
করিতেছে। তাহারই কোনও অঙ্গে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও স্বগে স্তরলোক 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । শাখা যেমন বৃক্ষেতে সমৃদ্ধ খাকে, সেইরূপ সমস্ত দেবতাগণ 
শেই বিরাটশনীরী খবক্ষে শনুদ্ধ রছিয়াছেন। এই বন্ধ শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি 
অন্ধকাগ বিদুৰিত করেন এবং চন্দ, সূ প্রভৃতি যে সকল ছেযাতিঃপদাখ প্রজাপতির 
শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সকলই স্ষপ্-বরক্মে অবস্থিত আছে ।৯ 


যেন কোক পুথিবী চ ছা মেল স্বঃ শ্বতিতং যেন নাক: 

খোৰিক্ষে বজগো। বিসান: ক্যৈ দেৰাৱ হবি বিখেষ ॥-এখুৰেল, ১০/১২১/১-৪ 
উন্িবিত এুতির "কস" পনর ৰ্যাখ্যাৱ ভাষ্যকাৰ লিশিরাছেন_ 

_ কিংপন্দ নির্াতব্পন্ৎ প্র্গাপতৌ ব্ততে। 

ফা, কং অং হজপ্াৎ ক ইন্ডাচযতে।-_সারপ-ভাষা । 
১1 কামনুক্ষে তপো 'স্যানিতিষ্ঠতি, 

কণ্যিনুঙ্গ খতসসযাগ্যাহিতস। 

ক ব্রতং ক শ্রচ্ছাস্য তিষ্ঠতি 

কণ্যিনুষ্দে সত্যনসয প্রতিষ্ঠিত ॥--অখ্বৰেদ, ১০৭৯ 








৭০. বেদাস্তদশ ন__অইৈতবাদ 


এই ব্র্গকে উদ্দেশ করিয়া অখর্ববেদে বলা হইয়াছে যে, মিনি অতীত ও অনাগত, 
ভূত ও ভবিদাত সমস্তকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, স্বর্গ লোক ধাঁহার অধীন 
সেই জোট ব্রচ্মকে নমস্কার করি। যাহ। কিছু স্থাবর, জঙ্গম ও বিষানচারী, যাহ! 
কিছু প্রাপবান্‌ ও প্রাণহীন এবং যাহ! এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্রোর 
মূল, তাহ। সমস্তই সেই ব্রচ্মে একীভূত হইয়া রহিগাছে। যাহা কিছু অনন্ত ও যাহ। 
কিন্তু সাস্ত, সমস্তই তাঁহার নবো নিহিত রহিয়াছে। যাহা হইতে সূর্য উদিত হয় 
এবং যাহাতে অন্ত যায়, তিনিই সেই জোষ্ঠ যক্ষ, তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে 
পারে না। সেই অকাম, অনৃত, বীর, আত্মতুণ্ত, স্থয়ন্ত, এবং সর্বত:-পরিপূর্ণা, 
অজর, চির-তরুণ আব্বাকে জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না ।১ 

'অথর্নবেদে স্কন্ত-্রয্ের যে বণ ন! পাওয়া গেল তাহাতে স্পষ্টতঃই ব্রক্মকে সর্ব- 
ব্যাপী এবং আগদাধার বলিয়া বণ না করা হইয়াছে। ব্রন্ধ শব্দের বেদে বিভিন্ন 
'অখে” প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়--ব্রক্ শব্দে বেদ, বেদোক্ত প্রার্ না, প্রার্থ নাকারী 
শ্রাচ্জণ, বেদজান বা ব্রচ্ষজ্জানকে বুঝায়। ব্রক্ষ শব্দের বুৎপন্তি-অর্থ বিচার করিলে 
দেখা যায় যে, যাহা সব চেয়ে বড় বা বৃহত্তম তাহাই শ্র্ধ অথবা যাহ। সৰ্ব্বব্যাপী তাহাই 
ব্রদ। 'বৃহ' ধাতু হইতে বন্ধু শব্দ নিষ্পনু হইয়াছে | 'বৃহ" ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি। এই 
বুদ্ধির যাহ। পরাকাষ্ঠা তাহাই স্রল্গ। এই শ্র্লই পরসসহাব্‌ এবং ভূম। বলিয়। বেদাস্তে 
পরিচিত । বিবৃদ্ধি অর্থ হইতে যাহা জীব ও জগতের বিবৃদ্ধির হেতু সেই জীব- 
জগণ্ব্যাপিনী চৈতন/মবী মহাশক্কিকেই ব্রন্ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 


তন্যিন্‌ শ্রবস্তে যে উক্ে চ দেৰাঃ 
কষা স্ছ: পৰিত ইন শাখা: - বাবে, ৯০/৭1৩৮. . 
সপ তস্য হত: ভঙে ব্যাৰবত্ধ: স পাপ্যুন। 

সৰ্বাদি তাগ্যুন্‌ "জ্যোতি মানি ত্রীণি পরা্গাপত (-- ৰঃ, ১০/৭/৪০। 


৯ আো। ভুত কমা পৰং যশ্চাৰিতিঠতি, 
লা চ কেনলং তে কো শ্রন্মণে নন: 1--ঃ বে, ১০৮১ 
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অস্বৈতবাদের ব্ল--গ্বগুবেদ ৭১ 


কবরের বর্ণ নাম ব্রক্ষাতন্ু অতি স্পষ্ট ভাদার বিবৃত ক। হইয়াছে। এই এক অদ্বিতীয় 
পরম য্রচ্ই সকলের আত্ধ৷। আত্তবাদ এবং শ্রন্বাদের উপরেই ভারতীয় দর্শনের 
ভিন্তি, সুতরাং ভারতীয় দর্শ ন বুঝিতে হইলে এই আসত্মবাদ ও শ্র্নবাদই বুঝা আবশ্যক । 
বৈদিক বিভিন্ন দেবতাবগ বিশ্বদেবের শরীরে একীভূত হই প্রজাপতি, বিশবকর্ম।, 
খিরশ্যগর্ভ প্রভৃতি রূপে বেদে যে বাণিত হইয়াছে, তাহ! হইতে স্পষ্টতই দেবতাবর্গের 
বহত্ব হইতে একতে পর্যবসান সূচিত হইয়া খাকে। এই একদেবতা-বাদ পুরুঘ- 
সুজে পুরুমবাদের মধ্যে বিলীন হইয়াছে এবং বৈদিক পুরুদবাদ 'আত্মবাদ বা 
বন্গনাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে ।* 








পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
উপন্নম্মদেল্ল ব্রক্মালাদ 


সংহিতা ও য্ৰাক্মণের বন্ধুর পথে অছৈত বেদাস্তের যে চিন্তাধারা ফ্গুধারার মত 
স্বলদর্শীর অলক্ষিতে মুদুগতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল তাহাই আরণ্যক ও 
উপনিণদে নানাভাব-তবক্ষময়ী জ্ঞান-গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত মোক্ষমূলর 
সতাই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে উপনিণদ্‌ বা ব্রন্দবিদ্যার আবির্ভাব আকস্মিক লছে'। 
বহ পাৰ্বত্য উৎসের ধার। ও পার্বত্য সবিৎপ্রবাহ একত্র মিলিত হইয়) যেমন স্থৰিশাল 
লদীরূপে পরিণত হর, সেইক্লুপ উপনিঘদের গভীর আধ্যাপ্মিক ভাবসমুহ, বেদরূপ 
দূরবর্তী উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।» 


21 These Upanishads did not spring into existonce on a sudden 5 
like a stream which has received many a mountain torrent, and is fed 
by many a rivulet, the literature of the Upanishads proves, better 
than anything else, that the elements of their philosophical poetry 
came from a more distant fountain.—flax Moller’s History of Ancient 
Sanskrit Literature, p. 560. 

উপনিঘদের সংখ্যা অনেক । বুক্তিকোপনিথলে নিহুলিৰিত ১০৮্ানি উপনিঘদের সাম উল্লেখ 
আছে :-১ দশ, ২ কেন, ৩ ক, ৪ পরশু ও মুণ্ডক, ও নাও, ৭ তৈতিবীর, ৮ এতরের, ৯ ছান্দোগা, 
১০ বৃহদারণাক, ১১ যজ্ঞ, ১২ কৈৰল্য, ১৩ জাৰাস, ১৪ প্তোপুতর, ১৫ হলে, ১৬ আকলি, ১৭ গৰ্ভ, 
১৮ নারাবণ, ১৯ পরমহংস, ২০ অশ্ব তৰিপু , ২১ অনৃতনাদ, ২২ অখৰূণিৰঃ, ২৩ অখৰ্বপিৰা, ২৪ মৈত্ৰাযণী, 
২৫ কৌধীতকী, ২৬ বৃহৎ্জাবাল, ২৭ নৃসিংহতাপনীয, ২৮ ঝালাগক, ২৯ সৈত্ৰেষী, ৩০ স্থৰাল, 
৩৯ ক্ষুরিকা, ৩২ নঙগিকা, ৩৩ সর্নসার, ৩৪ নিবালম্থ, ৩৫ গুকরহসা, ৩৬ বাসূচিকা, ৩৭ তেছোবিশু, 

সাৰিশু, ৩৯ নযানৰিশু, 8০ বুজনিনচা, ৪১ জোগতন, ৪২ আবোধ, ৪৩ পর্ব, ৪৪ তরিলিবী, 

সীতা, ৪৬ ৰোগছুড়া, ৪৭ বাপ, ৪৮ মণ্ডল, ৪৯ দক্কিশাৰূত্তি, ৫০ পরত, ৫১ কপ, ৫২ নহানারায়ণ, 











উপনিবদেন ব্বল্মবাদ ৭৩ 


বৈদিক সংহিতার অনুন্ধপ প্রশ্ন ও লা আনরা উপনিনদেও দেখিতে পাই। 
উপনিঘদের খ্যমি প্রশ্ন ক্সিবাছেন___কাহার ইচ্ছার প্রেরিত হইগ্রা আবাদের মন 





উন্নিগিত একশত আটখানিৰ ক্ষ নুসিংহোরতাপনীর, গোপালোতরতাপনীয়, রানোতরতাপনীয় ও ব্দপর 
একখানি নারায়পোপনিঘ মোগ করিয়া ১১২ খানি উপনিৰৎ বোখে নির্শ র-সাগব-পরেসকণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার নবো 00 খানি উপনিঘৎ ১৬০৬ ছুষ্টানেদ সরা শাহাজাহানের ক্ষোষ্টপু্র পারার 
উদ্যোগে পারস্য ভাষার অনুদিত হৱ । এ পারল অনুৰাগ ১৮০১-২ সালে ল্যাটিন ভাথায় পুনরা 
অনুষাদিত হয়। ইহা হইতেই পাশ্চাত্য দেশে উপনিবনুক তহু-দালোচনার সূত্রপাত হয়। উপনিখদুক্ত 
বিদ্যার উপদে্ট। ছিগাবে উপনিঘঙ্গ নিস নিবিত খা ৰ্যক্তিগশোধ নাৰ শুন) মার-_নর্ীদাস তের, 
বৈ, পালা, সত্যকাৰ জাবল, লৈৰসি, উদ্দাপক, শ্েতকেতু, ভারা, গাযারণ, পরত, চাকার, 
বালাকি, অজাতপক্ত, যা্নলকা, গাগী ও দৈতেনী । 

উল্লিখিত উপনিঘদদের নো ছা্দোগা, বহদারপাক, ইতনেয, তৈতিবীর, ঈশ, কেন, কঠ, শর, 
মুগ, নাগা এ পেতাশৃতর এই করখ্যনি উপনিঘদদের উপর শক্কবাচা্ণ ভাষা রচন। করিয়াহেন। ফলে, 
এই করখানি উপনিখদের পরানাশয ও প্গিদ্ধি সঙ্গতধেসুধীজনের কোন সন্দেহ নাই ॥ শনষরাচা তীর 
্র্সূর-তাষে ও সকল উপনিঘধের উক্জি পরমাণস্বভূপ উদ্ধৃত করিযাঙছ এবং ইহাদের সহিত কৌথীতকী, 
জানাল, যছানাৰায়ণ এবং পৈঙ্গ উপনিদশের উক্তি গরচ্ষগূর-তাছো উচ্ছৃত হইগাছে, তাহ? ছানা & সৰল 
উপনিঘদেরও প্রামাশা সাব্যস্ধ হয়। ক্ষৌবীতকী উপনিবদদের উপৰ শান্ধব-ভাষা রচিত হইয়াছিল, 
বলিয়া শুনা যার কিন্ত তাহ! এখন পাওগা যায় না। ? 
বে সকল উপনিদদের উপর আচা শঙ্ক ভাষ্য বচন৷ কারিযাছেন, এ সকল স্প্িদ্ উপনিষদ 
বেদা্ততত্ আলোচিত, ৰিচাৰিত ও নীনাংলিত হইঘাছে। অন্যানা উপনিঘৎ আলোচন। করিলে দেখ। 
যাইবে যে, উ্ধাতে মৌলিক চিন্তাৰ সমাবেশ নিতান্তই অৱ । উহার৷ হবতে। পো উপনিঘদেৰ বহসা- 
উপদেশ পুসবাবৃত্তি কৰিযাছেন, প্দখৰ৷ শৰ, শাক্ত, বৈ পতি সামদারিক বতেৰ বিবৰণ, যোগ 
এবং যোগৰিভূতি পরভৃতিধ বর্ণনা কৰিযাছেন। প্রচ্চবিদ্যাই উপনিঘৎ। এ বিদ্যার আলোচনার 
দৃষ্টিতে ও সকল উপনিদদের স্থান ছাল্পোগা, বূহাৰশ্যক গতি উপনিধের অনেক নিয়ে। ইহাদের 
রচনাকালও খে প্রাচীন উপনিদদের ভুললার অনেক পরবতী, তাহা নিঃসন্দেহ । উইমটারনিজ 
(Wণtrnits) প্রভৃতি পাণডা্া পভিতাণ সৰগ উপনিখক্ সাহিত্যকে চারটি বিভিনু যুগ- 
পরাতে (০0 1১007015)  নিতক্ত কৰিৱাছেন। ছাল্োগা, সুহদারশাক, তৈন্তিৰীৱ, উতবের, 
কৌথ্বীতকী এবং কেন, ইহারা শ্বখন শ্ৰেণী বা প্ৰখৰ যুগপাঘেৰ অন্তু; কঠ, ঈশ, শে তাশুতব, সু, 
মহানারায়ণীয় উপনিখৎ,দ্ধিতীয় কুগপধারে ; প্রশু, নৈত্রাবণী, াগুক্চা উপনিদৎ তৃতীর ফুগপথাযে ও 
অৰনিষ্ট উপনিষৎসবূহ চতুৰ ঘূগপধাৰে ৰিভঞ্ত। শ্রাঠীনতব বলি স্বীকৃত এতরের, তৈততিবীয়, 


as ৰেলাস্তদৰ্শ ন--অগ্বৈতবাদ 


ক্রিয়াশীল হয় ? কাহার ইচছায় আমাদের বাক্যস্কুত্তি হয ? কোন্‌ দেবতা আমাদের 
চক্ষু ও কৰ্ণ কে তাহাদের স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিরা থাকেন? উত্তর হইল--তিনি 
আমাদের শ্বোত্রের শ্রোত্র, সনের নন, বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষু। চক্ষু যেখানে মায় 
না, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, নন যেখানে প্রবেশ করে না, তাঁহাকে 
আমরা স্কুল বন্তর মত দেখিতে পারি লা, জানিতে পারি ন৷। তাঁহার কথা৷ আমরা 
কেমন করিগা বলিব? তিনি জানা ও অজানার বাহিরে ।৯ 
তিনি বিরাট্‌, পৃথিবী অপেক্ষাও সহান্‌, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও সহ্ান্‌, দ্ুলোক 
অপেক্ষা মহানু, এসন কি, সমস্ত লোকসমষ্টি হইতেও তিনি নহানু। এইজন্যই 
2৭ তাহাকে ব্রক্ধ বা বৃহত্তস (বৃহস্থাৎ বর্ন) বলা হইয়। থাকে । 
মুল এ্রধুবেদেক পুরুষযুক্তে আনরা। তাঁহার এই বিরাট ক্ূপেরই 
পরিচন পাইগাছি। সেই বিরাট্‌ পুরুঘকে লক্ষ্য করিয়াই শ্বেতাশ্বৃতর উপনিঘদে 
খামি বলিয়াছেন-_ভাহার কর ও চরণ সবর বিসারিত, সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র 
তাহার মুখ, সর্বত্র তাহার শির। সকলের সুখই তাহার নুখ, সক্লের শিরই তাঁহার 
শির, সকলের খ্রীবাই তাহার খ্রীব৷। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তিনি 
শর্ধব্যাপী ও সর্ধান্র্যালী। নিখিল বিশ্বই তাঁহার কূপ। সুণডক উপলিদদে শ্রল্মের 
নিরাট্‌ রূপের বর্ণ নায় লিখিত হইয়াছে যে, দ্যুলোক তাহার নন্তক, চন্রসূর্থ তাহার 





স্বীকাৰ কৰেন। এদেশী পন্তিতথশের নতে 0০০০. ৰংসর পূর্বে অথাৎ খুঃ পূঃ প্রায় ৩০০০ 
বৎগর পৃনের কুকক্ষে্র সমৰ সংঘচিত ও বৈদিক সাহিতা সঞ্চলিত হয়, ইহ। আমরা পূৰ্ণ পরিচেছনে 
পাদটীকার (৫১ পৃঃ) আলোচনা করিয়াছি। শতপণ ব্রাজ্মণ, তৈক্িরীয় ব্রাচ্মণ প্রভৃতি খাচ্ষণগ্ব্ও 
শুঃ পূঃ ২০০০ বসব পূর্বে রচিত হইয়াছিল ই শযোতিঘিক পবাপেৰ সাহায্যে তিলক তাহাৰ 
“ওরায়ন' নামক গরস্থে পৃনাণ করিরাছেন। শতপথ খ্রাশের শেষ ছয় অধ্যাযই বৃহদারণাক উপানিঘৎ, 
উভভিবীঘ আৱশাকের শেখ তিন অন্যারই তৈন্তিৰীর উপনিঘৎ। তৈত্তিরবীয় আৰণ্যক, তৈতিৱীয 
শ্রাহ্ষণের গিত সংযুক্ত, ইহা হইতেই কহদারপাক, তত্র প্রানি প্রাচীনতৰ উপনিঘৎ যে খৃ্টপূর্দ 
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চক্ষুঃ, দিক্‌ তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাণী, বাকু তাহার প্রাণ, পুৰিবী তাহার চরণ, 
সর্বভুতের হৃদয় তাঁহার আবাসগৃহ ।৯ 
তিনি অনাদি ননসত,শ্রদ্ব এবং ক্ষয়ৰ্যযরহিত। এই নর বরকত প্থলেও লহেন, 
অপুও নহেন, হন্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, ছারা ও নেন, তনঃও নহেন, বাবুও নহেন, 
আকাশ নহেন, রসও নহেন, শব্দও নহেন, গদ্ধও 
নিরগ্ডন ও দিদিশেদ বৃদ্ধ নহেন, চক্ষুও নহ্েন, শ্রোত্রও নহেন, বাক্যও নেন, 
মনও নহেন, তেজও নহেন, প্রাণও নহেন, আন্তরও নহেন, 
বাছিরও নহেন। তিনি প্রল্ঞানবনণড নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন। তিনি 
দর্শনের অতীত, জ্ঞানের অতীত, ব্যবহারের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, 
নির্দেশের অতীত, একমাত্র আস্থাকূপেই প্রশিন্ধ, প্রপঞ্চতীত, শান্ত, শিব, অহৈত। 
তিনিই আত্মা, তিনিই ব্ৰল্ম।* শ্ৰশতিতে এইক্ূপে নিপুণ, লিবিশেখ শ্রজের বর্ণ ন) 
পাওয়া যায়। এইকূপ বর্ণ মার তাৎপর্ম এই বে, মেতাবেই শ্রল্মকে জানিতে যাও ন। 
কেন, তাহার যে নামই দেও না কেন, তাহার কোনাটিও ্র্স দহেল। শ্রন্দ-বন্ত সর্ব বিধ 
জ্ঞাত ও পরিচিত পদার্থ হইতে বিভিন্ন । তিনি অবাঙ্ননসগোচর । তিনি জ্ঞাত, 
জ্ঞান, জেয়ের বাছিরে। এই জন্যই ব্রন্ধকে নিধিদুখে অশাৎ “তিনি এ! 
এই ভাবে (7১০৪161৮৩1১) প্রকাশ করা যায় না, নিধমুখে (Negatively) he 
অর্থাৎ নেতি, নেতি, তিনি ইহ। মহেন, তিনি তাহ৷ নহেন, এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে 






৯) জানু পৃৰিব্যাঞ্াবানস্তিক্ষাৎ জ্যাযাণ দিবো জ্যাৱানেত্যো৷ সোকেতা; ।-হাঃ, ৩/৯৪)৩ 
সত: পাশিপাদং তৎ সবতো ক্িণিৰৌযুখন্‌ । 
নৰ্বতঃ গরাতিনযোকে সৰবাৰবতয তিতি।--শৃাশুতর, ৩/১৬ 
নিশৃত্চা্চুকত বিশৃতোনুখে। ৰিশুতো ৰাহকত নিশৃতাপাৎ।--শতাপতৰ, ৩৩ 
সর্ধাননপিোর্থীবঃ সর্বভূতগহাশয: ॥ 
পর্বব্যাপী লস ভগবান্‌ ভণ্যাৎ স্গাতঃ নিৰ; ।--সৃতাপু তর, ৩1১১ 
আক চক্ষু চক্রপূ্ে) দিশ: খাতে বাধৃবিব্তাশ্চ বেগ: 
নাঃ প্রাণো হৃদ বিশববলা পনৃত্যং পৃথিবী হো সবভুতান্তরাকা (ঠক, ২৫১৪ 
২। অপন্দসম্পর্শ নৰূপমব্যৱং তথখারসং নিতাসগদ্ধনচচ মৎ । 
অলাপানস্তং মহতঃ পরং শ্রন্বং নিচামায তং দৃত্যুতুসাৎ প্রহুচযতে কঠ? ৩১৫ 
এতদ ৰৈ তক সরা অভিৰলস্তি অস্লনলপু, কী অচছায়- 
অতনো বাবু, অনাকাশবসদবৰসৰগান্ধমচন্টুকৰশ্যোৱৰমৰাক্‌ 
আলো তেকযপশবতুখননাতরবনন্তরসবাহানু(-_নুহ্গাত, ৩৮৮ 
শপ বছর নোতৰত: পর রন: প্র নাজ 
ুবানহারপরাাবলাক্ষশনডি্ামবঃপবেশাহ একাকপতাৱলাৰং 
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পার। যায়। তাঁহার উদে আর কিছুই তত্ব লাই, খুতহই চরম ও পরম তহ।৯ ব্রঙ্গ 
জাত৷ নহেন, জ্ঞান নহেন, জেয়ও নাছেন, জট দৃশ্য নহেন, দশ নও নহেন, 
তিনি যং ‘নহেন, অসং' } তিলি চিৎ নহেল, জড়ও নহেন, তিনি স্থখও নহেন, 
ছুঃখও নহেল ; অথচ তিনি সবই বচেন, তিনি সনন্ত দ্বন্থের চির-সমন্বর ॥ ' দেশ, কাল 
ও নিমিত্ত যখন তাহারা বাহিরে নহে, তখন স্বৈতই বা কি? আর অগ্ৈতই বা কি? 
অদ্বৈতও নহেন। ব্ৰহ্ম সকল দ্বৈতাদ্বৈতৈের একাস্ত 
ty of all contradictions) ইহাই তির 
শ্লদ্ধ উপদেশের তাংপর্দন। এই জনা উপনিঘদে পরয্রয্যে সমস্ত বিক্দ্ধ ধর্মের 
সমন্বয়ের ইদ্দিত করিরা বলা হইয়াছে যে, তিমি দূরে অথচ নিকটে, তিনি অণু হইতেও 
অণু, আবার মহৎ হইতেও নহা্তম। তিনি অনূর্ত অখচ জগন্মূতি। তিনি নিরপ্ডল 
সঅখচ সপ্ডণ। তিনি অগীনও বটেদ সমীমও বচেন, অথ বটেন সখ বাটেল। | 
তিনি স্থির অথচ গতিশীল। এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের দমাবেশ উপদেশ করিয়। শুতি- 
বক্ষে চিদ্বন্যের সসমুয়েরই নির্দেশ দিয়াছেন । শ্রচ্ম সৎ, আসত, চিৎ, জড়, সুখ, 
দুঃখ এই ঝলেরই চির অনসানভূমি॥ প্রল্বান্ত বেদাস্ডের ভামায় অনিবেদ্য। ব্রঙ্গ 
নির্ভপ, মিবিশেষ ও নিকপাবি। নিরপানি শব্দের অথ কি. সমস্ত ব্যাবহারিক 

আগৎই দেশ, কাল, নিষিত্ত বা কার্ম-কারণ-সন্বন্ধ, এই 
নিও এ, দিকপানি শর, ব্রিবিধ উপাবির' অনীন। শ্রচ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তে, 
পান ও দিনিতে অভীত। এই দৃষ্টতেই শ্রমকে উপনিঘদে নিিশেন ও 

লিরুপাৰি বলা হইয়াছে। ্রজেন দেশাতীত অবস্থা 
বুঝাইনার জনা বৃহাদারশ্যক উপনিঘদে যাজ্জবহ্কয বলিয়াছেন, "ছে গাগি। যাহা 
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দেশের অতীত ব্রন্ধ কালাভীতও বটেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিনৎ স্পষ্টতঃ ব্রকে 
কালক্রয়ের অতীত বলিয়া নির্দেশ করিরাছেন--পরঃ ত্রিকালাৎ, শ্বেতঃ, ড1& ॥ 
বৃহদারণাক বলিয়াছেন যে, বন্ধ চির-সতা, সনাতন, 
দানের অতীত ভূত, ভৰিদ্যং, বর্তবান তাঁহার পরিসাপ করিতে পারে 
না; তিনি ভূত এবং ভব্যের (ভৰিদ্যতের) অবীশ্বুর”_ইঈশানং ভূতভবায্য, বৃহদাঃ, 
8181১৫ তিনি কালাৰীশ, কাল তাহার অস্তরে অবস্থিত । যিনি দেশের অতীত 
শ্রক্ নিনিত্ত ৰ’ কার্ষ- ও কালের অতীত, শাশ্বত, খর্ব, অক্ষর, অবায় ও কুটস্, 
কষারপ-সদদ্ধের ব্যতীত তিনি যে নিসিত্তের 'অর্ণৎ কা -কারণের অভীত এবং 
স্বয়ং সর্বকারণ-কারণ তাহাতে সঙ্গেহ কি?” 
দেশ, কাল, নিমিন্তের আতীত শ্রচ্ধ অজ্ঞেয়, অনের এবং অনির্দেশ্য। নিৰিশেদ 
ব্রচ্দে জ্ঞাতা, জেন, ডুষ্টা, দৃশ্য প্রভৃতি বিশেদবোবের উদয় হইতে পারে লা । জ্ঞান, 
প্রহ বঙ্গের জাতা, জে, স্বক্ষে একীতৃত, ডর্টা, দৃশ্য একাকার, স্থতরাং 
নিবিশেছ শ্ৰল্ম 'জ হইবেন কিকপে ? দ্বিতীয়তঃ, 
ব্রন্ধ বেদাস্তের ভাখায় বিঘরী ( subject )+ আব, জেয় জডবস্ত বিষয় ( object )1 
জাতা বিমযী ( ৪ubje০৮ ) ও জের বিঘবের (981০০ ) ভেদ স্তপ্রসিদ্ধ। 
বিঘনী (৪u৮j০০৮) বিঘত (০৮০০৮) হইতে পারে সা, কারণ, বিঘয় 
(০৮1৪) হইলে উহ আর বিগনী (5১1০৮) থাকিতে পারে না, জেয 
জড় বস্তার নত জড় বস্তই হইয়া! পড়ে। বস্তুত; পক্ষে তিনি বিষয় এবং বিদয়ী এই 
উত্ভয়রই উর্ত্দে, বিঘয় ও বিষরীর, ছড়ও ভাবের অস্তবে বিরাদ কৰেন। তিনি 
নিখিল বিশ্বের র্টা ও দাদী, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ?৯__বিজাতারমরে কেন 
ৰিজানীয়াৎ--বৃহদা: ২/৪1১৪। তিনি অবিজাত অজ্ৰেয় হইয়াও বিজ্ঞাতা-- 
অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতু, বৃহদাঃ, ৩৷৮৷১১, অদৃষ্ট হইয়াও জা, তিনি ভিন্ন অন্য কোন ছটা 
মাই, অনা কোন জাতা নাই, তিনিই গৰ্ব স্তর সর্ানতর্যানী অনুত বস্তা । এই আস্কাই 
০ এই সূত্রেই নিখিল নিশ্ব গ্রথিত আছে। জানাই সর্বত্র সন্থুখে, পশ্চাতে, 
, দক্ষিণে সদ৷ বিরাজমান এবং যাহা কিছু চতুদিকে বিদামান সমস্তই 
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সেই আস্মা।৯ আন্মাই ব্ৰচ্ন। আগ্াই ভূন৷। ভুদা কাহাকে বলে? যেখানে 
অন্য বন্ধুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় লা, 
98 অন্য বন্ধ সদন হর লা, তিনিই ভুনা, আর যেখানে 
বন্য বস্তার দশন হয়, অন বন্দর শববশ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহা 
অল্প বা পরিচ্ছন্ন ; যিনি ভূষ৷ তিনিই অযৃত। যাহা অন্ত তাহাই সর্ভা ও 
বিনাশী । এই ভূন ব্রন্মে স্বৈতের বা ভেদের কোনও স্থান নাই । ভেদ খাকিলেই, 
বত খাকিলেই জ্ঞাতা, জের ভাবের উদর হর; ভুমার সকল প্রকার ভেদ তিরোহিত 
হর, স্বতরাং ভূল ত্র জে হইবেন কিকপে + 
শ্রদ্ধ অজ্রের, অনেয়, অনির্দেশ্য হইলেও নির্ভণ, নিবিশেন ব্র্মকে উপনিঘদে 
সচিচদানন্দ-স্বূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইরাছে। খ্রন্লের 
উর িানপরণ... এই লতা, চিন্তার ও -আললতামের বিসেন লাজো 
ছাল্দোগা, বৃহদারপ্যক প্রভৃতি প্রাচীন এবং প্রানাণিক উপনিঘদে দেখিতে পাই । 
ছাল্দোগা উপনিমদ্দের মতে সতাই শ্রমের নাম--তগা 
3035 বা এতন্য ব্রমণো নাম সত্যন্-ছাঃ ৮181৪, ব্হদাবণারু 
উপনিঘদে আবার ধর্মকে, 'সতাস্য সতাম্‌" বলা হইয়াছে__তস্যোপনিঘৎ সত্যস্য 
সত্যশিতিন্বহদাঃ, ২1১1২০, এবং সত্য, জান ও আনন্দব্বরূপ ব্রন্মের উপাসনারও 
উপদেশ করা হইয়াছে।৩ শ্রল্গই পরনার্থতঃ: সত্য বন্ত, তাহার তুলনায় বিশ্বের 
অনয সমস্ত বস্তই নিশযা, শ্রালের এই পরমা সত্যাতা। ( Absolute Reality ) 
বুঝাইবার জনাই ব্রুকে 'সত্যাস্য সত্যই” বলিয়া নিদেশ কর! হইয়াছে। সতাাস্বরূপ 
ব্্গই চিন্যুর বা জ্ঞানস্বরূপ। শ্র্গ শ্বরংজ্যোতিঃ । 
সু সিং বিশ্বের অন্য সন্ত বই ব্র্-দেগাতিষানা প্রকাশিত 
হয়, কিন্ত বরে প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা লাই এই আনাই 
উপনিঘদে ঝ্ধকে স্বপ্রকাশ বল৷ হইয়াছে । বৃহদারণাকে জানক-যাবরকা-সংবাদে 
জনক যাজলল্কাকে প্রশু করিয়াছেন বে, পুরুন বা আত্মাকে প্রকাশ করে কে? জনকের 
এই গ্রশ্রের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন বে, আন্মাই আত্মার জ্যোতি; ও প্রকাশক |. 
আস্থার জ্যোতিদ্বারাই সমস্ত জীব ও জগৎ জ্যোতি হইয়া থাকে । পুরুষ, আতর 
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বৰ৷ ব্রল্ূই জ্যোতির জ্যোতিঃ পরন জেগাতিঃ।১ এই ন্দেযোণ্তিঃ নিতাভাম্মর, এই 
ছ্োতির কখনও বিলোপ হয় না॥ যেখানে সূর্যের ভাতি নাই, চক্দ্রতারার প্রকাশ 
নাই, বিদ্যুতের বিকাশ নাই, অগ্নির আলোক নাই, সেখানেও এই নিত্য ব্রচ্ছ্যোতি: 
বিদ্যমান । চক্র, সূর্থ, বিদুঃ*, অগ্নি প্রভৃতি সনন্ত ভযোতিশ্বান পদার্থ ই এই ব্রদ্দ- 
জ্যোতিঃ-প্রতায়ই প্রভাবান্‌, ব্রনের আলোকেই দু।তিনান্‌, চক্র, সূর্ম প্রভৃতি জড়" 
জ্যোতি ব্র্জ্দেগতির ছায়ামাত্র ।* 

তসেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্বং 

তস্য ভাসা সর্বনিদং বিভাতি।--কঠ ৫1১৫; প্ৰেত, ৬৷১৪ 


উদ্ত কঠখণতির প্রতিষ্বনি করিয়া গীতার শ্বীভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে, সূর্যের য়ে 
তেক্ষঃ নিশিল জগতকে উদ্ভাসিত করে, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ: বিদ্যমান তাহা। 
আমারই তেল: বলির। জানিবে ।* আত্মার চিন্মুর রূপ বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক 
বলিয়াছেন যে, লবণখণ্ডের যেমন ভিতর ও বাহির সমস্তই লবণ ব্যতীত দার কিছুই 
নহে, সেইরূপ বিজ্ঞানসয় আস্তার অন্তর ও বাহির বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে ।* 
এই বিজ্ঞান নিঘয় ও ইন্জিয়সংযোগের ফলে যে জ্ঞান উৎপনু হয় ভাঙা নহে, উহ জন্য 
জ্ঞান, প্র জন্য জ্ঞানের উৎপত্তিও হয়, বিনাশও হয়। আক্মবিজ্ঞান নিত) সুতরাং 
'আস্মবিভ্ঞানের উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় ন৷। কারণ, বিজ্ঞানই আঙ্তার স্বরূপ । 
যতক্ষণ বিজ্ঞানমধ আগা আছে ততক্ষণ বিজ্ঞানও খাকিবে, বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না, 
হইতে পারে না। সহ্বরূপ, চিতস্বক্ধপ, ব্রচ্জ আনদ- 
স্রকপও বটেন--ৰিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰক্ধ--বৃহদাঃ, ৩1৯২৮, 
শ্র্ধ আনন্দের সমু গ্রচ্ষই প্রাণ, ব্ক্ষই প্রজ্ঞা, হয্জই আনন্দ । এই ব্রজ্ানন্দ অপরিমিত 
আনন্দ, ইহার কোন সীমা নাই, ইহা অসীম অশণ্ড ভূমানল্দ। এই আনন্দ যাংারিক 
বিঘয়ানন্দ নহে, ইহ) প্রকৃতপক্ষে স্দখনু:খের অভীতাবস্থা ।* মানুঘ যখন এই 





মের আপা 


৯॥ কিং পেযাতিবেনাযং পুরু ইতি, আকৈৰাসা জোযাতি$্ৰতি, আত্বন৷ এবাৱং জ্যোতিমাঞে 
পলায়তে কম কুকতে বিগলোীতি।- নুহঙগা ৪1৩1৬, 
ভক্ষেনা জোতিঘাং জোযোতিৰামুহেপাসতে' দৃতৰ্‌ ।--বৃহদাঃ, ৪1৪1১৬ 

২। ন৷ তত্র পূৰণে ভাতি ন চগ্রতাবক নেষা বিশ্যুতো ভাস সুতো বণ 
মেৰ ভান্তনুভাতি সৰ্বং তস্য ভাস। সববিদং বিভাতি ৰু, 01১৫; শত, ৬১৪ 

ও সুগুৰ, ২1২১০ 





৩1 যদাদিত্যগত: তেলে। জগাদ ভাসয়তেহাকিলহ্‌ ॥ 
চর নচচাগ্ৌ তত্েলো নিচ্ছি মাবৰুষ -_নীতা, ১৩/১২ 
৪1 সখা সৈ্ধবদনো নথ বাডা কুনো বলন এৰ এবা ৰা অৰে লাকা লন্রো বাহ 
_ কত: পরজানদন এব (হান, 5101১৩ 
॥ এৰ প্রাণ এৰ প্ৰজ্ঞা আনলো জো বত কারী, ৩/৮ 
০১ আনলো সা চৈতাপোপরিনিভাবপক আনন্দ ইস্তুচাতে_ 
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আনন্দের সন্ধান পায় তখন সাংসাবিক বিঘয়ানন্দকে দূঃখেরই ক্পাস্তর বলিযা নিমের মত 
পরিত্যাগ কারে । তিক ভে! নব্য মানুষের বে আনন্দবোধ রহিয়াছে, 
তাহা। অনস্ট বক্মালন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতস কলিকানাত্র। সুখন্বরূপ, এসব্বরূপ, পূর্ণ 
ব্রন্মই জীব ও জগতের অস্তব্যলে খ্রচ্ছরী আছেন এবং জ্জীবের বিদয়ভোগের মঝো, 
আনন্দরূপে ও রপরূপে প্রকাশ পাইতেছোন । এই রযস্বরূপ ব্রক্মকে বিঘয়ের মধ্য 
দিয়া আস্বাদন করে বলিঝাই জীব বিঘরভোগোও আনন্দ লাভ করে।৯ তবে, এই 
বিষয়ানন্দ ব্রক্মানন্দের তুলনায় নিতান্তই আকিকিৎকর | বিঘয়ানন্দ অকিঞ্চিৎকর 
হইলেও তাহার সঙ্ন্ধে যানুঘের একটা স্পষ্ট ধাবণ। আছে, এই জনাই তৈন্িরীয়, 
কৃহদানণাক প্ৰভৃতি উপনিঘদে বিঘয়ানল্পকে দ্যান্তরূপে উপন্যাস ঝরিয়। ব্ানন্দের 
স্বরূপ বুঝাইনার ষটা কর। হইয়াছে । বৃহলারণাক বলিয়াছেন--যানুমেৰ মনে যে বাঞ্জি 
সমৃদ্ধশালী এবং সমস্ত জাগতিক ভোগ যাহার ক্রারত্ত, যিনি সকলের অধিপতি, তাঁহার 
যে আনন্দ মেই আনন্দই মাণুঘের পরন আনন্দ বা আনন্দের পরাকাষ্ঠা ; পিতৃলোকের 
আনন্দ  নুখালোকের আনন্দের শতঙণ ; গন্ধ লোকের আনন্দ আবার পিতৃলোকের 
আনশ্রের শত গুণ । যাহাৰা স্বীয় কর্মফল দেনহ-লাভ করিয়াছেন এর ফর্ম-দেবগণের: 
আনন্দ গক্ন লোকের আন্ন্দের শণ্চগণ, বাহার স্থভাবত্যই দেবতা অর্থ কা্স্বার। 
দেখন্ধ লাভ করেন নাই তাহাদের আনন্দ কর্ম-দেবতাগণের আনন্দের শৃতনুণ। 
নিষ্পাপ, নিক্কাম, শ্রোত্রিৱের আনম্পও স্বভাবদেৰতার আনল্দেরই তুলা। প্রজ্গাপতি- 
লোকের আনন্দ আবার এই দেখতাগণের আনন্দের শতন্ডণ। ব্রক্ষলোকের আনন্দ 
প্রদাপাতিলোকের আনন্দের শতগুণ । ইহাই পরম আনন্প, আনন্দের পরাকা্ঠা বা 
শ্রচ্ধানন্স, ইহাই শ্রচ্ষলোক ৷ তৈত্তিনীর উপনিঘদেও বাপ দৃষ্টাস্তের সাহাযোই 
শ্রচ্জানন্দের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্ট। করা হইয়াছে। এ সকল দৃষ্টান্তের অর্দা এই যে, 
ভ্রল্মানন্দ অপারিষের ও অসীম, ব্রদ্ধানস্দের পরিনাশ নিবারণ বরা 'অযন্তর্ব। শ্রুতি 
সালরাজেন, বাকা ও অন যাহাকে ধরিতে লা পারিয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রন্গানন্দকে 
জানিলে কোন কিছুতে ভয় থাকে নট)" 


























৯। এতন্যৈৰ আনলঙা অন্যানি ভূতানি সাত্নুপলীব্ধি।-কৃহঙগ, ৪1৩৷৩২ = 
লো বৈ সঃ, রহ হেনা: পন্ধানশী তৰতি।--তৈঃ, 40৯. 

২। লো বনুখ্যাণাং বাছ: সহৃদ্ধে। ভন্ত্যনেবাববিপত্িঃ সবৈধানুঘাক্ষৈভোগো লম্পনুতবঃ স 
মনুদ্যাশাং পন আনশো’ৰ হে শত সনুষ্যাণানানল্পাঃ স এক: পিতুশাং ছিতলোকানানানল্দো'খ 
বে শতং লিভুবাং দ্বিতলোক্যনামানল্লা: স একো গন্ধৰূলোক আনশো’ৰ যে শত: গচ্ছ'লোক 
আনশাঃ ন এক: কর্ষদেবানাবানশে) বে কশ্দশী। দেব্ধনতি সম্পন্ন যে শতং করছ 

ানন্যা: স এক আ্জানন্ৰোনানানশ্ো মষ্চ শ্ৰোতিয়ো'ৰৃক্ষিনো'কাৰহতো'ৰ 
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ক উপনিমদের ব্রন্দবাদ ৮৯ 
এইক্ষপে উপনিননে ব্রন্মের সন্ভাব, চিদ্ভাব, আনন্দভাবের বণ ন৷ করিলেও 
প্রশ্ন দাড়ায় এই মে, নির্ভ প, নিদদিশেছ ব্রল্দ সচিচদানন্দ হইবেন কিক্ধূপে? আৰ, 
ব্রন সচিচদানন্দ হইলে তিনি নি প ও নিৰিশেন রাহিকেন কিরূপে ? খ্রল্দ .নিৰিশেখ 
বলিযাই তো শ্রণতি কেবল ''নেতি নেতি”' দ্বারা অর্থ ও “ইহা শ্রল্গ নহে'', “উহ বন্দ 
নহে”, এইক্ষপে নিমেবনুখে নিবিশেষ ব্রন্গের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; 
্রন্গের স্বরূপ বুঝাইবার জনা নিঘেবস্চক 'না-এর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 
বন্দ - সচিচদানন্দ হইলে বিদিযুখে (positive চr০০০৪5)-ই তো। খ্রলত্তি 
বঙ্গের স্বরূপ বুঝাইতে পারিতেন? শ্রচতি তাহা করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে 
নিৰিশেম ব্রন্নবাদী অদ্বৈত বেদাস্তী বলেন যে, ব্রজ্দের সৃভাব, চিদ্ৃভাব ও 'ানল্দভাব 
ব্যাখ্যা করায় আপাতদৃষ্টিত লাকে সণ্ডণ, সবিশেষ বলিয়া মনে হইলেও ব্রদ্ধ সেরূপ 
নহেন। সখ, চিৎ, আনন্দ এই পদত্রয় বস্তত: 'নেতি'রই প্রতিরূপ, "ভাবের সূচক 
মাত্র ; সৎ শব্দের অপ” মিখ্য। দহে, চিৎ শব্দের অর্ণ জড় নহে, আনন্দ শব্দের 
দুঃখকূপ নহে। পরব্রচ্কে সৎ বলিলে বুঝ্ঝার বে, জগৎ যেমন ভঙ্গুর ও নিখ্যা, শ্রক্ধ 
সেরূপ বিখ্য। নহে। চিদ্‌ বলিলে বুঝার, জড়বন্ যেমন অপ্রকাশ এবং তমঃ্থভাব, 
খ্গবপ্ত সেরূপ নহে, ব্রন্গ দ্বরংল্যোতি: এবং স্বপ্রকাশ ; আনন্দ ঝলিলে বুঝায় মে, 
ব্ৰহ্ম স্খন্বরূপ, দুঃখন্বরূপ নহে । এইরূপে সৎ, চিৎ, আন এই তিনটি পদ অভাব- 
পরিচয়েই ব্রনের স্বরূপ পু তিপালন করে ; এবং শ্রল্ যে বন্য সকল জাগতিক পদার্থ 
হইতে বিলক্ষণ তাহা বুঝাইয়। দের ।১ এই অভাবও এখানে একটি অতিরিক্ত পদাখ 
ব। বিশেদধৰ্ম নহে, ইহা সচিচদানপ্দেরই স্বক্ূপব্যাখ্যামাত্র। যেমন সাদ) 
বলিলে স্বতাবত:ই বুঝায় যে কালা নহে, এই কুষ্ণতার অভাব যেমন শুক্রতারই স্বরূপ, 
কোন "অতিরিক্ত বস্ত নহে, সেক শ্রক্ধ সচিচদানন্দ বলিলে স্বভাবত: ব্রচ্ম মিখযা, অড় 
ও দুঃখশ্বভাব নহে, ইহাই বুঝা যায়। সখ, চিত, আনন্দ এই পদত্ৰয় মখাক্ৰনে ব্রচ্ছে 
মিথ্যা, জড়তা ও দঃব ্বরূপের অভাব সাধন করে বলিয়া সাখ কও বটে। বাস্তবিক 
পক্ষে যক্ধ সখ নহেন, অসংও নহেন, অড়ও নহেন, অজ্মড়ও নহেন, আনন্দ নহেন 
নিবানন্দও নহেল। ইহা সদসতের অতীত, জান ও অজ্ঞানের অতীত, ব্রক্ষ বিজ্ঞান। 
শ্রচ্ম অজেয় হইলেও অজ্ঞাত তত্ব নহে, জ্ঞানবিজ্ঞানের উপরিতনবতী 'প্রজ্ঞানের' 
সাহায্যে ব্রচ্মকে জানা যায় ; সাৰারণ জ্ঞানের তিনি অগন্য হইলেও যোগনৃ্টির শাহাব) 
তাঁহাকে দেখা যায়। যোগকৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিনছ বলেন যে, 'অধ্যাক্কবোধ 
অৰিগত হইলে গেই দেবকে ভানিরা ৰীৰবান্ধি সাংসারিক লুখদুঃখ 'অতিরুম 
করেন। জীব যখন জেযাতির্য় কর্তা ঈশ্বর বা ব্রক্ষযোনি পুরুমকে দর্শন করে, তখন সে 
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পাপশুশে।র গভ্ী অতিক্রম করিয়া নিধন হইল ব্রন্দের সসত। লাভ করে ॥ জ্ঞানপ্সাদে 
বিশুদ্ধচিন্ত নাক ৰ্যানবোগে অব প্রবন্ধ বা পরযাপ্াকে দশ ন করিয়া খাকেল ।১ 
“তব্মসি, অহং ব্রল্গাস্মি' প্রভৃতি বেশান্ড সহাবাক্যে এইকূপ ব্রন্দদর্শনের +থাই বল। 
হইয়াছে। নিওশ, নিবিশেদ, সচিচদানন্দ পরত্রম্জের 
অ্রজ্ধের সণ্ডশ ভাৰ পরিচর দেওয়া গেল। এতনৰৃ্ব্যতীত ব্রচ্মের সগগ ভাবের 
বর্ণনাও উপনিঘদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। 
উপনিঘদের মতে গুণ ও নির্ন ভিন্ন তত্ব নহে। নির্ভণ ও সগ্ুণ একই তন্ধ॥ 
মিনি স্বতঃ নির্ভণ, তিনিই নারাবশে সপ হন। গুচিপোক। যেমন জাল রচনা 
করিনা লিগকে সেই জালে আবৃত করে, সেইরূপ নি ণ ব্রন্মও অনাদি নায়াজানে। 
আপনাকে আবৃত কাৰিয়। স্ডণ ও সবিশেষ ছন। মায়াই খ্র্দের যবনিক।। এই মায়াই, 
জগছুঞাননী প্রকৃতি, মায়ামর ব্রক্ধই ঈশ্বর ব। বখেখবর ।২ এইব্সপেই তিনি অগতের 
স্ৰষ্ট-স্থিতি-লব-নিনান। ছান্দোগ। উপনিদ সপ ব্ৰচ্মের একটি রহন্যনান দিয়াছেন 
‘তহুঞ্লানৃ' (ছ!; ৩।১৪।১) তহুঙ্গ, তর ও তদন ; অথথ (তদ্বৃজ) তাহ। হইতেই 
জগ জাত, (তল) তাহাতেই লীন এবং (তদন) তাহাতেই অবস্থিত। ছ্যান্দোগোযের 
»এই রহগা উপদেশটি তৈত্তিযীর শ্রণতিতে আরও স্পষ্টবাকে? বল৷ হইরাছে। যাহ। হইতে 
এই ভূত্রণকল উৎপন্ন হইঠ্তছে এবং উতপন হইয়। যাহাদ্ার। জীবিত রহিয়াছে এবং 
পরিণামে যাহাতে বিলীন হইবে তাহাই ব্র্দ।এ এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ব্্গ- 
সুত্রে শ্রচ্লের লক্ষণ করা হইয়াছে “ন্মাদাধা যতঃ” (যঃ সুঃ, ১১।২)৪। 
এই বিশ্বযোনি ক্রল্পই, সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি । ইনিই পর্ধেশ্বর, 
ইনিই ভূতাবিপাতি, ইনিই তূতপালৰা, যর্বলেকের বিভাজক, ধারক এবং পৌমক। 
ইনি সবজ, সর্বশক্তি, সত্যকাম এবং সত)সদ্কর । ইনি ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর, 


৯। অ্যা্গখোগাবিগবেন দেবং ৰন্ধা ৰীৰো হর্খপোকে জহাতি_কঠ, ২/১২ 
লা পশ্য; পশ্যতে কক্যুৰশ'ং কর্াররীশ: পু: শ্রজষোনিনু। 
তলা নিদান পুণ্যপাপে বিবুর নিব; পরম: সানানুপৈতি দিব্য ক, ৩1১৩. 
জ্ঞানপুলাদেন বিশুচ্ছপনথত্ততন্থ তং পশ7তে নিক্ষলং ধ্যাৱৰানঃ ॥ সুগ্তক। ৩৷১৷৮ 

২) মানা: তু প্রন্থৃতিং বিন্যান্যারিনন্ধ যহেশুরস। শ্ৰেতাপুঃ, 81১০. 

৩॥ পর dss OTT hdl rt 
তন্‌ শ্রজেতি।--তৈৱ্তিঃ, ৩/৯ 
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দেৰতাপণেরও পরম দেবতা ; প্রজাপতির ইনি পতি, ইনি ৰিশ্বপতি, এই 
নিখিল বিশ্বের ইনি কর্তা ও শানক।৯ জীন ও জগত ব্রজ্মেরই বিভাব বা নাতিক 
বিকাশ। প্রলয়ের অন্ধকারে মগন নিবিল বিশ্ব আবৃত ছিল, তপন এক শ্রক্ম ভিন্ন 
কোন কিছুই ছিল ন!, চরাচর জগৎ শ্রচ্দেই বিলীন ছিল | 
স্থির উপায় সেই প্রলয়ের অন্ধকার তেল কনিয়া 
স্বযং-ক্ষ্যোতি: শ্রম জীব ও জগত কূপে প্রকাশিত হইলেন। আপনার যধ্যে 
বিলীন অগথকে আবির্ভাব করাইলেন। স্টিক প্রান্তে তাঁহার কাম, কামনা বা 
স্থজনীবৃত্তির উদয় হইল। তিনি সনে করিলেন “এক আনি বছ হইব”, 
আনি আনুস্বহণ করিব। তাঁহার এই বহ হইবার প্রনুত্তি, জগৎন্দটিৰ ইচছা। মায়া 
বাতীত আর কিছুই নহে । এই সারা না কাস প্রলরের অবস্থায় শ্রল্পের মধ্যেই সপ্ত 
ছিল, স্ষষ্টির প্রশম বৃহ.তে অর ন্প্র কানলা বিকাশপ্রাপ্ত হইর। শ্রজ্মাকে আগখস্তষ্টর প্রেরণা 
দিল। মায়ার উদরে বিলীন বিশ্বকে তিনি ভিন ভিতর নাম ও কূপ দিয়া প্রকাশ 
করিলেন। এই প্রকাশই বিশ্বের জন্য । তারপর, তিনি স্বয়ং কষ্ট জগতের নখ 
প্রবেশ কৰিয়া জড়জশগতে জীবনীশঞি সঞ্চার করিলেন, নিজকে স্টার জালে আবৃত 
খারিলেন কি ্ত তিনি ইহাতেই নিঃশেন হইয়া গেলেন না, তিনি৷ যেমন জগৎকে অনু 
প্রানিত করিবার জন্য জগতের অভ্যস্তরে প্রনি্ট হইলেন, গৈইকূপ জগতের বাহিরেও 
তিনি বিদ্যমান বহিপেন। জগতের স্তরে তিনি, বাছিবেও তিনি । মাহা কিছু 
বাজ, যাহা কিছু অব্য সমস্তই তিনি । সমস্তই হচ্চনয়, সনস্ডই আত্মবাগিত 
ব্রল্মৈবেদং সর্বম্-নৃঃ তাহ ৭, আন্মৈবেগং সৰ্বযব--ছাঃ, ৭1৯৫1১, টঈশাবাসাৰিদং 
সর্বন্_ঈশ, ১। বাস্ছবিক বক বাঠীত জগৎ বলিৱ৷ কিছুই লাই, শ্ৰক্নই নায়াবশে 
আগংক্ূপে প্রতিভাত হইয়া গাকেন। খ্বচ্কই জীবজপে জগতে প্রবেশ করিয়া নাম 
ও পের” ভেদ সান করিলেন, দ্বৈত’ জগতের সমষ্টি করিলেন। এই নানন্ধপ 
ও হ্বৈত আগত সমন্তই নিশ্য৷, একনাত্ৰ ্ৰচ্ই সত্য । যেমন একখণ্ড মাটীকে 
জানিলে সমস্ত মৃন্যুয় বস্তই জানা হয়, কেননা” সমস্ত নুনুর বস্তু এক নাটীরই 
বিভিন্ন বিকার। এ বিভিন নৃণ্ময় পদার্ধের কূপ ও নাম ভিন হইলেও উহ। 
মাটী বাতীত আর কিছুই নহে; সেইন্প সাগর, ভূধর, বৃক্ষ, লত৷, গুলা, 
পণ্ড, পক্ষী, মনুঘ্য প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম জগত ব্রক্চ ব্যাতীত, আর 
কিছুই নহে। জাগতিক পদার্পের সধ্যে নাম ও গ্রুপের পার্ক! খাকিলেও 
ইহার মূলে এক অন্ধিতীয ব্র্ষই বিরাজনান। জগৎকে ব্রজ্ূপে দেখিলেই যখাখ 


শ্রচ্ ও জগৎ 
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দেখা হইল, হল ভিন্ন জতন্ধপে দেখিলেই সেই জশৎ-দৰ্শন নিশ্যা। হইবে । ব্রক্মই ' 
মূর্ত ও অমুর্ত রূপে, ব্যক্ত ও অবাভ: তা ও অসুত ন্পে প্রকাশিত হন। মুৰত, 
ব্যক্ত জপ, বর্গের সারিক ন্ধপ নুতন: দিখা, অনু, অব্য, কযুত রূপই সত্য। এক 
হন্পই বহ লামে, বহ রূপে প্রতিভাত হন । এই তত্বই খগৃবেদের এমি উদাতম্বরে 
ঘোঘণী করিয়াহেন-_একং সঙ্গ বিশ্ব! বন্ছবা। বদন্তি। খাথুবেদ। ১/১৬৪)৪৬। 
আশাৎ যে ব্রচ্ষের যারিক বিকাশ এবং তত্বত: সিখা!, তাহ। আলোচন! করা গেল । 
এখন আমরা জীবের স্বরূপ বিচার করিব। জীব বঙ্গাগ্রির সফুলিঙ্গ, ব্রচ্ধণিদ্ধুর 
বিন্দুমাত্র । উপনিঘদ্‌ বলিবাছেন-_যেমল প্ৰদীপ্ত অগ্নি 
হইতে শহর সহ বিহ্কুলিছ নিগত হয়, সেইলাপ অক্ষর পুরু 
হইতে বিবিধ জীব উৎপনু হইয়৷ খাকে এবং পবিণানে তাহাতেই বিলীন হয় । অগ্নি 
হইতে যেমন কুছ ক্ষুত্ধ বিস্ফুলিক্দগ নিশা ত হয়, সেইরূপ পরমাস্থা পরব্রন্ধ হইতে সমস্ত 
প্রাণ, সনন্ত লোক, সন্ত দেবতা ও ভূতগনূহ নি ত হয় ।৯ জীব ব্রন্দেরই অংশ । জীৰ 
খে ব্রঙ্গাংশ একখা শ্রীমদৃভগবদূশীতায় অতি স্পষ্টবাকোই বল। হইয়াছে__মামৈবাংশো। 
আীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন:-এী, ১৫।৭। হঙ্সুত্রের মতও গীতার অনুরূপ (অংশে 
নানাব্যপদেশাৎ, ও: সূ. ২/৩/৯৩)। কিন্ত, পশু এই যে, গ্রচ্ধ তো নিরবয়ব ও নিরংশ। 
নিরংশ ব্রচ্মের জীব অংশ হয় কিক্ূপে ? জীবকে যে ব্রক্াংশ বল। হইয়াছে ইহার অর্থ: 
কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈত বেদান্ডী ৰলেন--নিরংশ ব্রজ্মের অংশ অসম্ভব বলিয়া জীব 
বস্তুতঃ গ্রক্লের অংশ নহে, তবে অংশের মত (অংশ ইব), অর্থ ২ জীব অখণ্ড চৈতন্যোর 
খণ্ড অভিবাজি। জীব খটাকাশ, ব্র্ধ নহাকাশ। অনস্ত মহাব্যোষ যেমন ঘটাদি 
বিঘয়ের আবরাপে আবৃত এইয়। ঘটাকাশ, ষঠাকাশ প্রহৃতি বিভিন নাম ধারণ করে, 
বজ্ধতঃ ঘটাকাশ, সঠাকাশ, সেই মহাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ আীবও 
শ্রচ্ম বতীত আর কিছুই নহে__জীবো ব্রন্দেন নাপর:। 'অনস্ত নহাকাগের উপাধি 
যট, আর অনন্ত চিদাকাশের উপাধি জীবের, অস্ত:করণ কা হৃদয়। গীতার শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন--সকলের হৃদবেই আনি অবস্থিত__সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট: । গীতা, 
১৫।১৫। হে অৰ্ভুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবপ্থান কারেন--টশ্বরঃ 
হৃদ্দশে'র্ণূন ভিষ্ভি। গাতা, ১৮।৬১। মৰ্যভূততের হৃদয়ই আগার আবাসগুহ॥ এই 
তল এবং জীবদেহকে 'ব্রচ্ধপুর' বলা হইয়াছে । 
এই হৃদয় গুহ। বা ব্রচ্মপুরের বণ নার ছান্দোগন বলিয়াছেন যে, এই দেহে (শ্রাপুরে), 
একটি ক্ুড্রপপূ (পুগুবীক) আছে, এই পন্যাটি একটি গৃহ । তাস, 
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অগ্রাকাশ বিরাঙ্গ করে। & আট কত নান পবন 
অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে 1৯ ব্ৰহ্মই এ দহরাকাশে বিরাজ, 
করেন। এই জন্যই এ দহরাকাশকে শাস্তে ব্রর্ধকোদ বলা হইয়াছে “এই কোঘই 
শ্বন্মের উপাৰি এবং জীবভাবের নূল,_কোদোপাবিবিবক্ষারাং যাতি ব্র্জেব জীবতায় । 
পন্গদশী। ৩৪৯। এই ব্র্মকোমের বর্ণ নায় উপনিমৎ বলিয়াছেন যে, নীল মেঘের মধ্যে 
অবস্থিত বিল্যুতের মত ভাস্বর নবীন ধান্যের শিমের (অগ্রভাগের) ন্যায় ক্ষুদ্রতম, 
জ্যোতির্ময় এই কোম অণুর সহিত উপনের।* অশ্‌ সহবাকাশকে লক্ষ্য করিয়াই 
জীবকে অণু বল৷ হইয়াছে । কেশের শতভাগের এক ভাগকে পুনরার মদি শত খণ্ড 
করা যায়, তবে সেই কেশাংশ যেমন ক্ষ্জ্রত্ন হয়, ব্রল্লাংশ জীবকে সেইরূপই শ্রজ্ের 
অতি শ্ুরতম অংশ বলিয়া জানিবে। সেই জীবে প্রকৃত স্বরূপ জানিলেই অমর 
হাওয়া যায়।” জনকে এইকূপে অণ্-পরিমাণ বলির ব্যাখ্যা করিলেও জীব বাস্তবিক 
অণু নহে। জীবের উপাধি অণু, সেই জন্যই জীবকে অণু বলি সনে হইরা থাকে ।৪ 
জীব শ্মভাবতঃ অণ্‌. হইলে কোন কোন খুপতিতে জীবকে যে আকাশের ন্যায় বিভু এবং 
মহত্তম বলিনা। বর্ণনা করা হইয়াচ্ে*__আকাশবধ সর্বগাতশ্চ নিতাঃ, এই বর্ণ নার 
সঙ্গতি রক্ষ। করা যায় না ॥ বিভিন্ন উপনিঘ্ আলোচনা করিলে দেশা যায় যে, জীবকে 
কোণায় অণু হইতেও অপু, আবার সহৎ হইতেও মহষ্টস বলিয়াও বর্ণন৷ করা 
হইয়ছে।” জীব সন্বপ্ধে এইজপ পরস্পরবিরোরী বণনার তাৎপর্য এই যে, জীবের 
নিজের কোন পরিমাপ নাই, উপাধির পরিমাণ জীবে আরোপিত হইয়া জীবকে অণু 
বা বিভু বল৷ হইয়া খাকে। জীবের উপাৰি যেখানে অণ্‌ , জীবও সেখানে অণু, উপাধি 
যেখানে মহান্‌ জীবও সেখানে সহান্‌ । নিক্পাবি জীব সচিচদানপ্ শরদ্বরূপ, সতরাং 
শে যে মহত্তম ও বৃহত্তম হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 

জীপ ঘটাকাশ, বন্দ মহাকাশ, এইকর্পে যে উপনিঘদে জীব ও শ্রয্ের স্বরূপ বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে বেদাস্তের পরিভাঘায় ইহা ‘অবচেছদবাদ' বলিরা প্রসিদ্ধ । 





১। অধ ঘণ্পিমপ্মিন্‌ খ্রজপুরে দহ: পুওবীকং বেট 

দহো সনু স্বরাকাপ: তানিম বদ্বস্তদন্ষৰযং 

তদ্‌ বাৰ ৰিজিজ্ঞানিতৰাৰ,-ছাঃ, ৮1১১) 
হু লীলতোঘগমণ্যস্থ। বিদুচলেখেন ভাবনা ॥ 

নীবারপুকনৎ তনু পীত৷) ভা্বত্যনূপনা।-- বহালাৰাৱণ উপনিগৎ; ১১।১২, তৈঃ আঃ, ১০১১ 
৩॥ নালাগ্রশতভাগস; শতবা কৱিভস্য চ। 
ভাগো। জীব: স বিজন: স চানস্তযার করতে ॥-পরেতাশৃ- ৫1৯ 

চৈৰ 


কুছ শেনাস্বভশেন 

আৰাগ্ৰমাজোহাযবতো পি দু. শপ ৩৮৮ 

এখো রমা চেতসা বেকিত্যঃ-সুগক, ৩/১/৯ 

i বা এখ নাল আতা যো“ রং বিজ্ঞানৰ গুদ ৪18।২২ 


Bt 






হতো নঙ্ধীবান্‌ 
দিবি ওহাব ৯, ২/২০; পোপ, ৩১০: হজ: আছ, ১০০০ 


৮৬. বেদাস্তদর্শ ল-_আঙৈতবাদ 


এতইবাতীত উপলিদদে জীবকে ব্রক্ষের প্রতিবিদ্ব বলিয়াও ব্যাখ্য৷ করা হাইয়াছে। 
চিত ব্রেন বৃদ্ধিতে যে প্রতিবিস্থ পড়ে, সেই প্রৃতিবি্ই জীব । ব্রহ্ম বিদ্ধ, জীব 
প্রতিৰিশ্ব, বুদ্ধি সেই খুতিবিষ্থ গ্রহণ করিবার উপবু্ দর্প ণ। এই প্রতিবিদ্ববাদের 
বিশ্লেদণে উপনিঘৎ বলিরাগ্ছেন যে, এক অব্ধিতীয় বআগ্জাই ভূতে ভূতে বিরাজ 
করিতেছেন, জলে চন্রের রতিবিস্বের ন্যায় একই বহুরূপে দুষ্ট হইতেছেন। একই 
সূর্থ যেমন পিভিনন জনাবারে গু তিবিদ্ধিত হইয়া ভিন ভিন্ন বনিয়। প্রতিভাত হন, 
সেইরূপ একই চি্সূর্ধ বিভিন্ন জীবহৃদয়ে প্রতিবিদ্বিত হইয়া প্রতি জীব-শরীরে 
বিভিন্ন বলির। প্রকাশিত হন > 

এই প্রতিবিস্ববাদ বেদাস্তচিন্দার বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। সূর্মের এই 
উপনাটি বাদরায়ণ তাঁহার শ্রচ্ষয্ত্রেও গ্রহণ করিরাছেন--( অতএব চোপনা সূর্ঘকাদিবৎ_- 
শ্বঃ স্‌, ৩৷২।১৮), এবং জীব থে শ্র্দেবই আভাস বা প্রতিৰিষ্ব তাহাও সূত্রে স্পষ্টতঃ 
স্বীকার করা হইয়াছে__আভান এব চ--শ্রঃ সু, ২1৩।৫০। বুদ্ধি-প্রতিবিদ্ব জীব 
স্বীয় অজ্ঞানবশত: বৃদ্ধির ধর্ম সু, দুঃখ প্রভৃতি নিজের ধর্ম বলিয়। মনে করে ; সোহগ্রাস্ত 
হইয়া শোক ও দৈনোর অধীন হর, স্বীয় নিত্যাগ্দ্ধ-বৃদ্ধ-বুক্ঠ স্বভাব বিস্ষৃত হয় 
অনীশরা শোচতি সুহ)যাল:__-বুগুক, ৩/২। জীবের এই বিজ্রান্থিই জীবের মোহনিডা | 
নাযাই ইহার মূল। এই মাঁর৷ অনাদি, এক এবং সন্বরক্ষন্তমোগুণনর়ী । এই নায়াই 
গ্রক্লের তিরক্ষরণী, আবার এই সারা জগতৃজননী প্রকৃতি এবং এই যায়ানীশই জগৎ" 
কর্ত৷ পরমেশ্বর ধা মহেশ্বর ।২. এই নহেশ্বরই সকল প্রকার শ্তি সানর্ধেনর প্রশ্ববণ । 
এইজলাই শ্রশত্ধি খলিরাছেন-_-তীহার শক্তি বিবিধ বলিয়। শুলা যায়, জ্ঞানপঞ্জি, ইচছা- 
শঙ্জিং ও ক্রিগাশডি। তাহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি তাঁহার বিবিধ শঙ্তিস্ারা সমস্ত জীব- 
গত শান করেন। তিনি এক 'অগ্নিতীয় কত, তিনি ঈশান, সকালের অধিপতি, 
সর্বজ্ঞ 'ও সর্বান্তর্যাসী। স্থাবর জঙ্গম জগৎ, হরিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাপিবগে র 
তিনি প্রভু।5 তিনি বায়ার অবীশ হইলেও সায়ার বশ নহেন, মায়াই তাহার বশ ; 








৯। এক এৰ হি জুতার) ভূতে ভূতে বাৰন্থিত:। 
একখা বনদা চৈৰ দৃশাতে জল চক্ৰৰৎ || ্রাবিলু, ১২ 
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পক্ষান্তরে জীব অনীশ সুতরাং সায়ার বশ । জীন অজ, ঈশ্বন প্রাত্জ। অজ্ঞ হার 
অন্দেতা বুঝিতে পারে না, এই জন্যই শোকে নোহে অভিভূত হইয়। সংসার স্বাপায় 
অলিয়া মরে ; যদি ভাগ্যৰশে কখনও সদৃগুরুর সঙ্দলাভ করে এবং গুরু তাহাকে 
বুঝাইয়া দেন যে, হে ঝাস্ত জীব, তুৰি জরামরণশীল বা শোকমোহের অবীন নহ, তুসি 
শ্ৰচ্ধ, সচিচদানন্দস্বক্ূপ, তোমার এই আত্তাই ব্রচ্_''অযনাত্ত৷ বর্গ,” ''তত্বমসি”’। 
এইরূপ সদৃ গুরুর উপদেশে বখন তাহার শ্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হর, সে বুঝিতে পারে, 
আমিই সেই ব্ৰহ্ম, নিতামুন্ত এবং সদ৷ পূণ --""অহং ্রল্াগ্মি'' “‘যো' হব’, সচিচদানন্দ 
ক্ূপো'হং নিতাবুক্তন্বভাৰবান্‌ । এইক্সপ আত্মবোৰ উদিত হইলে জ্ঞানের আলোকে 
অঙ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়, জীব ও ব্রন্দের ভেদ সম্পূর্ণ তিরোছিত হয়। ঘটাকাশ 
মহাকাশে বিলীন হয়। প্রত্তিৰিদ্ব ৰিশ্বে নিলিত হয়, জীববিন্দু ব্ৰচ্ম-গিস্ধুতে পড়িয়। 
নিজকে হারাইয়। ফেলে। নদী বেনন একনিন না একদিন মহাসাগরে নিশিবেই, 
জীবের ভীবনগ্রবাছ ও সেইঞপ একদিন না একদিন বজ্র-সযুদ্রে মিপিবেই মিশিবে ॥ 
ইহাই জীবের লিখতি। জীব-্দরীবনের চরম ও. পরন শার্খ কতা । এই অবস্থায় 
বর্ণনায় উপনিঘদূ বলিয়াছেন--নদীসকল যেন সমুদ্র অভিমুখে বাৰিত হয় এবং 
সমুদ্রে পতিত হইয়। দিজকে হারাইরা কেলে, তখন তাহাদের কোন নামও খাকে না, 
বূপও থাকে না, একমাত্র শমুদ্রই বৰ্তমান থাকে, সেইনপপ্র্মদশী জীৰ শ্রন্ধকে প্ৰাপ্ত 
হইয়। ব্রন্ম-সযুদ্রে অন্তছিত হয়, তখন তাহার কোন নামও খাকে না, রূপও পাকে লা, 
কেৰলৰাত্ৰ ব্ৰহ্মই অবশিষ্ট খাকে।৯ 
নাম-কূপ-বক্ধণ-বিমুক্ত জীবের ও যর্লের তখন কোনই ভেদ খাকে ন ; সবপ্রক্কার 
ৰিভেন তিরোহিত হয়। চিদাভাস চিদাকাশে সম্প্রসারিত হয়। জীবসংৰিৎ ব্রজ্জ- 
সংবিতে পরিণত হয়। সঃ ও অহন্‌, তৎ ও তব, জীব ও ব্রন্ধ একীভূত হইয়া যায়। 
জীবের ইচ্ছ। আত্মবিনাশ নহে, ইছ। জ্বীব-জ্রীবনের পূর্ণ ত৷। এই পূর্ণ তায় পৌছিতে 
হইলে জ্ঞান-তরবারীর সাহাযো জীবকে সর্ববিধ বন্ধন 
ছেদন করিতে হর। আবিদা, কামকর্সের উচ্ছেদ 
জীবের ৮৮০০৮ করিতে হয়। তনজ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের বিনাশ অসস্তব । 
নহে, আতাৰ পূ্ণত৷। যে পৰ্যন্ত জীবের তত্বচ্গানের উদয় না হইবে, সেই পরাস্ত 
জীবকে অবিদ্যা, কাসকর্মের ফলে সংসারচাক্রে জন্যযৃত্যুর 
আবর্তে পড়ি৷ অনন্তকাল খুরিয৷ নৰিতে হইবে ॥ দেহধাবী জীবের মৃত্যু অবশান্ডাবী 











> 1 যখেমা নদা; সাবান: সৰুজ্াৱশা: সনুজ্: শ্বাপা অস্ত: গচছস্তি, ভিদেচতে তালাং নামকে 
লক ইত্যেৰং প্ৰোচযতে, এবসেবাসা পৰিজন ৱিনা: ঘোড়শকলাঃ পুকুষাৰণাং পু: শ্াপা অন্ত গচছন্তি, 
তিন্যেতে তাসাং লামনাপে পুকুম ইতোৰং প্ৰোচাতে, স এঘো'কবো'বুতো৷ ভৰতি।-প্ৰশু, ৬৫ 


৬ যখ নদ ল্যলনানা: সনু স্মং গচ্ছন্তি নামক্পে বিহায় ॥ 











৮৮. বেলাস্তদ্শ ন--অস্বৈতবাদ 


পরিণান। নৃত্যুতে জীবদেহের বারক ও '‘পোঘক জীবাস্তার সহিত জড়দেহেশ 
নিবিড় সংবোগ বিচ্ছু হয়, ফলে শীর্শ দেহ বিংৰস্ত হয় 
জীবের লহিত তাহার দেতের জীবাধ্বা শীশ” শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন নুতন দেহ 
সচ্ধ ও জীবলেহের পরিশান আশ্রয় করে। এইকূপে জীবাস্তাকে কেন্দ্র করিয়া জীবন- 
স্যার আবর্ত চলিতেছে। জীবাস্থার কিন্ত বস্তুত: জন্ম- 
মৃত্যু নাই। জীবান্্া অঙ্গর, অমর, অমৃত ও ধ্রুব ।১ 
মূত্াকানে মুনুর্ণ জীবের বাকৃশক্তি বহ্ছিতে বিলীন হয়। প্রাণ বায়ুতে মিশিয়া 
যার, চক্ষু সূর্যে, মন; চন্দ্র শ্বণেন্ছিয় আকাশে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা নহাব্যোমে, 
লোমসমূহ ভুণনতা প্রভৃতিতে, কেশপাশ বৃক্ষে, রঞ ও শুক্র জলমধে। বিলীন হয় ।৯. 
এইন্সপে শরীরাবয়ন বিনষ্ট হইলেও এ জীব-পুরুদ বিনষ্ট হয় না| জীবাস্মা তখন 
কোথায়, কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে? বৃহদারণ্যকে আর্ভভাগের এই 
প্রশ্নের উত্তরে খাদি যাক্রক্ধ্য বলিয়াছেন বে, স্বীয় কর্নসুত্রকে অবলম্বন করিয়াই 
জীব-পুরুম তখন বিরাজ কবে । কর্ম ও 'অনিদ্যাই জীবের জীবভাবের যুদ। জীবের 
মৃত্যুর পরেও ক্ন-শেঘ বিপাষান খাকে, এ কর্সমূলেই জীব দেখাৰসানের পরে পরপোকে 
গমন করে, নবীনদেহ পরিগ্রহ কবিরা সংশারপথে বিচরণ করে। কর্ম তাহাকে 
পরিত্যাগ কারে লা, কর্মানূষ্ান জীবকে করিতেই হর | জীব স্বীয় স্বভাববশেই, 
কানুন করে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম যদি শুভ হয়, জীব শুভ ফল ভোগ করে, পুণ্য 
জীব ব্রাঙ্গগাদি উচ্চ কুলে জন্মুগ্ৃহণ করে ; অশুভ কর্মের কলে শৃকরযোনি, কুজ্তুর- 
যোনি, চণ্ডালযোনি প্রভৃতি নিকৃষ্ট যোলি প্রাপ্ত হয়।* এইরূপ শীনকর্ম। জীবের 
দুর্গ তি অবর্ণনীয় ॥ তাহাদের উ্্বগতি নাই, জন্ম এবং মৃত্যুই তাহাদের নিয়তি, 
তাহানা কেবল একবার জন্মে আবার মরে, আবার জন্মে, আবার মরে ; এইরূপেই 
আনুসুতার আবর্তে দুবিতে খাকে। শ্রচ্তি এই পখক্ষে “'জায়'্ব বিয়ন্ব'' লীম দিয়া 
তৃতীয় পখ বলির। উল্লেখ করিয়াছেন--জায়্ব যিয়স্বেত্যেতহ্বতীরং স্থানহৃ__ছান্দোগা, 
৫1১০/৮। এতন্বযতীত পরলোকে পেীছিনার আরও দুইটা পথ আংছ--এফাটি 
দেবযান, অপরটি পিতৃষান বলিয়া প্রসিদ্ধ । যাহারা 
দেবগন, পিতুমান ও ক্রীবের যজ্ঞাদি ও অপরাপর কল্যাণকর্সের অনুষ্টান করেন, 
সংলারগতি পরহিতাপে পুফরিশীখণন প্রভৃতি পুশ্যকর্ধ ও জনসেবার 


উপবুভঞ পাত্রে যখীশক্তি দান করেন, দুঃবীৰ দুঃখ নোচন করেন, এইরূপ পাইতে 
“কমা গৃহস্থ মৃত্যুর পর পিত্যান-ার্গে পরলোকে গনন করেন। এই পিতুমান-নাগ টি 
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উপনিসদের স্বন্ছাদ 


কিরূপ? এই পণটি পুমাচ্ছনী, উ কুলের অন্তরালে এক দেব আছেন, 
পর্থীক্ে খুনের সবে; পথ দেখাইর। লিরা যান এবং লাত্রি-দেবতার 
পৌছাইয়। দেন, অপ7৩ এই পণের প্রপসে বুন, পরে আসে রাত্রি, তা 
অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষ ; কৃকপক্ষের পরে আসে সূর্মদেৰ যে ছরমাস লাক্ষিণায়নে 
অবস্থান করেন সেই দক্ষিণারনকাল, দক্ষিণায়লে পৌছিয়া পরে এ কনী পিতুলোকে 
গমন করে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চহ্ত্রমণ্ডলে গমন করে। 
ইহাই পিতুষান-পন্থা | চক্রলোকে কর্মী তাহার অনুষ্ঠিত শুভকর্মের ফল ভোগ করে। 
ভোগশেখ হইলে চক্রকিরপকে 'অবলগ্গন করিয়া, অথবা আকাশ, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি তর ভূতিকে 
আখয় কারিয়। পৃথিবীর বুকে শস্যের মধ্যে পতিত হয়, সেই শা স্ত্রী এবং পুরুঘে ভোজন 
করে। ভ্রীশনীবে তাহ। বনন্মপে পরিশত হব, পুকদশরীবে উহা শুক্রজরপে বমিত 
হয় ; এবং যখাকালে স্ত্রী ও পুরুঘের সহবাসের ফলে চত্্রলোক-্রষ্ট জীব পুনরায় পৃথিবীতে 
জন্মুলাভ করিনা, খাকে । এই পিতৃযান পখেও দেখা গেল যে, জীবের যাহা চরমগতি 
সেই মুগ্ি মিলিল না, কর্মক্ষয়ে পুনরায় পৃপিবীতে ফিরিরা আসিতে হইল । তবে, 
তৃতীয় পথ হইতে এই দ্বিতীয় পথের উৎকর্ণ এই যে, এই পখে চহ্্রমণ্ডলে গবন করিয়। 
জীব অন্তত: কিছু সময়ের জনাও নিরাবিল স্বগসুখ আস্বাদন করিতে পারে। প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, চন্্রনগুল-প্রত্যাগত জীব বে সকল ধান্যএবাদি শসো পতিত হয়, ই 
শগ্যাদি যখন কৃঘক বাটি দানে এবং মুগরাদি দ্বার৷ পীড়ন করে, সেই অবস্থায় তে 
সেই জীবের অনন্ত পীড়নাদি ক্রেশ সহয করিতে হয়, তখন লেই পুণাকর্না জীবের 
এবং যাহার! দুক্গুত কর্সের কলে বান্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইবাছে, তাহাদের কোন পার্থ কয 
থাকে কি? ইহার উত্তরে আচার্দ শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পাপাক্সা দূহৃতকারীদিগের 
ধানযাদিদেহ ভোগদেহ, তাং তাহাদের এ দেহবিনাশে দুঃখভোগ অবশান্তাবী । 
চন্দ্রম৪৭4৭ত্যাগত জীবের উহা তোগদেহ নহে, আয মাত্র ; কর্মসূত্রে আবদ্ধ জীব 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বান্যাদি শসে। পতিত হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে 
মা, স্থতরাং তাহার তখন তাড়নাদি দুঃখভোশের হুখুই উঠিতে পাৰে না | চন্তরমণ্ডলে 
(ভোগদেহের শেদ হইলে সুখী জীবের হৃদঞে অসহা যাতনার সঞ্চার হয়, র্লেশাধিকা- 
বশত: তখন তাহার শৰীর এতই উত্তপ্ত হয় যে, উহার ফলে তাহার চক্্রসগুলস্থিত জলীর 
দেহ বিগলিত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হয় । সংজ্ঞাহীন মূহিত 
দেহ যেমন একস্থান হইতে স্থানান্তরে নিয। গেলেও এ দেহের কোন অনুভূতি খাকে না, 
শেইক্ূপ চক্্রমগুল-প্রতাাগত কমীর কোন সুখদু;খের অনভূতির উদয় হয় না।১ 
নম নুষ্ভিত সংজ্ঞাহীন জীবের সর্বপ্রন্ণার সংস্কারই তখন বিলুপ্র হইয়া যার। মুছিত - 
জীব দেহ ধারণ করে কিরূপে ? প্রাণিনাত্রেরই দুইটি দেহ আছে, একাটি তাহার 
স্ব ল দেহ, অপরটি তাহার সুক্ষ্ম দেহ, স্থল দেহাট পঞ্চুভূতের সমবায়ে গঠিত, সৃক্ষা 
দেহটি পক্চপ্রাণ, মনঃ, বৃদ্ধি, পচটি জ্ঞানেহ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দিয, এই সং্ডদশকের 





শা, 1১০৬ হইবা । 











নি © 
৯০. বেদান্তদশ্‌ ন--অছৈতৰাদ 


সূক্ষ্ম অশে দ্বারা গঠিত ১ স্থল দেহই বার বার জন্মে ও মরে, সুক্ষ দেহাটি জন্যেও 
লা মরেও লা, লগীবের চরম মুক্তি লা হওয়া পন্ড স্থির খাকে। এই সুক্ষ দেহ লইয়াই 
" জীবের পুদ্জন্য। জীব ইহলোক ও পরলোকে কর্ন শেন লা হওয়া পর্যন্ত 
গাননাগনন করিতে খাকে। ভোক যেমন অপর একটি তূণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত 
পূর্বে গৃহীত তৃণচি পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীব অপর একটি স্থল দেহ 
গ্রহণ লা করিরা-বর্তান স্কুল দেহটি পরিত্যাগ করিতে পারে ন৷। সেই জন্য মৃত্যু 
সময়ে জীৰ তাহার ক্র্নানুযারী ভাবী অভিনব দেহটি নলে মলে চিন্তা করিয়। স্বোকের 
ন্যায় আশ্রয় করে এবং তাহার পর তাহার বর্তমান জীণ দেহাটি পরিত্যাগ করে। 
স্বরণ কার যেমন স্বর্ণের কতক অংশ গ্রহণ করিয়৷ ভাঙ্গির। পিটিযা এফাটি অভিনব 
এবং নলোরন অলঙ্কার নির্নাণ করে, মেইবপ পরলোকগমনেচছু আত্ব৷ স্থল দেহের 
উপাদান বর স্থানীর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকে বারবার ভাদিয়। পিটির। কল্যাণময় অভিনব 
আকৃতির স্ব্টি করে।২ নৃত্যুশনরে সুমুখ জীবের চিত্তে তাহার জীবনে কৃতকর্মের 
ফলে যেৰূপ সংস্কার উদৃবুদ্ধ হয়, যেরূপ কর্মবীক্ষ ফলোন্নুখ হর, তদনুরূপ দেহের সষ্টি 
হইয়া খাকে । অবিপ্যা, বর্মাধর্ম এবং জন্যুজন্মাস্তরের সংস্কার, জীবের জীবনবাত্রা- 
পথে অপরিহার্য পাশেয--তং বিদ্যাকর্সশী সমন্বারভেতে, পূর্বপ্রজা চ। বৃহদাঃ, 
81৪1২ এই পাথেয় যতদিন আছে জীবের এই নহাযাত্রাও ততদিন আছে। যাহারা 
জানী তাঁহাদের অজ্ঞান বিলুপ্ত, কর্মনীজ দণ্ড, সংস্কার বিংবস্ত হইয়া যায়, সেই অন্য 
তাহারাই শুধ জন্য-মরণ-প্রবাহ অতিক্রম করিতে পারেন। যাঁহাদের জ্ঞান পরিপক্ক 
লা হাইলেও প্রস্কুটোননুখ তীহারাও ক্রমশ: জ্ঞানবিকাশের ফলে জন্যবৃত্যুর কবল হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিনা মুক্তির আনন্দ আম্বাদ করিতে পারেন | ইহারাই দেব-যান- 
প্থী। যাহার! স্থল ড্রবাময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল যাজ্তিকের। পিতৃযান- 
মাগে” গমন করিয়। খাকেন, ইহা আনর। দেখিরাছি। এ স্থূল যজ্ঞ যখন এভাবনাময। 
সূন্গ বে কূপাস্থরিত হয়, তখন আরণাকের এ ভাবনা-ব্জ কলে জ্ঞান-যজ্জে পরিণতি 
পঞ্াযননিদা শাঁত করে এবং এ আরণ্যক যাক জ্ঞানীর পর্যায়ে উন্নীত 

হন। উপনিমদুত্ত পন্ধাস্মি-নিদ)। ভাবলা-ঘজের অতি উত্তম 

, দৃষ্টান্ত । এই পঞ্াগ্ি-বিগ্ার দূযুলোক, ভুশোক, পর্জন্য (চনদ), পুরুণ এবং স্ত্রী (যোঘা), 

















করিয়া থাকেন,  আহুতির ফলে দেবুলাক ও পিতুলোকের9 পোঘক সোন ০. 
ঝা চক্র) উৎপন্ন হইছ। খাকে। পর্ছন্য বা মেশকপ অগ্যিতে দেবতালা এ সোমকে : : 
আছন্তি দিয়া থাকেন, ফলে সোন বা চন হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয। পুদিনীরাপ, 
অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আততিবক্খপ অপঁণ খারেন, ফলে শলা উৎলনু হয়। 
পুরুমূপ অগ্যিতে সেই শশ্য ভোগ্রান্ধপে আত হর এবং খেই আছত্তিন ফলে পুকুণ- 
শরীরে বীর্যের উৎপত্তি হর । অর বীর্ধ স্রীবূপ অগ্রিতে.নিহিত হয, ফলে হত্দপদাবি- 
যুক্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়। এইক্সূপে যিনি জীবের স্ডাষটি-ঘভারহস্য বুঝিতে পারেন 
তিনি অশুচি শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হন লা, ন্সগহন গর্ভবাতনার কখ। স্মরণ ঝাৰিয়া 
স্বীয় শরীরে এবং সংসারে বৈরাগ। দূঢ় করেন। অক্ূপ অনয বাজি! গৃহস্ব হইলেও 
জানী। তিনি এবং অপরাপর বানপ্রস্থিগণ, যাহার শ্রদ্ধাথহকানে সতান্রূপ খের 
উপাধনা করেন, তাঁহারা দেহাবসানে দেবযানপণে দেবয়োক, সুখলোক এবং ব্র্- 
লোকে গয়ন করেন এবং ব্র্রলোকেই নাম করেন। এই দেশযান-নাগ সর্বদা 
'আলোকমালায় সনুঙ্ সবল, এই মাগো বাহার! গনন করেন ভাঁছাব৷ প্রশনতঃ শূর্মকিবণকে 
(চিঃ) আশ্রম করেন, পরে সূর্যকাবোজ্জ্ছল দিবস ও চহ্রর্দিবণন্নাত শুক্লপক্ষ অতিক্রম 
করিয়া সূর্যের যে ছয় মান কাল উত্তরায়ণ বলিয। প্রগিদ্ধ। সেই উত্তরায়ণকাল প্রাপ্ত হল। 
লেখানে মাপ ও বৎসর অতিবাহিত করিয়া তথ! হইতে আদিত্যলোক, চন্রলোক ও 
ৰিদ্যুল্লোকে গমন করেন ; সেখানে এক জ্যোতি অতিবানব পুরুথের সহিত তাহানের 
পরিচয় হয়। এ পুরুঘই তাহাদিগকে শ্রচ্ষলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান। 
অতিমানৰ জ্যোতিৰৰ্ম পুরুণ দেৰমানপরীকে যক্ষতত্বের উপদেশ দিনা তাঁহার জানের 
পূণ তা সাধন করেন ; ফলে, গজ দেবযানপীর আর মরজগতে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হয় লা।১৯ ইহা ক্ৰব-মুক্তি, বানপ্রস্থীর ন্যার গৃহস্থও 

উপনিধদুক্ত মুক্তির সাধন এই ক্রেস-মূদ্তির অবিকানী। গৃহন্থেন তো কর্মনিঃশেম 
হয় লা, কর্ম থাকিতে বঙ্গজ্ান লাভ হয় কি? কার্য শ্রম্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সুতরাং 
কনী গৃহস্থ দেবমানপণে অগ্নর হইয। ব্রক্মজ্জান লাভ করিবে ক্ষিক্ূপে ? ইহার 
উত্তরে বলা যার যে, যেখানে ফর্ধের মূলে কাসনা না ভোগের দুরাকাহুক্ষা আছে, কর্ম 
শেখালেই পুণাপুণ্য ফল প্রসব করে এবং জীবের সংসারবন্ধন দুঢি করে। কামনাই 
কর্মফলের কারণ। কানন! না৷ খাকিলে কর্ন ফল-উৎপাদনে যনর্ণ হব লা । যাহারা 
কামনার দাস হইনা কর্ণের অনুষ্ঠান করে, তাহার। কোন দিনই -কর্মপাশ ছেদন করিতে 
পারেনা 2 পক্ষান্তরে, উপ কর্ষানষ্ঠানের ফলে অন্ধকার হইতে গাচ অন্ধকারে প্রবেশ 
(করিয়া বিব্াস্ত হর। ভোগে দুরাকাহ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া বেদোক্ত যাগবজের অনুষ্ঠান 
₹করিলেও কর্মপাশ শিথিল হয় না। ত্রক্ূপ বেদমাগী ব্যক্তি অজ্ঞ কর্মী হইতেও 



















বেদাস্তদশ ন__অনৈতবাদ 


"অধিকতর 'অদ্ধকারে নিমভৃল্িত হয়; বৈদিক যক্ত প্রভৃতি যদি সর্বভূতপ্রীত্যথে , 


‘জশন্ধিতায়' অনুষ্ঠান করা যার, তবে এ নিন্ধান ত্যাগনূলক মজ্ঞাদি বন্ধের কারণ হর না, 
সুক্তিরই কারণ হর__যজ্ঞাথণও কর্নশো'নাত্র লোকো'যং কক: গীত৷ ৯। 
নিষ্কাম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যল্সমানের চিত্ত নিল, উচ্ছল ও প্রশাস্ক হর ; এরূপ চিন্তে 
স্বত:ই ব্র্ধজান প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থার কার্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে, সহায়ক । 
ত্ররূপ কর্ম জ্ঞানেরই নামান্তর, পরিশানে জ্ঞানেই পর্যবসিত হর-_পর্বং কর্নাৰিলং পার্খ 
জ্ঞানে পরিশমাপাতে__গীতা, &।৩৩। কর্মত্যাগ জীবের পক্ষে অসম্ভব, কেন-লা, 
জীবের জীব-ভাবের নূলেও রহিয়াছে কর্ম, সুতরাং কনী জীব কর ত্যাগ করিবে কিরূপে ? 
কর্ম নিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে--কুৰণ্রোবেহ ক্ষীণি লিন্বীৰিমেৎ শতং সমাঃ। 
ইঈশোপনিঘ২, ২। কর্মফলত্যাগই যখাখ কর্মসনুযাস বা কর্ষযোগ, ফলত্যাশীই প্রকৃত 
তাাগী।২ এইকূপ ত্যাগকে জীবনে বরণ করিতে পারিলে ফলত্যাগী সাধকের 
মুক্তি অবশান্ডাৰী। মুক্তি কৰ্মসাৰ্য লে, উহ সিদ্ধ বা নিতা। জীবের শিবভাব 
বা ব্ৰচ্জভাবপ্রাপ্িই মুক্তি, শিবভাৰ বা ব্ৰহ্মাভাব নিতা, ন্তরাং নুঞ্জিও নিতা। মুক্চি 
কর্ণসাধা হইলে তাহা নিত্য হইতে পারিত লা । প্রথমতঃ, যাহ। সাধ্য তাহ। নিত্য হইতে 
পারে লা ; দ্বিতীয়তঃ, কর্ন যখন তুর ও অনিতা তখন সেই কর্নলভা মুক্তি নিতা হইবে 
কিরূপে £ অধ্ুদবের (করের) দ্বারা খর্বফল (নুভি) লাভ হইবে কিন্ূপে ? ন হাপ্রবৈঃ 
শ্রাপাতে হি ধরুবং তৎ--কঠ, ২৯) সুক্তি কৰ্মলাত্য নহে বলিাই শ্রশততি যজ্ঞাদি কৰ্মকেও 
ষংসারসমুদ্রতবণের পক্ষে 'অদৃঢ় ভেলা” বনিয়। নির্দেশ করিয়াছেন-_প্রুবা হোতা 
অনু যজ্ঞকপা:, দুগকক উপ:, ১/২৭। কর্ম স্থাবীনভাবে বেষন মুভির কারণ হয় না, 
সেইরূপ জানের সহিত সমুচিচত ব মিলিত হইযাও তাহ) নূঞির যাধন হইতে পারে লা, 
কেন-না, জীবের 'অবিদযার উচ্ছেপই যুক্তি, বিদ্যা একনাত্র বিদ্যাঙ্থারাই উচিছহা হয়, 
অনা কিছুর দ্বারা হয় লা, সুতরাং বিদ্যা বা+ড্ঞানকেই সুভির একমাত্র সাধন বলিয়া 
জানিবে--ৰিদায়ানৃতমশা,তে, ঈশ ১১,--সত্যেন তান্রপলা হে আত শমাগৃঁ 
জানেন ব্রক্ষচ্যেশ নিতাব্‌--সুগুক, ৩/১1৫। এই যুক্জি বরঙ্গজ্ানী ব্য্ধি এ অগতে 
খাকিয়াই লাভ করেন, ইহার জন্য তাঁহাকে পরজগতে গনল করিতে হয় না| যখন, 
তাঁহার হৃদয়স্থিত সমণ্ত কাসনা ব্রল্মঞজানশ্রভাবে বিদূরিত হয়, তিনি নিক্ধাস আগ্ুকাম 
বা। আত্মকান হন, তখন তিনি সরজগতে খাকিযাই অমৃতত্ব লাভ করেন, এই ভৌতিক 
ড়দেহে অবস্থান করিয়াই মুক্তির আনন্দ আব্দবাদ করেন।* তাহার প্রাণ, ইন্দিয়সমূহ, 
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কিছুই উত্তরে বা পরলোকে গমন করে না, এখানেই স্ব স্দ কারণে ৰি 
সাপের খোলয বেসন উপেক্ষিত হইয়। পড়িরা খাকে, সেইবাপ এই 
ব্রচ্জদণি-কর্তৃক অনাদরে উপেক্ষিত হুইরা পড়ির৷ খাকে। বে পর্মস্ত 
থাকে, সেই পর্মস্তই আরাও সশরীনী থাকেন, শরীরাভিনানপুল7 হইলে শরীরের বর্ম 
অনা, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পাবে নম, তখন তিনি অনৃত, জ্যোতি্রা বরক্মম্বরূপ 
হন। ব্ৰদ্ধাতাব স্বন্থির কৰিতে হইলে কাম বা কামনার (এঘণার) উচ্ছেদ যেমন: 
প্রয়োলন, সেইক্সপ অহমিকা বা আস্বাভিনান, পান্তিত্যের অভিনান, আভিছাতোর 
অভিমান, বনের অভিমান শ্রভূতি অভিনানের পরিহার একান্ত আবশ্যক ॥ যে পর্যন্ত 
কোনরূপ অভিনান বিদ্বানান খাকিবে, সে পর্যন্ত সন্যাস বা বৈৰাগ্য অবলম্বন করা সম্ভব 
হইবে না। সন্যাস কাতীত আস্মজান লাভ করা যায় না, সুতরাং সন্যাস 'অবলাস্বন- 
পূর্বক এমণাকে (বাসনাকে) জয় করিতে হইবে, অভিমানের করো করিতে হইবে ; 
ফলে, লিরতিনান, বালকন্মভাব, সরল, উদার, সন্যাসী জ্ঞানবলে আত্মাকে মনন 'ও ধ্যান 
করিয়া! ক্রমে ব্বজ্দে তনুর হইবেন ॥ এইকূপ ব্রল্পদ্শীৰ নিকট জীবও জগৎ কিছুই 
থাকিবে না, একমাত্র ব্রক্ছই খাকিবে, ব্রচ্মই সত্য আব সসন্তই লিখা ।৯ ব্রক্ষে 

কোন হ্ৈতবোধ নাই, দ্বৈতবোধ য়ে উদর হয় তাহা 
ভীৰ ও জগৎ নিখ্য। অসৈত বিধমমাত্র, এই বিজ্রসদশী পু: পুন: জন্ম-মরণপুবাছে 
স্ব একনাআ গতা পতিত হইয়া দুঃখভোগ কৰে--সৃত্যোঃ স মৃত্যুনাপ্পোতি 

য ইহ নানেৰ পশ্যতি--বৃহদা:, 8181১৯, এই নানা্ব- 
বোধ এম নিা। তাহা বুঝাইবার অনা খাদি মাভ্বলক্য বলিয়াছেন, “হে মৈত্রেরি, 
বৈতঙ্গগ্জ বস্তুত: না খাকিলেও যখন কোনও ব্যঞ্জি কোন বস্তুকে দর্শন করে তখন 
এক আত্মাই ড্রষ্টা, দৃশ্য এই দুইজপে (ছৈতদিব) প্রতিভাত হুইয়া খাকে।  দর্শন* 
স্পর্শ নান্ধি জ্ঞান, জ্ঞাত), জেলা, ছটা, দশা, প্রভৃতি ছ্বৈততাব ব্যতীত শ্ব হয় না, সুতরাং 
ব্যাৰহারিক জীবনে ব্যবহার নির্বাহের জন্য বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয় । 
সেই অস্তিত্ব করিত, খাঁ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্বমতি “দ্বৈতনিব' (ছ্বৈতের ল্যার) 
এই 'ইব' শব্দের প্ররোগ কৰিরাছেন, তত্বজ্ঞানের কলে যখন সমস্ত জীবজখাতই' 
সর্গন হইয়। যাইবে, তখন কে কাহাকে দেখিবে ? কে কাহাকে জানিবে ?''২-- 
অগা কপ ব্রচ্জক্জান উৎপন্ন হইলে আর হৈততাৰ খাকিবে না, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, 
যাহা মিখ্য৷ তাহাই বিলুপ্ত হৱ, আত্ববোৰ নিখ্য। নহে, সত্য ; এই জন্য তাহা কখনও 
বিলুপ্ত হর না, জীৰ ও জগন্বোধ নিখ্য। বলিরাই তাহা নিলু্ধ হয়। এই জনাই 
বৃহদারণ্যক স্প্টবাক্য নানাহের নিঘেধ ঘোখশ। করিরাহেন--নেহ লানাস্তি কিন্কন_ 
বুহদা:, 8181১৯। দশ, কঠ প্রভৃতি উপনিঘদেও এই নানাত্বের অসত্যত। বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হইরাছে। লৈত্রারণীয় উপলিঘনে শ্রন্সবন্ধকে জ্যোতির্নগুলস্বন্ূপ বলিরা 

















৯৪ বেদাস্তদ্শ ন-_অস্বৈতবাল 


বণ কর! হইয়াছে এবং জড়ছশংকে সেই ব্রক্ষকদযোতি*্চক্রের বিব্রম বলিয়া ব্যাখ্যা 
করা হইরাছে।২ মনে হয়, এই মৈত্রায়ণীর ব্যাশ্যাকে উপভীন্যন্দপে গ্রহণ করিয়াই 
গৌড়পাদ .তনীয় মাগুক,-কাৰিকার অলাতশাস্তি-প্রকরণে আলোক-বলয়ের দৃষ্টাস্তে 
জগতের বিখ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেল।৯ পুর্ব আলোচগ৷ হইতে দ্বৈতজগতের 
মিধ্যাত্বই যে উপনিনদের অভিপ্রেত তাহাই কুঝ। যার। জীবাস্তা পরমাস্তার উপাধিক 
অভিব্যক্তি । উপাধির বিলয়ে জীবচৈতন্য ঝ্পচৈতনো বিলীন হইর। যার, সুতরাং 
জীবাস্থাও স্বতঙ্ত্ৰ তত্ব নহে, ইহাই উপনিঘদের রহশা॥ কঠ ও মূওকশ্রগতিতেও (বৃক্ষ 
ও পক্ষীর দষ্টাস্ডে) জীবাস্থা ও পরমাস্থার পৃণগুয়েখ খাকিলেও জীবায়াকে পরযাস্তার 
ছায়া বলির। ব্যাখা। করায় জীবাস্তার পরমাস্তাব ন্যার স্বতস্ব সত্যত৷ প্রমাণিত হয় লা, 
পরমাস্তার আভাস বলিযাই বুঝা যায়। জীবান্ত। সংযারী সাজিযা সংসারে সুখদুঃখ, 
শোকমোহের অভিনয় করেন; কাত, স্পা, সদূপ্তি প্রভৃতি বিভিন্না অবস্থার মধ্যে 
বিচরণ করেন ; শরীর, ইন্দির ও মনের বন্ধনে নিজকে বদ্ধ করেন। এই শরীরা- 
ভিমানী জীব অশরীরী পৰমাত্তার সহিত অভিন্ন হইবেন কিরূপে? জীব-পুরুঘকে 
অশরীরী আসার ছায়া বলিয়া যে বণ না। কর। হইয়াছে তাহাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে ? 

এই প্রশ্রের উত্তরে বৃহাদারণ।ক বলেন যে, জীবের জাগৎ, 
জাবের জাগ্রৎ, পু, সু পপ, অঘুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা পরীক্ষা করিলে জীব-পুরুঘ 
রত বায বণ ন৷ ও তাম যে অবস্থার অতীত, সর্দবিধ বন্ধনের ব্যতীত, শরীরে 
4১ ও পাৰমাগা বিচরণ করিয়াও প্রকৃতপক্ষে অশরীরী, অসদ ও নির্লেপ 

__অলঙ্গো। হায়: পুৰুষ:, বৃহ, 8৩1১৫ তাহা বুঝা 
যায়। এইবূপ আত্মার দেহেন্সিয়াদি-বন্ধন সত্য হইতে পারে কি? আাগৰিত 
অবস্থার জীব শরীর ও মনের সাহায্যে স্থল বিনয় অনুভব করে, সুতরাং বিঘয়- 
অনুভবিতা জীবকে তখন শরীর, মন ও ইদ্িয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়। বোধ হয়। 
স্বপ্রাবন্থায জীব শবীন ও ইল্লিরকে দিক্ষির করিঝ। শনীবের বাহিরে স্বীয় ভানশজিবলে 








১ অলাতচকষিব ককুরন্তযাকিতাবপ ‘বূৰ্তসবন্ত!ং শ্ৰম, নৈঃ--২৪ ; আৰুব্চক্ৰনিৰ সংসাৰচৰ- 
'ং হযাহ--নৈঃ, ২৮ 


হে) “In the Inte Maitrayaviya Upanisad we find the comparison of 
the absolute with the spark, which, made to revolve, ercates apparently 
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বিচরণ করে এবং স্বীর বাসনার অনুরূপ নিময়ননূহ ভোগ কৰিরা খাকে | ইহা হস 
জাীব্যস্তার শরীরবন্ধন নে যখাখ নহে, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হর ॥ স্পর-বসথায় 
মন ক্রিয়াশীল খাকে, আগ্জার ননের বন্ধন বিলুপ্ত হব না। স্ঘূপ্তি-অবস্থায় মনের 
নন্ধনও নিলুথ হইয়া যায়। বন্ধন-নিনিনুক্ত জ্যোতিনয় আত্মা তন আনন্দমৱরূপেই 
অবস্থান করেন, শ্রক্ষের সহিত একীভূত হইব ব্রক্মানন্দ আব্বাদ করেন।  বিঘয়বন্ধন- 
বিমুক্ত, শোকমোহের অতীত সদাপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত জীন ও ব্রহ্ম যে অভি তাহাতে 
সন্দেহ কি? স্থির আনন্দ জীবের সামরিক মাত্র, অজ্রানের বীক্ষ তখনও ধ্বংস 
হয় না, স্থৃতরাং পুনরায় জুুপ্ডিভক্ষে জীবকে স্বপুরাজ্ছোর পখ ধরিয়া নিমযরাজো 
পোৌচ্ছিতে হয় এবং সংলারী সাজিয়। জীবন-নাটকের অভ্িনর করিতে হয়। জ্ঞানাগ্রি 
দ্বারা অজানবীজ নপ্ধ হইলে জীব সর্ববিধ বন্ধন হইতে চিরতরে সুষ্ঠিলাত বাৰে এবং 
ছীব-নিলদু বৰচ্ম-গিছুতে বিলীন হইল। ব্রা হইনা। বায়। হবে” বে পরমাস্তার ছার 
বল। হইয়াছে, ইহার অথ" এই যে, কারা ব্যতীত ছারার যেমন কোন দ্বতঙ্ অস্তিষ্ধ নাই, 
সেরূপ পরমাস্তা ব্যতীত শ্রীবেরও কোন স্থানীন সত্তা লাই । ছায়া কায়ারই প্রাতিবিদ্ব। 
জীবও শ্রঙ্দেনই প্রতিৰিদ্ব, বিশ্বও খ্রুতিবিধ এভিনু, জীন ও শ্রচ্দ সুতরাং বগ্তাতঃ 
অভিন্ন ।২ 

কঠ ও মুণ্কগ্রচতি.ত (ধৃত: পিৰন্তৌ, হা সুপণ ৷ ইত্যাদি দ্বিবচনপ্রযোগ ছারা) 
ভীবাস্ব। ও পরমাস্তার তেদ প্রতিপাদিত ২ইযাছে সতা, কিন্তু ভেদ যে বান্তৰ এবং সতা 
শ্রচতিতে এমন কোন কণা শুনা যার না, বরং খৃঃতির পূর্বাপর পর্থালোচনা করিলে 
ভেদ যে বাস্তব নহে, করিত, তাহাই বুঝধ৷ যায়। পরবর্তী কঠশ্রপতিতে হৈতদশীর 
নিন৷ করিয়া বল৷ হইয়।ছে বে, শ্রন্দে ভেদ ৰা নানাত্বের কোন স্থান নাই, যে ব্যক্তি 
হচ্ছে ৰিনদুনাত্ৰও তেদ দর্শন কর, সে পুনঃ পুন: মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হর ।৯ এইকূপে 
স্পষ্টত: থ্বৈতবাদ ব৷ ভেদবাদের নিন্দ৷ করায় জীবাস্ব। ও পরমাস্্ার যে ভেদ উল্লিখিত 
খতিতে বিৰত হইয়াছে, সেই ভেদ কছিত ব৷ অবাস্তব, ইহাই বুঝা যার, নতুবা পরবর্তী 
খাতিতে ভেদ-দশীর যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহার সানঞরসয রক্ষা করা যায না। 
ভেন সত্য হইলে শ্রুতির পূর্বাপর বিরোধ অপরিহার্য হইয়া উঠে। দেহকুলারে 
অবস্থিত সহচর পক্ষিচ্থরের দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিনা সুণকশ্রণতিতে ছৈতসতাতার 
অনকুলে যে সকল যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির খণডনেও কঠহুতিরই 
. অনরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । সুওক উপনিষদে কাহাকে জানিলে সকল 
জানার শেখ হয়? 


কস্মিব্‌ নূখলু বিজ্ঞাতে সৰ্বনিদং বিজ্ঞাত; ভবতি ? 
এই শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে স্মি পিরলাদ বলিয়াছেন যে, ““পুরুঘই এই বিশ্ব, বর্গই 











৯ হাত অঃ ৪, শ্রাচ ৩ আয 





৯৬ বেদাস্দর্শ ন---অখ্তৈবাদ 


এই বিশ্ব---পূরুঘ এবেদং বিশ্ব, ব্রক্েবেদং বিশ্বত, নিখিল বিশ্বই ব্রক্সময়, ব্ল্যাক 
জানিলেই সৰুল জানার শেন হয় এবং বে বক্কি এই ব্ৰল্মতহ্ জানেন, তিনি ব্রম্মস্বরূপই 
হইয়া যান-। এইকরূপে মুন্ডক উপনিঘদে পূণ আহ্বৈতৰাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ন্ুতরাঃ 
পূর্বোক্ত “দা অুপণ”। ইত্যাদি শ্রুপতিবাক্যে যে জীবাক ও পরসান্তার তেদের কাখী। 
বলা হইয়াছে, সেই ভেদ নানিক ও মতা, ইহাই বুঝিতে হইবে । উঞ্ মুক্তির 
ব্যাখ্াপ্রসক্ে আৰও বাজ্তবা এই যে, এ শ্রদ্তিবাকদাটির পৈদ্দি-রহস্যব্রান্দণে একটি 
ব্যাখা দেখিতে পারা যায় । এব্যাখ্যা শঙ্গবাচার্ব ব্রদ্মসূত্র-ভাদদো (ব্রঃ সুই, ১।২।১৯) 
উল্লেখ করিাছেল॥ শ্রা্ধণের লম্ব্যাখযা গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, জীবান্মা, 
পরমাস্া বা তাহাদেৰ ভেদ খুভৃতি কিছুই এই বু গুকশ্রতির লালে প্রতিপাদ্যই নহে। 
'অন্তঃকরণ ও জীবাগ্া, এই দু ই-এর ক খাই উদ্ত শ্বতিতে আলোচিত হইয়াছে।> অস্তঃ- 
কারণই ফলভোক্তা, জীবাস্সা শুধু ডষ্ট। ও সান্মী মাত্র, সে ভোক্তা দথে। প্রশ্ন হইতে 
পাবে যে, অস্ত:ঃকরণ তো জাড়,.স ফল ভোগ করিবে কিরাপে + ধ্বাক্মণের এই অর্থ 
কি প্রকারে সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে আচার্থ শন্ধর উদ্ঞ শ্রপতির ব্যাখ্যায় 
লিঝাছেন যে, অচেতন ভতি:করশেৰ ভোজুন্ধ প্রতিপাঁদন কৰা। এই মঙ্্বাঝোর উদ্দেশা 
নহে, চেতন জীবাস্ম!কে [ডষ্টা বলিয়া বর্ণ না৷ করা এবং জীবাক্ক। যে ভোক্তা নহে, স্বয়ং 
্র্লন্গূপ, ইহা প্রদশ করাই শ্রণতিবাক্যের তাৎপর্য ।২-_ঘরীব যদি ভোভ। না 
হয় তবে ভোক্তা কে? | জড় অস্ত:ঃকরপের ভোল্ুন্ধ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় কিরূপে ? 
এই প্রশ্রেশ উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেন যে, বিশ্তদ্ধ চিন ব্রক্গই অস্ত:কণরূপ উপাধিতে 
প্রতিবিদ্বিত হই জীব-ভাব খ্রাণ্ড হইয়া। থাকেন ॥ অন্তঃকরণ ও চৈতলোর অধ্যাযের 
ফলে অস্্ঃকরণের ধর্ম, সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, তোন্তৃত্ব প্রভৃতি চেতন জীবে আরোপিত 
হয়, জীব তাহার শুদ্ধ-বুদ্ধ-নুক্ত-স্বভাৰ বিস্মৃত হইয়া নিজকে শোকদুঃখাকুল, কর্তা, 
ভোক্তা বলিয়া মনে করে, জীব বাস্তবিক ভোক্তা নহে, মে সচিচদানন্প শুঁজস্বরূপ। 
ক্ষেত্রচ্ত জীবের ভোজুহ করিত ও অসত্য । পক্ষান্তরে, অস্তঃকরণে চৈতন)ধ্যাসের 
ফলে অস্তঃকরণেও মিখযা কর্তৃত্ব, ভোক্তুহ-বোধের উদয় হইয়া খাকে। অস্তঃকরণ ও 
চৈতনে। এইরূপ অধ্যাসের কথাই উক্ত শ্রদতির ব্যাখ্যায় বণিত হইয়াছে । জীবাক 
"ও পরনাক্ঠার ভেদ সূচিত হয় নাই । 

বুজের সগুণ ও নির্ল্ডণ এই স্বিবিধ বিভাবের যে বর্ণ না পাওয়া যায়, সেখানেও 
দেখা যায় যে, এ দুইটি ৰিভাৰ আলোক ও অন্ধকারের নত পরস্পরবিরোধী । সুতরাং 








7 ভি ত্য 


উপনিঘদের ব্রল্মবাদ কথ 


ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি নিখ্যা হইবেই, দুইটি কখনই সত্য হইতে 
পারিবে না। শ্রন্দের সগুণ ও নির্গ্ডণ, এই দ্বিবিধ 
উদ নাই বিভাবের মৰো কোন্‌ বিভাবাট লতা, এবিঘয়ে বৈদান্তিক 
মহাচার্যগপের নৰো স্সুস্পষ্ট মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া 

যায়। আচার্য শক্ধরের সতে ব্রচ্ছের নির্ভল, নিবিশেষ বিতাবই সতা, 
সপ্ডণ ও সবিশেষ ৰিভাৰ নাবিক ও অসত্য ৷৷ আচাৰ্য বাসানুলের মত 
শঙ্বরাচার্যের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আচার্য রামানুজের সতে সপ ব্র্নই সত্য, 
শ্রক্ম অনস্ত-কল্যাণগ্ডণময়, তিনি গুপনহিত হইবেন কিক্ূপে? ব্রলনকে শ্রদতিতে 
যে নির্ণ, নিবিশেষ বলিয়। বৰ্ণ না করা হইয়াছে তাহাস্থারা শ্রচ্ছে ওপশৃনাতা বুঝায় না, 
বকে কল।ণগণ-গণেবই সমাবেশ আছে, কোনরূপ নিকৃষ্ট গুণ নাই, ইহাই বুঝ যায় 
'আচার্দ রামানুল্স তৎকৃত শ্রীভাদ্দো শঙ্গরোজ্ত 1নবিশে শ্রল্লবাদ ও সায়াবাদ 
পূর্ব মনীঘার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন ॥ রামানুজেন সত অপরাপর বৈধ, 
বেদান্টিগণেরও অনুমোদিত । স্বৈত বেদাস্তী নাংবও আচাৰ্য শক্ষরের নিবিশেদ- 
বাদের বিরুদ্ধে তীয্‌ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রতোক বৈদাস্থিক আচার্ষই 
উপলিণদের পটভূমিতে তীর দার্শনিক মত চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ॥ 
বৈদান্তিক মহাচার্বগশের মধ্যে উক্তকূপ মতবিরোধের ফলে উপনিঘদের দাশ নিক 
রহসা জিল্লাস্ুর নিকট দুজ্তেয় হইয়া পড়িয়াছে। আমর! পূর্বেই উপলিঘদের ব্রন্প- 
তন্তু বিচার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উপনিদের মতে গণ ও নির্ভশ 
তন্তু নহে, মিনি স্বাতঃ নির্ভ শ, তিনিই মায়া উপাৰি অবলম্বন করিব! সগ্ডুণ হন 
এবং জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, লয় সাধন করেন-_গৃহীতযানোকগণ: সর্গাদাবগুপঃ সমৃত্ঃ, 
ভাগ।ত, ২।৬।২৯। গুণ কূপ বৃন্ের মারিক রূপ, সুতরাং পরসার্খ রূপ নহে, নির্ণ 
নিৰিশেষ ব্ৰচ্িই চন ও পরম তন্তু । নির্ভর শব্দের স্বভাবতঃ ওপরহিত এই অর্থই 
বুঝ! যায়, এই স্বাভাবিক অথ পরিত্যাগ করিরা 'নিঃ' উপসর্গের 'লিকৃষ্ট' অর্থ 
গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম নিকৃষ্ট-গুণরহিত এইকূপ অর্থ স্বীকার করিলে শব্দার্খের স্বাভাবিক 
মর্মাদা ও সহজবোধ্য নীতি পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া আমর। বামানুজের ব্যাখ্যাকে 
শ্রতির সহদ্দ ব্যাখা? লিনা গ্রহণ করিতে পারি না। উপনিঘপে ব্র্দে নিখিশেদ 





৯৪ বিন্মপং ছি রদ অবগমাতে, নাসনধপভেগোপাৰিবিপিইং তদুৰিপৰীতক 
সর্ধোপাদিবিবন্দিতহ।-ু সু, শংভদা, ১৫১1১ 
পন্থি চ উতলিঙ্গাঃ শুণ্তয়ে৷ শল্জৰিঘবাঃ, সৰ্বকৰ্ষ। সৰ্বকাষঃ 


অতশ্চ অন্যতৰণিদ্গপৰিশ্হে "পি সমস্তৰিশেখৱহিতং 

সিৰিকযকনেন শব প্রতিপন্ন, ন তু তহুবিপবীত সৰ্বত্ৰ ছি 

র্বকপ্র তিপাগনপৰেু ৰাকোদু পবন ্পমবা- 

৮ ব্ষপান্তপনন্বিশেষষেন ব্রল্চ উপনিশ্যতে বত সূ: শংভাঘা, ৩/২/১১, নি 
গত 





৯৮ বেদাস্তুদ্শ ন--অ্বৈতবাদ 


ও নির্ভপ রূপ অনেক শ্রচতিতে অতি স্পষ্ট ভাঘার প্রকাশ কর! হইয়াছে, তাহ! বআনরা। 
নিৰিশেষ ব্ৰহ্মৰাদের আলোচনায় দেখাইয়াছি, সেই আলোচনার সংজ্তঙ্গী পরিত্যাগ 
করিয়া কষ্টকন্ননার আশ্রর খৃহশ করার কোন সঙ্গত হেতু নাই । ব্রন্ধ উপাধি অঙ্গীকার 
করিয়াই যে সণ পরমেশ্বর হন, জগত স্্ট করেন, ইহ! শ্রেতাশ্বতর উপনিঘদে পুনঃ 
পুনঃ স্পষ্ট বাকো উল্লেখ করা হইবাছে-- অগ্যান্মানী স্থলতে বিশ্বমেতৎ, মায়িনন্ত 
অহেশ্রহ্‌” _শ্বেতাশ্ব, ৪13-১০ শ্বেভাশ্বতরের উল্লিখিত উক্তি হইতে ব্রক্লের সঞ্ডুপ 
বিভাব যে মায্িক, তাহা নি:সন্দেহে বুঝা যার। যাহা সাছিক তাহা। পরনাখ গত্য 
হইতে পারে না, সুতরাং সণ বন্দ চরম তন্তু নছে। জীব-ভাব এবং জগদৃ-বিভাব 
'অবিদ্যা-কমিত, সুতরাং তাহা যে সত্য নহে তাহাও আমরা দেখিরাছি। একমাত্র অন্থর 
নির্ডণ পরব্রন্মই সত্য, ইহাই উপনিনদূক্ত বৃদ্ধবিদ্যার রহস্য । 








ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ভ্রঙ্মাস্তুত্র-ল্লিল্স 


অদ্বৈত বেদান্তের চিন্তাধারা বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া কি ভাবে সাবলীল 
গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহা। আসর দেখিরাছি। দার্শনিক আচার্ম- 
গণের প্রতিভার অবদানে সেই ভাবধারা যে নবীন কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, আনরা। 
বর্তমান প্রবন্ধে তাহান পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি আকর 
গ্রন্থে বেদাস্তচিন্ত৷ পরিপুষটরূপে আত্তপ্রকাশ লাভ করিলেও তখনও উহ! প্রকৃত দর্শানা- 
কারে গড়িয়া উঠে নাই। আচার্য বাদবায়পের ব্রন্গসূত্রেই প্রখনতঃ আমরা বেদাস্তের 
দাৰ্শ নিক রূপের পরিচয় পাই। তর্ক দর্শনের খ্বাণ, তর্কের সূত্রে বেদাস্তের বিক্ষিপ্ত 
চিন্তাকুন্থমকে গথিত করিয়া বাদনায়ণাচার্ধ ব্লসুত্র রচন। করিয়াছেন। ও ব্রশ্- 
সূত্রের অপরা লাম বেদাস্তদ্শ ন। পরবর্তী যুগে বৈদান্ডিক সহাচার্যগণ উক্ত ব্রচ্জযূত্র 
বা বেদাস্তদৰ্শ নের উপর ভাঘ্য, বাতিক, টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি রাশি কাণি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিলেন। খণ্ডনমণ্নে বাণীর পাদপীঠ ভরিয়া উঠিল। মনীঘার উচ্ক্ষল আলোকে 
বেদাস্তচিস্তা-রাজ্যের দিকৃচক্রবাল উদ্ভাসিত হইল । বেদাস্তচিন্তার ইতিহাসে 
নবযুগের স্মুচনা দেখা দিল। এই যুগের পরিচয় দিতে হইলেই প্রখমতঃ যে ব্রক্ধ- 
সুররকে ভিত্তি কৰিঝা বেদাস্তচিস্তার অনতেদী (সৌৰ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয়, 
প্রদান করিতে হয়। অমরকীতি বেদব্যাস ব্রন্গসুত্রের রচয়িত।। তিনি কোন্‌ পুর 
অতীতে বরন্গসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণ র করা কঠিন ; কারণ, বেদৰচাশের 
কাল, ব্যক্তিত্ব নিয়। স্ুৰীসমাজে নানা বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওনা যায়। মহাভারতের 
রচিত বেদব্াস শ্রলপসুত্রের রচয়িত৷ কিনা, এবিঘরেও কেহ কেহ সন্দেহ পোঘণ 
করেন; কিন্তু মহাভারতের সন যে ব্রন্মসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমর! 
মহাভারতের অন্তত শ্বীসহৃভগবদূশীতায়ই দেখিতে পাই। শ্ৰীমদৃতগবদৃগীতায় 
“বস্্রপদৈহ' (গীঃ, ১৩/৪ শগ্ৰোক) বলিয়া যে ব্রন্গসূত্রের উল্লেখ আছে তাহা যে 
বেদাস্তদশ নকেই বুঝাইরা খাকে, সে বিঘনে স্ুবীগণের কোন সন্দেহ নাই। 
মহাভারতের অন্যান) স্থলেও বেপান্তদর্শ নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং 
নহাভারতের সময়ে যে বেদাস্তদর্শ ন প্রচলিত ছিল তাহা নিহসন্দেহ। মহাভারতের 
রচনাকাল জ্যোতিদিক প্রসাণের সাহায্যে যত দ্র জানা যায় তাহাতে খৃষ্টপূর্ত ২,৫০০, 
বদর বলিয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন। ন্তরাং বঙ্গসূত্রও এন্সপ সনযেই বিরচিত 
হই ! একই বেদব্যাস উভয় গ্রন্থের প্রশেত৷ এবং সনকালেই গ্রদ্থ্ধয় বিরচিত 
হইয়া খাকিবে। এইরূপ সনে করিবার একটি কারণ এই বে, নহাভারতে 
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যেমন ব্রন্গসূত্রের উল্লেখ আছে সেইক্কপ ব্রক্ষসূত্রেও “ক্সৃতি' বলিয়া বহমুত্রেই৯ 
সহাভারতকে কিংবা বহাভারতান্তর্গ ত পীতাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্তত: শঙ্কর, 
বামানুল, নহ্ব প্রভৃতি বৈদান্ডিক আচার্মগণের ব্যাখ্যায় এইরূপ অর্থই পনিস্ফুট 
হইয়াছে। প্রন্গসূত্রের প্রাচীনতার আরও একটি নিদর্শন এই যে, পাঁশিলি তাহার 
অষ্টাৰ্যায়ীসূত্রে পারাশবধতিক্ষসূত্রের উল্লেখ করিরাছেন।৯ পারাশর্ষের অথ 
পরাশরের পুত্র অর্থাৎ বেদব্যাস॥ বেদব্যাস-প্রাণীত ভিক্ষু বা সন্ুয়াসিগশের পাঠ্য 
বেদাস্সুরর ব্যতীত অপৰ কোন সূত্ৰেৰ পরিচয় আমর। কোখারও পাই লা, সুতরাং পাণিনি 
পারাশরভিক্ষুসূত্র বলিতে যে বেদাস্বের ব্রন্গসূত্রকেই বুঝিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা 
অন্থাভাবিক নহে। শ্রসিদ্ধ দাশ নিক টচীকাকার গর্বতদ্রস্বতদ্র শ্রীমদূবাচল্পতি 
মিশ্ৰও ভিক্ষুসূত্র বলিৱ৷ বেদাস্তসূতকেই গ্রহণ করিয়াছেন।  বেদাস্তদশ নে আশ্যরথা, 
কাশকৃংন্দ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দাশ নিক আচার্ষের নাস শুনা যায়, পাণিনি- 
সুত্রেও তাঁহাদের নামোলেখ দেখিতে পাওয়া যার,০ স্বতরাং পাণিনির পারাশ ভিক্ষু- 
সূত্র ও ব্রন্গসূত্র যে অভিন্ন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সঙ্গত কারণ আছে। পাশিনি- 
সূত্রে যেমন ঝন্সূত্র ও রন্সূত্রোন্জ প্রাচীন আচার্থগণের পরিচয় আছে, সেইরূপ 
মহাভারত শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীব, অঙ্গুন, ভীগ্র, ফ্রোণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোছু- 
পুরুঘগণেরও নাসোলেখ “আছে*, ইহ। হইতেও ব্রল্সূতর ও নহাভারত যে সমসাময়িক 
এরূপ মনে করা অগঙ্গত হইবে না। পাণিলি বুদ্ধদেবের বছপূর্ববর্তী। অ্রতিহামিক- 
দিগের নতে বুদ্ধদেবের নির্বাণকাল খৃষ্টপূর্ব ঘষ্ঠ শতকের শেঘভাগ (খৃঃ পূঃ 
৫৮৩ অব্দ), সুতরাং পাণিনি যে শৃষটপূর্ব সপ্তম শতকেরও পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহ | 
ইতিগসিক পণ্ডিতগণ পাঁশিনির আনির্ভাবকাল খৃ্পূর্ব নবম বা দশম শতক বলিয়া 
মনে করেন। পাপিনির আবির্ভাবের বছপূর্েই মহাভারত ও বেদাস্তদর্শ ন রচিত 
এবং সাধারণের মধো প্রচারিত হইয়াছিল । দার্শ নিক সূত্রগুলি সকলই সমসাময়িক | 
ঘড় দশ নেৱ সূত্রাবলির সবে পরস্পর পরস্পরের মতখগ্ুলের যে প্রচেষ্টা দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহ। হইতেই তাহাদের সমসাময়িকত৷ প্রমাণিত হইয়া খাকে। ব্রল্জ- 
সূত্র মহাভারতের সনকালে বিরচিত হইয়াছে, ইহ) সানিয়া! নিলে অন্যান্য দাশ নিক 
সূত্ৰগুলিও মহাভারতের রচনার সনকালেই বিরচিত হইয়াছে বলির! সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে। ব্রক্গসূে সর্বমোট ৫৫৫ সূত্র আছে। এ সুত্রগুলি চার অধ্যায়ে 
বিতজ। প্রত্যেকটি অধ্যার আবার চারটি পাঁদে বিত্ত, সুতরাং শ্রসূত্মে ঘোলটি 
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পাদ বা পরিচেছদ আছে। প্রতোক পাদে কতকগুলি অধিকরল আছে। এক 
একটি অবিকরণ কয়েকটি সূত্রের সমবারে গঠিত। বিভিন্ন বিচার্ম নিঘয় ভিন্ন 
ভিন্ন এক একটি অধিকরণে আলোচিত এবং নীনাংলিত হইবাছে। .অনিকরণের 
আলোচনার পদ্ধতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, অৰিকরশগুলি পৰ্চাঙ্গ অর্থ প্রত্যেক, 
অবিকরশেরই পাটি অঙ্গ ব। অংশ আছে : (১) প্রশন বন্দে নিচার্ম নিঘয়ের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, (২) দ্বিতীর অঙ্গে বিভার্ম বিঘরে সংশরের অবতারণ। করা৷ হইয়াছে, 
(৩) তৃতীয় অঙ্গে সংশরের পোষক যুক্তির উপনঢাস করা। হইয়াছে, (৪) চতুর্থ অঙ্গে 
সেই মকল যুঞ্ি খণ্ডন করা হইয়াছে, (৫) পঞ্চম অঙ্গে বিচারের ফল বা সিদ্ধান্ত 
বিবৃত করা হইয়াছে।» এইকূপে প্রত্যেক অধিকরপকেই একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার 
বল৷ যায়। এইন্ধপ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই সুত্রোন্ত দাশ লিক রহধ্য 
আলোচন) করা হইয়াছে। 

বাদরাযণের ঝদ্দসুত্রের ভিন্তিতে বেদাস্তচিন্তার- ইতিহাযে শগ্বৈতবাদ, খৈতবাদ, 
বিশিষ্টান্বৈতধাদ, শুদ্ধাইৈতধাদ, ভেবাভেদবাদ, অচিস্তা-ভেলাভেদবাদ প্রভৃতি নানা 
পরম্পরবিরোধী মতবাদের স্ষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। এ বিভিনসতাবলশ্বী আচার্য- 
গণের তর্ক-কোলা থলের মধো সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া 
উঠিতে পারি লা। এক্সপ ক্ষেত্রে বাদরায়পের বেঁদান্তনতবাদ বুঝিতে হইলে 
আমাদিগকে ভাঘাকারগণের ব্যাখ্যা, দিনৃতি প্রভৃতিকে দূরে রাৰিযা কেবলমাত্র সূত্রের 
ভিস্তিতে ঝন্গমূত্রের দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
সূত্রগ্ডলি এতই সংক্ষিপ্ত যে, অনেক স্থলেই খর সূত্র পড়ির৷ সূত্রকারের রহস্য উপলব্ধি 
করা সহজগাধ্য নহে, তবুও বীরতার সহিত পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলো ক্রমশঃ 
ফূত্রেণডলি সহজবোধ। হইরা আগিবে এবং সূত্রের অব্যন্ক তাৎপর্য সম্পূর্ণ না হউক, 
আংশিঞ্চভাবেও আমাদিগেৰ নিকট প্রতিভাত হইবে। 

ব্ৰ্ছই বেদাস্তের চরন ও পরম তন্তু, অতএব ব্্দ-নিন্পপণই বেদাস্তদশ নের প্রথন 
ও. প্রধান লক্ষা। খ্রঙ্গসৃত্রকার বাদরায়ণও এই জনা সূত্রের প্রারন্ডেই বেদাস্তের 
একমাত্র ছিভগস) নিত্য বক্ষবস্তর উপন্যাস করিৱাছেন এবং পর পর বহুস্ত্রে তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাব বর্ণনার চেষ্টা কৰিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে, উপলিমদৃই 
বেদান্ত। উপনিঘদেন গহগাই তর্কের আলোকচছটায় উচ্ছক্ষল ও প্রাণস্পশী করিয়া 
যঙ্গসূত্রে ৰ! বেদান্তদৰ্শ নে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ এই আনাই বেদান্তদশ নকে বেদাস্তের 
তরকপস্থান বল৷ হইরা খাকে। উপনিনদে রর বা। বিরাট পুরুষকে একমাত্র তন্তু বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে, শ্রন্ধ বতীত অন্য গমস্তই আর্ত বা বিনাশশীল । এই নিতা, 
সত ব্রন্নবন্পকে উপনিষদে কোখাও বল। হইয়াছে ‘সেভু', সমস্ত চরাচর জগতের 
বিধারক॥ কোথায়ও বা সেই ভূয়া বরল্গাকে মানের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া বলা হইয়াছে, 


৯৪ বিষ সংপরশ্চৈরপুরপক্খোজবহ। 
টি lt he al” চৌৰাস্বা-সংস্কৃত- 
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অঙ্গুঠপ্রনাণ, চতুষ্পাত, ঘোড়শ-কল বা ঘোল কলার পরিপূর্ণ | অসুস্থ অবস্থায় 
জীন ও ব্রজ্মের নিলনের কখ৷ হত স্পষ্ট: স্বীকার করিয়াছেন (সভা সম্পন্ন ভবতি, 
ছাঃ, ৬৮।১)। জীব-ব্রলের রূপ নিল স্বীকার করিতে গেলে জীবেরও স্মত্ 
অন্তিত্ব স্বীকার কার। হয় কি না, ইহা বিশেন নিচার্ধ ; কারণ, নিলন তে একে হয় 
লা।।॥ আর, এরূপ মিলনের ফলে অগঙ্গ ব্রল্দেব জীব-সন্গ অনিবার্ধ হইয়া পড়ে না 
কি? ব্লকে যে 'পেতু'জূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ছান্দ্যোগা উপলিঘদে 
“সেতু: তীর্থ" বলিরা বে সেতুর পরপাে যাইবার ইঙ্গিত কলা হইয়াছে, সেই পরপার 
আবার কোখায়? ব্রচ্লের পরেও কোন তন্তু আছে কি? বিশ্বের চরম তন্তু কি? 
সর্বব্যাপী শ্র্দকে মানের গণ্ডীতে বিচার করা মার কি? এইবপ নাল প্রশ্ন সূত্র- 
কারের মনে উদিত হইয়াছিল এবং স্ত্রকার ব্রন্গসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের 
শগ্তস অবিকগণে এই খকন প্রাশ্োর মীনাংসা। কবিরা শরন্দই যে বিশ্বের চরম তন্তু তাহা 
খ্রাতিপাদন কাৰিয়াছেন। সূত্রকারের সীনাংসা। এই যে, উপনিঘদে ব্রক্ম ‘সেতু'রূপে 
বণিত হইলেও এবং 'সেভুং তীর্ব।' বলির সেতুর পরপারে যাইবার কথা উল্লিৰিত 
হইলেও ব্রন্দ সেতুর তুল্য নহেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতাস্তরাগ্কা, তীহাতে সমস্ত 
নিশ্ব অনুষ্যাত রহিয়াছে, তিনিই বিশ্বের আশ্বর ; এই জানাই উপনিমদে রূপকভাবে 
তাহাকে সেতু (গেতুরিব বল৷ হইয়াছে। এই শেতুই পরমাস্মা পরয্রক্ধ। ইহার 
পারাপার নাই। জড়জগাংকে বাদ দিয়া জগতের আন্তর-নিহানী কারণায়াকে প্রতাক্ষ 
ক্ররাই সেতুর তরণ। ছাল্দোগ্যোপনিদদে 'সেতুং ততীর্থ।' বলিয়া এই কথাই ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। 

‘চতুশাৎ', 'গোড়শকল' বলিবা সৰ্বব্যাপী আগ্কার যে সশীম-তাবের কখ। উপনিঘদে 
প্রকাশ করা হইরাছে তাহা শুধু সেই নিরাট্‌ পুরুষের উপাসনার সুবিধার জন্যই করা৷ 
হইয়াছে। সনের সাহাযো চিন্তা করার নান উপাসনা । আমাদের সর্সীম মন 
অসীমক্ষে ধারণা করিতে পারে না, সেইজন্য আমরা 'অশীনকোও সীমার গণ্ডীতে 
আনিয়া আমাদের তাবনা-বৃত্ধিকে চরিতাখ করিতে চেষ্টা করি। সনীমের বস্তরালেও 
'গীমের সফুরণ আছে। যশীনকে অবলগ্গন করিয়া 'অগীমের সন্জানই প্রকৃত পরম- 
তত্ত্বের সন্ধান । শ্রক্ম নিতান্ত দুর্জেয, মনের সাহায্যে তাহাকে জান৷ যায় না, 
সনোবৃত্তি বিলীন হইলেই ব্ৰক্ষপ্যোতির বিকাশ হয়। সনের সাহায্যে যতটুকু জানা 
যায়, তাহ) জানিবার অন্যই অগীনের এই ফমিভ সনীন-ভাবের সকুতি ও নিকাশ। 
স্বঙ্গবন্ত চির অসঙ্গ, তাহার কোনরূপ সঙ্গতি বা সন্বন্ধ নিছক করনামাত্র। যাহ। 
ঘটে ল।। বেনন, চন্দ্র বা সূর্বকিরণ গবাক্ষপখে গৃহমব্যে প্রবেশ করিলে উহ। আকা-. 
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থাকে নাত্র। উর উপাৰি যখন বিলীন হইনা যার, তখন ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন 
হয়, সেইরূপ উপাবিকম্সিত বিৰিব আকারও ব্রজ্মে বিলীন হই খ্রল্দন্বূপ হইরা 
যায়। এইরূপ শ্রচ্ধতাদাস্থোর কখাই হুিভিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে অমদ 
স্বাদের সসঙ্গতার বা অশীনের সীল ভাবের কোন আপন্তিই উঠিতে পারে না ।৯ 
এক অদ্বিতীয় শ্ৰচ্ধতন্তুই উপনিঘদে ও বেদাস্তদৰ্শ নে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ব্রন্গই 
যে পরম তন্তু তাহ। প্রতিপাদন করির। সূত্রকার নানাভাবে আমাদিগকে ব্রজ্মের স্বরূপ 
বুঝাইতে চেষ্টা, কৰিয়াছেন। স্ব্রকার শ্রুতি-রস্তাকর মন্বন কৰিরা এই শ্রদ্ধাসৃ উদ্ধার 
করিয়াছেন। শাঙ্গই একমাত্র তাহাকে জানিবার উপায়। যদিও শাস্তে নানাগ্রকার 
পরস্পরবিরোধী উদ্চি-প্রত্যান্তি দেখিতে পাওয়া যার, তথালি ব্রন্দতাত্তে সমন্ত দ্ান্যের 
চির অবসান সূচিত হওয়ার সেখানে এক মহা শলম্বর সাধিত হইয়াছে।৯ শ্রজের 
প্রকৃত স্বরূপ কি? এই প্রশ্বের উত্তরে সুব্রকার বপিরাছ্ছেন যে, বু দ্যালোক, ভুলোবোর 
আশ্রয়, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিসান। তিনি অক্ষৰ, তিনি নিত্য, ষৎস্থরূপ। প্রজান- 
ঘন ও আনন্দনয় । নিপিল বিশ্বের তিনি শান্তা, অন্তর্মামী এবং জীবের কর্মফলদাতা । 
তিনি জগদ্‌যোলি, বিশ্বের সষ্টি-স্থিতি-লর-লিদান, এই জগতের লিশিও তিনি, 
উপাদানও তিনি। এইজনাই স্থতত্রভাবে অন্য-দিৰুপেক্ষ হইয়াই তিনি এই 
জগৎ স্কট করিয়া খাকেন।* এই জগখ-স্ষ্টি একটা অন্ধ প্রচেষ্টা নহে ।  কানন- 
কুস্তল।, সমুদ্রমেখলা, বিচিত্র ধরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিলে প্রতি-সুহূতেই নিশবয়ষ্টার 
অদ্ভূত শিল্পচাতুৰ্য, অপূর্ব শঞ্জি ও অসামান্য নৈপুশোর কথা বনের যান উদিত হয়। 
বিশ্বয়ষ্টার স্থদ্মনী-বৃত্ধির মূলে তাঁহার বীক্ষণ বা কামলীল। চলিতেছে, সেই লীলা- 
ৰশেই প্ৰজ্ঞানঘন আনন্দমর পুকুঘ বহনামে এবং বহুরাপে প্রতিভাত হন । এই গিন্দক্ষা- 
বৃত্তি ব! ৰহ হইবার প্রবৃত্তি তাঁহার লীলানাত্র। কানের এই লীনাঙ্থারা কামাতীত 


৯) পন: সেতূন্যানসম্বঙ্ধতেদৰাপপেশেডাং।--শ্য পূঃ, ৩/২/৩১ 
ভক্ত সুরা প্রপক্ষমূজ। শ্রলসূরক্াৰ “সানান্যকু” ৩/২/৩২, “বুদ্ধাৰ্থ পাব! ৩৷২৷৩৩, 
এস্থানবিশেখাৎ প্রকাশাদিৰৎ” ৩২/৩৪, “উপপন্ডেশ্৮" ২1৩৩, এই চাৰ গুনে পূর্বপক্ষীর প্র্ঘণিত 
পুতিন পৰীক্ষাপূবক খণ্ডন কৰিবা অনঙ্গ, অসীন শাকের সীম ভাবেৰ বে কোন আপনিই উঠিতে পারে না 
ভাহ। পদ ন করিযাছেন। “*অলেন সবগাতমবারাবপবদাদিতা:" ৩/২/৩৭, এই সূত্রে আতাৰ দ্বব্যাপিত 
সুরক্ষার স্থাপন ক্ষৰিয়াছেন এবং "'তথান্যপ্তিষেনাৎ' ৩/২/৩৬, এই সূত্রে শ্রনাতিরিক্ত অনা সমস্ত 
বন্তর নিষেধ কৰিয়া মই নে একমাত্ৰ ভু, ইহাক উপৰে আৰ নে কোন তু নাই, ইহ! সদধপ্ত কৰিয়াহেন। 
২1 পাঙ্মমোনিযাং, মহ সঃ, ১1১।৩, তনু সবনূযাৎ, বব: সঃ, ১/১/৪, জন্মান্যপা যতা। অঃ শূঃ, 
1১1২, যোনিশ্চ হি শীরতে, বব সু 181২৯) 
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লীলাময় পুরু অণ্্‌_মাত্রও বিচলিত হন ন! । তিনি আপ্তকাম ; তাঁহার কোন প্রয়োজন 
মাই, তৰে যুগে যুগে জীবের কর্বফল-ভোগলসিচ্ধির জন্য স্থখদূঃখময় এই নিশ্বনাটকের 
অভিনয় করেন। জীবের জকৃত বা দৃ্ৃত তাঁহাদের ভাগ নিবস্থিত করিয়া থাকে। 
স্থকৃতকারী সুখ ভোগ করেন, দুক্কৃতকানী দুঃখের আগুনে অলিয়। নরেন । পরমেশ্বরের 
কোন পক্ষপাত নাই। তিনি কাহারও প্রতি অধিক দরাধ্রবণও নহেল, কাহারও 
প্রতি অত্যন্ত নিফরুণও লহেল। ভগবানের লীলাচক্র সমভাবে চলিতেছে। 
জ্জীৰ তাহার কনীনুরূপ ফল ভোগ করিতেছে» পরলেশ্বর বআনন্দমর ॥ তিনি 
একক এই আনন্দ পূর্ণ'নাব্রায় উপলদ্ধি করিতে পারিতেছিলেন না, সেই জন্যই তাহার 
লীলানবী সায়৷ বা অবিদ্যাকে সহচৰী কৰিনা বিশ্বলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
মায়ার খেলা যখন ভাঙ্গির। খেল, তখন লিশিল বিশ্বই তাহার কুক্ষিতে প্রলয়ের অন্ধকারে 
বিলীন হইয়া খেল। লীলাময়ের হ্বংসের রুদ্রলীলা চলিতে লাগিল। চরাচর 
সন্ত বিশ্বই তিনি গ্রাস করিলেন। সনন্ত্রই তাহার অনু বা তক্ষা, আর তিনিই 
একমাত্র ভোক্তা ।২ একদিকে তিনি বেসন বিশ্বপতি, বিশৃপ্রাণ ও বিশ্বুযোনি ; 
অপর দিকে তেমন তিনি ৰিশ্বতুক্‌, বিশ্মুকাননের তিনি দাবানল, তিনি উদ্যত মহাভয় 
বছ্ছ। এইরাপে কোমলে, কঠোরে তিনি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নটবর সাছ্ছিয়া কত, 
বিভিন্ন অভিনয় করিতেছেন। একাই তিনি অন্তরে বাহিরে অবান্ত 'ও ব্যক্তরূপে 
বিরাগ করিতেছেন। জগৎ স্থষ্টি করিয়া স্ষ্টি-যবনিকার অন্তরালে নিগ্গকে 
আবৃত করিয়া একই তিনি বহু হইয়াছেন, নান! কূপে, লানা মামে প্রকাশিত 
হইতেছেন। 

ভোজ্জাও তিনি, ভোগ7ও তিনি; ড্টাও তিনি, দ্শ্যও তিনি; স্রষ্টাও তিনি, 
স্বষ্টও তিনি। ইহাই যদি বেদাস্তের স্াটহগ্য, তবে ব্রনের সহিত জগতের স্বন্ধ 
কি? চেতন ব্রহ্ম কেমন করিয়া অচেতন জগতের উপাদান হইলেন? তিনি 
কেমন করিয়া অচেতন জগৎ স্বষ্টি করিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার 
বলিলেন, জগৎ যে বন্দ হইতে বিলক্ষণ বা৷ বিসদূশ, তাহ। তে। কোনমতেই অস্বীকার 
করা যায় না। শ্রচতি স্পষ্ট তাদারই জড়জ্গৎ ও চিন্মুয়্রচ্ের বৈলক্ষণা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন।= এখানে প্রশ্ন দাড়ায় এই যে, কার্য ও কারণ বিসদৃশ বা বিলক্ষণ 
হইলে, এরূপ কারণ হইতে কার্ধ উৎপনু হইতে পারে কি? চেতন হইতে অচেতনের 
উৎপত্তি যন্ভব কি-না, ইহাই কিচাৰ্য । সূত্ৰকার বলেন খে, চেতন হইতে অচেতনের 
উদপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চেতন জীবশনীরে অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি 
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ও বৃদ্ধি সকলেই প্রত্যক্ষ করির। পাকে ।১ তারপর অভড়ছগংকে ব্রল্ম হইতে সম্পূর্ণ 
বিসনৃশই বা বলি কির্ূপে? জড়প্রপঞ্চে ব্রচ্সত্তা সর্বত্র অনুম্যুত্ রহিয়াছে । 
তিনি অন্তর্ানিজপে নিখিল বিশ্বে বিরাহ্ম করিতেছেন, জগতের প্রকাশের যূলেও 
রহিয়াছে তাহারই প্রকাশ, আনন্দের মূলে ন্বহিঝাছে তাঁহারই আনন্দঘনকরূপ, স্তর; 
ভড়প্রপঞ্ককে ত চিন্মরব্রজ্দের একান্তই বিসদুশ বলা যায় না। তবে নাম-রূপান্তক 
অগতের সহিত অরূপ ব্রচ্লের বৈলক্ষণ্য অবশ্যই অস্বীকার করা যায় দা, কিন্ত 
(“বারণ”) খ্রশতির তাৎপর্য বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বে, সান ও রূপের 
কোন স্বর অস্তিত্ব নাই, তাহাদের অস্তিত্ব তাহাদের কারণ-বস্তরই অস্তিত্বের অধীন । 
মাটী হইতে খাট, শরা, কলস প্রভৃতি বিনিব মৃন্মুযৰস্তর উৎপত্তি হইরা খাকে, কিন্তু 
বস্তুত: এসকল মৃম্যুয়বস্ত মাটীবই বিভিন্ন অভিব্যক্তি নহে কি? এক মাটীই কোন 
কূপে সে ঘট, কোনও কূপে সে শা, কোনও কূপে সে কলস । মাটিকে বাদ দিলে 
সকল যুন্মুবস্্র কোনও অস্তিত্ব থাকে কি? এসকল বস্তু মাচীরই বিভিন্ন 
বিকাশ, পরিণামেও উহ মাটীতেই বিলীন হইবে। কার্ধনাত্রেরই কোন স্বাধীন 
সত্তা নাই, উহ। মনিখ্যা, তাহ। তাহাদের উপাদানেরই বিভিন্ন অতিবাক্তিসাত্র ; 
উপাদান-কারণই একমাত্র সত্য । ব্রন্গকার্ধ জগৎ খল্দেবই অভিব্যক্তি, উহ। পরিণামে 
ব্ৰক্মস্বক্ূপই হইয়া দাড়াইবে। নাম ও কূপের সীমার বাৰ “ভাদিয়া গেলে সমগ্র বন্মই, 
সেই সৰ্বকারণ-কারণ শ্রচ্মে বিলীন হইবে। তখন বস্তুর কোন লিঙ্গ থাকিবে 
লা, সকলই তখন ব্রন্গকপ হইরা যাইবে, এক অদ্বিতীয ব্রচ্ই অবশিষ্ট এাকিবে। 
এই সতাই সূত্ৰকার কার্য যে কারণ হইতে অন। বা ভিন্ন নহে, এই ''অননযত্ব'' বর্ণ নায় 
প্রকাশ করিয়াছেন, ফলে সূত্রকানের মতে কার্ধের মিখ্যাত্তই আসিঝা পড়িয়াছে।৯ 
জীব, জড়, ভোজা, ভোগ্য, স্রষ্টা, দুশা, চেতন, অচেতন, কাৰ্য, কারণ প্রভৃতি যত প্রকার 
ভেদের কণ্রন। আমাদের মনে আসিতে পার, তাহ। সমস্তই সেই লীলাময় পরমপুরণমের 
বিভিন্ন বিলাস। তাঁহার স্্দনী-কৃত্তিশে তিনিই নানাকপে অভিন্যক্ত হইতেছেন। 
মহাবারিনির ফেনা, বীচি, তরঙ্গ যেমন পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহ। জলেরই বিকার, 
জলময় বারিধি হইতে বস্তুত: উৎ। ভিন্ন নহে, কিন্তু তবুও ফেনা, বীচি, তরঙ্গ ও বুদৃ- 
বুদের ভেদ যেমন আম প্রত্যক্ষ করিনা খাকি, সেইরূপ অসীম অনন্ত শ্রল্রপারাবারে 
অগনিত জড়প্রপঞ্চেৰ যে লীলালহৰী ভাগিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহারা 
প্রকৃতপক্ষে ব্রশ্নাক্ক হইলেও জভশ্রপকক্রপে তাহাদের নায়িক ভেদও আমরা 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকি ; স্থতরা: ভোক্তা, ভোগা, ডগা, দৃশ্য, স্রষ্টা, কষ্ট প্রভৃতি 
ভেদ বাহাদুষ্টিতে অবশাই স্বীকার করিতে হইবে ।* সুলে সকলই ্র্মস়্-_“'সর্বং 
ব্র্গসং জগ,” ইহাই বেদান্তের বহস্য। 
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আমরা গনয়, লীলাসন পরসপ্রুখেন স্থ্টনীলা আলোচন৷ করিলাম, কিন্ত 
রে যে প্রপদ্ধ'তীত নির্ভ ণ, নির্লেপ, নিরঞ্জন, নিবিশেন রূপ বেদ-উপলিঘদে ৰণিত 
হইয়াছে, -সে সন্ধন্ধে সুত্রক?নের অভিগ্রান্ধ কি? সুত্রকার বলিলেন, ব্রন্দ অন্দপ, 'অদৃশয, 
অজ্ঞ, অব্যক্ত, অগোত্র, অৰণ , শব্দহীন, স্পর্শ হীন, ৰসহীন ইতা/দি।৯ এইন্ধপে 
স্ত্রকার নিবিশেদ ব্রলের পরিচয় প্রদান করিবাছেন। তাঁহার মতে সণ ও নির্ভণ, 
সৰিশেণ ও নিবিশেঘ উভয় বিভাবের কথা ঠতে উত্ত হইলেও একের এই পরম্পর- 
বিরুদ্ধ উভয় জপ ত কোনমতেই সত্য হইতে পারে ন ॥ ইহার একটিকে ত মিখা 
বালিতেই হইবে । বহুসংখ্যক খ্রুতিতে তাঁহার নিবিশেছ কপ বিবৃত ছইয়াছ্ছে। 
বন্ধ সবিশেন হইলে এ সকল শ্রুতিবাক। অর্থহীন ও অশ্বষাণ হইয়। পড়ে। 
পক্ষান্তরে, সণ সবিশেষ ভাবকে মারিক বলিলে শ্রণতি উভগবিধ নির্দেশেরই সার্থকতা 
প্রমাণিত হয় । অতএব সুত্রকারের দিদ্ধান্ত এই যে, নিবিশেখ কূপটিই ব্রনের ধার 
ঝপ। নির্খ, নিরঞ্জন ব্রল্দ বাঝাশরীন অবলন্বন করিয়া সবিশেদ হন, বছরূপে 
বিরাজ করেন।। একত্র ও নানাত্ব, ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য, কেবল দৃষ্টি প্রাভেদ- 
যাত্র। সপাকে সপ কূপে দেখিলে তাহা অভি, আবার অ সপে রহ কুণ্ডলী, উচ্চতা, 
দৈৰ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে তাহ। বিভিন । এইকপ, শ্ল্লও তাত্বিক দৃষ্টিতে অভি: 
আর মানিক দৃষ্টিতে তাহহি নানাকূপ ও বিভিন্ন ।* এই দৃষ্টিতেই সূত্রকার ছার 
শ্রচ্মগূত্রের দ্ষিতীয় অধ্যাত্রের তৃতীর পাদে আকাশাদি ভূতপ্রপন্চের স্ছষ্টি বণনা! 
করিযাছেন। কেবল ক্ষিতি, অপু. তেঙগ:, নক, ব্যোম প্রভৃতি মৌলিক তূতপ্রপঞন্চেরই 
তিনি এইভাবে উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন এমন নহে, জড়বস্তর লৌকিক দৃষ্টিতে 
যত প্রকার বিভাগ অনুভূত হয, সেই সমস্ত বিভিন ভৌতিক বিকারের উৎপন্তিও 
সূত্ৰকাগ বিৰত করিৱাছেন।* এই অগংখ্য বিভিন্ন ভৌতিক বস্ত মূলভূতের বিকার 
হইলেও উহা জড়ভূতেক স্থানীন অভিব্যক্তি নহে । সমস্ত ভূত ও ভৌতিক স্ৰষ্টির 

















৯। সধুশাতথাদিওাকে৷ ৰৰোক্জেঃ।-শ্ৰঃ পৃঃ। ১/২/২৯ অপরের হি তৎ প্রবাল 
= প্রঃ সু ৩২১৪ ; জবাক্মাহ হিল প্রঃ সু ৩২/২৩ । টি 

২ ন স্থানতে" লি পরসেযাভনিং সৰ্বত্ৰ হি. সু, ৩/২/১৯; ন ভেগগাদিতি চেন প্রতোৰ- 
নেত্ৰচনাৎ,_শ্ৰঃ সঃ, ৩/২/১২ ; অক্কপবনেৰ তৎ প্ৰৰানহাৎ,_শ্ৰঃ সৃঃ,. ৩৷২৷১৪ ; প্রকাপৰচচা- 
ইৰাণ চাও, _ প্রচ সঃ, ৩/২1১০ ; দৰ্শ যতি ভাগে অপি সুকৃতে, প্রঃ সৃঃ, ৩/২/১৭ ; বৃদ্ধিয়াসভাক্যমস্ত- 

১ কর সঃ, ৩/২/5০; শর লাচচ বর সু, ৩৷২৷২১ ; উতয়ৰ্যপঞেপাত,ছি- 

ক্টুলৰৎ, সহ সু, ৩২/২৭, ৩২২৮-৩০। 

৩ ৰাৰছুিকাৰস্ নিভাপো। লোকৰ ও ২৷৩৷৭ ; তগভিৰ্যানাদেৰ তু ত্িঙগাৎ স:-_. 
রস ৯৩১৩ 


2. প্রাতি্াঘালিককঃতিরেকাচছবদেভা০-_ বর সু 
এতেন মাত যায সু হও তক তণ লা: 
২১ হি পদ ৰ 
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অন্তরালেই সেই বিশ্বানুগ আন্মা অবস্থিত আছেন। স্বষ্টর প্রতি স্তরে স্তৰেই তিনি 
অনুস্যুত আছেন, বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন; 
অথচ তিনি নিলেপ, নিপিকার, নিরহ্ুন ও প্রপৰ্কাতীত। ব্ৰহ্ম সমস্ত বিকারে 
অনুগত হইয়াও যে-ই শ্রন্দ সে-ই ব্রন্গই খাকেন, অথচ তিনি জগৎ বলিযাও প্রতিভাত 
হুন, জগাৎরূপে বিবতিত হইয়৷ খাকেন। তাঁহার স্থরূপের প্রচ্যুতি না হইরা অনা- 
কূপে তাহার যে অভিব্যক্তি ব৷ প্রকাশ তাহাই তাহার বিবর্তক্সপ । ইহাই বেদাস্টের 
অধ্যাস, নানা বা অৰিদ্য৷ |: ইহা মিশ্যা, একনাত্ৰ তাঁহার বিশ্মাভীত বূপই সত্য । 

জড়প্রপঞ্ষের স্য্টুবহসা ব্যাথা করি সুত্রকার চেতনের উৎপত্তি-রহন্য উদ্ঘাটন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রগনেই সুত্রকারের মনে আমিল আকাশাদি ভূতপ্রপবের 
যেমন উৎপন্তি হয়, জীবও সেইরূপ উৎপনু হয় কি-না ? জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? 
পরমাক্সাকেই জীব বলা যায় কি-না? জীবের যে জন্যু-ৃত্যুর কা এবং ইহলোক 
ও পরলোকপ্রাপ্রির কণ। শাস্ত্রে শুনিতে পাও যার, তাহার তাৎপর্য কি? জীব, 
এক, লা বন ; অপু, না বিভু ; জীবতন্তু সত্য, কি মিখ্যা ? এইবাপ নানা পরশ সূত্ৰকারের 
মনে উদিত হইতে লাগিল এবং তিনি স্বীর সূত্রে তাহার নীবাংগা। কৰিতে চেষ্টা করিলেন । 
তাহার নিয়োদ্ক শ্রপতিবাক/টি মনে পড়িরা গেল “জীবাপেত: বাব কিলেদং খ্রিমতে 
ম জীবে প্রিমতে”_হান্দোগন, ৬।১১1৩। জীবশুন হলই সবস্ত চেতন, অচেতন 
জগৎ মৃত্যুকবলিত হথ, জীব বস্তুত: সবে ন।॥ এই এমতিকে প্রযাণরূপে গ্রহণ 
করিম "আমরা যদি জীবকে সত তন্তু বলিনা মানিয়৷ নেই, তবে বেদাস্তের মতে স্বৈত- 
সতাত৷ অনিবাৰ্য হয়, অগ্বৈতবাদ এবং আছৈতৰাদের সাধক খ্র্তিবাক/সকল অর্থ হীন 
শু অপ্রসাণ হইয়া পড়ে। একই শ্রন্গকে জানিলে নিখিল বস্ত জানা যার বলিয়। 
(একবিজ্ঞানে সর্বনিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা) বেদাস্তে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা ।মপর্থক 
হয়। এই সকল সমগা। সমাধানের জন্য সূত্রকার বলিলেন মে, জন্ম-মৃত্যু বলিয়া 
যে কাখা। আছে, তাহ। কি শ্রকৃতপক্ষে জীবেরই জন্য-মৃত্যু সুচনা করে, না, জীব য়ে 
শরীরকে অবলদ্বন করে, সেই শবীরেরই উৎপত্তি ও *বংস সুচনা করে, ইং। বিচার্ম । 
ৰু স্থাবর, কি অঙ্গম সমস্ত জাগতিক পনাশেরই এক একটি শরীর আছে এবং সেই 
শরীরে জীবনপ্রবাহ ও স্পন্দিত হইতেছে, ইহাই লেই বিশবপ্বাণ পৰনাস্জা। শবীরের 
উৎপত্তিই জন্ম এবং শরীরের হবংসই মৃতু বলিয়া আসনা বাবহাৰ করিয়া থাকি । 
রাম জন্মিল, রাম মরিল বলিয়া লোকে যে ব্যবহার করিব৷ খাকে, তাহাও ঠিক এরূপ 
নামের শরীরের উৎপত্তিই তাহার জন্ম এবং এ শরীরের *বংসই মুত্যু বলিয়া লোকে 
মনে করে। এইরূপ জণ্ু-মৃত্যার অন্তরালে যে অনস্ত জীবন স্পন্দিত হইতেছে, তাহাই 
জীবাগ্তা, সত্য-গনাতন-পরব্ক্ম। জীবাক্সা কর্মগ্রোতে অবিরাম ছুটির চলিয়াছে, 
তাঁহার জন্যুত্যু নাই, কেবল তাঁহার এই গতিপখে চরাচর শরীরের সহিত সদ্বদ্ধই 
অনা, আৰ ও সঙ্বন্ধের বিরোগই নূত্যু। শরীরের সহিত তাঁহার ও লঙদ্ধ হইবান 
ফলে শরীরের ধর্ম জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি তাহাতে আরোপিত হইয়া থাকে ; ফলে, অজ 
লোকেরা জীবাস্তারই জন্ম-মৃত্যু করনা করিয়া খাকে। এই কাই ছান্দোগয 
শ্রাতিতে উক্ত হইয়াছে। সূত্রকারও এইক্ূপ সিদ্ধান্তই তাহার সুত্রে প্রতিপাদন 
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কৰিরাছেন ।৯ সৃত্রকাবেক মতে জীবাক্ত৷ বাস্তৰিক নিতাচৈতন্য-স্বকূপ, তবে তাঁহার 
শরীরনসঙ্দ্ধ স্বীকৃত হওয়ার যতক্ষণ শরীর ও অস্ত:করণাদির সহিত সদ্বদ্ধ আছে, 
ততক্ষণ জীবাস্মা ও পরমাত্বার ঘটাকাশ-সহাকাশের মত পুঁপাৰিক ভেদও স্বীকার করিতে 
হইবে । এই জনাই সূত্রকার জীবাস্তাকে বলিয়াছেন পরমাস্থার আভাস । দেহভেদে 
পরযাশ্বার এই আভাস ভিনু ভিন্ন, অতএব বস্তুত: জীব এক হইলেও শরীরতভেদে তাহার 
ভেদ স্বীকৃত হওয়ায় জীবের কর্মফলভোগের কোনরূপ (“বাতিকর”) গোলযোগ 
উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ একের কৃত কর্ম অপনে ভোগ করিবার প্রশ্ন উঠে লা ।* 

জীব অণু নহে, তাহ। বিভু। প্রশ্ন হইতে পারে, জীবারা যদি বিভু ও সর্বব্যাপী 
হয়, তবে তাঁহার ইহলোক, পরলোক-গমনাগনন সন্ত হয় কিজপে? আর, শাস্ত্রে 
কখনও কখনও তাহাকে যে অণু ও পরমাস্থার অংশ বলিয়। বর্ণ না কর হইয়া থাকে, 
তাহার অথ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলেন যে, পরমা বুদ্ধিকে যখন 
স্বীয় উপাদিরূপে আশ্রম করেন, তখন বুদ্ধির বর্ম ুখনুঃখ প্রভৃতি আস্কাতে আরোপিত 
হর, ফলে অসংসারী আও্মা গংসারারণে। প্রবেশ করিএ। শোককুঃখের কণ্টকাঘাতে 
অর্জনিত হন। স্বীর শুদ্ধাৰন্ব। বিস্মৃত হাহয্৷, তিনি হন সংসারী, কর্ত। এবং ভোব্কা । 
এই অবস্থায় তাঁহাকে কর্ফলভোগের জান। ইহলোক, পরলোক-খাতায়াত করিতে 
হয়। পরে যখন বিশুদ্ধ* কন, শাজ্বসেব। ও গুরূপনেশের ফলে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু 
ফুটিয়া উঠে, তখন জীব নিজ যহ্জতূপ উপলব্ধি করিয৷ চন্গিতার্থ হন। তখন। 
তাহাকে সংসারের আবিলতার নব্য প্রবেশ করিতে হয় ন।। এই তাই সূত্রকার 
সর্বশেশ সূত্রে (অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ) জীবের অনাবৃন্তি ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছেন । 
বুদ্ধি অণু, সেই জনা বুদ্ধি-প্রতিবিদ্িত জীবকে কম্ধিতভাবে অণু বলা হইয়া খাকে। 
জীব খ্রক্দের সোপাবিক রূপ, অতএব তাহাকে শ্রমের একপাদ বা অংশব্পে শাগ্রের 
খে বর্ণনা আছে তাহাও অশ হীন নহে (৩ * * 


১। চবাচরবাযপাশুযন্ত স্যাৎ তত্বাপদেশে৷ ভাক্তস্তৰ্‌ ভাৰতাৰিছাৎ,--শ্ৰঃ সুঃ। ২/৩১৬ ; নান়া- 
শ্রাতোনভান্াচছ তাত সূ: ২৩১৭ ৷ রা 

সি জাত এব, শ্রংসূঃ, ২৩/১৮ ; আভান এল 5. রঃ সুঃ, ২1৩1০০ 2 অসস্ততেশ্চাৰ্যতিকর:, 
_ প্রঃ সুদ ২॥৩৷৪৯ ু্াদুপাবিনিনিহং তু মস প্রবিভাগপ্রতিভানমাকাশলোৰ খটাদিসমন্ধ-নিনিতৰ, 
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আমরা উত্ত প্রবন্ধে সপ ব্র্তবাদ ও ভেদবাদ মায়িক এবং নির্ভ্ণ ব্রচ্বাদ ও 
নিবিশেম অস্ৈতবাদই ব্রলসূত্রের বেদান্তসিস্ধান্ত বলিরা গ্রহণ করিয়া আগিরাছি। 
এই শ্রন্গমূত্রের ভিত্তিতে হৈতঝাদ, নিশিষ্টান্তনাদ প্রভৃতি নানা পরস্প্রবিরোধী 
বেদাস্তমতের অভ্যুদয় ভারতের দার্শ নিক চিন্তার ইতিহাসে আমর৷ দেখিতে পাই 
এবং প্রতোক বেদান্তসম্পূন্দায়ই তাহাদের ব্যাখঢাকে শ্র্গমুত্রের প্রকৃত ব্যাখ্য। বলিয়া 
মুক্তকণ্ঠে ঘোষণী করিয। আসিতেছেন ; ফলে, ব্র্গসূত্রের রহস্য ক্রনেই হিন্দুর 
নিকট দুর্জের হইয়। পড়িতেছে। সাদা আসাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুকলে দুই- 
একটি কণ। বলিয়াই এই প্রবন্ধ শে করিব। আমর। অস্বৈতবাদকেই যে সুত্রকারের 
বেদান্তমত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি তাহার কারণ এই যে, ব্রন্গসূত্র সকল উপনিমদেরই 
সারসন্ধলন, এ বিঘয়ে কাহাৰও কোন সন্দেহ নাই । আৰ পূর্ব পরিচেছদে দাশ দিক 
তনু আলোচনাপ্রসঙ্ছে 'অস্থৈতবাদহ যে উপনিঘদের দার্শ দিক রহস্য তাহা যুক্তির 
সাহান্যে প্রমাণ করিতে চেস্টা করিরাছি এবং ইৈতবাদের অনুকূলে যেসকল খতি 
বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ৰে প্রকারান্তরে অস্ৈতবাদেরই পোমকতা সম্পাদন 
করে তাহা। আমর নিচার কৰিরা দেখাইঝাছি। অদ্বৈতবাদ উপনিখদের প্রতিপাদ্য 
বলিয়া প্রমাণিত হইলে ব্রসূত্রে 9 যে তাহাই লক্ষা হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহের 
অবকাশ পাকে না। দ্বিতীয়তঃ, ঘড় দর্শনের প্রাচীন সুক্রকারগণের মধো পরস্পর 
ফতখণুনের যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত ই তাহাতে দেখ। যায় বে, সুরকার আচার্মগণ 
ব্রগযুত্রোক্জ বেদাস্তমত বলিয়৷ অগৈতবাদকেই খণ্ডন কৰিয়াছেন। ইহা। হইতে আশ্বোত- 
বাদই যে বরনদসূতরের প্রতিপাদ্য তাহা নিংযন্দেছে বৃষ যায়। আচার্য বাদরায়ণ তাহার 
বন্গস্ত্রের দ্বিতীয় অব্যায়ের দ্ধিন্তীর পাদে যে-সকল প্রতিপক্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন 
তাহাতে ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, জৈন ও বৌদ্ধ দশ নেৱ সহিত পঞ্চরাত্রমতবাদকেও 
তিনি খঠন করিয়াছেন। পঞ্চ্াত্রসতঝ/দ ভাগবত-মত। এ ভাগবত-সতবাদের 
ভিত্তিতেই ইৈতবাদ, বিশিষ্টাক্ৈতবাদ, ভেদাতেদবাদ গ্রভতি বিভিন্ন বৈষ্ণব-দশ ন- 
চিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে, একখ। সত্যাজিজান্ত অন্দীকার করিতে পারেন না । আচার্য 
বাদরায়ণ পঞ্চরাত্রমতবাদকে প্রতিপক্ষব্ধপে গ্রহণ করিয়। তাহার সূত্রে খণ্ডন করায় 
প্রকারাস্তরে সমন্ড বৈষ্ণব দর্শনের সতবাদই খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া সনে করা যাইতে 
পারে। ফলে, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাম্বৈতবাদ, ভৈদাভেদবাদ, অচিন্তাভেদাভেদৰাদ প্রভৃতি 
কোন বেদাস্তসতই যে সুত্রকারের অনুসোদ্ধিত নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। 

'আমর। অগৎ ও বর্গের কারদ-কানণ-ভাব-বিচার প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, জড় 
চেতন ও অবিস্তদ্ধ জগত, নিশ্তদ্ধ চৈতনাসয় পাস্তা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ বা 
বিযদূশ। কার্ম-দগৎ ও কারণ-ব্রচ্নের এই বৈলক্ষণ্য সূত্রকার স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা 
করিয়াছেন।৯ শ্রশতিও উভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়াছেল।২ কার্য-কারণের 
বে সূত্রের অভিপ্রেত বলিয়া প্রমাণিত হইলে রাষানুজোক্ত বিশিষ্টাক্ৈতবাদকে 








১।. টেল 
২৭ বিজ্ানফানিজানঞ্, সচচ তাডচাতৰৎ_ভৈ=, ২/৬. 
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সত্রকারের বেদাস্তমত বলিরা কোন যতেই গ্রহণ করা যায় না ; কারণ, আচার্য রামানুজ 
পর্িশামবাদী, তাহ কাৰ্য-কারণ বিলক্ষণ বা নিসদৃশ নহে, উহা সদৃশ ৰা সলক্ষণ 
(“সৃঙ্মছিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রন্গ” তাঁহার মতে কারণ, আর ““স্থলচিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রন" 
কার্ব), এই জগত শ্রল্লেরই শরীর, ব্রন্মই জশগত্জপে পরিণত হন। কারপ-রন্গ 
অবান্ত ও সূক্ষা, কার্য ব্রন্গ স্কুল ও ব্যক্ত । কানণরূপে যাহা অবাক্র ও অপ্রকাশিত 
থাকে, কার্যর্ূপে তাহ। বাজ্জ ও প্রকাশিত হর। কার্য ও কারণ অবস্থায় বিভেদ 
মাত্র। কার্ণ ও কারশের মধ্যে মৌলিক কোন ভেদ লাই। ব্র্সূত্রে স্পষ্টতঃ 
কার্য ও কারণের বৈযাদ্শ। (বৈলক্ষণা) উত্ত হওয়ায় রাষানুক্ষোক্ত পরিণামবাদ 
সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বামানুজ-সত যে সৃত্রানুমোদিত 
নহে তাহা মনে করিবার আরও একটি কারণ এই যে, রামানুজাচার্ষ জ্ঞান-কর্ম-সমূচচয়- 
বাদী। তিনি তীয় শ্রীভাখো ব্রল্মবিজ্ঞানের অবশ্া্তানী পূর্বাক্ূপে কর্ম সীষাংসা- 
শাহ্োজ যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ক্আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে 
বাছা কর্রমীনাংসোজ বাগথজেন অনুষ্ঠান করিবেন, ত্াহারাই ব্রন্নবিজ্ঞানের অধিকারী 
লিনা গণা হইবেন। যাঁহাদের সীষাংসোক্ত যজঞাদিকর্মে অনিকার নাই তাঁহাদের 
বরঙ্গজ্ঞানেও অধিকার নাই। রামানুজোক্র এই 'অধিকারবাদ অঙ্গীকার করিলে 
দেবতাঁদিগকে শ্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকারী বলিয়। সাবাস্ত কর! চলে না, কেন-লা, দেবতা- 
দিগের পূর্ব-মীনাংসোক্ত যজ্ঞাদিকর্মের অধিকার নাই। বৈদিক যাগযঙ্গাদিতে 
ইন্জাদি দেবতার উদ্দেশ্যেই আছতি প্রদান ঝলা। হইয়া খাকে। ইক্গ আবার কো 
ইন্রকে উপাগন। করিবেন? কাহার উদ্দেশো আছতি অপ'ণ করিবেন? ফলে, 
অনন্তৰ বিধায় দেবতাদিগের যাগযজে অনিকার লাই, ইহাই বুঝা গেল। স্থল বৈদিক 
যজ্ঞে কেন, মৰুবিদ্য৷ প্রভৃতি প্রতীক বিদ্যার উপাসনায়ও দেবতাদিগের অধিকার 
লাই, ইহ মীমাংসক-শিবোমণি জৈনিনির নত লিমা ব্রলসূত্রেউদ্ত হইয়াছে (“লহ্বাদিশু 
সন্ভবাদনধিকারং জৈমিনি:”, রঃ সঃ, ৯/৩।৩১)। ব্রন্গসূত্রকার বাদরায়ণও জৈনিলির 
আর যত গ্রহণ করিয়াছেন ॥ দেবতাদিগের উদ্দেশে অনুষ্টিত বজ্ঞাদিকর্সে দেবতা- 
দিগের অধিকার না থাকিলেও ব্রন্মবিদ্যায় যে তাঁহাদের অধিকার আছে, ইহা বাদরাদপ 
ভদীর সুত্রে স্পষ্টবাকে৷ই স্বীকার করিয়াছেন__“'ভাবস্ত বাদরায়শো'ন্ডি ছি", যঃ 

£, ১11৩৩ সূত্ৰকারের এই সিদ্ধান্ত বামানুজ স্বীকার করিবেন কিরূপে ? তাঁহার 
মতে যজ্ঞে অনধিকারী দেবতার ব্রক্ষজ্ানের অন্িকারী হইতে পারেন না । অতএব, 
সূত্রকারের সিদ্ধান্তে কামানুজের সম্মতি দেওয়া চলে না ; বানানুজের ছ্ঞানকর্ম-সমুচচয়- 
বাদ বরন্নসূত্রকারের অঙ্গীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়াই সনে হয় ।১ 


৯ াানুচ্াচার্খের মতে বে অনেক সূত্রের অনুপপন্ধি হয় ভাহা কাকা নিশনিদ্যালরেৰ 

















লান৷ বুক্ধিতৰ্কেম সি পৃতিপাদন কৰিৰাজেন ৷ বালির পাচকলূশকে উক্ত তিক পড়িতে 
অনুরোৰ করি। > 





সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বেদান্তেব্ব প্রাচীন »লাঙ্গার্মপঞ্স ও ভাহাদেন্র 
সত 


আমন! শ্রল্মসূত্রের পরিচয় দিয়াছি। বন্গসূত্রই বেদান্তদ্শ নের মূল গ্রন্থ। 
এই মূল অমূলক নহে। বেদন্যাস তাহাৰ ব্রল্গমূত্রে আত্রের, ছৈমিনি, বাদরায়ণ, 
বাদরি, কার্ফ্যাজিলি, কাশকুংস্, গুঁড়লোনি ও আশুরখা প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের 
মাখোলেখ করিয়াছেন এবং ইহাদের সূতাকারে গ্রথিত মতবাদের "আংশিক পরিচয়ও 
দিযাছেন। ইহা হইতে এন্সপ সনে করা অসঙ্গত্ নহে যে, শ্রলসূত্ররচপার বহু পূর্বে 
লৃত্রাকারে বিভিগ্ন বৈদান্তিক নত নিৎদ্ধ করিবার চেষ্টা চল্তেছিল এবং তাহার ফলে 
কতকগুলি সূত্র রচিত হইরাছিল। ই সূত্রগুলি অসম্পূর্ণ ও বিচিছগু আকারে 
বিদামান ছিল, পরে শ্রন্মস্ত্রকার এ সকল প্রাচীন সুত্রের আআদশে” উপনিৰদের 
ভিত্তিতে এক পুর্ণাবয়ব শুঅপ্রস্থ বচন৷ করেন। ইহাই বর্তমান ব্ৰক্মযূত্ৰ বা 
বেদান্দর্শ ন। 

বেদান্তদর্পনে সুত্রকার কখনও স্ত্রী সতের পোথকতায়, কখনও ন! প্রতিপক্ষ 
মতের দোষ উদ্তাবনে এ সকল প্রাচীন -আচার্বমত উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব, 
তাহারা সকলে যে অইৈতবাদী আচার্ম নহেন, ইহ? নিঃসন্দেহ । ইহা হইতে আরও 
গ্রলাণিত হয় যে, শ্রনগসূত্ররচনার বছ পূর্বেই প্রাচীন বৈদান্ডিক সমাজে আই্বৈতবাদের 
পাশাপাশি বিশিষ্টাঙ্গৈতবাদ, ভেদ্গাতেদবাদ, স্বৈতবাদ প্ৰভৃতি বিভিন্ন বেদান্তমতই গুরু- 
পরষ্পরাক্রমে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল। সেই জন্যই বেদন্যাস স্বীয় সূত্রে 
অদ্বৈতবাদী আচার্দগণের সহিত বিশিষটাছ্ৈতবাদী ও তেদাডেদবাদী আচার্ষগণেরও 
নাম ও মতবাদ উদ্ধৃত কৰিরাছেন। আমৰা সংক্ষেপে এসকল সতবাদের পরিচয় 
দিতে চেষ্টা করিব ।৯ 

আচার্য আশ্মরথা-_আশ্মারখা একজন অতি প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য । 
চৈসিনি তাহাৰ পূর্-মীমাংসাদশ”নে ৬৫১৬ সূত্রে আচার্য আশ্যবখোযৰ মত উদ্ধার 
করিয়া তৎপরবতী সূত্রে তাহ। খণ্ডন করিয়াছেন । ইহা হইতেই তিনি যে প্ৰাচীন 
ইৰদাস্তিক আচাৰ্য তাহ। বুঝা যার ॥ বরঙ্গসূতরে দুইবার তাঁহার নত উদ্ধৃত হইয়াছে। 
সবন্নমুত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর পাদের *'বাক্যান্বয়াধিকরণে'' আশ্ারখোযের মতের 





॥ আমরা এ সকল সংক্ষিপ্ত তের গারিচয়ে কাচা শঙ্কর ব্যাখ্য। অনুসৰণ কনিবাছি॥ 
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১১২ বেলাস্তদৰ্শ ন--অস্বৈতৰাদ 


যে পরিচয় পাওয়া যার, তাহাতে তাহাকে বিশিষ্টাহ্ৈতৰাদী আচাৰ্য বলিয়া মনে করা 


যাইতে পারে । বাচম্পতি নিশ্রও তাহার ভাসতী-চীকার আশ্মারখাকে বিশিষ্টাখৈতবাদী 
আচার্য বলিয়াই তাঁহার বতের পরিচর দিরাছেন। বৃহদারশাকের স্প্রিদ্ধ 
লৈনেনীব্রা্দসে খনি যাজ্ঞবল্ক্য তাহার প্রিযতন৷ পরী নৈত্রেমীকে যে আরতত্বে 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উক্ত “'বাক্যান্বয়াৰিকরণে'” তাহারই বিচার করা 
হইরাছে। যাজবল্ক7 কি জীবাক্সাকেই প্রিয়তন বলিরাছেন, না, পরমাস্তাকে প্রিয়তম 
বলিয়াছেন--ইহাই এখালে বিচারের বিঘয়। এই খ্রশঙ্ষে সুন্রকার নিজ শিদ্ধান্ত 
উপন্যাস করিখার পূর্বে আশ্যরশ্যের মত বিবৃত করিয়াছেন (প্রতিজ্ঞাসিদ্ধোলিদ- 
মাশ্যরখ্য:, ১1৪২০) । আশ্যারখ্যের মতে বেদাস্ডের যে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান- 
প্রতিজ্ঞা আছে অ্ণ এককে জানিলেই সকল বস্ত জানা যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে, 
এ প্রতিজ্ঞা শাখ‘ক করিতে হইলে জীবাত্ধ৷ ও পরনাস্থার মধ্যে তেদনৃষ্টি দূর করিতে 
হইবে, ইহাদের মধোও ক্র সূত্র খু'জিয়। বাহির করিতে হইবে। মৈত্রেযী- 
শ্রা্দণে খাঘি যাজ্ঞবকক। জীবাপা। ও পরমাস্থার একে/রই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । 
জীবাঞ়। পরনাস্তার অংশ বলিযাই উহাদের মধ্যে আংশিকতাবে অক) উপদিষ্ট হুইয়াছে। 
বহ্ছির বিস্ফুলিঙ্দ যেমন বঞ্চি হইতে অত্যন্ত ভিযৃও নহে, অত্যন্ত অভিন'ও নহে, 
সেইকূপ জীবাস্থা পরশীত্ারই আংশিক বিকাশ, উভয়ই চিৎস্বরূপ বলিয়া 
তাহারা অত্যান্ত ভিনাও নহেন, আবার অত্যন্ত অভিনাও নহেন।১ 

ওুডুলোমি--উক্ত প্রশ্থের নীমাংসার আচার্ম গুড়লোনির মতও সূত্রকার উদ্ধার, 
করিয়াছেন।* তাহার মত এই যে, যে পর্য স্ত জীবাত্ব। সংসারের আবিলতার মধ্যে 
দেঘেন্দরিয়াদির বন্ধনে বন্ধ খাকিবে, সে পর্বন্ত পরনাস্থার সহিত তাহার তেদবোধ 
'অবশান্তাৰী, কিন্ত যখন জ্ঞানের অরুণালোকে অজ্ঞানের অন্ধকার বিদুরিত হইবে, 
আসমা দেহেস্রিয়াদির বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, তখন অ নুক্ত আস্মার পরমার্ীর সহিত 
কোনই ভেদ থাকিবে না । যতক্ষণ সংসারদশী ততক্ষণই ভেদ। বুক্তি-উন্নুখ 
আতঙ্ধার পরাস্জার সহিত অভেদই বেদাস্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মৈত্রেয়ী-্রাঙ্মণে 
যাজবক্ক্য তাহার পর্ীকে এরক্ূপ অভেদেরই উপদেশ দিয়াছেন। এই বিবরণ 
হইতে আচার্য উড়[লোনি যে ভেদাভেদবাদী আচার্য তাহা নিঃসন্দেহেই বুঝ) যায় । 


> (ক) উদ ক ক ক 
_ৰিজ্ঞানাঙ্কপযায়- 


ইত্যোক-বিচ্ছানেন স্ববিজ্ঞানং মৎ প্রতিজাতং তদ্গীয়েত। ততটা, প্রৃতিজ্গালিছার্থ 
লোঙভেশা:শেনোপক্রদপানিত্যাশ্যবধ্য আচা্ে। ননাতে।-_শ্রঃ পূঃ, শচভাষ্য, ১/৪/২০॥ 
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বেলান্তের প্রাচীন আাচার্মগণ ও তাহাদের দাশ নিক মত ১১৩ 


তাহার মতবাদ অনেকাংশে পাঞ্চরাত্ৰ ও শৈৰ সতৰাদেরই অনুরূপ ।৯ আসরা 
খসঙ্গান্্রেও যন্দস্ত্রে তাঁহার মতের পরিচর পাই । ব্রন্দসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের 
চতুপ পাদে_যাগমজ্ঞাদি কর্ন কি বঙ্গনান নিজেই করিবেন, না পুরোহিত করিবেন? 
এই প্রশ্সের উত্তরে, বজনান যজ্ঞফল ভোগ করিনা থাকেন, ক্ুতরাং যাগযজ্ঞাদি 
কর্ম যঙ্গমানেরই কর্তন, নীনাংসক আচার্য আত্রেরের এই সিদ্ধান্ত সুত্রকার খণ্ডন 
কৰিরাছেন এবং স্বীয় মতের পৰিপোমক হিলাবে আচাৰ্ন উড়ুলোখির যত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন তাঁহাদের মতে যজ্ঞাঙ্গ উপাসনাদি পুরো! [ই কর্তবা, যজমানের 
লহে।৯  ইহান্থার। উড়লোমি যে বৈদান্তিক আচার্য, তাহ। নিঃসন্দেহে বুঝ মায় | 
এ বিনয়ে অন্য আরও একা কারণ এই বে, ব্রজসূত্ের চতুখ' অব্যারের চতুর্খ পাদে 
মুক্ত আর্থার স্বক্ূপবিচাৰপ্সঙ্গে শরচ্ষযূত্রকার নীনাংসকাচার্দ জৈনিনির যে মত উপন্যাস 
করিয়াছেন, আচার্য ওড়লোমি তাহা খণ্ডন করিয়া নিল বেদাস্তমত প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। ছৈমিনির মতে মুক্ত আতন পাপলেশশূনা, অনস্ত জ্ঞান, রপুর্য ও শক্তির 
আধার । আচার্ম উড়,লোমির মত এই মতের সম্পৃণ বিপরীত । তাঁহার মাতে 
মুক্ত আস্তার কোনও গুণ ব৷ ধর্ম থাকে না, তাহ। চৈতনে।র জপ প্রাপ্ত হয় । চৈতনাই 
'আান্মার স্বরূপ, মুঞ্র অবস্থার আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই সিদ্ধান্ত বাদরায়ণও 
স্বীকার করেন, তবে তিনি ছৈষিনি ও খুঁড়লোমির মতেহ্ সামযযা বিধান করিবার 
চেষ্ট। করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্ত৷ নিতা, নি শ, অঙ্গ, চিন্ময় ও আনন্দঘন | 
ইহাই আরার প্রকৃত জপ সন্দেহ নাই, তবে তাহার ঈশ্বর-ক্ূপও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
অরূপ তিনি জগতের কর্তা, শাসক ও পালক। তিনি ভূতপতি, তিনি গুণাধীশ। 
তাহার এই রূপ মায়িক, ইহ। তাঁহার যখাথ” কূপ নহে, কিন্ত তাহা বলির! ব্যাবহারিক 
দৃষ্টিতে এই ঈশ্বব-রূপ প্রত্যাখোর নহে। তাঁহার পারমাথিক সচিচদানন্প-কাপ ও 
ব্যাবহানিক টঈশ্বর-কূপ, এই রূপত্থয়ের মৰো কোন বিরোধ নাই 1৩. 





৯। কে) বিজঞালাল এৰ লেয়েল্লিয়মনোৰুদ্ধিস:ঘাতোপাৰিসম্পৰ্বাৎ কলুৰীকূতন্য জানব্যানাদি-. 
সাধমাদুষঠালাং লংগাপপযুলা জেছোদিসংঘাতাশংজ মিছাত: পৰমাকৈক্যযোপপাপতেৱিপসতেপেদোপঞ্জমণদিতো- 
কলোনিৱাচার্দে। সনাতে।-_্রঃ সঃ, শংভাঘা, ১/৪/২১ 

(৭). ভা ছি পরানো "তাং ভিন্ন এব সন লেছেলিজবমোুঙ্যপৰানসম্্কাৎ সৰা 
কষ) তস্য চ জানব্যানাদিসাধনানু্ঠামাৎ সম্পনুলা সেহেন্গিয়াদিলংঘোতাং উৎক্রদিঘ্যতঃ পরমার 
5 নৈক্যোপপত্তেৰিদমতেদেনোপক্রহশন্‌ । মাহ: পাফৰাত্ৰিকাঃ- 

খেতে এৰ হব চ পস্য চ। 
সা ভুল তোলো তেগছেতোরভাবত:॥-_তামতী, 31৪২১ 

= । স্বামিল; কলখুতেকিত্যাতের21-_বে: সঃ, ৩1৪1৪ 

আদিল বিতৌত.লোমিস্াপ্যে ছি পিকীততে(-_হেঃ পূঃ, ৩1518 

শ্রদত্তেশ্চ ।--বেঃ সূঃ. ৩॥৪।৪৬ 
৩ হৈৰিনিকপনাাসাদিত্যঃ ।--ৰেঃ চি 
২৮৮ 
পরাবাপবিলোদ, বাগারণ:- লে: সু ৪1৪৭ 





১১৪ বেদাস্তদর্শ ন---অস্বৈতবাদ 


আত্েয়-_আচার্য ওুডুলোনি ব্রক্ষসূত্র (যঃ ৩1৪।৪৫) আচার 
আব্রেয়ের নত খণ্ডন করিযাছেন। কজৈনিনিকূত মীনাংসাদর্খশ নে বৈদান্তিক আচার্য 
কার্কাজিনি ও বাদরির সত শন করিবার জন্য আচার্য আত্রেরেন মত উদ্ধৃত হইয়াছে, 
ইহা হইতে আত্ৰেয় সীনাঃসক' আচার্য ছিলেন বলিয়া বুঝা যার । 

কাশরুৎস্র--আচার্য কাশকৃখ্দ অদ্বৈতবাদী আচার্য ছিলেন। কোন 
কোন মনীৰীর মতে ইনি পূর্ব-মীমাংসার সন্তর্বণকাণ্ের, মতান্তরে দেবতাকাচ্ডের 
রচয়িতা | কৃহাদারশাকের যী-ব্রাচ্মপের জীবাস্সা ও পরযাস্তার অভেদ-সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে সূত্ৰকার নিজ্জ মতের পোঘকতায 'আচার্ব কাশকৃৎস্দের সত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
কাশকৃত্নের মতে পরমাস্ব ও ক্রীবান্া ভিন্ন তত্ব নহে । আচার্য শব্ধর উক্ত বাশকৃত্ণন্মের 
মতের বিবরণে লিখিনাছেন যে, এই পরহাস্তাই জীবভাবে অবস্থান করিয়া থাকে । 
স্থৃতরাং মৈত্রেরীব্রাঙ্মণে বে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ।১ 
কাষ।1জিনি__শাচার্দ কার্ন্জালিনিও বৈদাস্িক আআচার্ঘ ছিলেন। ছ্ৈমিনি 
তাহার মীমাংলাদর্শ নে কা্ফ্যাজিনির যত পূর্বপক্ষব্ূপে গ্রহণ করিয়। খণ্ডন করিয়াছেন 
(বীলাংসাসুতর ৪৩1১৭, ৪1৩1১৮, ৬৭1৩৫, ৩৬ জ্বা)। পক্ষান্তরে, ব্রকমুত্রকার 
তাহার স্বীয় অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সমৰ্থ নের জনা প্রসাণস্ব্ূপ আচার্য কার্ফালিমির মত উদ্ধৃত 
ঝরিয়াছেন। ছান্দোগা উপনিঘদের পঞ্চম অধ্যায়ে (61১০।৭) কথিত হইয়াছে যে, 
যাঁহার। 'রমণীয়চরণ' অর্থাৎ উত্তম কার্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার৷ উৎকৃষ্ট ব্বাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয়াদি কুলে জন্মলাভ করেন; আর যাহার। 'কপুয়চরণ' বা কুৎসিত কর্ণের অনুষ্ঠান 
করে, তাহারা শৃকরযোনি বা কুঙ্কুরযোনি প্রভৃতি নিক্ষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া খাকে। 
উক্ত ছালোগামুপতিতে যে ‘চরণ'-শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার অর্থ কি? 'চরপ'-শব্দে 
আচরণ, আচার, শীল ব চরিত্র বুঝার ।. তাহ হইলে গ্রচতির তাৎপর্য এই দাড়ায় 
যে, সাধু বা অসাধু আচার বা চরিত্রই জীবের জন্মান্্রের কারণ । 
ফলে বে পাপপুণা, শুভাশুভ অনুষ্ট সক্চিত হর তাহাই শাঙ্ছে জন্মান্তরপ্রাধির কারণ 
বলিয়া উঞ্ হইয়াছে, তাহ। কিরূপে সঙ্গত হয় ? এই আশঙ্কার উত্তরে আচার্য বেদব্যাস 
স্বীয় যতের পোঘকতার আচার্য কাক্চাজিনির মত উচ্ছৃত করিয়াছেন। আচার্য 
কার্ফযাজিনির মতে ছান্দোগ্যশ্রশতির ‘চরণ'-শব্দে (অনুশয় ৰা) শুভাশুভ অদৃষ্টকেই 
বুঝাইয়। খাকে। প্রশ্ব হইতে পারে যে, 'চর্ণ'-শব্দে চরিত্র, আচার বা শীলকেই 
প্ৰধানতঃ বুঝাইরা খাকে, সুতরাং এ প্রধান অথ” পরিত্যাগ করিয়া 'অনুশয়' অর্থ গ্রহণ 
করিব কেন? আর, আচার বা চরিত্র কি নিৎফল ? ইহার উত্তরে আচার্য 
কার্ক্কাজিনি বলেন যে, আচার বা; চরিত্র নিছফন নহে ৷ -সদাচারহীন বৈদিক যাগষজ্জ 
নিতান্তই নিজ্ফল, ৰৃখ৷ আড়ম্বরনাত্র। আগারপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলেই বেদোক্ত ক্রিয়া. 


কলাপ ফলপ্রসূ হই খাকে। শাহ এই আচার ও অনুঠানের নব্য বিচে 





















































ভি 


বেদাস্তের প্রাচীন আচার্ষগণ ও তাঁহাদের দাশ নিক নত ১১৫ 


সদ্ধন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে, “আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা:'' বলিয়া অসদাচারের 
নিন্দা করা৷ হইয়াছে। সমস্ত পবিত্র বৈদিক অনুষ্ঠানই সদাচারসাপেক্ষ । সদাচার 
অনুষ্ঠানের অঙ্গর্ূপে অনুষ্ঠানের পূর্ণ তা সাধন করিয়া খাকে বলিয়া আচার লা চরিত্র 
নিছ্ফল নহে । আচারসাপেক্ষ অনুষ্ঠানই শুভাক্তত ফল উৎপাদন করি, জ্বীবের 
জন্মাস্তরের কারণ হইয়। থাকে ।৯ আচার্ন কার্ক)ছিনির মতে সূত্রকারেরও সন্মতি 
আচাৰ বালি আছে। এই জন্য কার্ফাছিনির মত সমর্থন করিবার জন) 
সূত্ৰকার পরক্ষণেই প্রাচীন অপর নৈদান্ডিক আচার্য 

বাদরির মত.উদ্ধৃত করিয়াছেন। জাচার্য বাদন্ধি 'চরণ-শব্দে শুভ ও অশুভ কর্মকে 
বুঝিয়াছেন। তাহার মতে 'চরণ' অনুষ্ঠান ও কর্ম, ইহারা তুল্যাখ ক শব্দ ।* আচার্য 
ৰাদরির মত ব্রক্ষসূত্রে অন্যান্য স্কলেও সূত্রকার স্বীয় নতের পোঘকতায় উল্লেখ 
করিয়াছেন। চতুর ব্যায় তৃতীয় পাদে বল। হইয়াছে যে, দেবযান-মাগে যাহার পমন 
কৰেন, তাহার চন্দ্র ও মুখকিরখাপিৰ সাহায্যে সূর্য লোক ও চজ্ঞলোক অতিক্রম করিয়। 
যখন উঠ তম বিদ্যুদ্নোকে গমন করেন, তখন ব্রক্ললোক হইতে কোন ছে)!তিমঁয় 
অমানৰ পুরুদ আসিয়া তাহাদিগকে যললোকে নিয়া যায় এবং ্রল্মকে প্রাপ্ত করায়।৩ 
এখানে খ্রণতিতে যে ব্র্প্রাথির কখা। বলা হইরাছে, তাহা কি সণ শ্রন্দ, না, নির্গত পণ 
পরময্রক্জ ? মীসাংসক আচার্য জৈসিনি ননে করেন থে, প্রদ্ধপন্থী সাধকের পরম- 
ব্রচ্ধক্কেই প্রাপ্ত হইয়। খাকেন। কারণ, হ্রশতি ও স্মৃতিতে এ বর্গ পুরুদদিখের অমৃতত্ব- 
প্রাপ্তির কথা বহ স্থলে বল৷ মইয়াছে। সেই অন ততব-প্রান্তি পরমযুন্জ-প্রান্ি হইলেই 
সন্তব হইতে পাবে ।৪ আচার্য জৈমিনিন এই মত বৈদান্ডিক আচাৰ্যগণের সন্মত নহে, 








১। চৰণাদিতি চেযোপলক্ষণা্থে ডি কাঞ্চাজিনি:।--বে; পৃঃ, ৩১৯ 
'্খ কাযষিতি চেন তদপেকষ্থাৎ ৰে; 

কা পুনণ্চৱশপ্দেন শ্রৌতং শীল বিহাৰ লাক্চণিকো'বুশ: পৃত্যাম্যতে ? অৰশ্যঞ্চ লীলগ্যাপি 
কিং কলম্বাস অল্যখা নৰম কাহেৰ শীললা পুসজ্গোতেতি চোটুঘ পোঘ: । কৃত: ? তদপেক- 
বা ইষ্টাদিকর্মজাতং ছি চরশাপেক্ষস । ইঠানৌ হি কমাতে ফলমারতমাশে তদপেক্ষ এবাচাৰন্লৈৰ 
কমিনতিণয়মানপূস্যতে। তত কৈৰ পীলোপলক্চিতমুশহতূতং যোন্যাপত্তৌ কারশমিতি কাচ 


পদে শু: শংভাখা, ৩১৮১০ 








২। অক্ধ্তদুন্ূত এবেতি তু বাদৰি: ৷--ৰেঃ সু, ৩(৯৷১১ 

ৰাগরি্ধা চান: সক্তবুষ্ূত এৰ চরপপন্ন পুত্যাব্যেতে ইতি হন্যতে । চরশননুযাদঃ, কনেত্যনথ ।- 
আর ভগ বনশীদচরণ শরশস্তকশীশঃ  কপুযচরণ। লিন্িতকবীশ ইতি নিরব রঃ সূত 
শংতাঘা। ৩)১।৯১ নি 

এ ॥ আনিত্যাচচজমসং চশ্রমসো। ৰিদুযুত: ভবপুকঘো বালব: স এনাম্‌ খরচ সনগতি, এম দেব- 
যানঃ প্ধ। ইতি।--হাঃ, ০1৯০২ 





ভি 
১১৬ বেদাস্কদর্শ ন-_-অস্বৈতৰাদ 


ইহ! প্রদৰ্শ ন করিবার অনাই সূত্রকার প্রাচীন আচার্য বাদরির মত উদ্ধৃত করিয়। নিজমত 
প্রাণ করিয়াছেন। আচার্য বাদরির নতে *'স এনান ব্রচ্ষ গময়তি'' (ছা, ৪1১৫।৬) 
বলিরা ছান্দোগ্যখ্যতিতে দেবযানপদ্ধীদিগের যে ব্রন্প্রান্তির কণা উদ্জ হইয়াছে, 
প্র য্ৰচ্ধ নির্ভণ পরসন্্ক্ম নহে, উহা সণ শ্রল্দ। দেবযানপন্থিণপ খ্র্মলোকে গমন 
করিয়া শ্রচ্ককে প্রাপ্ত হইয়া খাকেন। তাঁহাদের এই সতালোকস্থ ব্রক্ষপ্বাপ্তিতে 
অপ্রাখ্ডের প্রান্তি বা গতি আছে। নির্ভণ ব্রচ্তজানীর কোনরূপ গমনাগমন নাই, 
কেন-না, তিনি নিজ আত্মা ব্রহ্ম প্তাক্ষ করির৷ ব্রল্স্বকূপই হইয়া যান। তাঁহার 
কোনক্ূপ উৎক্রাস্তি বা গমনাগমন অসন্তৰ । শ্ৰচতি স্পষ্টবাকো শ্ৰক্নদশীর দেহ হইতে 
জীবান্কার উতক্রমণ বা গমনাগমন নিঘেৰ করিয়াছেন, সবতরাং দেবযানপত্থী-জীবের যে 
রনগপ্রাপ্তির কথা গ্রচতিতে উক্ত হইয়াছে, তাং! সপ ব্রন্গই বুঝিতে হইবে ।১ 

সগুপ-্রঙ্গল্লানী ইচছাশক্তি অপ্রতিহত হইরা খাকে এবং সে স্বীর ইচথানুরপ 
ভোগা লাভ করে। এইরূপ ব্রন পুরুষের ভোগসাধন সন:, শরীর ও ইন্লিয় পাকে 
কি-না? এই আলোচনার জৈনিনির নত খ গুনপ্রসাঙ্গেও আচার্য বাদৰির মত সূত্ৰকার 
প্রদশ“ন কৰিয়াছেন। আচাখ বাদৰির মতে বেদজ্ঞানী পুরুষের শরীর বা ইন্সি খাকে 
না, তবে মন: পাকে। শ্রচততিতেও মনের সাহাযো বেদঞ্জানী পুরুঘেরা তাঁহাদের 
সঙ্ষয় সাধন করিয়া! খাকেন, এইরূপই উক্ত এইয়াছে, শরীর ও ইন্ডিয়াদির কোন উল্লেখ 
লাই। শৰীৰ ও ইন্দ্রিয় খাকিলে শ্ৰচতি অবশ্যই তাহ। উল্লেখ করিতেন ॥ আচার্য 
বাদরির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আচার্ম জৈনিনি বলেন যে, এপ মুক্তপুরুদের বনের 
ন্যায় শরীর এবং ইন্লিয়েরও বিদ্যনানত৷ স্বীকার করিতে হয়, কারণ, শ্ুগতিতে “তিনি 
এক হইলেন, তিন হইলেন, বহ হইলেন” বলিরা একই পূরনের বহ শরীরপ্রহথণের কখ। 
শুনিতে পাওয়া যায়, সুতৰাং বেদড্ঞানী পুরুষের মনের ম্যায় শরীর ও ইঙ্জিয়াদির 
অস্ডিদ্থও স্বীকার করি-ত হয়।* আচার্য বাদরায়ণ এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জসা 
বিধান করিয়া বলিয়াছেন বে, বু.ক্রপুরুষের ইচছাশক্তি যখন অশ্রতিহত, তখন তিনি 
সণরীরও হইতে পাবেন, আনার অশরীরও হইতে পারেন ।৩ 


৯ (ক) শাৰ্মং ৰাদরিরলা গাডুঃপপত্ডে: (বে; সঃ, 

তত কামদেন সং্ডশৰপনা শ্রল্ন নমত্যেলনসানন; পুকু ইতি বাদরিবাচাধো। ৰনাতে। নত? 
সলা গাত্যুপপত্েঃ। অনা হি কা্ব্রজ্ষণে। গান্ধৰ্যম্বনুপপদাতে, প্রাদেশবস্থাৎ; ন তু পরপ্মিন গান 
গজ গছৰ গতিৰ। অবকয়তে, সরগাতন্থাৎ প্রত গায়নধাচচ পঙ্,শাহ।_ রহ সু, শংভাষা, ॥।৩।৭ 
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অনন্ত ভূষা শ্রজ্মের পরিনাশব্যাখ)ায়ও সুক্রকার আচার্য বাদরির যত শ্ৰীর সতের 
‘অনুকূলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্ত্তরাং তিনি যে আস্বৈতনাদী বৈদান্তিক আচার্য ছিলেন, 
ইহা নিঃসন্দেহ । আমরা বসুর যখনই বাদরির মত আলোচনা করিয়াছি, তখনই 
দেখিয়াছি যে, তিনি নীমাংসক আচার্য জৈনিনিব মত পণ্ডন করিতেছেন । আচাম 
জৈনিনিও তাঁহার পূর্ব-নীনাংসার বহচ্ছানেই প্রাচীন বৈদান্ডিক আচাৰ্য বাদননির অত 
পূর্ৰপক্ষক্ূপে গ্রহণ কৰির। গুন করিয়াছেন । লাচার্ধ বাদঞির মতে বৈদিক কাষে 
সকলেরই অধিকার 'আছে। তিনি সর্বাধিকারের পক্ষপাতী । ইহা হইতে আচার্য 
ৰাদরির মতের সৌলিকতা প্রতীতি হইয়া খাকে । নীনাংসকদিগের সতে শুাদিন। 
বৈদিক যাগবক্তে 'অপিকার নাই, সতরাং দৈনিনি আচার্ম বালির সর্বাদিকারবাদ 
তাঁছার দর্শনে পরপক্ষন্মপে উপন্যাস করিয়া গুন করিযাছেন। 

জৈমিনি ও বাদৱায়ণ--আাচাৰ্দ বাদৰাযণ  বজস্বলেই পূৰ্ব পক্ষক্ূপে 
পূর্ব-নীমাংসাচাৰ্য জৈনিনিব মত ভউদ্ধান করিরাছেন। বাদরায়ণ যেনন 
'জৈমিনির নত উদ্ধৃত কৰিয়াছে ।ইক্সপ আচাৰ্য জৈনিনিও তাহার পূর্দ-সীমাংসায় 
বাদৰায়ণের মত,  কোনস্কলে প্ৰপক্ষক্পে, কোনস্কলে বা স্বীয় মতের পোঘক 
খ্রদাণনূপে উদ্ধাৰ কৰিঝাচ্েন।৯ উহ্ান্থানা জৈনিনি ও নারায়ণ যে সমলামরিক 
তাহ। নিঃসন্দেহে প্রনাণিত হইরা ' পাকে। পবাঁণকারের মতে জৈরিনি 
বেদব্যাসেন শিখা, স্থতরাং ইহা শূবই স্বাভাবিক বে, স্োনিলি স্বীয় দানে 
শ্রদ্ধার সছিত স্বীর গুরুর মত উদ্ধার করিবেন । নীমাংসা-ভাঘ/কাৰ শৰর স্বামী 
লিখিয়াছেন যে, সূত্রকার জৈনিনি যে বাদনাবশের ' ত উদ্ধৃত করিৱাছেন, তাহা শুধু 
বাদরায়শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার উচ্ছেশোই উদ্ধৃত হইরাছে, স্বীয় মতের সহিত 
তাঁহার উকনত। প্রমাণ করিবার জনা নহে ।১ বাদরারণাচার্ম উত্তর-সীসাংসার আচার্য, 
সুতরাং প্ঠাহার পক্ষে পূর্ব-নীমাংসার মৃত জীলোচনা কর! একাস্তই স্বাভাবিক ।* আচার্য 














৯) মীঃপুর, ১১৫৩, 01২/১৯, ৩১৮, ১০৮৮/৪৪, ১১।১।৬৪ জট । 
২) বাদরায়ণগুহণ:, বাধারণাসোশ নত: কীর্্তে ৰাশৰাঘশং পৃজিতুহ। 
ীফাংসা-শাবর-ভাখা, ১1১৫৪, 

াদারণগুছণ: কর্তার ং নৈকীৰৰতাৰ ন ।--শাৰৰ-ভাষয, ১১১৩৪ 

৩। বাদরারণ' ও ব্যাস অতিমু নি কি-না ইহ) নিজ থবীসমাঞ্জে মততেদ দেৰিতে পারা বাৰ 
“A Note on Bidarsyapa”, J. A. এ Bombay, Vol. XVI 1883, p. 10. 
পক্ষবাচাখের চীকাকাৰ আনন্দগিনি, গোৰিন্দানন্দ, বাচম্পতি নিশ প্ৰতি প্রসিদ্ধ লাশ নিক আঢাঘগশেৰ 
মতে বাপনায়শ ও বেদৰ্যাস অভিলু ব্যক্তি এবং ইহাই প্রাচীন ভাৰতেৰ সাশ্রশামিক যত । বাধরারণ ও 
ব্যাগ অতিলু হইলে বাধরায়ণ নিত শ্রজ্সূজ্ে নিজদের মতকে ইতি বাদনারশা, এইক তৃতীৱ ৰ্যক্ধিল 
তের সায় যে উদেশ কৰিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় কি ? ইহাৰ উত্তরে বল) বায যে, প্রাচীন ভারতের 
(লেখার আপ একটি তঙ্গী ছিল, ইহ তখন অশোতন নলে হইত ন । শিষোৰ পাকে গন বত আলোচনা 
বেৰন স্বাভাবিক, ওকর পক্ষেও বীর শিখ্যে ৰত ও যুক্তি আলোডলা করা পাশ নিক চিন্াজগাতে তেমনই 
স্থাভাৰিক । নাদরারণ মে নিলি ৰত ন্যালোডনা৷ করিয়াছেন তাতেও অসঙ্গতিৰ কিছুই নাই এবং 
ইহ্াধার। বাধরাষণকে ব্যাস হইতে তিনু ৰলিষা মনে করারও কোন লগত কারণ শিয়া পাওয়। বাঘ ন।। 


KAT হতে আহি ত বাতির পর হত নূহ কাতান 
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বাদরায়ন অনেক স্থলে সমন্বরের কুষ্টিতেই এ নত আলোচন করিগাচ্ছেন, তাহ। আনর। 
দেৰিয়াছি। ব্রন্গসূত্রের আভ্যন্থবীণ প্রসাপবলে ইহা জুম্পট্টূপে প্রীতি হইয়। 
খাকে বে, ্সসূ্ের রচনাকালেও পরিপূর্ণ” আকারের বিভিন্ননুবী দাশ নিক চিন্ত। 
প্রাচীন পশ্ডিতপমাজে পৃচলিত ছিল. তাহাবই আুলীর্ণ আলোচন। ও প্রসারের ফলে 
লাশনিক সূত্রপকল বচিত হইযাছে। এই ত গেল সূত্ৰকাৰ আচাৰ্য দিগের কণ৷। 

স্ত্রধুগ ছাড়িয়৷ ভাঘ্যকাবেৰ ভুগে প্রবেশ করিলেও 'অনেক প্রাচীন ভান্যকারের 
পরিচয় পাওয়। বায়, তন্যুব্যে তত্ত্রপক, গোৰাৱন, উপবৰ্ধ , জ্রমিডাচার্ন, গুহ, চক্চ, 
কপদী ও ভাকচি শ্রুতি পশ্রসিন্ধ। এই সকল ভাঘ/কারঝচিত গ্রন্থ এখন আর 
পাওয়া বায় না । পরবতী কালে দাশ নিক আচা্য্গণ তাহাদের গ্রন্থে এ সকল শ্বাচীন' 
ভাঘাকার-নতবাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিরাছেন, তাহাই উপগীবারূপে গ্রহণ 
করিয়া আমর। প্রাচীন ভাদ্যকারগশের বতবাছের পৰিচয় দিতে চেষ্টা করিব ॥ 

আচার্য ভর্ত প্রপঞ্চ ও ভর্তু হরি--ততুশ্রপঞ্চ একজন অতি প্রাচীন 
বৈদাস্তিক আচাৰ্ম। তাঁহার 'ূপ্রপঞ্চ-ভামঃ' নামে বেদাস্দের অতি বিস্তৃত, ভাদ) 
ছিল। আচাৰ্য শদ্ধর তৎকৃত বৃহদারশ্যক-ভামোর প্রান্তে স্বীয় ভাঘাকে “অনা 
বুন্তি' বলিয়া অভিহিত কৰরিরাছেন। টীকাকার আনন্দগিরি তাদ্যকাৰের “অরগ্রন্থ' 
এই বিশেষগটির সার্শ কতা প্রদশ ন করিবার জন; বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আচার্য 
ভুপুপঞ্চ অতি বিস্তৃত ৰৃহদারণ্যক-তাখা বচন। কবিরাছেন, তাহার তুলনার শাঞ্চর-ভাদা 
অত্াস্ত সংপ্িগু, সেই জন্যই আচার্ম শঙ্কৰ স্বীয় ভাঘদকে 'অনাগ্স্থা বৃত্তি' বলিয়াছেন। 
কালবশে মা শে বিস্তৃত ভত্প্রপঞ্-ভাদাও বিলুপ্ত হইরাছে। বৃহদারণাকের পাঞ্চর- 
ভাষ্য, 'সাচা্ ন্ুবেখুলের বৃহসারণাক-ান্তিক ও উক্ত বান্ডিকের উপর আচার্য আনপ্া- 
জানের "শাল্সপ্রকাশিক।' নামে বে টাকা আছে, তাহ। হইতে ভর্তৃপ্রপঞ্চের দার্শ নিক 
সতের আংশিক পরিচয় পাওয়া মার আচার্দ আনন্দ্জান তাহার চীকার ভর্তৃশ্বপক্চের 
অনেক উদ্ধি উদ্বৃত করিয়াছেন । তাহ। হইতে ভ্ৃপ্রপঞ্চকে ভেদাতেদবাদী বৈদাস্তিক 
আচার্য বলিয়া মনে হ'ৱ। জীব ও জগত তাহার নতে ব্রজ্দের পরিণাম । সংসারদণার 
ব্যাবহারিক জীবনে জীবও সতা, জগণ্ও শঠা । ইহার! ব্রন্মেরই বিশেষ অভিব্যক্তি । 
শ্রচ্ছই বিশেষ অবস্থার জীব, অস্তৰ্মাযী, অবযঞ, সূত্র, বিরাদূ, দেবতা, জাতি ও পিওড 
এই আটক্ূপে পরিণত হইনা খাকেন। এই আঅষ্টবিৰ শ্রল্-পর্িণানকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। এ এক একটি এক একাটি রাশি, যেমন 
(ক) পনস রাশি, (৭) জীন রাশি, (9) 
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পাকিয়া নিজকে বিভিন অবস্থা বিভিনুন্ধপে পরিশাত কৰেন। এই ব্রল্ল-পরিপাসে 
কখনও ভাড়া প্রধানভাবে শ্রতীত হয়, কখনও বা চেতনাংশ প্রশানভাবে প্রতিভাত 
হয়। জভপ্রধান ব্বঙ্গ-পরিশানই নূদূর্ত-র্াশি, আর, চেতনপ্রধান শ্রন্ম-পরিণান 
জীবরাশি। পরমাগ্ধা অন্তর্মানী, সূত্র বা হিরপ্যগর্ভ বলির! পরিচিত | 

জীৰ বিজ্ঞানমর, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাত৷ এবং ভরা (১. এই বিজ্ঞানাংশে গ্বলোর 
সহিত তাহার সামা আছে । ভবে, জীবের বিজ্ঞান সসীন ও পরিমিত, ্র্বিজ্ঞান 
অলীন ও অনগ্ভ। জীব পরমাস্থারই অংশ । স্ত্রীর প্রজ্ঞা, কর্ন ও কর্মফলানুষারে 
জীব দেহভোগ করিরা গাকে। ন.তানূত জগৎ তাহান সেই ভোগের সাধদ॥ যতদিন 
জীবের বিদয়াসন্ধি থাকিবে, ততদিন তাহার সহিনূবী প্রবৃত্তি এবং ভোগও খাঁকিবে। 
আসন্ধি এবং অলিপা। এই দুই-ই জীবের জীবভাবেন প্রত্তি কারণ । বাসক্তি:ও অবিদা।- 
বশতঃ জীব তাহার নিজ শিব্কপ উপলদ্ধি করিতে পারে না॥ যখাণ” জ্ঞাদের উদয় 
হইলে “অহং শ্রজ্গাশা-আসি বর্গ”, এই ব্রল্মবোদের পৰিপন্থী অবিদ্যাক্স নিবৃত্তি 
হইবে, জীব ব্রক্পেতে বিলীন হইয়া ন্‌ক্ধিলাভ কনিবে। জীবের জীবভাবের মূলে 
আসন্ি ও অনিপা। এই দুই বদ্ধন-শৃন্ঘল রহিরাছে । লিন্কাম করের স্বারা 'আসক্তিক্ষয় হয়, 
পরে বিদগাগ্াঝ। অবিপযার উচ্ছেপ হইলে জাব নুক্ষির অধিকারী হর। আচার্ম ভর্তু- 
খ্রপক্ষের মতে মোক্ষ জ্ঞান-কর্ন-সনুচচয়-শাধা । এইমতে নৃশ্চি দ্বিবিৰ, (১) জীবন্যুক্তি 
ও (২) পরননুক্ি। জাগতিক পদাখে” আসক্তি সম্পূণ কূপে বিলুপ্র হইলে এবং জান 
উদিত হইলে এই শনীনেই জীন ব্রন্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে। তখন তাঁহাকে মুক্ত 
বলা যাইতে পারে। তখন সে হায় জীবন্যুক্ত, কিন্ত বচ্ছেতে লীন হয় লা। শরীর- 
পাতে। পর শ্রজ্মেতে লীন হইয়৷ পৰসবুক্ছি প্রাপ্ত হন ।* এই লয়ে অবস্থায় সমন্ত 
বিশেঘ অবিশেষ হইয়া যায়। ইহ! আইৈততন্ব, সমস্ত ঘ্বৈতপ্ৰপঞ্ধের অবসান । কি 
জীব, কি ভগৎ, যখন উহা শ্র্দে লীন হয়,"তখন কোনপ্রকার নিশেঘ ভাব পাকে লা) 


(4). স ইদং জগালারতবেলাডিলম্পয়ো ত ৰিলামা ।--আবেপুৰ-বাছিক-টী, পৃ, ৬৬৯ । 
(৭) শাবান শাহাবিকাবে। বিজঞানাৰূপাৰিৰেইনে'ৰযাকং বাহিত ৰা নাহক্ূপৰিতাগেন 
্যান্ৃতড সর্ধো'পি এখ ন্ভো ৰা ভৰত । সাচ তাচড।-ও পাঠা, ১০০৮ । 


৯8 (ক) বিজানং পৰং খ্রন্ন তৎশ্রক্তৃতিকো শো হিজ্ঞালয:-_বেশুর-বাডিকা-টা, 
পু, ১৪৩৩, আনপাগরস-া্েরণ । 
(৫)  পৰনায্যৈকপেশঃ কিল কী । ই পু, ১০১৩। 


২ স্পা ধটাবেশ্চ গ্রাহাখ্াহকাভাবেন সংগা হিলি সহৈৰ।- 
2৬0৩ 

কৰ্জা না js 
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১২০ এবদান্দর্শ ন-_অঙৈতবাদ 


সমস্ত বিশেষ ভাব খ্রজের সহিষ্ত অনন্য বা অভিনব হইয়া যার ।৯ এই অৰিশেণাবস্থার 
নাম পবলাসসাস্কা বা৷ পরমাত্থার স্বকূপে অবস্থিতি। পরিদৃশ্যনান নানাস্বের সব্যে 
একের মূত্র এ পরমাস্ত৷, স্তরা: তাহাকে সূত্রান্তা ও অস্তর্ধানী বলা হইয়। খাকে। 
'অবিশেদ অবস্থায় সমস্ত বস্তুর অস্বৈতে পর্মবলান হর । বিশেদাবস্থার স্বৈতভাৰ থাকে । 
এই দুই ভাবই যখাশ-। জীবও জড় ব্রন্দেনই বিভাব, পরিণামে ব্রচ্লেতেই লীন 
হয়, লীন হইলেও উহা নিখ্যা নহে । এইনতে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি যথার্থ অনুভব 
উৎপন্ন করে বলিয়া প্রমাণ বলিয়া ক্ণিত হয়। অর প্রমাণের সাহাষো। আমাদের যে 
নানাত্বের জান উত্প: হর তাহা সতা, আবার বৈদিক-সংহিতা ও উপনিধদ্‌ প্রভৃতিতে 
যে একছের উপদেশ আছে তাহাও সত্য । হৈতবাদ লৌকিক-প্ৰসাণ-গমঃ, স্থতবাং 
খতা ; অগ্বৈতবাদও বৈদিক-প্রসাণ-গনা, জুতরাং সত্য । এই দৃষ্টিতে ভু্বপেলা 
ব্ৰচ্ষ-পরিপাম-বাদকে স্বৈতাছ্বৈতবাদ বল৷ যাইতে পারে ।২ 
এই ভৰ্ত্প্পঞ্চ কে? তাঁহার জীবংকাল কত? ভর্তৃপ্রপঞ্চই তাঁহার নাম, না, 
তরু তাহার নান, প্রপঞ্চ-ভাঘা তাঁহার ভাষ্যের নাম? বাক্যপপীয়-রচয়িত৷ ভর্তুহারি 
ও ভতৃপ্রপঞ্চ অভিন্ন ব্যক্তি কি-না? এ বিষয়ে স্ৰী সমাজে নান৷ মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায। আমানের নতে ভর্তৃপ্রপঞ্চ যে ভেদাভেদবাদী ও দ্বৈতাত্বৈতৰাদী আচার্য 
ছিলেন, তাহ। আমরা আলোচনা করিয়াছি.। ঝাক্যপদীয়-রচয়িত৷ বৈয়াকরণ তর্তৃহরি 
 শব্দশ্রয্বাদী অহৈতাচাৰ্য ছিলেল। তিনি 'উপনিমদ-সম্প্ধারের আচার্য বলিয়া 
প্রসিদ্ধ।৩ তাহা গ্রষ্কে তিনি শন্দব্রক্দের বিবর্তবাদ সমর্থন করিয়াছেন । যদিও 
তি প্রাচীনকাল হইতেই কোন কোন আচার্য তাঁহাকে পরিণাসবাদী বলিয়াও বিবৃত 
করিতে চেষ্টা কৰিয়াছেন, কিন্ত সেই নত তত প্রসিন্ি লাভ করে৷ নাই। ভুহরি, 
বিবর্তবাদী বলিয়াই পরিচিত । দৈতাক্ৈতবাদী ভর্তৃপ্রপঞ্চ তাহ। হইতে ভিন ৰাক্তি। 
শন্দ-র্মবাঙগী অস্বৈতাচাৰ্য ভত্হরি বাতীত ন্ন্দরপাণ্ু নামে একজন অতি 
প্রাচীন অনৈত-বেদাস্ডাচার্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। 
লন আচার্ম শঙ্কর তদীয় ব্রঙ্গমূত্র-ভামো (শ্রহ সুই, ১১1৪) জার) 
জাতা নহে, জ্ানন্গবূপ, আত্মার জ্ঞাতৃত্ববোধ সিখাা, ““অহং ব্রঙ্গাশ্যি-_আসি ব্রন্গ 





০১) বিশেমাণাং হি অৰিশেষ একতা ভবতি যথা সহজে লবুজোৰীণাৰ ।--স্থৰেশ্ৰ-ৰাত্ধিক-টীঃ, 
Coss 
সহৈতৰিঘয়ে অনাসা লোন আাক্ালা অভিসম্পতিঃ। ইহ পুনৰৱ্বৈতে সমস্ততাৰামামনমাযত্বাৎ 
ন্‌ ই পৃষ্ঠা, ৬৭০। 
অৰিশেষাৰস্থ। পরনাযাসথৈৰ লা ।-- পৃষ্ঠা, ৭৬৯) 








বেদান্তের প্রাচীন আচার্নগণ ও তাহাদের দার্শনিক সত - ১৯৯ 


এই ব্্রবোধই সত্য ॥ এইন্প স্বীয় সত প্রসাশ করিবার জন্য ব্র্মনিদের গাথা 
বলিয়া যে গাখ৷ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহ। সুন্দরপাঞ্জের উক্ি বলির৷ সুতসংহিতার 
টীবাকার নাধবাচার্ তদীর চীকার উল্লেখ করিরাছেন।৯ 2 

মাধবাচাৰ্যের উক্তি হইতে জানা যার যে, নুন্দরপাণ্যা প্রোকাকারে এক বাত্তিক-গ্রস্ 
রচনা করিয়াছিলেন। শক্করোঞ গাশাত্রয় এ বান্ডিক হইতে উদ্বৃত। শক্ষরাচার্ 
স্বীয় সিদ্ধান্তের সাধক প্রমাণ হিনাবে উহ। উদ্ধার করিয়াচ্ছেন। ইহ। হইতে স্প্দরপা/ 
যে প্রাচীন অস্ৈতাচার্ঈগলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা। 
নিঃসংশয়ে প্রসাণিত হইর। খাকে। 

আচার্ম বোধায়ন ও উপবর্ষ-_আচার্ব বোবারন ব্রন্দসুত্রের অতি বিস্তৃত 
এক বৃত্তি-্ বচন৷ কৰিগাছিলেন। পরবতী যুগে আচার্যগণ সার-সক্ধলনপূর্বক 
উক বৃত্তি-গৃ্থকে সংক্ষিপ্ত কৰেন। আচা রাসানুক্ষ, বোবায়ন প্রভৃতি আচার্ষের বত 
অনুবর্তন করিয়াই শ্রীভাঘা রচন! করিয়াছেন।২ সান্বত:, অতি বিস্তৃত বৃত্তি-্্থ 
রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধায়ন পথবর্তী ভাম্যকারগপের নিকট বৃত্তিকার বলিয়। 
পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশিষ্টাৈত-সপ্পুায়ের আচার্য হিলেন। আচার্ষ 
রামানুজ্জ শ্ীভাঘো সম্প্রদাঝের প্রাচীন আচার্য বোধাযনের নান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত 
গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য বোধারন পূব-নীমাংস। ও*উত্তর-নীসাসে, এই উভয় 
মীমাংসার উপর “'কুতকোচি'' নামে এক অতি বিস্তৃত ভাঘা-গৃন্থ রচন! করেন। প্রাচীন 
আচার্য উপবর্ণ এ বিস্তৃত 'কৃতকোটি'-ভানাকে সার-সগলনপূর্বক সংক্ষিপ্র কৰিয়া- 
ছিলেন৷ । উপবর্ণ ও নৈদ।ন্থিক শম্পূদাযে বৃত্ধিকার বলিয়াই পরিচিত । কোন কোন 
পাশিত্তের মতে বোধাযন। ও উপবন অভিন্ন ব্যক্তি । বোৰায়ন উপবর্ণের গোত্র-পরিচায়ক 


৯)? তথ চ গাখাং শ্রন্জৰিপ আঃ 
ীপছিগানোপন্থ পূ অশেছাদিবাৰনাৎ। 
সন্য্রজাহদিতোবং ৰোৰে কাৰ্বং কৰ: ভবেখ। 
অেষটৰয়াকৰিজঞালাং গা পান: 


তশাচ 


নাৰবাচাৰকদত সূতফংছিতা-কীকা, পৃ ২৭২, আনশাপৰসাংহৰৰ। . bd 
২। তগৰহৰোধাযনক্তাং বিশ্ব শাসন: পূৰাচাৰাঃ সংচিন্ধিপুং, তান 
ৰ্যাখ্যাস্যস্তে। শ্রীভদা-উপকবপিকা॥ .. 
৩ কিভাব্যানিন্ষসা নীসাংলাশাসা কু কোর-নানবেছ ভাষা: ঝোধাযনেন কৃতহ। ত্র. 
শ্রম, পৃ ৩৯, ৰঃ ৰ; খণপতি শাহি 
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১২২ বেদান্ত দর্শ ন-_আত্বৈতবাদ 


নাম। বেক্ষটনাখ তাঁহার তন্বটাকায বোবারন এবং উপবর্দকে অভিনু ব্যক্রি বলিয়া, 
নির্দেশ করিয়াছেন।* বেন্কটের উক্তিকে ভিত্তি করিরা সা্রান্ের মহামহোপাধ্যায় 
এব্যাপক্‌ কুপপুস্থাসী শাস্ত্রী ৰোবায়ণ এবং উপবর্দকে এক ব্যক্তি বলিয়াই প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন ।* আমরা বেন্ধটনাখের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে, 
পাৰিতেছি ন৷। আমাদের নতে উপবঘ এবং বোবারন যে ভিনু ব্যক্তি তাহা বোধায়ম- 
কত ভাগ। উপবর্ম-কর্তৃক সংক্ষিপ্ত হইয়াই প্রযাপিত হুইয়াছে। -উপবর্ঘ এবং বোধায়ম 
যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাঙা আরও একটি কারণে আমাদের মনে হর। আচার্ধ শঙ্কর 
নিৰিশেৰ আন্বৈতবাদী | তিনি শাৰীরক-মীনাংসা-ভাষো বৃ ত্তিকারের মত দানা যুক্তি- 
তর্কের সাহায্যে খুন করিয়াছেন । শাক্ধর-ভাষে। ‘অনে। তু', ‘অপরে তু', 'কেচিত্ু' 
বলিয়া বৃত্তিকারের মত উদ্ধৃত ঘইয়াছে। আমাদের মতে এই বৃত্তিকার বোধায়ন। 
উপবর্ধের মতকেও বৃত্তিকারের মত বলিয়া শববস্থামী তাঁহার সীনাংসা-ভাঘ্যে নির্দেশ 
কানিঝাছেল। আচার্ শঙ্কর শবরস্থানী্ এই মতানুসানে উপবর্থকে বৃত্তিকার বলিয়া 
স্বীয় বেদাস্ত-ভাঘো উল্লেখ করিাছেন।৩ কিন্ত তিনি স্বীয় ভাগ্যে আগার্ম উপবর্ধের 
নত 'যদাহ ভগবানুপবর্থ;' বলিয়া অতান্ত শ্রদ্ধা সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্আচার্ধের 
এই খ্রক্কার উল্লেখ-তঙগী হইতে বৃ ভ্তিকা বোধায়ন ও উপবর্থ থে এক ব্াক্তি নহেন, তাহাই 
কুঝা যায়।  আচার্ম উপবার্দের মত কোন কোন স্থলে আচার্য শঙদর স্বীয় সতের পোঘক 
প্রমাণ হিসাবেও উদ্ধার করিযাছেন।* কিন্ত, বোধায়নের নতকে আচার্য কোখারও 
এইবূপভাবে গহণ কেন নাই । অতএব আমাদের মতে উপবর্থ ও বোধারন এক বাকি 
এহেন, ভিন্ন বান্তি । বেদান্ত-বৃত্তিকার বোধাঝন ও কররসূত্রকার বোধায়ন এক বান্ধি 
কি না, তাহাও বিচারসাপেক্ষ । কেবল নাসের এক ব্যতীত এ বিগনে আর কোনও 
নির্ভরমোগ। প্রমাণ পাগর। যায় না । 

জরমিড়াচাধ-- ডনিডাচার্ বিশিষ্টানৈউ-সম্পূদায়ের অন্যতম প্রাচীন" আচার্য । 
ঝাখুাচার্ তাহার সিদ্ধিত্ররে ভাণযকার বলিয়। অত্যান্ত শ্রদ্ধার সহিত দ্রনিড়াচার্ধের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভাদো এবং বেদাণ-সংঘ্রহেও জ্রশিড়াচার্সের লাম 


৯) ৰৃত্তিকারসা বোধারনগোন হি উপবর্ষ ইতি স্যানাৰ। 
বেন্ধটনাখ-কূত ত্থটীকা, Conjeeveram Oriental Library Institution 
Series, No. 6. 

1 See Proceedings of the Oriental Conference, Madras, 1924. 








বৈদান্তের প্রাচীন আচার্মগণ ও তাহাদের দাশ নিক নত ১৯৩ 


বহস্থানে উল্লিৰিত হইয়াছে 1? বেদ্ধটনাশের তন্দীকারও ভ্রসিভাচার্দেক নান শুনিতে 
পাওয়া যায়। ডমিভাচাযের মতচুকু বিবর্ণ জানিতে পারা বায়, তাহাতে দেখা 
যায় যে, তিনি হান্দোগা উপনিঘদের এক অতি ৰিন্তৃত ভাম। নচন। করিয়াছিলেন। 
ড্রমিড়েন ছান্দোগোযোপনিদল-ভামোন তুলনায় আচার্য শব্ধর ভাতার স্থীর ভাষ্যকে অতি- 
সঞল ও সংক্ষিপ্ত ৰ্যাপ/। বনিয়৷ বণনা করিয়াছেন।*  আচার্ম শঙ্কর ছান্দোগা- 
ভামো স্থানৰিশেঘে- স্বীয় মতের পোদ্ক প্রসাণরঃপেও ড্রনিড়াচার্যের নত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। চান্দোগোযোপনিঘদের (51৮-১০) সঞ্ধে সূর্মের উদরাস্ডের সময-দনিকপণে 
পুরাণের গহিত শ্রচ্তির বিরোধ উপস্থিত হ ওয়ায় আচার্য ডমিডের সমাধান গ্রহণ করিয়। 
শক্ষরাচার্য উক্ত পক্ষার সমাধান করেন।* 

কাহারও কাহারও মতে আচার্য শঙ্কর যে দ্রনিড়াচানের নত অনুসরণ কনিযা! ছিলেন, 
ডবিড়াচার্ম। তিনি বামানুক্ছোক্ত ডমিডাচার্ম হইতে দ্বার 
বাক্তি। আমরা উত্ত সত অনুসোদন করি লা। আসাদের মতে শক্ধবের ডরিড় 
ও ঝাখানুজের ড্রসিড় একই বানি । সৰক্রাক্তবুনি-কৃত সংক্ষেপশারীরকেরর তৃতীয়াৰ্যারের 
২১৭-২২১ শ্রোকের তাংপ্ণ আলোচনা করিলে আমাদের উক্চির সতাতা প্রযাণিত 
হইবে। সংক্ষেপণারীয়কের উঞ্জ খ্োক ভুলিতে আচার্ম শঙ্গবের মতের সহিত 
বাঞাকার খ্রক্মানন্দী, টন্ধ, ও টগ্ধৰাক।-ব্যাখ্যাত৷ তাদ্দাকাঠী জরনিডাচার্মের মত উদ্ধৃত 
হইয়াছে ।% এর মত আলোচন। কৰিলে দেখ। ধায় থে, ভ্রনিডাচাখ শগ্ুপ-্ল্বাদী 
আচার্য, নি ণ-গ্রচ্মবাদের সহিত তুলনা করিয়া তত্নিনারণ করিবার জনাই 
ড্রমিড়াচার্দের মত সংক্ষেপশাৰীরকে আলোচিত হইয়াছে। এই সৎুণ-ব্রচ্ষবাদী 
দ্রসিড়াচার্ম যে বামানুজ্জোন্ড ডমিড়াচার্ম ব্যতীত অপৰ কেহ নহেন, তাহা। সহজেই 
বুঝা যায়। 








৯। নাৰুনাচাখেৰ নিধি পা ৫-৬ জানা, চৌখাদধা-সংস্কৰণ ৷ 
শ্রীভাষ্য Vol, 1, 11, 12, 70; Vol. 11, 23, 75 পা জটলা, মাজাজ 

আনশ্রেসসংস্করণ।  ৰেলার্থ সংগ্রহ, ১৩৮, ১৪৮ পৃষ্ঠা, পাত্তিত-সংস্ধবণ, বেমারস। 

২। ওৰিতোতক্ষরবষ্ট্যাৰ্যাৰী হথাস্দোগোযোপনিহং, তস্যাঃ সংক্ষেপ ইহ ভ্রান্ত; ুৰিবৰণ- 
অযগ্্থদিদদমাৰতাতে ৷ পান্ধৰ-তাঘা, উপক্রমণিকা ছাল্দোণয উপ; । 
খুবিবঝপনিতি-কজুপাঠকহানুলাবিবিব্শহ্ অ ্চ.চীকৰশং পাক্তোপনিষ; বস ভাঘো 
খেতি নাৰৎ। সখ পাঠক্ৰৰাণিত্যাপি আানিডং ভা: শ্ৰশীতং তৎ কিমনেন ই্যা- 
পক্কযাহনয়গ্দিতি । ছা: উপ: আনন্দগিরিক্তচীক। ১1১১) 

৩) আনো: পরিহার: আচাৰে: । ছাঃ, ৩/৬)৬। শাক্ষৰ-ভাখয। নদ শৰণতিৰিযোৰে সমৃতিৰ- 
শরষাণং তথাপি বখাকখকিন্‌, বিনোনপনিহাৰ: জনিডাচাঙডুপপাদ্মতি॥ আনল্দিনি। 

8 ভাৰ্যকানে৷ শরচ্জানপি-ৰাকাব্যাৰ্যাত। জৰিভাচাৰ:। বেগাস্দেশিশ্ৃততনুটাকা, পৃষ্ঠ ১৩৮ 

অস্তর্ভ না তগৰতী পরদেবভেতি- 
প্রতাগ্ঞ্জশেতি ভগৰানপি ভাদাকার:।। সংক্ষেপপা:। গ্ৰোক ৩॥২২১ ৷ 
শোকে ভাাকাক বনি জৰিভাচাৰৰেৰ ইঞ্চিত কৰা হইযাডে। 





হারতে নল নি 


বেদান্ত দশ ন---অস্বৈতৰাদ 


ওহলেৰ, টঙ্ষ, ভারুচি, কপপা প্রভৃতি প্ৰাচীন আচাৰ্যগণের দাশ লিক মতের 
কোন বিবরণ পাওয়া যার না । রাবানুজ-কৃত বেলাখ-সংগ্রহ-পাঠে জান। যায় (যে, ইহারা 
সকলেই” ৰিশিষ্টাম্বৈতবাদী আচাৰ্য ছিলেন ।৯ আচার্য বাষানুছ বেদার্খ-সংগ্রহে এবং 
শ্রীভা্যে স্বীয় সম্পূায়ের প্রাচীন আচার্ষগণের নাস উল্লেখ কবির প্রাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন যে. তদীর বেদান্ত-চিন্তার ধারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাবলীল, 
গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে.। ইহা হইতে কোন কোন মনীঘী সনে করেন 
যে, অ্বৈতৰাদ দাঁ”লিক মতবাদ হিসাবে গড়িয়া উঠিবার বহু পূর্বেই বিশিপরাস্বৈতবাদ 
স্ুগাঠিত হইখাছিল। আনরা এই +তের কোন সারবন্তা বুঝি না। আমাদের মতে, 
ভর্তুহরি, সথন্দরপাঁড প্রভৃতি প্রাচীন অছ্ৈতাচার্মগণের মতবাদের যে-টুকু পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে, তাহ। হইতেই অগ্বৈতবাদের প্রাটীনতা নিঃসংশনে প্রমাণিত হই খাকে। 


১৯২৪ 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 


সালা গৌড় পাদ ও অন্ত ০লচ্ছান্ 


অইৈতবাদ আতিপ্রাচীন হইলেও বে সকল অস্বৈতবাদী আচাৰ্মের লিৰিত গ্রন্থ 
আনাদের হস্তগত হইগাছে, তন্মুঝো আচার্ম গৌড়পাদ-রচিত নাখ্ডুক্যকারিকাই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন; স্থতরাং অদ্বৈত বেশান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস লিশিতে হইলে আচার্ম 
শৌড়পাদকেই প্রশন আচার্ন বলির। গ্রহণ কর৷ স্বাভাবিক । গৌড়পাদ আচার্ম শক্ষরের 
গুরু গোবিশাচাের গুরু ছিলেন। এইজন্য শদ্ধরাচার্ধ পরনগুরু বলির! তাহার প্রতি 
অতান্ শ্রচধ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার অনাবিল শ্রদ্ধার নিদর্শ নস্বরূপ প্রপমেই 
তিমি গৌড়পাদের নাখুকযকারিকার ভাষ্য রচন। করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তাহার 
ম।গুক্ক/কাৰিকার তানোর শবাপ্থি-শ্রোকে আচার্য গৌড়পাদের উদ্দেশে; বলিয়াছেন যে, 
আচার গৌড়পাদ প্রাণিগণকে জন্ধ-বৃত্যুকপ হিংস্র জলন্ত সনাকুল ভীঘণ সংসার- 
সাগরে নিনগু দেখিবা, তাহাদের পৃতি দর৷-পরবশ হইয়া বুদ্ধিকূপ মন্বনদণ্ডের সাহাযোে 
বেসবারিৰি মন্থন করির। দেবগপের ও দুপত বেদান্ত তত্তুক্জান স্থৰা আহরণ করিয়াছিলেন। 
সেই জনা পূল্যগণেরও পৃজ্জনীয় সেই পরন গুরুকে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ননস্ধার 
করিতেছি ।২ আচার্য শঞ্চরের এইকূপ উক্তি হইতে মনে হয় যে, তিনিও আচার্য 
গৌড়প/দকেই প্রাচীনতম অগ্বৈত আচার্য বলিয়। গ্রহণ কৰিয়াছিলেন। আচার্য, 
গৌড়পাদও তাঁহার কারিকার অনা কোন প্রাচীন অদ্ৈতাচার্যের নাম উল্লেখ করেন 
নাই, সুতরাং শৌড়পাদকে অগ্ৈত ৰেসাস্তের সৰপ্রাচীন আচার্দ বলিয়া সনে করিবার 
পক্ষে কোন বাধা নাই। এই গৌভ়পাদ কে? তিনি কখন ভারতের ঝুকে আবির্ভূত 
হইগছিলেল £. ইহ। নির্শর কর। দূক্ূহ। কেনন৷, সগ্রযাসীর জীবনের প্রকৃত 
পরিচয় পাওয়। যায় না| শঙ্করাচার্ধের সাক্ষাৎ-শিঘা আচার্য স্রবেখুর তাহার লৈকর্ষা- 
সিদ্ধি গ্রে আচার্য শকরকে গ্রাবিড়দেশীয় ও আচার্য শৌড়পাদকে গৌড়দেশীয় বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন।* আচার্য শক্কন ড্াবিভদেশীয় ইহা ভ্রতিহাসিক সতা, গৌড়পাদ 


৯) ্রজ্-নপাখবেন-ুভ-বলানিগেবেনলাযো জব 
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শৌড়দেশীয কি না, সে ৰিনঞে কোন নির্ভরযোগ্য প্রষান পাও বায ন! । জবেশ্বর 
গৌড়পাদ নানের “গৌড়” শব্দ দেবিথাই ব্রক্ূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিনা, তাহা 
বুঝ! যায় লা। শক্কৰ-দিগুৰিজৱ গ্ৰন্থে দেখা বাৱ যে, আচার্য শক্ষরের সহিত আচার্ম 
গৌড়পাদের সাক্ষাৎ হইরাছিল। শক্মব-দিশ্ৃিজয়ের উক্তি কতদূর সতা তাহা বলা 
কঠিন । শদ্ধব-দিগৃবিজ্যের উল্ভিকে প্রুনাণ বলিঘ। ন। নানিলে ও, সাওুক)কাগিকার 
শক্ষর-ভাদা পাঠ কৰিলে বুঝা বায় যে, শঞ্ষবাচার্য তাহার পরমন্ডরুর অতিষানুষ প্রতিভা 
ও অসামান। পান্ডিত্যস্বার। প্রভাবিত হইয়াছিলেন-। তাহার শিঘাগণেন সংঘ, বিনয়, 
সারল/ ও পাণ্ডিত্য আচার্ষের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।> শব্দরাচার্ধের 
উক্তি হইতে পরনগুরুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ও সাগ্লিৰ্যলাভ ঘটির।ছিল বলিয়াই 
মনে হয়। উভয়ের এই সাগৰ নানিবা লইলে শক্ধরের জীবএকালের থে নির্ণয় 
আছে তাহ। দ্বার। আচার্য গৌড়পাদেৰ জীবৎকালেনও মোটামুটি নিণয় করা যায়। 
আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দ (788 A. D.—820 A.D. ) 
জীবিত ছিলেন। ইহ। হইতে আচার্য গৌড়পাদের জীৰংকাল খৃষ্টীয় সপ্ন শতক 
বলিয়া মনে করা। যাইতে পারে। পগৌড়পাদ অশ্বযোধ, লাশঞ্ছুন, বস্তবন্ধু প্রভৃতি 
খ্রশিন্ধ বৌদ্ধ দাশ ণিকগণের আবিভাবের পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ সকল 
প্ৰিতী খ্রন্ধর দাশ নিকর্গণের প্রভাব অতিক্রম কর। পরবতী অনেক দাশ দিকের 
পক্ষে অসন্তৰ, জতবাং আচাৰ্য গৌড়পাদ বোদ্ধ-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন 
কিনা ইছাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য ।* 

আচাধ শৌড়পাদের রচিত ্রস্থাবলীর মধ্যে মাগুক্যকারিকাই প্রধান ও প্রামাণিক 
গ্রন্থ। ভাঘার প্রাঙ্গলতায ও ভাবের গভীরতায় নাওক্যকারিক। পরবর্তী বৈদান্ডিক 
আচার্মগশের হৃদয় জয় করিয়াছে। শৌড়পাদ-প্রশীত সাংখাকাস্সিকার এক ভাদা 
প্রচলিত আছে। অনেকের মতে এ সাংখঃকারিকার ভাগা-রচয়িতা গৌড়পাদ ও 
যাখুকাকারিকার রচয়িতা গৌড়পাদ এক বাক্তি লহেন। নাঙুঁকাকারিকার প্রসন্ন 
গান্থীরভাবের কোন বিকাশই সাংখ/কারিকা-ভাম্ো দেখ যায় না। তারপর, অদ্বৈত- 
বাদী আচাৰ্যের পক্ষে সাংখা-দর্শ নের ভা রচন। করিতে যাওয়া সপ্তব কি ন।; তাহাও 
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বণিত হইগ।ছে, কিন্ত এ তান। নাধ্তুকঃকারিকাৰ ন্যায় বিচাৰৰহল নহে, পরবর্তী আচার্ঘ- 
গণও ত্র ভাষানত কোখাও উদ্ধৃত কৰিবাছেন বলির সআাসর। দেৰিতে পাই না, স্ৃতরাং 
উ্তর-গরীতা-ভানা মাঞুকাকারিকার রচয়িতা শৌড়পাদের রচিত কি না, তাহা বলা 
কঠিল। 'আচার্ম গৌড়পাদের সবীনা তাহার বাগুকাকারিকায় পূর্ণ ভাবে বিকাশপ্রাপ্ 
হইয়াছে। তাঁহার শ্রোকলহনীর মধ্য দিয়া 'অস্থৈত ৰেদাস্তের গুরুণন্তীর ভাবলহরী ও 
স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইরাছে। - তিনি শ্রচতি ও বুক্কির সমবায়ে অগ্ৈতবাদ 
দূচভিত্তিতে স্থাপন করিগাছেন। সাশুকাকারিকা সাগুকা উপনিধদের ভিত্তিতে 
রচিত। ইহ! সাওুকা উপনিষদেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বর্ূপ। এই ব্যাখ্যা আচার্য 
গৌড়পাদের স্বাবীন রচনা । এই রচনার ছন্দের সুত্রে আচার্ম বিক্ষিপ্ত বেদাস্ত-চিন্তা- 
কুহুম-সালা গণিত করিয়াছেন । এই জনাই এই গ্রন্থ নাগ্ক্যকারিকা নানে প্রসিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছে। মাুক্যকারিকার সর্বনোট ২১৫টি শ্রোক আছে। অ শ্রোকগুলি 
(১) আগন, (২) বৈতৃখা, (৩) অস্বৈত ও (৪8) অলাতশান্ডি--এই চারি প্রকরণ বা 
পরিচেছদে বিতক্ত। প্রশন শ্রকরণে আচার্ম বাণুকা উপনিনদের ব্যাখা। লিপিবদ্ধ 
করিরাছেদ। দ্বিতীয় পরিচেছদে জগতের নিখ্যাত্ব (বৈতণা) আলোচিত ও ব্যাখাাত 
হইয়াছে। তৃতীয় পরিচেছদে (অস্বৈত প্রকরণে) জীব ও ত্রন্মের রক্য প্রদশিত 
হইয়াছে। এই কোর পথে স্বৈত জগৎ পরিপন্থী । গ্িই অনাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ক্ষতের মিণযাত্ব শাব/স্ত কৰিব৷, তৃতীয় পৰিচ্ছেদে জীব ও শ্রালের একা উপলিষ্ট 
হইয়াঙে। চতুখ পরিচেহদকে ''অলাতশান্টি'' বল৷ হর। অলাত শব্দের অধ 
উন্ৃক। ঝ। মশাল। মশালকে যদি ৰূৰানে৷ যায তবে যশালের আগ্ডনকে গোলাকার 
দেখ। যার । বাস্তবিক সশালের আকার কিন্তু গোল নহে, মশাল ধূবিতে পাকে বলিয়াই 
অশালের এরূপ গোল মিখ7া আকারের প্রতীতি হইয়া খাকে। মশাল যখন স্থির হয়, 
ই নিণী। আকাবও তখন বিলুপ্র হয়। জগতের এই বঙ্গমঞ্চে অনবরত আনাদের 
চক্ষুর সনুখে মায়ার মশাল খুরিতেছে; ফলে, মায়া-কল্িত বিখযা জগতের খেলা 
চলিতেছে। ৰৈত জগতের বলে কোন সত্যতা নাই, উৎ? মায়ার বিশ্রম মাত্র, একমাত্র 
ব্্গই সত্য । সায়া মণপালের শাস্তিই আমাদের কামা। এই অস্বৈত সিদ্ধান্ত 
গৌড়পাদ মাগুকাকারিকার অলাতশাস্তি প্রকৰণে প্রতিপক্ষ মতের খএনপূর্বক 
সাৰাস্ত করিয়াছেন। 
আগস প্রকরণে গৌড়পাদ তুনীয় ব্রচ্মতব্বের উপদেশ করিয়াছেন এবং এ 
দূ্দ্েয় তুৰীয় তত্ব বুঝাইবার জন্য তিলি একটি সহজবোধ্য রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। 
সবস্ত জীবই ব্রনন্থনূপ ; এই অগ্বৈত রহস্য বুঝাইবার জন্য 
আচার ৌডপাদেন কার বা প্রণবকে ব্রচ্গের প্রতীকক্ূপে করন। কর। হইয়াছে। 
দাশ নিৰ-বত--গৌড়পাদের কানের যেনন অ, উ, ন, এবং নাদবিন্দু (+) এই চারটি 
তে তুৰীয আবার স্ব টি সেইরূপ ঈশান তুরীয় শ্রচ্ককেও গ্রচতি 
। লিব। বণ ন। করিয়াছেন। ৰিশ্ব বা 
না পাদ, আব, এই পাদতরয়ের 
ঈশান বা নিবিশেদ ব্রক্ষই সবের দৃষ্ান্তে আদবিল্লু এ 
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তুৰীয়পাদ।  নাদবিন্দু যেনন পৃ্গুঁভাবে উচ্চারিত বা ব্যক্ত হইতে পারে না, 
সেইরূপ ব্রক্জের তুরীরপাদও অবাহ্ননস-গোচর, ভাষার সাহাষো বা সনে মনেও 
তুরীয় ব্রক্লের স্বরূপ নিরূপণ করা যার না। কেবল নিনেধ বুখে 'নেতি নেতি' বলিয়া 
তুরীর তত্বের উপদেশ সপ্তব হয়। এই জন্যই শ্রদ্তি "'নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিংপ্রজ্ব'' 
ইত্যাদি বলির! তুরীয় তকে [ঝাইবার জন; ‘ন’ এর বল প্রয়োগ করিয়াছেন। 
তই তুন্বীয় ঈশান তত্ব বিশ্বও নহে, তৈছসও নহে, প্রজ্জ বা জ্ঞাতাও 
নহে, অপ্রজ্ঞ বৰ৷ অঞজ্ঞাতাও নহে। উৎ৷ অন্যন্ত। অচিন্ত্য। অজেয়, 
নির্দেশ, শাস্ত, শিব, অস্বিত্তীর, আল্া।৯ এখন ছিজ্ঞাস। এই যে, তুরীয় 
আত্মার উপদেশই যখন উপনিঘদের রহল7 এবং এ তুরীর আসমা যখন 
বিশ্ব, তৈছ ও প্ৰান্ত আত্মার অতীত তত্ব, তখন শ্ৰুতি তুরীর আক্মাকে বুঝাইবার 
জন। বিশ্বাদি স্থল সূক্ষ্ম পাদত্ররের উপদেশ করিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তরে 
বক্তব্য এই যে, ওর তুৰীর আত্তত্থ নিতান্ত দুর্জয় । আমাদের 

সাধাৰ ৰিশূ, তৈল. স্বভাবচৰচল মন; ই দূৰ্জেয় আত্ব-বস্তথকে সহজে উপলদ্ধি 
ও প্রাজ্জ এই রূপত্রয়ের করিতে পারেন৷ । এইনন্যই আমর। আত্বাকে যে তাবে সর্বদা 
স্বৰূপ প্রত্যক্ষ করির। খাকি, এ ভাবে শ্রখবতঃ স্থল আল্মতন্বের 

উপদেশ দির), করনে খ্বশতি যূক্ষয, সৃক্মাতর ও সৃক্যুতম তুরীর 

সাত্বতত্বের উপদেশ দিয়াছেন। আমঝ। আমাদের আথুৎ, স্বপু ও স্বধুধ্ধি এই তিন 
অধস্ধায়ই আত্মাকে প্রতাক্ষ করি। অবশ্য এ শ্রতাক্ষের কিছু তারতনা আডে। 
ছাগরিত অবগ্ধার আমর। ইঞ্জিযগ্রাহা স্থল আগংকে প্রত্যক্ষ কমি এবং ওর শ্রতাক্ষে্ 
অত্তরালবত্রী নিনর্র। আস্তাকে ও অনুভব কৰি। এই ৰিনয়হট। আতাই স্থলতুক্‌ 
বিশ্ব আত্মা । স্বপন অবপ্থায় আমাদের ইস্ত্রি সকল বাখ। বিনয় হইতে বিবত হয়, তখন 
কেবল মন: ক্রিয়াশীল খাকে। নন: যাহ। আনাদের কাছে উপস্থিত কে তাহাই 
'দামর। তখন প্রত্যক্ষ করিথা খাকি। এইগন। স্বপ্ুবুক্‌ এ আত্মাকে বল৷ হইয়াছে 
“প্রবিবিক্রভুক্', প্রৰিবিজ্ঞ শব্দের অথ” স্থূল দৃশ্য বির হইতে নিবৃন্ত। কেবল মাময- 
সক্ষর-ছাত ; স্বপ্রাবস্থার মনে যেরূপ সক বা বাসনার উদয় হইবে, আত্মা তদনুরূপই 
বিনয় ভোগ করিবে । এই আৰ৷ শ্রুতির ভাবায় তৈজস আক অর্থাৎ, এই অবস্থায় 
আৰ৷ স্থুর শব্দাদি বিনয়কে পরিত্যাগ করির৷ কেবল মাত্র তেচ্ছোনয় অস্ত:ঃকরণকে 
দর্শন করে বলিনা, তাহাকে তৈল্য বল। হইর়। খাকে ॥ স্মুখি অবস্থায় সন$ নিক্ছিয় 
হইয়া বিলীন হইয়। যার । এখানে আক্তার স্থল বা সক্ষম কোনক্ূপ বিঘয় ভোগা থাকে 
ন, একমাত্ৰ নিদ্ৰার আনন্দই সে তোগ করে। শেই জন। সুখ আত্মাকে আনশ্তুক্‌ 








আচার্য গৌড়পাদ ও অহহৈত বেনাস্ত ১২৯ 


প্বাঞ্ত আন্। বন। হর । স্থবুপ্তি অবস্থার এই প্রান্ত আত্ম! সচিচনানন্দ পরন ব্রজ্মে বিলীন 
হইগ। তাহার সহিত মুন” অভিনু হইরা বার ॥ আনন্পবন প্রান্ত আস্থার তখন কোন 
দ্বৈত বস্তুর জ্ঞান থাকে না । তুরীর আন্ারও কোন হৈত জ্ঞান নাই। এই বিনক্ে 
প্রা ও তুরীয় উতর আস্মাই তুল, পাপ ক্য এই বে, জনুপ্ প্রাজ্ঞ আস্থার তসঃ বা নিগ্রাব্দপ 
'অবিদ্যা-বীঞ্জ বর্তমান থাকে, সুতরাং ন্বুষ্তি অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে উহাকে আবার মনঃ 
ও ইশ্রিরের বন্ধনে বন্ধ হইব! সায়ার চক্রে দুৰিতত হয়।১ তুরীয় আসম নিত্য প্রকাশ- 
স্বরূপ। তাহার কোনরূপ তন; বা অঞ্জান লাই। আত্রার বিশ্ব, তৈলস ও প্রাজ্ঞ 
এই পাদত্রর অজ্ঞানকরিত, একবাত্র তুনীয় উঈশানই অজ্ঞানাতীত এবং নিত্য বোধ 
স্বরূপ ।. অনাদি মায়ার ক্রোড়ে সপ্ত জীব এই তুরীর নিত্য, জ্ঞাননর, আনন্দঘন ব্বাত্মার 
স্বরূপ বুঝিতে পারে ন৷, কিন্তু যখন আচার্য ও গরুর উপদেশে তাহার অজ্ঞান ৰিদ্রিত 
হয়, বিবেকচক্ষু উণ্যালিত হয় তখনই সে আনপ্দময় আত্াকে উপলব্ধি করে ।৯ খবিদ্যা- 
ৰণতঃই আত্মার বিখু, তৈদস ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি স্থুল, সক্ষম বিভাব উৎপনু হইয়া খাকে। 
বাষ্টিরাপে যাহ। বিশ্ব, তৈজয ও প্রাজ্ঞ, সমষ্টিকপে তাহাই বৈশ্মানর, ছিরপাগর্ত, সূত্রাগ্মা, 
ঈশ্বর ও অন্তর্ধামী বলিয়া প্রসিদ্ধ । বস্তুত: সনস্তেরই নূলে রহিয়াছে সেই অনাদি মায়া ॥ 
কি ব্যাষ্ট, কি সনষ্টি, সনপ্ত ৰিতেদই নাযাকপ্িত ও নিখযা ।* আস্তার যে পাদত্রয়ের 
কথ! উল্লিখিত হইগাছে তাহার সধ্যেও বস্তত: কোন ভেদ নাই ‘এক এব ত্রিধ৷ স্বিতঃ', 
এক আগ্মাই তিন অবস্থাতে অবস্থাব্রয়ের সাক্ষি-রাপে প্রতিভাত হইয়া খাকেন ; যেই, 
আমি জাগিরা খাকি, সেই আমিই স্বপু দেশি এবং স্বঘুপ্তির আনন্দ অনুভব করি। 
একই আমি ত্রিবিধ অবস্থার অন্তরালে অবস্থিত আছি। অবস্থাত্রয়ের মধাবর্তী হইয়াও 
আমি নির্মল, সঙ্গী হইা ও অগদ, ভোক্তা জীব ও ভোগ। জগতের অন্তরে নিত্য বিরাজ 
মান খাকিয়াও প্রপদ্গতীত, শুদ্ধ, 'অপাপবিদ্ধ, চিন্ময় এবং আনন্দঘন । 
আচার্য গৌড়পাদ আগন প্রকরণে উক্তরূপে অন্ধয় আত্বতত্বের উপদেশ দিয়া দ্বিতীয় 
পরিচেছদে অদ্বিতীয় আত্মতন্ব-সিদ্ধির অনুকূল জগতের মিখ্যান্ব সাধন করিয়াছেন। 
তাহার মতে স্বপ্নদৃশয বন্তওলি যেনন নিখ্যা, জাগরিত 
গৌড়পাদের মতে অবস্থার যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সেইরূপ 
জগতের নিখ্যাত্ব নিখ্য।। স্বপরে আমরা লানারূপ অঙ্কুত বস্তু প্রত্যক্ষ কৰিয়া 


খাকি। আনার দেহের নব্যে একাটা হাতী প্রবেশ করিল, 


আমার নিজের নাখাটাই দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। এইরূপ আরও 
কত কি অহ দৃশ্য স্বপ্রাবস্থায আনাদের পষ্টিগোচর হয়। কোন স্থিরমস্তিক ব্যক্তিই 
নিজ ্বন্পপরিসর দেহের মধ্যে বিশালকার হস্তীর প্রবেশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারে না। স্বপ্ুদুশঃ বন্সসনুহ যতক্ষণ স্বপ্ু চলিতে খাকে ততক্ষণই স্বপুদশীর চক্ষু 


১ মাবুক্যাৰাৰিৰা। 315০, ১৩-১৪ আৰ্য | 
২। স্নাদিমাময়৷ স্থপ্তো৷ যা জীৰ: পৃৰুৰ্যতে । EY 
নিপু হযে া। নাঃ কাঃ ১১৬ 
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সঙ্ুখে ছবির সত বিরাজ করে। স্বপন ভাঙ্গিয়া গেলে এ সকল দৃশ্য বস্তর কোম অস্তিত্বই 
খুজিয়া, পাওয়া খার না| মনের খেরালেই এ সকল দৃশ্য বস্তর স্কট হয় এবং উহা 
প্রতাক্ষের গোচর হয । মানস কল্পনা-প্রসূত স্বপু-দৃষ্ট বস্ যে অসত্য তাহাতে স্বপ্র্দশীর 
পরবর্তী কালে কোনও সন্দেহ খাকে না । স্পট বন্গসনহ যে কলিত ও নিখ্য, 
তাছ। শ্রণতিও স্পষ্ট: আলাদিগকে বুঝাইয়। দিয়াছেন ॥ শ্রচতি বলিয়াছেন যে, স্বপ্নে 
বে রখ দেখিতে পাওয়া যায়. এ রখ, রখবাহী অশ্ব ও রখ চলিবার পথ, এই সমস্তই 
দেখ। যায় বটে, কিন্ত বস্তুত: উহা কিছুই নহে, সমস্তই মলের খেলা এবং অযত্য।১ 
স্বটুনূশা বন্মর লিখা খত ও যুক্তিসিন্ধ বিবার স্বপুদূশা বস্তুকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস 
কাৰি, [শাাত্বহে তুন্লে অনুমান পাশেৰ সাহাৰ্য জাগরিত অবস্থায় যে সকল দৃশ্য বস্তু 
দেখিতে পাওয়। যাৰ তাহার ও নিখ্যাত্ব সাধন করা যাইতে পারে ॥৯ এই সিথ্যাত্বের 
সুলে দেখ। যাইবে যে. পশ। মাত্রই নিখ7।। স্বপেৰ দৃশাও দূশা, জাগরিত অবস্থার 
দুশ্যও দৃশ।, উভয়ের মঝেই কুশান্বূপ সানান্য ধর্ম বিদানান। পার্থক্য এই যে, স্বপু- 
দূশা বন্ত স্বপু্দশীর মানস-স্ছষ্ট বলিরা, তাঁহার সনোজশতেই এ সকল স্বপুদূশ্য বন্ধ 
বিরাজ করে, সানীর মলের বাছিরে এ সকল বস্তর কোনই অস্তিত্ব নাই৷ এবং 
ন্বগুদশীরই উহা প্রতাত্ফের বিষয় হইয়। খাকে, অপরের হয় লা । জাগরিত অবস্থায় 
'আমন। যে সকল নগ্ত প্রতাক্ষ করি তাহ! কিন্ত এক্সপ নহে, উৎ। আসাদের মাম্থাষট 
নহে, মনের বাহিরেই এ বিশাল বিচিত্র জগৎ বিরাজ করিতেছে । আমি উহ যেমন 
দেখিতেছি এবং ভোগ করিতেছি অপরে ও উহ। সেইক্সপ দেখিতেছে এবং ভোগের আনন্দ 
লাভ করিতেছে। এই অবস্থার, জাগরিত অবস্থার দুষ্ট বস্তসযৃহের স্বপুদূশা বন্ত হইতে 
ভেদ যখন স্বশ্পষ্ট, তখন এই সকল জাগ্থদ্ৃদশ বস্তুকে স্বপুদ্শা বস্তুর ন্যায় নিখযা বলা 
যায় কিরাপে? আর, জাগ্রদ্ন্শা বস্তুর নিখ্যাত্ব সাধনে স্বপুদ্শ্য বস্তক্রে দৃষ্টান্তরূপে 
উপন্যাসই বা করা যার কিক্ূপে। ইহার উত্তরে বলা বায় যে, জাগ্রনদৃশা এবং স্বগু- 
নূশা বস্তুর মধ্যে যে প্ৰোক্ত প্রকার বিভেদ আছে, তাহ। আচার্য গৌড়পাদও অস্বীকার 
করিতে পারেন ন। । এই জনাই তিনি সনোষর বস্তুকে ““চিন্তকালা২:' (মাঃ কাঃ ২১৪) 
ব। চিন্ত সমকালীন বলির নির্দেশ করিৱাছেন। ত্র চিন্ত সনকালীন বস্ত্র যাহার চিন্তপটে 





৯). ন তত বগারখনোগা। নপঞজনো ভৰ্তি, অথ এখান ৰণবোগান পখ:সঙ্তে॥ নুহদা: ৬/৩/১০ 
অভানপ্চ বখানীনাং শ্রযতে স্যাবপুব্ৰকহ। = 
খাত তেন ৰৈ রা স্বপু আহঃ প্রকাশিত ॥॥ ৰাঃ কাচ ২)৩. 
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অক্ষিত খাকে, তাঁহাবই শৰু প্রতাক্ষের বিবর.হখ, অপরে উহ! জানিতে পারে লা।। 
বাহ্য জাগতিক পদাৰ্থ গুলি কিন্তু সেজপ নহে, উহ৷ আাৰ বেনন প্র তাক্কের বিন হয়, 
অপরের ও লেইন প্র তাক্ষের বিনর হর, স্থতররা: তর সকল বপ্ত কেবল চিত্তকানীন ব। 
জআনকালীন নহে, উহার বাাবহাৰিক সতঃতা অবণা স্বীকার্দ। প্র জাগতিক বন্তগুলি 
আচার্ম গৌড়পানের ভাবার “দ্বযকাল।২” (বা: কা: ২১৪)। সঅৰাাৎ অ সকল বস্তা 
জ্ঞানকাল এবং জ্ঞানের পরব শ্রী কাল, এই উতর কালে বিনানান পাকে, জানের সঙ্গে 
সঙ্গেই বিনুপ্ত হইর। যায না, সুতরাং মনো গৎ হইতে বহির্জগৎ যে স্বতঙ্গ, ইহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। কিন্ত তাহ। বলির ইহ। ভুলিলে চলিবে না যে, স্পষ্ট থেমন 
শ্রজ্ঞ জীবের নানস করন।, অবিদ্যা বিলাস, পৰিদূশানান বিশ ্ষটিও লেইন্দপ সৰ্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তি পরনেপুরের সায়ার বিলাস । এই মারিক বিশ্বন্কটও পরবেশ্বরের অনাদি 
মলের বিচিত্র করনা। করনাই স্ষ্টৰ মূল। সেই মৌলিক করন। অয়ঙ্ঞ জীবের 
খণ্ড মনের অতিব।ক্রিই হউক, কি সর্ব শক্তি পরনেশ্বরের অনাদি অখণ্ড বলের অতি- 
ব্যক্তিই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যাহা করিত তাহাই নিখ্যা, সুতরাং 
এই হিসাবে স্বপুদৃশা পদার্ধের ন্যায় জাগ্বদ্ৰ্শ্য বিশ্বপ্রপঞ্জকেই ৰ! রিখ্য। বলিব লা 
কেন? স্বপনস্থট জীবের নিল মনের করনা, স্থ তরাং জীব নন পপির অসতাত। বুঝিতে 
পারে। বিশৃস্থষ্টি অজ্ঞ জীবের সানস করনা নহে, পরনৈশ্বরের নান করনা। 
জীবের জীবত্বের যূলেও খর করনাই বিবাগানান, সুতরাং মায়াকরিত জীব মারিক স্র্টির 
অসত্যাতা মুমিবে কিক্ূপে? নিশস্ছষ্টরর অগতাতা [নিতে হইলে স্বীর জীৰতাবেরও 
অসতাতা প্রতাক্ষ করিতে হর । জীবভাৰ বিদ্যমান খাকিতে, জীবতাবের অসত্াত৷ 
বুঝা যায় লা। শেইক্সপ বে পর্যন্ত দ্বৈতবূদ্ধি বা ভেদবুদ্ধি নিপাযান খাকিবে, সেই 
পর্যস্থ বিশবপ্রপঞ্চের নিখ্যাত্বও বুঝা যাইবে লা। এইজন্য ক্ত। জীব বিশ্বকে সত্য 
বলিয়াই গলে করে। বস্তুতঃ পক্ষে ইহা সত্য নহে, নিশা | 
" প্রশ্ব হইতে পাবে যে, স্বপ্ন দেহাতান্তবে হস্তীর প্রবেশ প্রভৃতি স্বরপনিসর 
মানবদেহের মবো অসন্তৰ বিধায় উহ! মিখ্যা বলিয়। বুঝা যায়, কিন্ত জাগরিত অবস্থার 
₹্ বন সন্ধে তো এরূপ কখ। বল। চলে না, তাহাতে তো! কোন বাধ বৃদ্ধি নাই, সুতরাং 
জাগুদ্দ্শ্য বস্ধকে স্বপুদৃশা বসতর ন্যায় নিখ]া বলিব ক্ষিকূপে? কষুখার্ত আনি পান, 
আহার করিয। পরন তৃপ্তিলাভ করিলাম, ক্ষ্া-তৃঞ্চার নিবৃত্তি হইল, এই অবস্থায় কেমন 
করিয়। বলিব যে, বে সকল অশ্রু ও পালীর আনার ক্্ধ।-তৃঞ্চ৷ নিৰ্ত্ত করিয়াছে তাহা 
লিখা? এই আপত্তির উত্তরে আচার্য গৌড়পাদ বলেন মে, স্বপুন্শা বস্তু যেমন 
জাগরিত অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হর, সেইনপ জাগরিত অবস্থার দৃষট বন্তসনূহ ও স্বপ্র অবস্থায় 
বাধাপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং জাগ্রনদৃশ্য বাবহারিক বস্তু সম্বন্ধে কোন বাধ বুদ্ধির উদর হইতে 
দেখা যায় না, এমন কখ। বলা চলে লা । যে সকল অনু, পালীয়কে আমরা জাগরিত 
অবস্থায় সত্তা বলিয়া মনে করি, তাহাই স্বপ্রাবস্ায় নিখা। হইয়! দীড়ার : অর্থাৎ আলি 
আক পান-ভোজন করাও বাদি নিস্রিত হই, তবুও স্পা হব তো! আনি নিজেকে 
হই, তখন নিজেকে অভুক্ত বলিয়া বোধ করি । স্বপর অবস্থার পান, 
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ভোজন দাগরিত অবস্থার বাবাপ্রাপ্ত হার, সুতরাং তাহা যেনন মিথ্যা, সেইরূপ জাগরিত 
অবন্থার পান, ভোজনও স্বপ্রাবন্থায় বাৰিত হর বলিয়া তাহাকেই বা নিখা বলিতে, 
বাধা কি?৯ নোট কথা, যাহা বাধিত হর তাহাই লিখা । কি স্বপ্রদূশা, কি জ্গাদৃ- 
দৃশ্য, বস্তসাত্রই কোন-না-কোন অবস্থার বাধিত হয়, স্বতরাং তাহা নিখ্যাই হইবে । 
নূশ্য বস্তনাত্রই উৎপন্ভিবিনাশশীল। উহা। উৎপত্তির পূর্বেও ছিল না, 'অবসানেও, 
খাকিবে না, সৃতরাং আদিতে এবং অবগানে কৃশ। বস্তু বে অসৎ তাহাতে কোনই বিবাদ 
নাই। আদিতে এবং অবযানে যে বন্ত নাই, সেই বস্তুর বর্তমান অভিবাক্তি সত্য কি 
লিখা, ইহাই বিচার্ধ। অসন্‌ বস্তর বর্ভনানকালীন অভিব্যক্তি অসং-ই হইবে। 
স্গতৃঞিকা, বুজু-দপ প্রভৃতি অপহ্বস্ত আদিতে এবং অবসানে যেমন অসৎ, উহাদের 
বর্তমান অকিঞ্চিংকর অভিবাক্রিও অসং। বাহ। নাই, তাহ। কোন কালেই নাই, 
উহাদের সাময়িক মিখায। আভিব/জি হইয়। বাকে নার। জাগরিত অবস্থায় আমর। 
যেসকল বন্ধ দেখিতে পাই, তাহ। আদি এবং অন্তে অপর্‌ বিধায় অসত্য বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে ।২ আচার্য গৌড়পাদের ভাষার পনিবৃশঃবান নিখিল ৰিশ্বই শুক্রিতে রজত 
বিল্লনের ন্যায়, স্বপন পদার্খে র নঠায়, শূলে। নগর করনার ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র ।* 


৯ শপ্স্থোজনত৷ তেষাং স্বপে বিপ্রুতিপদ্তে। 
জানবেন নিখ্যাৰ খলু তে স্ৃতা:॥| ৰাঃ কা: ২1৭ 
চা গৌড়পাদ জাপরিত অবস্থাৰ বশ্য ৰ ওুনিৰ স্বপুৰ্থা বাধ পুশ ন কৰিয়া স্বপুদশা ও 
জাগ্রখ্ত্শা ন্ধর তুলাত৷ প্ৰাণ কৰিবাৰ চেষ্টা কৰিৱাছেন। শ্র্জপুত্রকাৰ--বৈৰাণাচচ দ স্বপুাদিৰৎ 
(ব্রহলূঃ ২/২/২৯) এই সূত্রে পু ও জাগ্ দশা বস্তুৰ বৈসাৰ্শা ৰ৷ অতু্যতাই স্পষ্ট: প্রদর্শন কৰিৱাছেন। 
এ সূত্রে ব্যাখ্যায় আচাৰ শঙ্কর ইহাদের বৈসাশৃশ্যই বুক্তি-তৰ্কেৰ সাহাৰ্য পৰাণ কৰিঘাছেন। তাঘাকার 
বলিয়াছেন, বৈৰ্াং ছি তৰতি স্বপুজাগৱিতবোঃ। কিং পুনর্ব দর্া ৰাধা'ৰাধা্িতি হুম: 
যাধাতে ছি স্বপোপলকং বন প্রনুচ্ছপা নিখ্যামযোপলকে৷ যহাক্ষনপষাগাম ইতি ।- -.. *লচৈষং 
'আগরিতোপল বন্ধ সপ্তাদিকং কল্যাক্চিলপাৰস্বাবাং বাধাতে। শর্ত পঃ তাখ্য ২1২/২৬ অব্য । 
_উ্লিৰিত পাঞ্ধৰ ভাদ্র তাৎপর্য আলোচনা করিবে বুঝা বাইবে বে, আচার্য গৌভ়পাদ যে জাগরিত 
অবস্থায় হুশ বর সু বসা খাধ পরশ করিয়াছেন এবং তাহা দাবা স্বপু ও জাগ দপা বর 
ভুল্যত৷ প্রমাণ কিবাৰ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা শব্ধরকৃত পারীরক বীবাংলা ভাখ্যের অনুষোদিত 
সত নহে। 
২) আধাৰতে চ সন্ত বর্তমানে'পি তনতখা॥ 
চর ক Ssh টি 
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জগৎ ৰপ্ত ত: অলীক হইলেও সত্য স্বরূপ পৰবাস্থার অধিষ্ঠিত সুতরাং সত্য বলিয়াই 
মনে হইয়া খাকে। ব্রক্ষে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মসভ্তার অনুপ্রাণিত জগত বর্গ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথকৃও নহে, অপূখক্ও নহে--ন পৃখক্‌ নাপৃশক্‌ কিঞ্চিৎ। (মাঃ কাঃ ২৷৩৪) । ব্রজ্ধে 
অধিষ্টিত বলিৱ৷ দৃশ্য বন্ত অংশত: সত্যও বটে, বাধিত হৱ ৰলিয়৷ নিৰ্যাণ বটে, 
ফলে আচার্ন গৌড়পাদের মতেও বিশৃবপ্রপঞ্চ অনির্বাচাই হই দাড়াইল ॥ 
এই অনির্বচনীয় স্থ্টির ইন্্র্দাল রচনা করে কে? এবং কিরূপেই বা এই বিশ্ব- 
প্রপঞ্চ বিরচিত হয? এই প্রশ্রের উত্তরে গৌড়পাদ বলেন যে, নিত্য চিন্মুয় পরমাস্মাই 
স্বীয় সায়াশভ্িবলে এই বিচিত্র নিশবপ্রপন্দনধপে শ্রকাশিত হইয়া থাকে । ‘করযত্যান্ব- 
নাঞ্সাননাস্। দেব: স্বমায়ব।'॥ (নাঃ কাঃ ২/১২)। আগ্জাই নিখিল জগতের কর্তা, 
শাসক এবং ভাপক। অনাদি মাযার গর্ভেই এই দ্বৈত জগৎ লুক্তারিত খাকে। মায়াধীশ 
পরমাা। মায়াকে তাহার স্থষ্টিলীলার সহচরী কৰিব জগৎ স্বষ্টি করিয়া পাকেন। এই 
সথাষ্ট কোখায়ও জাড়প্রবান কোখারও চেতনশ্রধান। বিশ্বপ্রপন্জ জড়প্রধান শষ্টি, 
জীব, বিশ্ব, তৈছস, প্রান প্রতি স্বষ্ট চেতনপ্রধান স্বষ্ট। জড়নছষ্টিতে অবিদ্যা 
বীঙ্ঘই প্রধান, চেতনস্প্রতে চৈতন্যাংশ প্ৰান । অগ্নি হইতে যেমন অগ্নি সকুলিজ 
নির্গত হয়, সৌরবিদ্ব হইতে যেনন তদনুনপ প্রতিবি্থ জলেৰ মধ্যে পতিত হয়, সেইন্ধপ 
চিন্ময় পরনপুরূম হইতে পুরুম-প্রুতিবিপ্ চেতন জীব উৎপন্ন 
আীনের স্বরূপ এবং হইয়া খাকে। দজ্বীৰ নিদকে কর্তা, ভোক্তা, নবী, দুঃখী, 
জীৰ ও ত্র এইরূপে অনুভৰ করিরা খাকেন। তাঁহার স্ুখ-দু-খবোধের 
ধর মূলে এই জগংৎপ্রপঞ্চই বিদামান ॥ জগতের সখ্য যে 
সকল বস্ত তাঁহার অনুকূল, এ সকল বস্তু তাহার সুখ উৎপাদন 
করে, প্রতিকূল বস্তু 7.৭ উৎপাদন করে। জাগতিক বন্ধ হইতে তাঁহার যেরূপ নত 
ৰ৷ দুঃখের বোধ উৎপল হর, তদনুরূপ ক্মৃতিই তাহার ননেন মধ্যে জাগরূক থাকে । 
এইক্ষণে যাহা জ্ঞান, পরক্ষণেই তাহা। স্মৃতি হইয়া দীড়ার, এ স্মৃতি হইতে আবার 





জাগৰিত শৰস্থায় পূৰন্ত ওলিকে সত্য বলিরাই গ্রহণ কৰিৱাছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, যেহেতু 
জাগৰিত অবস্থায় বৃটখ্পনুহ পঠিত: উপলদ্ধি ৰিবৱ হৰ স্থ তাং উহা নাই এজপ ৰণ৷ চলে নান খলু 
অভাৰে। ৰাহাস্য অর্থ লা অধাযৰসাতুং পকঃতে॥ কণ্মাৎ ? উপগন্ধেঃ। উপনভাতে হি প্রতি প্রতারং 
নাহা 2: কডোং ঘট? পট ইতি) ন ভোপলভ্যাবানগাাভাবে। তৰিবৰ তি।...ইল্রিলগ্রিকর্থেশ 
্দুপনতবান এব বাহার্থং লাহবুপলতে, ন লো'স্ীতি্রন্ন্‌ কখুপাদেষবচন: পযাৎ। শ্রল্সূত শং 
ভাদ ২1২/২৮॥ তারপর, সবপুদৰ্শ ল ও জাগৰিতদ্প ন এই উতৱাৰিৰ দৰশ নেব বৰে যে মৌলিক ৰিতেদ 
আছে, তাহাও আচার্য শঙ্কর উক্ ভাষ্য স্বানাস্থৰে আলোচনা কৰিয়া নেখাইযাছেন। তিনি বলিয়াছেন 
বে, সবপুদৰ্শ এক প্রকাৰ সৃতি, আর, জাগি রব ৰে বিষ শ্তাক্ষ হয়, তাহা অনুভব | অনুভব 
ও সুতি দুই জাতীয় জান, ইহা পাখ ক্যও স্তি স্পষ্ট সৃতি বি সমণকারীর সাুশে বিদ্যমান 
খাকে না, অধিদানান বিষে স্ৰৃতি উতপন হব, প্রাক কিন সেৰূপ নহে শ্ৰত্যক্ষেষ বিঘনস্থ আট? 
পের চু সু উপস্থিত খাকিরাই সেই বিষে জার প্রভা জান উৎপালন কৰে। এইৰূপে 
সৃতি ও শ্ত্যাক্ষ এই দুই তিনুজাতীয় জালের পার্থক্য যখন অতি স্পষ্ট, ভখন জাগৰিত অবস্থার দুষ্ট 


বাহক পু বধ যা অনীক ও নিখ্য৷ ব মা কিনে 
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১৩৪ ৰেদাস্ত দর্শ ন--অহৈতৰাদ 


যথাকালে জ্ঞান উৎপনু হয়। এইক্ূপে ভ্রীবের জ্ঞানচক্র নিয়ত আবতিত হইতে খাকে। 
জেন বস্তু লিখা, ড্রেয় বন্তর আকারে আকারিত জ্ঞানও নিখ্যা, জীবের জ্ঞাতৃত্ব এবং 
জীবদ্বও মিখা৷। জীবের জ্ঞানচক্রের অন্তরালে নিখ্যার চক্রই ঘুরিতেছে। যতক্ষণ 
জীবের অবিদ্যাকন্নিত নিখ। জীবভাব বর্তনান খাকিবে ততক্ষণ জীব যে বস্তুতঃ শিব- 
স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, উ২পন্তি-বিনাশ-নহিত, অখণ্ড, চিত্বন, পরযমাস্ত।, পরব্রল্, তাহ। 
অন্তে বীৰ বুঝিতে পারে না। জ্ঞালের অরুশালোকে অঙ্গানান্ধকার যখন বিদূরিত হয় 
তখন রন্ৃগু-ঞান হইলে ষেনন সর্প বিপ্ৰ ৰিদূরিত হয়, সেইরূপ সমস্ত জীব ও আগ” 
বিশ্ৰম বিলুপ্ত হর ।* নিত্য ভান্বর অন্বজ্ঞানই পবন কল্যাণ নিদান (অত শিবা), 
তাহাই পরনার্ণ, তত্ব্যতীত সনন্তই ব্যৰ্শ | অক্ূপ অন্রঞ্ঞানী জীবের উৎপত্তিও 
লাই, বিলয়ও নাই, বুক্তিও নাই, বন্ধও নাই, সাধন।ও নাই, লিদ্ধিও নাই। কারণ, 
চিদানপ্দখন আস্থা ব৷ ব্ৰজক্ূপই জীবের যখাৰ” স্বকূপ ।* আত্ম আকাশের ন্যায় 
ভূয়া এবং অখণ। অখণ্ড বিভু আকাশের যেনন ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি উপাধিক 
ভেন দুষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মার দেহ ও অস্ত:করণাদি উপাবিবশতঃ ভেদ করিত হইয়া 
খাকে। ঘটরাপ উপাধি বিলীন হইলে, খটাকাশ যেনন মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় 
দেহ ও অন্তঃকরণ সমূলে বিলীন হইলে, ক্ষীবান্থাও সেইরূপ এক অস্বিতীর পরনাক্মার 
শহিত অভিনু হইয়া যায ।৯. প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিখিল দেহে যদি একই আত্মা 
বিরাজ করে, তবে একজনের মনে সুখ ব। দুঃখের উদয় হইলে সকল পুরুষেরই সুখ ব। 
দুখ বোৰ হয় না কেন? ইহার উত্তরে আচার্য বলেন যে, কোনও একটি ঘটাকাশ 
খুলিষয় ৰ৷ পূমাচছন্ হইলে যেনন অপরাপর খটাকাশ ধূলিময় ব। ধুয়াচছনন হই যায় 





১। জীব করতে পতবং ততে৷ ভাবান্‌ পুখগৃবিবান। এ 
বাহানাধ্যান্মিকাংশৈচৰ যখাবিব্া্খাসবৃতিঃ || নাঃ কাঃ ২১৬, E 
অনিচ্চিত৷ বখ৷ রজ্জুরেন্ধকাবে বিকরিত।। 

সর্প ধারাদিভিতানৈস্তদধদাত। 


৮ _বিকরিত ৷৷ tial = 
__ নিশ্চিত্তাযাং যখ রঙ্াং 
বৃদুরেবেতি চাইত _তহ্দাৱতৰিনিশ্চয়; || ররর কি 
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আচাৰ্য গৌড়পাদ ও অস্বৈত বেদান্ত ১৩৫ 


না, সেইরূপ কোনও এক ব্যক্তির সুখ ব কুঃখ বোধের উদর হইলে, সকলেরই সে নুখ- 
চখ বোধ হইতে পারে ন। ; অঞ1ৎ আকাশ এক হইলেও যেমন প্রত্যেক ঘটরূপ উপাৰি 
দিভিনা, সেইকূপ পরনাস্থা এক অখণ্ড হইলেও প্রত্যেক জীবের দেহ ও শ্ঃকরপক্মপ 
উপাধি বিভিন্লা। এইজন্যই উল্লিখিত আপত্তি চলে না।৯ এই খটাকাশ মহা- 
কাশের বিকার ব। অবয়ব নহে, সেইন্সপ জীবও পরনাপ্থার বিকার বা অবয়ব নাহে। 
‘অজ্ঞ বদ্রিন। যেনন ৰূলি-ৰূসরিত আকাশকে বলিন বলিয়া ননে করে, সেইরূপ দেহাদিতে 
(উপহিত) অহং-অভিনানী আনায় দেহের ধর স্থুলতা, ক্শত৷ প্রভৃতি অন্তঃকরণের 
ধর্ম সুখ, ₹খ, শোক, মোহ প্রভৃতি আরোপিত করিরা অঙ্র জীব, আত্মাকে স্থুল, কুশ, 
সুখ-নুষখ সনাকুল মনে করে। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশে বেহাতিসানী জস্তাকে 
উৎপন্তি-বিনাশশীল বলিয়া রম করে। আস্থাৰ ৰস্ততঃ অন্মুও হয় না, মুত্যু হয না | 
আব্মা জন্ম, (তযু, শোক, [খের অভীত। জ্লীবাস্লা পরবাস্থারই বিভাব প্রকারভেদ 
মাত্র। জীবারা ও পৰনার্সার তেদ উপানিক, অভেদই যখাখ” তত্ব । 

জীব ও শ্রলের ঘটাকাশ নহাকাশের নত সর্বখ। এক্যই বদি বেদান্ত ও টপনিঘদের 
সিদ্ধান্ত হয়, তবে উপনিষদের সহিত বৈদিক কর্মকাণ্ড বা সংহিতাতাগের এবং বেদমূলক 
উপাসনা-শাস্বপন্হের বিরোধ অপরিহার্য হইয়া পড়ে নাকি অগ্নিহোত্র প্রভৃতি 
যাগ-যজ্ঞ এবং পরমেশ্বরের ব্যান, পঞ্চ, উপাসন। প্রভৃতি সন ্তই ভেদজ্ঞানসুলক (দ্ৈত্- 
সাপেক্ষ), নিধিশেগ 'অদ্ধৈতবাদ বা৷ অভেনবাদে কর্ম ও উপাসনার স্থান কোথায়? 
ইহার উত্তরে আচার্য গৌড়পাদ বলেন যে, কর্ন ও উপাসনার ফলে যে ছৈতমূলক 'ধ্যাস্থ- 
তান্তজানের উদয় হয়, তাছ। প্রকৃত আন্বতনজ্ঞান নহে, উহ। গৌশ বা বাবহারিক 'আত্ম- 
জ্ঞান। অবশ্য এই আন্পজ্ঞানও নির্ক নহে। ইহা মন্দ ও মধ্যম অধিকারী, 
প্রকৃত তব্জ্ঞান লাভের সোপান স্বন্ষপ__'উপায় : লো'বতারার ।-_না: কা: ৩/১৫। 
এই সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই এ সকল অনুন্নত অধিকারীরা 'অগ্বৈত বিজ্ঞান 
মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করিতে পানে । গোৌড়পাদের মতে তেদবাদের সহিত 'অভেদ- 
বাদের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই ।* এই অবিরোধের ব্যাখ্যায় আচার্য গৌড়- 
পাদের ঘুক্তি প্রাণশ্পশী হইয়াছে। তিনি ষামঞ্জসোর দৃষ্টিতে ঘ্বৈত ও হত সিদ্ধান্ত 
বিচার করিয়াছেন, বিরোধের টিতে করেন নাই । একত্ব ও নানাস্বের স্বন্ধ কি? 
এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্ম বলেন যে, মারাবশত; অন্ধ আস্ম। নানারূপে প্রকাশিত হইয়া 
খাকে। এই মায়িক নিবিব প্রকারে প্রন্াশই অন আত্মার জন্মু। সত্য, সনাতল 
আত্মার কোন বাস্তব হণ সম্ভব নহে । নিতা সৎ আত্মার যেরূপ জন্য সম্ভব নাই, 
অয আকাশকু্সন প্ৰৃতিরও সেইক্ষপ অন্য সন্তৰ লাই সৎ আয়া যবং মানিক 
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১৩৬ বেদান্ত দশ ন--অ্বৈতবাদ 


জন্য ব্যাখা কৰা যাইতে পাবে, কিন্ত আকাশকুঙ্ছৰ প্রভৃতি অসহ্বস্তর নাযিক বা তাত্বিক 
কোনরূপ জন্মুই সপ্তবপর নহে ।৯ স্বপ্রীবস্থার নারাশক্তিবশতঃ মন স্পন্দিত হইয়া 
বেসন স্বপ্নুনূশা মিথ্যা 'স্বতলাল রচনা করে, সেইবূপ জাগরিত অবস্থায়ও সায়াবশে 
মিথ্যানুশ7 নিশৃ্বপক্চ বিরচিত হইয়া খাকে। কি স্বপু, কি জাগরণ, উভযক্ষেত্রেই 
দ্বৈতপ্ৰপঞ্চ মায়িক কলনানাত্র, উহা বাস্তব কিছু নহে। যতক্ষণ বনংস্পল্সন বা 
4নোৰৃত্তি বিদ্যমান খাকিবে, ততক্ষণ নিখ্য৷ পৰিদৃশামান এই দ্বৈতধবপঞ্চও থাকিবে । 
নিরোধ সনাবি ব৷ বিবেক বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে সন: (সন্ধরান্মিকা বৃত্তি বা 
মায়।) যখন বিলীন হইয়া যাইবে, তখন শ্বৈতপ্রপঞ্চও বিলুগ্ত হইবে (বন:ম্পন্দনরূপ 
কারণ বিলুপ্ত হওয়ায় তাহার কার্ খৈত জগংপ্রপঞ্চও চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ) 
এবং জ্রেয়াতিতন নিত্য '্বপ্রকাশ বজ্ঞান উদিত হইবে ।৯ সমস্ত শ্বৈতপ্রপঞ্চই যদি 
অসত্য হয়, তবে এই আব্মভ্ঞান কাহার দ্বার৷ পরিজ্ঞাত হইবে ? 
শ্রচ্দিক্তান ও উহা ইহার উত্তরে আচার্য বলিযাছেন-__"অছোনাজং বিবুধাতে'। 
লাভের উপায় (মাঃ কাং ৩।৩৩), নিত; ব্র্গজানের সাহাযোই বঙ্ধকে 
লানিতে পারা যাইবে । পিতা স্বপ্রকাশ ব্রল্ধ নিজেই নিক 

প্রকাশ করেন । রূজান বব হইতে ভিন্ন কিছু নহে। একনিত্য ব্র্মবিজ্ঞানই 
বটে ও জেরও বটে ।৩ মন: নিগৃহীত লা হইলে এই অনুত অভয় ব্ৰহ্মপদ লাভ & 
পারা যায় না । মনঃ নিগৃহীত হইলেই দুঃখ ক্ষয় হয়, প্রবোধ ও শান্তির উদয় হয়। 
মনের নিগ্রহ শনৈ: শনৈঃ করিতে হইবে । সাবধানতার সহিত “কুশাটবৈকনিল্পুলা 
যঙ্গৎ উদশেঃ উসেক+-পৃণ উদ্যান, ও অধ্যবসারের সহিত ক্রমশঃ মনের নিগ্নহ 
করিতে হইবে । কানে চিন্ত বিক্ষিপ্ত হর। কাস ভোগে সুখ নাই, ইহাতে কেবল দুঃখ 
হইতে দূংখাস্তরই আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা স্মরণ করিয়া বৈরাগাবলে কামন্থার দুঃখ 


Ey) | কে) মাতা ভিনাতে হোতনানাখাজজং কখক্চন 
তো ভিদ্যৰানে হি বত্যতাবনৃতং শ্ৰজ্দেতৎ। মাঃ কা: ৩/১৯, 
(4) অ্গামনালো ৰহণ নামযা। জারতে তু সং ॥ নাঃ কা: ৩/২৪, 
(1) সতে৷ হি সারা জন্য মুজযতে নতু তথ্বতঃ। বাঃ কা: ৩২৭ 

(দ) (আসতো সাঘয়। জন্য তন্বতে। নৈৰ বুদ্যতে। 
বন্ধযাপুত্রো ন তত্র বায়রা বালি জাৱতে। নাঃ কা; ৩২৮ 
উদ“ চিছিত কারিকাৰ লুপ সাগার্ছুল কৃত সাবানিক কারিকা 13.1.5. 2. 196 
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আচার্ব গৌড়পাদ ও অসৈতবেদাস্ত ১৩৭ 


পাশ ছিল করিতে হইবে ॥ আগতে কোখারও সুখের আশা নাই, জগত, দুঃখনয়, 
এইরূপ ভাবনা করিণা। বিনয় ভোগ হইতে চিন্তকে নিকুত্ত করিতে হইবে, এবং নিখিল 
ৰিশবই বন্দর এইকপ ব্রন্মতাবন। চিত্তে স্ুদূঢ করন! সর্ব ব্র্দর্শন অভ্যাস করিতে 
চেষ্টা করিবে । ফলে, এরূপ ব্রক্লিঞ্জাস্ত ব)ক্তির অসত্য জগন্বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া 
বিশ্সম এক বণ বরল্দ্ধির উদ হইৰে। তাহাৰ চিন্তচাৰ্চলা তিৰোহিত হইবে, 
চিন্ত নিবাতগ্রদীপকর, শান্ত ও নিশ্চল হইবে ॥ কপ নিশ্চল, নিনস্প, বিনযবিনুগ, 
নিক চিন্তে ব্রন্মভাব স্ফুতিলাভ কনে।৯ ইহাই নির্বাণ, ইহাই চরম আনন্দ, 
ইহাই পরস পুরুষাপ ---'স্ব্: শাস্ত: সনির্বাপনকণ্যত স্খনুন্তনথ' (নাঃ কাঃ ৩18৭) । 
এইকরূপে হৃতীর পরিচেছদে অব্য ব্রক্ধ বিজ্ঞানের স্বক্ূপ নিরূপণ করিরা আচার্য 
গোড়পাদ তথ্ৃত কারিকার চতুখ” পরিচেছদে সাংখ/, নৈরায়িক, বৈশেদিক 
প্রহৃতি প্রতিপক্ষ দার্শ নিক মত খন করির।, তদীয় ব্রক্সৰাদ 
সং কা্ণৰাদ, অলৎ  ন্দুনুঢ তিত্তিতে স্থাপন করিরাছেন। তিনি দ্বৈতৰাদী সাংখ্য 
কা্ৰাদ খ্বসুতি প্রতিপক্ষ ও ন)র-বৈশেনিক মতের 'অপারতা প্রদর্শন করিতে গিয়া 
দার্শনিক মতের খণ্ডন ও বলিরাছেন বে, খৈতবাদী দাশ নিকগণ দিগীঘার বশণতীঁ 
স্বীয় অইৈতপন্ষ স্বাপন। হইয়া পরস্পর মত খণ্ডলের জন/ যে প্রয়াস করেন, তাহ।- 
+ হারাই অগ্বৈতৰাদ বার্ণ দাশ নিকাব বলিয়। প্ৰমাণিত হইয়া 
খাকে।  সাংখা-দার্শনিকগণ সখকার্থবাদী। তাহাদের নতে কার্মবর্গ উৎপত্তির 
পূর্বেই কারণশরীৰে সূঞগ্রপে অবস্থান করে। অভিনব কার্ধের উৎপন্তি হয় 
ন৷, যে-কার্দ সূক্ষ্ম বীলক্ূপে কারণের মৰে; বিসামান আছে, তাহাই কর্তার 
ক্রিয়ার স্বার। স্থূল ইন্রিরথরাহান্ধপে অভিব।ক্ত হইয। খাকে। কুগ্রকার যে ঘট 
প্রস্তুত করে, তন্তবার বে বস্ত্র উৎপাদন করে, এ ঘট এবং বস্ত্র উৎপত্তির পূর্বেই 
উহাদের" কারণ মাটি এবং সূত্রের মবে। গুক্ষক্ষপে অবস্থান করিতেছে ধুঝিতে 
হইবে। কুগ্তকার এবং তত্তনায়ের কার্বকুশলতায় মাটি ও সূত্রের ধো স্ক্ষ্য 
অনুশাকূপে বিদ্যমান ঘট এবং বস্ত্র স্থলক্ূপে প্রকাশিত বা অতিবান্ত হইয়া 
খাকে। অপ আকাশকুন্রন প্রভৃতি বস্ত্র কোন কালেই উৎপত্তি হর লা, 
হইতে পারে ন।। সং বগ্্বই উৎপত্তি হইর। খাকে। এই সাংখ্যোক্ত সংকার্য- 
ৰাদের বিরুদ্ধে অগংকার্দবালী ন্ঠায়-বৈশেদিকগণ বলেন যে, যাহ। সৎ তাহ। চিরদিনই 
আছে ও থাকিবে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কি? আর, যদি উৎপন্তিই হইবে, 
তবে এ উংপত্র বন্ আবার যং হইবে কিরূপে +২ জায়মানং কখনজহ ? উৎপনু 
বস্ত্র সং হইতে পারে ন। | উহ। অসং, উৎপত্তি পূর্বে উহা, ছিল ন। | কর্তা কুপ্তকার 
ও তন্তবায়ের কর্ীনৈপুশ7 ও অব্যবসায়ের ফলে ঘট, বস্ত প্রতি অভিনব কার্ধ্রবক উৎপন্ন 
হইয়া থাকে ॥ সংকার্মবাদী সাংখে/রা অসহ্ধাদ খন করেন, অসংকার্মবাদী নৈয়ায়িক 





৯। বাঃ কা: 1৪১০৩, ৪০-৪৭ জৰা । 
২ মাঃ কঃ ৩৯২০ 
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১৩৮ বেদান্ত দশ ন-_অহ্বৈতবাদ 


এবং বৈশেঘছিকগণ আবার সংবাদ খণ্ডন করেন। এইক্ষপে উতয়েই যখন উভয়ের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়নান, তখন শঙএর উৎপন্তিও প্রযাণিত হইতেছে না, 'অসৎএর 
উতৎপন্তিও' সিদ্ধ হইতেছে ন৷। ফলে, কোন বস্তই সৎও নহে, অগৎও নহে, 
আইৈতবালীর স্বীকৃত এই সিদ্ধান্তই আসিন। পড়িতেছে।৯ 

বৈতবাদী আচাৰ্ধগণ যে কর্ণ ও কৰঁফলকে অনাদি বলির, কাৰ্ষ-কারণ-শৃষ্খলার 
নিরগ্রিত জগংকে যে শত্যা বলিব৷ ব্যাখ্যা করেন, তাহাও বিচারসহ নহে। কারণ, 
ইহাতে ‘পরপপরাশব' দোঘ অপরিহার্য হইর। পড়ে। কর্ম জীবের জন্মের কারণ, 
আবার জন্যুই কৰ্নেরও কারণ। হেতু হইতে ফলের উৎপত্তি হর বটে, ফল হইতে 
ঠেতর উৎপত্তি তে। দেখ। যায় না। পুত্র হইতে পিতাৰ জন্যু শণ্তব হয় কি? আ্তরাং 
হেতুকে হেতু বলিতে হইলে এবং ফলকে ফল বলিতে হইলে, হেতু পূর্নভাবী এবং ফল 
পরভাবী, এইক্প সিদ্ধান্ত অবশ। স্বীকার্দ। ফলোতপতির পূর্বে হেতু বিপামান খাকিয়াই, 
ভাৰী ফল উৎপাদন করির। খাকে। হেতু ও ফলের একই কালে (যুগপৎ) উৎপত্তি 
স্বীকার করিলেও কার্ধ-কারণ ভাবের উপপাদন সপ্তবপর হয় ন৷। একই কালে উতৎ্পনা 
গো. পরস্পর পরস্পরের কারণ নহে। বীজ হইতে অঞুর, অঞ্ুর হইতে পুনরায় 
বীজ উৎপনু হইতে দেখ। ফায বটে, কিন্ত সেই দৃষ্টান্ত ও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে | কারণ, 
ৰীল ও অঞ্ধুর উভয়েবই উৎপত্তি প্রতাক্ষ-দৃষ্ট, উভয়ই সাদি, অনাদি মহে। অতএব 
অনাদি ক্ার্য-কারণ ভাবের ব্যাখ্যায় বীজা' দুষ্টান্তকে প্রকৃত দৃষ্টান্তই বল৷ চলে 
ন।।২ বাস্তবিক পক্ষে কাৰ্যের অনুংপন্তি পক্ষই স্বীকার্য। কারণ, বস্তুকে সংই বল, 
অসংই বল, কিংব। সদগৎই বল, কোনক্ূপেই তাঁহার উৎপত্তি ব্যাখ।। কর যায় ন।। কার্ম 
জগত শ্রল্লেরই মারিক অভিবাক্তি, উঠা নিখয।। যদি বল যে, বিবয়ের ভেপবশত:ই 
তে জ্ঞানের তে? হইঞ। পাকে, সুতরাং বিভিন্ন প্রকার ডনের প্রত্যক্ষই বিনুয সন্তায় 
প্রমাণ । বিনয় নিখ।। বলির! বৈদাস্তিক বিনয়কে উড়াইযা দেন কিক্ূপে ? ইহার উত্তরে 
আচার্য বলেন যে, জ্ঞানের তেদ নিবন্ধন বাহ বিনয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ কর৷ যায় ন।, 
কেননা, স্বগু-সনরে তে। বিনয় বিদানান থাকে না, সেখানে জ্ঞানের ভেদ হয় কিরূপে ? 
তারপর, রহ জুতে যে সপে প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে তো সর্পের অন্তিত্ব সাই, সেখানে 
সর্প-জ্ঞান উৎপমু হর কেন? স্বপ্টে বিচিত্র বিবিব বিনয়ের প্রতাক্ষেব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিরাই বিজ্ঞানবাদী বৌন্ষ-সম্প্রদায় বাহ/ পনা্ধে অসত্য প্রমাণ কৰিয়াজেন। 
বাছ। পদাখ” যে অসতা, এই অংশে বিজ্ঞানৰালী ৰৌদ্ধমত সআচাৰ্য গৌড়পাদের ও 
অনুমোদিত বলিয়। ননে হর; কিন্ত ৰিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ যে প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানের 
উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়। গাকেন_ নৈলাস্তিক আচার্য গৌড়পাদের বতে বিজ্ঞানের 








৯) ন ভুত জাহতে কিন্লিহৃতং নৈৰ জাৱতে 
বি জোলি খাপ তে বাঃ কা; ৪18. 





আচাৰ গৌড়পাদ ও অদ্বৈতবেদাস্ত ১৩৯ 
এরূপ ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিনাশের কনা নিতান্তই অলীক । বিজ্ঞান অনাদি, অনস্ত, ধরব 
এবং অপরিচিছনু । শুন্যবাদী ৰৌদ্ধগণ আবার বিজ্ঞানবাদীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। 
তাহারা বিজ্ঞানবানীর ক্ষণিক বিজ্ঞানের অস্তিতও বিলোপ করিয।, নহাপূন্যতাই 
ষবখন করেন। শূনাবাদীর এই সর্বপূনাতাবাদ কোন আস্তিক দার্শ নিকেরই সনথ ন 
লাভ করে নাই । শূনা হইতে স্থল ভাব-জগতের উৎপত্তি হইবে কিরূপে ? দার্শ নিক 
বাজ সহাশুনাতা নিতাস্তই মুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়া, সকল ভারতীয় দার্শ নিকই 
এই শুন্যবাদের বিরদ্ধে আপত্তি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিযাছেন। 

ৈতবাদের সহিত অছৈতনাদের সদদ্ধ কিঃ এই প্রশ্বের উত্তরে বৈদান্তিক আচার্য 
(গীড়পাদ বলেন যে, আনার কোন দ্বৈতবাদী আচাৰ্যেৰ সহিতই বাস্তৰিক কোন বিরোধ 
লাই__বিবদালো ন তৈঃ সার্ধমবিবাদং নিবোধত' (নাঃ 

গগাড়পাদের মতে স্বাদ কা: 81৫) বআনরা ব্যবহারিক জীবনে সমস্ত বস্তরই 
ও আসৈতবাদের সম্বন্ধ মাঝিক উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করি। আবার পরমার্ণ 
সত্য আস্ত বা ব্রন্মনপে সনন্ত বন্তই অজ, সুতরাং সেইরূপে 

কাহারও উৎপত্তিও হয় না, বিনাপও হয় না। এই অজ্ঞ অবিনাশী জ্যোতিয় আস্মাই 
একমাত্র সতাৰস্ত । অনাদি অজ্ঞানবশত; এই আপ্মা সন্ধে বিভিন্ন দাৰ্শ নিকগণের 
নানারূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইতে দেখ। যার । কেহ বলেন (১) আক্মা আছে, কেহ 
বলেন (২) নাই, কেহ বলেন (৩) আছেও বটে নাইও বটে, কেহ বলেন (৪) কিছুই 
লাই।১ ইহার সধো প্রথম পক্ষ (অস্তিভাব) ন্যায়-বৈশেছিকের সম্মত । তাঁহাদের 
মতে দেহ ও ইন্সিয়াদি হইতে পৃথক একটি আত্মা আছে। সেই আত্মা জ্ঞামস্বরূপ 
নহে, জ্ঞাতা, সুখ-দুঃখের অনুভবিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ । আত্ম, মন ও ইন্ট্িয়ের সহিত 
বিষয়ের সংযোগ হইলেই আস্তায় (বিঘয়) জ্ঞানের উদয় হয়, আবার পরক্ষণে এ জ্ঞানের 
বিনাশ হয়া। জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি আত্মার গুণ বা বর্ম, 'আক্সা ধনী, বস্ততঃ ছড়স্মভাব 
এবং পরিণামী। দ্বিতীয় পক্ষ (নান্ডিভাব) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সন্মত। এই মতে 
কুদ্ধি হইতে পুথক্‌ আত্মা বলিয়া কোন পদাখ” নাই। প্রতিক্ষণে উৎপক্কিবিনাশশীল, 
বুদ্ধি-বিজাবই আত্মা । আত্মা ৷ বুদ্ধি-বিজ্ঞান ক্ষণিক, স্থতরাং উহার আর কোন পরিবর্তন 
ঘাটতে পারে না। উহা একক্ূপ ও অপরিবর্তনশীল॥ জৈন দাশ নিকগণের মতে 
আত্মা ‘অস্ত নান্তি'-স্বরূপ বা৷ সদ্সতস্থভাব । তাঁহাদের মতে সমস্ত বন্তই অস্তি-নাস্তি 
এই উভয়াস্বক ; ৰস্ত আছেও বটে, নাইও বটে । কারণ, আমরা যে বন্ধ প্রতাক্ষ করি, 
তাহাতে বস্তুর সমস্তটুকু কখনও আমাদের প্রত্যক্ষের বিঘয় হয় না, বস্তুর কতক অংশই 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় ॥ যে অংশটুকু প্রতিভাত হয় তাহা হারা বস্তুর সত্তা বা 


১। আনি, নাংস্তান্ি লাস্তীতি . লাস্তি নান্তীতি, ব্য পুল:। 
চলস্থিৰোভছাভাবৈবাবৃশোতোৰ বালিশ: মাঃ কাট ৪৮৩ 
উল্লিখিত প্রোকে অন্তি-লাক্তি ইত্যাদি পাক সততা বিচার কবা হইয়াছে 
বলিয়া আচাৰ্য শক্ষর তাহাৰ ভামো ব্যাখ্যা কহিয়াছেন। আমরা শক্ষবাচার্ছের অর্পে বই অনসরশ 
করিয়াছি) 





টা 
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অস্তিত্ব প্রসাণিত হয়, আর, যে অংশ প্রকাশিত হয় ন।, তাহা দ্বারা বস্থকে নান্তিম্বভাবও 
বলা যার। কোন শ্রযাণই বস্তুর একাস্ত বা পূণ'ক্ূপ প্রকাশ করে না। আ্বাস্থবস্ত 
সন্ধন্ধেও এই নিৱনই প্রযোজ্য । আত্মা জেয ও বটে, অভ্রেরও বটে, অস্তিও বটে, নান্তিও 
বটে। শুনাবাদী বৌদ্ধের সতে শূন্য ব। নিঃস্বভাবতাই বস্তু শেষ পরিণাম, শুনাই' 
একখাত্র সারবস্ত । আগ্ন৷ বলিগা স্থারী কোন সত্য পদাখ” নাই। অতএব আগ্বাকে 
এই মতে অতাবাস্তকই বলিতে হর । এইজন? আস্মাকে “নাস্তি নাস্তি’ বা সৰ্বখ৷ 
শৃন। বল। হইগাছে। এই যতচতুষ্টরেই দেখ। যার যে, বাদিগণ আত্মার প্রকৃত নিতা- 
শুদ্ধ-[জ্ধ-মুক্র স্বভাবটি বিপ]ানৃষ্টির আবরণে আবৃত করিয়।, তাহাদের নিজ নিজ দার্শ নিক 
সিম্াস্তেদ অক্ল স্ববৃদ্ধি করিত বৰাস্ত আত্তবাদই প্রকাশ করিয়াছেন। এইজনা 
গৌড়পাদ বলিয়াছেন এই যে চার প্রকার কোটি বা পক্ষ বিবৃত কর! হইল, যাহার। 
এই মতবাদের উপর অত্যান্ত আগ্হশীন তাহাদের নিকট আগ সর্বদা আবৃত খাকিবে। 
যে-ততবঞ্জ সনীবী এই স্ত্রকাশ আগ্জাকে উক্ত ‘অস্তি' “নান্তি' প্রভৃতি বিতর্ক করলার 
বাহিরে নলিগা অনুভব কণিন। খাকেন, তিনিই প্রকৃত আত্বদশী ।' ইহাই শর্ূপাপদ ॥ 
এই পৰে পেীছিলে অলা তচকরের নিযা বিশ্রনের ন্যায় জীবের অনাদি মিখা। সংসার 
বিধবনের নিনৃন্তি হর। এই তত্ত্বই সাওুকা কারিকার '‘অলাত শান্তি” প্রকরণে ৰণিত 
হইরাছে। 4 
অলাত শাস্তি এই কখাটি বৌদ্ধ পরিভাষা. বৌদ্ধদিগের খ্রপ্থেই এই পারিভাঘিক 
শব্দটির ভুরিপ্ররোগ দুষ্ট হয়।২ শৌড়পদের মাধুক্য 
গৌড়পা্গের বেগাস- কারিকার গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রস্থ নাগার্জনের 
মত ও ৰৌদ্ধমত বাধানিক কানিকা ও লক্ষাবতাৰ সূত্রের সিদ্ধাস্ডের অনেক 
সালা আছে, তাহা আনবা স্থানে স্থানে পাদটীকায় উল্লেখ 
করিয়াচি। বিশেবতঃ মাগুকা কারিকার 'অলাত শান্তি' গ্রকরণের নাদ হইতে 
'আবন্ত করিনা অনেক কথাই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের জনুক্ল, স্থতরাং আচার্য গৌঁড়পাদ কি 
তদীয় কাৰিকায় বৌদ্ধমত ব্যাথয৷ করিয়াছেন, না, বেদাস্তসত: বিবৃত করিয়াছেন, 
এই প্রশ্ন মনে হওয়া! একান্তই স্বাভাবিক । কোন কোন সনীঘী মনে করেন যে, 
শৌডপাদ সাগুকা কাৰিকায বৌদ্ধবতবাদই বিকৃত করিযাছেন। খীহাবা এইরূপ 
বলিতে চাহেন, তাঁহাদের সাক; কারিকার চতুখ” অধ্যায় বা অলাত শান্তি করণই 
প্রধানতঃ উপজীব। ; সুতরাং আনরা ত্র প্রকরণেশ উদ্ভির সারমর্ম আলোচনা ন 
উদ্িগিত পরশ মীমাংসা করিতে চেষ্টা কৰিব । 5৮ 











আচার্ম গৌড়পাদ ও অস্বৈতবেদাস্ত ১৪১ 


বলা হইয়াছে যে, বিনি আকাশকয় জ্ঞানের দ্বারা গগনোপন বর্মসনূহকে জানিয়াছেন 
এবং বাহার জান জেয বির হইতে অভি, সেই স্বিপদশ্রে্ঠকে আনি বন্দন। কলি ।১ 
এখন ছিজ্ঞাপা এই যে, এই স্বিপদশ্রে্ কে? বুদ্ধদেব কি? কারণ, পালি ও সংস্কৃত 
ভাঘায় লিখিত বৌদ্ধ-গৃ্ধে দ্বিপদোত্তম, পুক্দোত্তন, নবোত্তন প্রভৃতি শব্দে বৃদ্ধকেই 
ক্ঝাইয়। খাকে এবং সর্বজ্ঞ বৃদ্ধকে বঝাইবাৰ অনা এইক্ূপ ৰহ শব্দ তাঁহার বিশেনণরূপে 
বাবহৃত হইতে দেখ। যাৱ। বৌদ্ধদিগের সতে সত বৃদ্ধ ব্যতীত অন্য কাহারও এইরূপ 
ৰিশেনণ প্ৰথূক্ত হইতে পারে না, স্তরাং এই শব্দে বৃদ্ধকেই বুঝার । এখানে নিচার্ম 
এই মে, এই 'দ্বিপনাং বরন" এ শল্দটি যৌগিক ন! পারিতাদিক ? এই শব্দাটি যে 
দ্বিপদখ্বে্ট ব। পূক্চনশ্ৰেষ্ট, এইরূপ যোগার্শ বশ তঃই বুদ্ধদেবের বিশেনণপরূপে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধগণেরও কোন সন্দেহ নাই। এখন কৰা এই যে, শব্দটি 
যদি যৌগিক হইল, তবে ইহা অন? কাহারও নিশেদপন্মপেই ব৷ প্রবুদ্ হইতে পারিবে 
না কেন? মহাভারতে ক্জনও তীপ্রদেবকে, কখনও বৃতরাষ্ট বা যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে 
“দ্বিপদাংবর' বল। হইয়াছে, সুতরাং 'দ্বিপদাংবর' শব্দ দেখিয়াই ইহা বুদ্ধেরই নমন্ধার, 
এইকরূপ সিদ্ধান্ত কর। চলে না । আচার্য শঙ্কর “স্বিপদাং প্রধানং পুরুঘোন্তমস' 
এই অপ” গ্রহণ করিনা তগবান্‌ দারায়ণকে বুঝাইরাছেন। সর্বজ্ঞ বুদ্ধের জ্ঞান যেমন 
আকাশের ন্যায় অসীন ও অপরিচিত, সর্বজ্ঞ, সবব্যাপী লারার়ণে জ্ঞানও যে. সেইক্ূপ 
অসীম, অনন্ত ও আকাশকর হইবে, ইহাতে কোন আপন্তিই খাকিতে পারে লা | দ্বিতীয় 
কখ। এই যে, উক্ত কারিকার জ্ঞানকে যে 'জেয়াভিগ্ন' বলা হইয়াছে, ইছ। দ্বার কি 
বিজ্ঞানবাদী বৌন্ধনতই প্চিত হইতেছে না? তাঁহাদের মতেই তে! জ্ঞান ও জেয 
অভিন-_গহোপনপ্রণিরসাদভেদো নীলতদ্দিরো:” ইহা তে ৰিজ্ঞানবাদেরই সিদ্ধান্ত, 
সুতরাং জ্ঞান-জ্ঞেয়ের অভেদোক্তি কি বিজ্ঞানবাদেরই অনুকূল যুক্তি নহে? ইছার 
উত্তরে বলিতে পাব যার যে, জ্ঞান ও ক্লে অভিনু অব”!ৎ জে জানেনই আকার নিশেষ, 
জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় বলিয়া কিছুই নাই, জ্রেয নিখ্যা, ইহা বিঞ্গানবাদের সিদ্ধান্ত বটে, 
কিন্ত চরম বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। পূুঘোত্তম সর্ব বৃদ্ধের শনাবাদই চরম গিস্ধান্ত, 
তৰে যাহার জ্ঞেয়কে শূণ্য বলির! বুঝিলেও জ্ঞানকে শূনা বলিয়! বৃঝিতে ভয় পান, 
সেইরূপ অধিকানীর জনাই এই বিজ্ঞানৰাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। শূন্যবাদী তাঁহার 
দশে বিজ্ঞানবাদকে অস ও অনি চা বলি খণ্ডন করিয়াছেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে 
জে বস্তু জানিতে পার! যায় না, সুতরাং জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞেয় যেমন অসৎ, সেইরূপ 
জে পদাখই জ্ঞানকে আকার দিয় খাকে, বিঘয়শূনা জানকে জানা যায় লা, অতএব 
নিবিষয় জ্ঞানও জ্রেয়ের ন্যায় অসৎ ও অনির্বাচা। জের নিখ্যা, স্থতরাং জেয়াভিনা 
জ্ঞান সিখা।, শুনাতাই একমাত্র তত্ব, ইহাই শূন।বাদীর সিদ্ধান্ত । বিজ্ঞানৰাদের বিরদ্ধে 
শূন্যবাদীর এই আক্ষেপের কোন সদুন্তর আসর বিজ্ানবাদীর নিকট শুনিতে পাই না। 
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১৪২ বেদান্ত দৰ্শ ন---অছৈতবাদ 


বস্তুতঃ ইহার উত্তর দিয়াছেন বৈদান্ডিক । বেদাস্তের নতে জ্ঞান ও জ্রেয়ের সন্বন্ধ অভেদ 
নহে, ভেদও নহে । এই সন্বন্ধ অনির্বচনীয়। জের বস্তুর সহিত জ্ঞানের যে অভেদ 
প্রীতি. গোচর হইয়া থাকে, উহ। কান়্নিক ও মারিক। করিত অভেদের স্বার। 
একের ধর্ম অন্যো সংক্রমিত হয় ন।॥ জ্ঞান ও ভয়ের অভেদ যদি যখার্ণ হয় (যাহা 
বিজ্ঞানবাদী স্বীকার কৰিরাচ্ছেল) তবেই জ্রেয়ের বর্ম (অন্বাচ্যত্ব বা নিখ্যাত্ব) জ্ঞানে 
সঞ্চারিত হইয়া, জয়ের ন্যায় স্লোনও নিখ্যা হইরা দাড়ার। বিজ্ঞানবাদী জ্ঞান ও 
জেয়ের পারমাথিক অভেদ স্বীকার করির। বসে পতিত হইয়াছেন। এইজানাই 
শূন্যবাদীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। বেদাস্তী জ্ঞান ও জেয়ের 
সন্বদ্ধকে .আধ্যাসিক ব। কারনিক বলিয়৷ উক্ত আক্ষেপের সমাধান করিয়াছেন। 
বেদাস্তের মতে জ্ঞানকে জ্ঞেয়াভিন্র বলিলে কোন অনুপপন্তি নাই। অতএব 
জেয়াভিনন কখ। স্বারা বৌদ্ধমতই স্‌ চিত হইয়াছে, এমন কখ। বলা যায় না। 
তারপর, উঞ্জ গ্রোকে বস্তু অথে” পর্ন শব্দের প্রয়োগ কর। হইয়াছে ॥ ইহা নিছক 
বৌদ্ধ প্রয়োগ । বৌদ্ধ সাহিতোই ধর্ম শব্দ বস্তু অর্খে ব্যবহৃত হইয়াছে ।৯ গৌঁড়- 
পাদোক্ত পর্ন শব্দও বন্ধ অথে ই প্রযুক্ত হইৱাছে। আচার্য শঙ্কর ধর্ম শব্দের এই অর্থ ই 
বিকৃত করিয়াছেন, স্বতবাং ইহ! হইতে গৌড়পাদ যে তাহার গ্রস্থে বৌদ্ধমতই প্রতিপাদন। 
করিয়াছেন, তাহা বেশ বৃথা৷ যার। আমরা এই যুক্তির কোন লারবন্তা বুঝিতে পারি 
লা। মানিয়াই লইলাম থে, ধর্ম শব্দের বন্য অখে প্রয়োগ বৌদ্ধগণের পশ্রিভাঘা | 
কিন্ত এই পরিভাঘ। অনা কেহ গ্রহণ কৰিলে তিনি বৌদ্ধ তাবলম্থী হইবেন, ইহ। কিরূপে 
বলা যায়? ভারতীয় দর্শ নের ইতিহাল আলোচন। করিলে দেখ। যায় যে, নব্য ন্যায়ের 
অভ্যুদয়ের পর বেদান্ত, নীনাংসক, নৈযাকুরণ, আলগ্কাৰিক প্রভৃতি সকলেই নবা- 
ন্যায়ের পরিতাম৷ স্ব স্ব গ্রপ্থে বন্তবিচারের জনা গ্রহণ কৰিরাছেন, কিন্ত তাহা বলিয়া 
তাহারা নৈরায়িকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কথা তো বলা যায় না|» তাহার 
কারণ, সিদ্ধান্তের ভেদ । যদি সিদ্ধান্তের ভেদ লা থাকে, তবেই দুইজন দাশ নিককে 
একসতাবলগরী বলা যাইতে পারে । এখন যদি গৌড়পাদ কারিকার সিদ্ধান্তের সহিত 
'বৌদ্ধগিদ্ধান্ডের অতেদ দেখাইতে পার! যায়, তবেই গৌড়পাদেক কাগিকা বৌদ্ধসিদ্ধান্ত 
্রতিপাদক, একথা বলা যাইতে পারে। নতুবা কেবল শব্দের বা পনিভাগার সাম্য 
দেখিয়! এ্রন্মপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। ভাগ্যকার শক্ষরাচার্য দেখাইয়াছেন যে, চতুর্থ 
খ্রকরণে ইৈতবাদী ও বৈনাশিক বা বৌদ্ধ দার্শ নিকগণের সতের খণ্ডন করা হইয়াছে। 
যাহার সত খণ্ডন কর। হইবে, তাঁহার পরিভাগা ব্ববলদ্বনে সেই সত খণ্ডন করাই সঙ্গত 
ও যুক্তিসিন্ধ । ধর্ম শব্দ আত্মা অর্শে এবং জ্ঞেয় বস্তু অর্শে , 'অচখ ই ভাঘ্যকার 
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আচাব শৌড়পাদ_ ও আই্বৈতবেদান্ত ১৪৩৬ 


বহ স্থানে বর্ম শব্দের বাবহার করিঝাছেন।১ আচার্ম গৌড়পাদ ও আচার্য শঙ্করের 
এই ব্যবহারে কোন অসঙ্গতি নাই। আর এক কথা, জ্ঞান আকাশকর, ভের গগনোপন, 
এইরূপ উপমা কি কেবল ৰৌদ্ধ-দাশ নিকগশেরই নিন্দ? অন্য কোন দাশ লিক 
এইরূপ উপমা দিতে পারেন না কি? যেতেই হউক লা কেন, জ্ঞান নিরাবরণ 
হইলে, তাহ। আকাশের মতই অনস্ত ও অলীম হইবে । আর, জে বস্তু যদি জ্ঞান হইতে 
অভিন্ন হয়, তাহাও আকাশের ন্যায় তুনা, সৰ্বব্যাপী ও অপরিচিছন্র হইবে। এই 
অবস্থার বেদান্তীর ব্রন্মক্জানকে আকাশের উপনা দিয়া ব্যাখ/া করিলে তাহাতে 
দোঘের কখা কি আছে? 

আনরা গৌড়পানের চ তুখ” অধ্যায়ের প্রন কারিকার বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। 
এই আলোচনায় উক্ত কারিকার অব” বেদান্তসিদ্ধান্ডের বিরোধী বলিয়। মনে করিবার 
কোন সঙ্গত কারণ আনর। ধৃ্ষির। পাইলাম না । চৈতন্যই একসাত্র তত্ব, ইহ। আকাশের 
ম্যায় ভুনা ও অথ, ইহা তে। বেদাস্তেই সিদ্ধান্ত । সেই নপগ, নিতা চৈত্রনোর ভেদ 
মায়িক--'মাধয়। ভিদাতে হেতনুনাখাদং কখঞ্চন' (নাঃ কা: ৩।১৯)। এই বলিয়। 
বেদান্তসিক্ধান্তই আচাৰ্য গৌড়পাদ সনখণন কৰিয়াছেন। বৈতথ্য প্রকরখের ১২শ 
কারিকায় 'ইতি বেদান্ত নি”! ২/৩১শ কারিকায় 'বেদাস্তেদু বিচক্ষণৈ:,' ২৩৫, 
কারিকায় 'বেদপাবগৈ:, ২।৩৬শ কারিকায় “আস্তে যোজয়েৎ স্বৃত্তিহ'__এই সকল 
উক্ি দ্বার। আচার্য গৌড়পাদের সিদ্ধান্ত যে বেদান্তেরই সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধসিদ্ধাস্ত নহে, তাহা 
বার বার নান। ভাষার আচার্য গৌড়পাদ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

গোৌড়পাদকে যাহার৷ বৌদ্ধ বলিতে চাহেন, তাঁহার সাগুকা কারিকার প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় যে বেদান্তসিদ্ধান্তেরই পরিপোমক, তাহ! অবশা অস্বীকার 
করেন ন। । তাঁহাদের ন.ল আপত্তি চতুখ অধ্যায় লইয়। | চতুর্ণ অধ্যায় তাহাদের মতে 
একটি স্বত্ব প্রস্থান এবং উহা বৌদ্ধ প্রস্থান । তাঁহাদের যুক্তির সর্ম এই যে, চতুখ” 
অধ্যায়ে ইহ। যে বেদাস্ডেরই নিয়, এমন কোন কথ। নাই, বৰং 'বুদ্ছ: প্রকীতিতম্‌ ' 
(৪1৮৮), 'বুদ্দেন ভাত (৪1৯৯), 'বুদ্ধৈবজাতি: পরিদীপিতা' (81১৯) বলিয়া 
বুদ্ধের লাস পুনঃ পুন: উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেদত: এই প্রকরণের প্রথমে একাটি 
নযন্কার গ্রোক দেখ। যায়। অ শ্রোকটিতে বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অনুকূল অনেক তত্ব বিবৃত 
হইযাছে। এরূপ ক্ষেত্রে চতুৰ” প্রকরণকে স্বতন্ত্র বৌদ্ধপ্রকরণ বলিয়। গ্রহণ করাই 
সঙ্গত নহে কি? চতুখ” প্রকরণ পূর্বোক্ত প্রকরশ-ত্রয়ের সহিত সংবু্ একই ্রস্থ হইলে 
গ্রন্থের মধ্যে আবার আচার্য নমন্ধার করিতে যাইবেন কেন? 

আনর। এই আপত্তির উত্তরে প্রখন শ্রোকের বিস্তৃত বিচার করিয়া দেখাইযাছি যে, 
তর প্রশন শ্রোকোক্ত সিন্ধান্ত বেদাস্তনতের বিরোধী নহে । আমর৷ এখন দেখাইতে চেষ্টা 





ধর্মকে যেখানে “অজ বলা! হইয়াছে সেখানে আত্বা অর্শে বন শব্দের প্রয়োগ কৰা হইয়াছে, 





সকার ক ফগ। সৌড়পাদ কাৰিকা, ৪1১০, 8183, ৪৩৪, ৪10৮, 81৮১, 81৯2, ৪1৯৮, 
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১৪৪ বেদাস্ত দশ ন--অব্তৈবাদ 


করিব যে, মাগুক7 কারিকায় প্রখন, স্বিতীর ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, 
চতুৰ” অব্যারের উল্ভিও তাহারই অবিকল নকল। ইং। হইলেই বুঝ যাইবে 
বে; প্রথব, দ্িতীর ও হু তীর অব্যাবেৰ সিদ্ধান্ত যখন বেদান্ত মতকেই সবখ ন করে, 
তখন চতুণ” অব্যাৱের গিদ্বাস্তও অবণ। বেৰাস্তরতেরই পরিপোঘক হইবে। চতুখ 
প্রকরণে প্রবন, দ্বিতীর ও তৃতীর প্রকরশের অনেক কারিক। অংশত; ৰ। সম্পূর্ণভাবে 
উদ্ধৃত হইৱাছে। ইহ। নিশ্চৱই চতুণ” প্ৰকৰণ বে পর্ন প্রকরণ ্ৰয়ের অনুবৃত্তি এবং 
সবগ্র খ্রকরপ-চত্ুঈরই যে এক অখও গৃহ তাহারই পরিচায়ক ৷ বৃষ্টাস্তস্বরূপে আমরা 
লিখিত কাৰিকাডলির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিতেছি। চতুখ 
খ্রকরণের পশম কারিকার 'জেঞভিগ্া' পক, তৃতীর প্রকরখেন। ৩৩৭ কারিকার 'জেযা- 
তিন" পদেরই আৰুত্তি। 81২ কাৰিকার 'অন্পর্শ বোখে। ৰৈ নাম’ ইত্যাদি, ৩।৩৯শ 
কারিকার 'অন্পর্টবোগে। বৈ ইত্যাদির শব্দত: এবং অথ তঃ আবুত্তি। 8৬ 
কারিক। ৩।২০শ কারিকার বং শ্রায়শঃ শব্দতঃ অভিন্রু। 8।৭-৮ 
কারিকা, ৩/৯১-২২শ কারিকার পুনরাবৃত্তি নাত্র। ৪/৩১-৩২ কারিকান্বয়। ২।৬-৭ 
কারিকাদ্ধয়ের অবিকল আন্ত্রি। 81৩৩ কারিক।, ২।১ কারিকার অর্থ তঃ আবৃত্তি । 
8 1-_৩৪ কারিক।, ২1২ কাৰিকার স্বিতীয়ার্ের সহিত একরূপ এবং প্রথমার্ধের সৃহিত 
তুলগার্থক। ৪1৭১ কাঁরিকা, ৩৪৮ কারিকার পুনাবৃদ্ধি। 81৮১ কারিকা। 
'অজননিপরনন্বপ্নুং প্রভাত: ভবতি স্বৱং। ষক্দ্‌ বিতাতে।' হোৰৈম ধর্মো বাতুন্বভাৰতঃ ৷৷ 
৩।৩৬ কারিক। “অঙ্গননিদ্মন্্প্ুননামকনরপকমু । সকুদ্‌ বিভাতং সর্বজ্ঞং লো'পচারঃ 
কখকন || এ+ ১৬ কারিক। 'অনাদিনাযর। সুপ্রে। যল। জীব; প্রবুনাতে। 'অজাম- 
নিল্রমন্প্ুনন্ধৈতং হুধ্যতে, তদা'॥। এই তিনটি কাৰিকার শব্দ ও অর্থ গত সানুশা 
প্রশিবানযোগ।। তারপর এই প্রকরণ-চতুষ্টরের সিদ্ধান্তগত এক/ও লিঃসনিক্জ। 
চতুখ অৰ্যায়ের তিন হইতে ২৩শ কারিক1, তৃতীয় অব্যায়োক্ত অজাতিবাদ অথ ত 
জীবলগতের কিছুরই উৎপত্তি হয় ন৷--'ব্বতো বা পরতে বাপি ন কিঞ্চিদ্‌ বস্তু জায়তে 
(মাঃ কাঃ 8৯২)। এই মতই সনর্থন করিতেছে। ইহ। পুনকুত্তি হইলেও সার্থক 
পুনকরুক্তি, অতএব দোমাবহ নহে । এখানে বীহান। উৎপত্তির বাস্তবত। স্বীকার করেন, 
তাহাদের মত নিরাগ করাই চতুর” অব্যারের পুনকুক্তির তাংপর্য। চতুর্থ প্রকরণের 
২৪-২৭ কারিক।, বৈতখ্য প্রকরণোক্ত বিয়ের লিখ্যা্ই প্রতিপাদন করিতেছে। 
এইকরূপে অঙ্গাতিবাদ বা। উৎপান্ডির অবান্তবতা এবং বিমররহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্বরূপ 
নানাভাবে প্রতিপাদন করির। চতুৰ” প্রকরণ, প্রথন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকযগো্জ 
সিদ্ধান্ত হু ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতেছে । ৪87১১: 
ও তৃত্বীয় প্রকরশের কোন বিরোৰ নাই, 04744757510 

একই সতা প্রচার করিতেছে ।১. 


জব গ্রে পরাস্ত, অঙ্গে ও বধ্যে ননস্ধাৰ কৰাৰ প্রাতীন ৰীতি প্ৰচলিত আছে। ১ 
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চতুখ” প্রকরশে অনেকবাৰ বৃদ্ধ শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার তাৎপর্য আমাদের 
এই মলে হর বে, বৌন্ধখরদশিত অক্গাতিবান, উচ্ছেদৰাদ ব। সর্দপুন।তাবাদ (নাস্তিকতা- 
বাদ) পৃভূতির সহিত বেনান্ত সিদ্ধান্তের মে বিরোধ নাই__এই অবিরোধই আচার্য 
নৌদ্ধপদ্ধান্ত প্রদর্শন কৰিৱ৷ সুক্রকণ্ঠে যোদণ৷ কৰিয়াছেন। এৰিময়ে তিনি বৃদ্ধকে 
‘ৰূদ্ধৈঃ' এই বৱৰচন প্ররোগ হবার ততবর্ট। বলিতে কোন সন্কোচ বোধ করেন নাই। 
তবে নৌদ্ধপিদ্ধাপ্ত যে চরন শিল্ধান্ত হইতে পাৰে ন৷, তাহ] বৌদ্ধপ্রদপিত পরিভাদ। 
গ্রহণ কৰিঝাই তিনি প্ৰতিপাদন কৰিৱাছেন। তিনি অঙ্জাতিবাদ, উচ্ছেদৰাদ গ্ৰহণ 
কৰিলেও, বৈনাস্তিকের বুষ্টিতেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, পূন্যবাদীর দৃষ্টিতে নহে। 
সতের নারিক জন্ম সপ্তব, অসতের নায়িক জন্যও সন্তৰ নহে (৩২৭-২৮ কাঃ), এই 
বলি। অপই্বানী ব। পূন/বালীর নত খণ্ডন কৰির। আচার্ম গৌড়পাদ বেদাস্তুসিন্ধান্তই 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। গৌড়পাদ বলেন যে, নিখিল পলা ই অৰিদাাৰশে জন্মুলাভ 
করিয়া খাকে, সুতরাং কোন বস্ই শাশ্বত ব। নিতা নহে, তবে সনস্তই ব্ষময়, এইবপ 
সর্বত্র যচ্জনুদ্ধির উদয় হইলে পরমাত্ত। বা পরব্মক্ূপে সনন্ত বস্্রকেই ক্ষ বল৷ যার 
(নাঃ কাঃ ৪1৫৭) অল অবিনাশী অথ চৈতলাই সত্তা, তৰ্য্যতীত সমস্তই নিখ্য। । এই 
অধয় নিত চৈতন্য যাহাদের চিত্ত নি-চলভাবে স্থিতিলাভ করে, তাহারাই যপার্খ 
বৃদ্ধ ব। তন্বী (নাঃ কা: ৪৷৮০)। শৌড়পাদের এই *উক্তি বেদাস্তবিকন্ধ মত 
প্রতিপাদন করে না । অধ নিত্য চৈতনে) চিত্তের এপ নিশ্চলভাবে অবস্থানকে 
‘অদ্বিতীয় ্রচ্মপদ 'ব্রাহ্ধণ।:পদমত্বযব' (মাঃ কা: ৪81৮৫) লাভ বলিয়া গৌড়পাদ বিবৃত 
করিয়াছেন। গৌড়পাপের এই ব্যাখ্যা কি বেশাস্তবেদা ব্রন্মঞ্জান বা ব্ৰাহ্মী স্থিতির 
কথাই সারণ কর।ইয়। দিতেছে না? আচার্য গৌড়পাদের নতে যদিও বুদ্ধদেব স্পা 
ভানায় বেদাস্তবেদয অগ্ৈতবাদের উপদেশ করেন নাই, তখাপি তত্ব বুদ্ধের বাণী 
বুঝিতে হইলে উপনিঘদের ভিত্তিতেই তাহা বিচার করিতে হইবে। বৌদ্ধ 
দাশ নিকগণ বুদ্ধদেবের উপদেশের বখার্থ তত্ত্ব গ্রহণ কৰিতে পারেন নাই, তাহার 
বিকৃত বপট গ্রহণ করিথাছেন। বৃদ্ধদেব প্রকৃত তহজানী ছিলেন। তাহাৰ মতের 
সহিত বেদাম্তমতের কোন বিরোধ নাই। “অবিবাদং নিবোধত' ইহাই আচার্ষের 
উলদেশ। 

পরবর্তী কালে ধর্নকী তি, বস্তবন্ধ প্রভৃতি আচার্মগণ যে বৌদ্ষৰত প্রচার করিয়াছেন, 
তাহার সহিত গৌড়পাদের মতের আংশিক সানা প্রতিভাত হইলেও, বাস্তবিক উক্ত 
বৌন্ধবতের সহিত গৌড়পাদ-প্রদশিত দার্শনিক সতের কোন সামা নাই । অজ, 
পরনাথ” সৎ, নিরাবরণ, নিত্য বিজ্ঞান, গৌড়পাদ তাঁহার কানিকায় বার বার নানাভাবে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেখানে ধর্মকীতি, বন্সবন্ধু ্রভূতির মতের সানা কোথায় ? 
আংশিক মতগাম্য দেশিরাই যদি গৌডপাদকে বৌদ্ধ বলিতে হয়, তবে আচাৰ্য 
গৌড়পাদ-প্রচারিত বেনান্তবাদের সহিত সানফ্লস। আছে বলিবা, বর্মকীতি ও 
বন্থবন্ধুর মতবাদকেই বা বেনাস্তনতেৰ অনুরূপ বলি ন। কেন? সুষ্টায় একাদশ শতকে 
অ্যবক্জ নানক জনৈক লৌদ্ছ দার্শনিক তাহাৰ তহরকাবনী গ্রন্থে ধর্মকীতি ও 
বনছবন্ধুর বিকদ্ধে আমাদের অনুরূপ আপন্তি উৰাপন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া 











' 


১৪৬ বেদান্ত দর্শ ন__অস্বৈতবাদ 


যায়।৯ স্থান কখা এই যে, বেদাস্তৰত ও বৌদ্ধলতের কোন কোন অংশে সামা 
থাকিলেও নিত্য, পরনার্ণ সব, বিজ্ঞান স্বীকার কর! ও ন! কর] লইয়াই বেদান্ত ও 
বৌদ্ধবাদের সবে স্ুম্পই পার্থক্য বিনযবান। আছার্ধ গৌভপাদ তীয় কারিকায় 
নিত্য পরমা” সঙ চৈতনা স্বীকার করিরাছেন, ইহ। আমর। বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়া দেখাইরাছি। স্বতরাং আচার্য শৌড়পাদ যে বৌদ্ধাচার্থ ছিলেন না, বৈদা স্তিক 
আচার্য ছিলেন এবং তংকৃত সাগুকা কারিকায় বেদাস্তবাদই প্রচার করিয়াছেন, ইহ। 


নিংসন্দেহেই বল৷ যায় । 








নবম পরিচ্ছেদ 


শঙ্ষত্লাচাশ্য ও অতৈতলেদান্ত 


আনর। আচার্য গৌড়পাদের দার্শ নিক সতের পরিচয় দিয়ান্ছি। আচার্য গৌড়পাদের 

পর শঙ্করাচার্যের পূর্বে আর কোনও গ্রন্থকারের কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
শঙ্চরাচার্যের গুরু আচার্য গোবিন্দপাদ কোন বেলাস্তগ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া 
আমলা জানি না, সুতরাং আচার্ম গৌড়পাদের পর আচার্য শঞ্চরের নামই উল্লেখযোগা। 
আচার্য গৌড়পাদ প্রাচীন অগ্ৈৈতাচার্য হইলেও, ভারতে শঙ্ধরাচার্মই অগ্বৈতবেদান্তের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিরা গিরাছেন। অগ্বৈতবেদাস্তের চিন্ত্ারাজে। শক্চর অবিসংবাদী 
সয়াই। অদ্বৈতবেদান্্র বলিলে শ্াচার্ধকে বুঝায় এবং শঞ্চৰাচাৰ্য বলিলে অগ্বৈত- 
বেদাস্তকে বুঝায়। শঞ্চরাচার্যের ভাষা রচনার পর অস্ষৈ্চিন্তাপুবাহ বিশ্ব-মানবের 
হৃদয়-রাজ। প্লাবিত কৰিঝ।, সহত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে সুতরাং শঙ্ষরাচার্যই বেদান্ত- 
ভাব-গঙ্গার যখাখ” ভগীরখ। আচার্যের জীবন স্ব্পপরিসর । তিনি মাত্র ৩২ বৎসর- 
কাল জীবিত ছিলেন । এই স্বন্রপরিসর জীবনের মধ্োো 


শ্রাচাখেন তিনি যে অপূর্ব যনীঘা ও অক্কৃত কৰ্মশক্তির পরিচয় প্রদান 
জীবনকথা কৰিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই । আচার্য 
. খৃষ্টীয় সশরন শতকের শেঘ ভাগে (788 A. D.)> 


দক্ষিণ ভারতে কেরল দেশে নুনী ব্রাক্রণ বংশে বৈশাখী শুক্া-পঞ্চবী তিথিতে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার লাম শিবগুরু ও সাতার নাম বিশিষ্ট । অতি অন্ন 
বয়সেই আচার্য নালা বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং নাত্র অষ্টন বর্ঘ বয়:ক্রসকালে পৰিত্ৰ 
নর্দদ৷ তীরে আচার্য গোবিন্দপাদের লিকট সন্যাস গ্রহণ করেন, এবং ৮ হইতে 
৯২ বখসৰ পর্যন্ত গুরুপাদের নিকট দশ নাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হন। তারপর 
গুরুর আদেশে জনকোলাহল-বঙ্িত পুণাক্ষেত্র বদরিধাসে গমন কৰিয়া ১২ হইতে 


21 There is some dispute about the date of Sankara, but accepting 
the date proposed by Bhandarkar, Pathak and Deussen, we many 
consider him to be of 788 A.D—Das Gupta—A History of Indian 
Philo. Vol. L. P. 423. Telang wishes to put Sankara’s date somewhere 
in the 8th century, and Venkateswara would have him in 805 A.D.— 
597 A.D., as he did not believe that Sankara could have lived only for 
32 years. J. R. A. 5. 1916, Ibid. P. 423 fn. 
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১৪৮ বেলাস্ত দর্শন__অস্বৈতবাদ 


১৬, এই চার বৎসর তাহার প্রসিদ্ধ বেদান্ত-ভাষ্যাদি রচনায় অতিবাহিত করেল এবং 
পদ্মুপাদ আচার্ম খ্ুভৃতি উপযুক্ত শিঘাগণকে এ সকল শাহ্বের উপদেশ দেন। পারে, 
দোড়শবর্ণে শিল্যাগণ সমভিব্যাহাত্রে তিনি দিশ্ববিজয়ে বহিষ্খ ত হইয়। হিসালয় হইতে 
তারত্রবর্ম পরিব্রমণ করিয়া; প্রতিপক্ষগণকে বাদযুদ্ধে 
নি বিনুরিত করেন। প্রখসেই তিনি বৈদিক কর্সবাদের 
বিচে দ্ধ খোঘশ। কৰি৷ প্রবাগে সীনাংসকাচার্য কুনারিলভটেন নিকট বিচারাখী 

ইয়া উপস্থিত হন এবং দেখিতে পান যে, কুসারিলতট ওকস্রোছের অপরাবে৯ ভুমানল 
পি বরণ কৰিখাছেন, তাঁহার জীবনাস্তকাল উপস্থিত। কুমারিলভট্ট মগধের 
পণ্ডিতশিরোনণি সণননিশ্রের সহিত শঙ্কাচার্যকে বিচার করিতে উপদেশ দিয়া, তাহাকে 
তারকক্রন্দ লাম শুনাইতে 'অনুরো করেন। তদনুরোৰে শক্করাচা্ম কুষারিলভটকে 
তাঁহার জীবনাস্তকালে তারকন্রক্ শ্রবণ করাইয়া সগধের অস্তঃপাতী সাহিগ্নতী 
নগরে গবন করেন এনং সং্ডনমিশ্বের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। নীমাংসকাচার্য 
সন ও আস্ৈতবেদাস্থাচার্য শদ্ষরের এই বাদযুদ্ধে ন্ডনপত্থী উভয়তারতী নবান্দের কার্য 
করেন। ইহা তলানীস্থন রনশীসনাজের অপূর্ব বিদ্যাব্তার নিদর্শন ।৯ এই বিচারে 
অগুননিত্র পরাজিত হইয়া আচার্বের নিকট সন্যাস গ্রহণ করেন এবং সুরোশুরাচার্য 
ষলির। পরিচিত হল ।” মণ্ডননিশ্ব সগবের পণ্ডিতসনাছ্ের শিক্োভূঘণ ছিলেন । 
সণ্ডনকে পবাজর করার ফলে আচার্যের নগব-বিজয় সাধিত হইল। তৎপর তিনি 
দাক্ষিণাতা-নিজয়ে বহির্গত হন এবং সহারাষ্ট্রে শৈব এবং কাপালিকগণকে পরাজিত 
করিনা, তাঁহাদের অবৈদিক কদাচার সকল বিন্রিত করেন। আরও দক্ষিণে অগ্রসর 
হইঝা। আচার্য তুক্গভদ্রাস তীরে সাধসাদেবীৰ মন্দির স্থাপন করত; তথায় সনপ্ৰতীদেবীর 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার সহিত একটি সঠ স্থাপন করেন। ইহাই বর্তমান শুন্দেনী 
সঠ। আচার্য শঙ্কর স্রেশুবাচার্মকে এই মঠের সঠাবীশ নিধুক্ত করেন । হার পর, 
আচার্য পুৰীধামে গমন করিয়া তথায় গোবর্সনঠ স্থাপন করেন এবং প্রিয় শিক্ষা 
পদ্মুপাদাচার্ধকে বঠাধাক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন ॥ তৎপর আচার্ম উত্তর ভারতের দিকে 
























১ ৰণিত আছে যে, কুষাছিলতটট হশুেশে ব/লল্পার বৌদ্ধ নযারশাহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । পে 
কীন্গহিগের অত অসার ইহা প্রতিপাশন করিবার জনা, তিনি বৌদ্ছণণকে বাদমুদছে আহ্বান কাৰেন। 
লীনা ব্ীপালের সহিত তাহাৰ নিচান হয়। নিচাকে এক্ূপ পণ ছিল নে, বে ব্যক্তি বিচাতে প্াক্সিত 
হসইবেন, তিনি স্বীয় মত পৰিত্যাগ পূৰ্বক বিজনীৰ মত "হণ কৰিৰেন, অনা প্বাশত্যাগ করিবেন। 
বহপাল বিডাকে পরাজিত হইবা শাশত্যাপ কৰেন। পপ নৌগছপাঞ্েকুমানিলাতের ওক ছিলেন। 
বমপাল াণত্যাগ করিলে, কুমাহিলতংেত চৈতন্যোসর হয়। তিনি ওক্সজোহী বলিয়া নিজেকে বিকার 
দিতে থাকেন এবং পুক্ুয্োহেৰ প্ৰাৱণ্চি্ত স্থক্প তুঘানশে প্রাপত্যাগ কৰেন। 

২ অনেকে যনে করেন, উতবভাবন্তী বণডনপত্ধীর্ নাম হিল। আনাপের সনে হৱ সোপের 








শক্ষরাচার্য ও 'অস্বৈতবেদাস্ত ১৪৯ 


যাত্রা করেন এবং উদ্জগিনীতে তৈরবগণের ভীঘণ সাবনপক্ধতি নিনারলপূর্বক ধর্ম 
ও নীতি শিক্ষার জন। স্বারকার সারনানঠ স্থাপন করেন । সারদানঠে আচার কর্তৃক 
হস্থাযলকাচার্থ মঠাবীশ নিৰুক্ত হন। উত্তর ভারত হইতে আচার্য পূর্ব ভারতে 
গমন করেন এবং কানরূপে শাক্ত-সম্প্রদায়ের দূনীতি সংশোধন করেন । 
আসান হইতে প্রত্যাবর্তন করিনা আচার্য বদরিবানে জ্যোতিনঁঠ স্থাপন করেন 
এবং স্বীয় শিশা তোটকাচাৰ্কে নঠাৰ্যক্ষপদে ব্ৰণ করেন। শহবাচার্য 
তীর্ঘ, আশগ্রন, ৰন, অবশা, “গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী 
এবং পুরী এই দশনানী সণ্য্যাসী-সম্প্রদার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাদিগকে উল্লিখিত 
সঠচতুষ্টয়ের অবীনে স্থাপন করেন। তাহার কার্সের ৰিশেমত্ব এই শে, তিনি 
কোপায়ও্ড কোন দেবতার উপাসনার হস্তক্ষেপ করেন নাই। সকল সম্প্রদায়েরই 
দোখ নিদুরিত করিয়া উপাসনাপস্ধতিকে দির্মল ও নিক্ষলুণ করিরাছেল। 
আচার্ম-সংস্থাপিত সঠচতুষ্ বর্মন গ্লানি দুর করিয়া আচার্দের অস্তুত সংগঠনী শক্তির 
সাক্ষিকূপে আজও কালের বক্ষে উণ্ৃত সন্তকে দণ্ডাযনান রহিয়াছে। বদরিবামের 
অন্গিন-প্র তিষ্া সনাপ্র হইলে আচার্য কেদারে গমন করেন এবং তখার নাত্র ৩২ বৎসর 
বয়সে তারতুগগনের উদ্ছ্গল তান্ধর অস্থমিত হল ; শিবাবতার শঙ্কর ননল্লীলা লনা 
করিয়া পরব্র্ধে বিলীন হন। কিন্ত আচার্য শক্ষৰের প্রন্ভাব 'আঙ্ষ ভারতে অক্চুণা 
বছিয়াছে। তাঁহার দার্শনিক অবদান সমস্ত বিশ্বের সম্পত্তি হইয়া চিন্তা-দগতে 
নূতন পথের দির্দেশ করিতেছে । 
অস্বৈতগডু শক্ষবাচার্য তদীয় অগ্বৈতবেদাস্ত সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণ কপ দান করিবার 
জনা বঙ্গস্ত্র-ভাগা। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, বুক, সাগুকা, অতরেয়, তৈত্তিরীয়, 
ছান্দোগা ও ব্‌ হদাবণ্যক, এই দশশানি উপনিঘদের ভামা> 
শঙ্ষ্ গ্রস্মনালা শীনহৃভগবৃগীতা-ভাঘ্ন, ৰিষ্ণুসহযবনাম-তাঘ্ায, সনৎন্তজগাতীর- 
ভাথা, হস্তামলক-তান, ললিতাত্রিশতী-ভাঘা প্রভৃতি ভাঘ্য- 
গ্রন্থ বচন৷ করেন। এতদব্যতীত বিবেকচুড়ামণি, উপদেশসাহত্রী, অপাবোক্ষানুভূতি, 
পর্ববেদান্্সিদ্ধান্-সার-সাংগ্রহ,  বাক্যান্ুধা, দৃক্দুশ্যবিবেক, পক্চীকরণপ্রক্রিরা 








৯। উক্ত *শখানি উপনিথ্গ নাতীত শরতাশুতর উপানিৎঙ্গে ভাঙা শক্ষবাডাধের রচিত বলিয়া 
অনেক সনীঘী সনে করেল। পুনা আনন্দাশৃম সংস্ধরণে শে তাপুতর উপনিখধূ-ভাথা শঙ্রাচার্সের রচিত 
ৰলিৱা উল্লিৰিত হইয়াছে, কিন্ত শীষের সবাশীবিলাস প্রেস হইতে পক্ষরাচারধের যে সম্পূর্ণ গৃষ্থাবলী 
প্রক্থানিত হইয়াছে, তাহার ৰো শশুর উপিঘনেৰ ভাৰা সতিবেশিত হয লাই | পক 
রত তাখ অনেক কলে শ্েতাশ্তরেৰ উক্তি পৰমাণ হিসাবে উদ্ধত হইৱাজে। ইহা হইতে শ্েতাশুতৰ 
উপাদিদক্ে বে আচার্য প্রামাণিক উপলিৎ বলি গুহ করিবাছিলেন, তাহা নিঃসশেছে বুঝ খায় । 
লন প্রামানিক উপনিদধদেত উপবই আচাৰ ভাষা চলা কহিলেন? হুতনাং তিনি শ্ৰেতাপুতদ 
 উপনি্দদের উপরও ভা বচন৷ কিবা্ছিলেন বনিযাই বলে হব শ্েতাপুতৰ উপনিধনু-ভাষ্যেৰ উপর 
আনশপিদ্ধির কোন টীকা পাওয়া খা লা। 


১৪০ বেদান্ত দর্শ ন__অস্থৈতবান্দ 


শ্রপক্চসারতদ্র, আন্মবোধ, একস্রোকী, দশত্যোকী, সনীঘাপফক, আয্মজ্ঞালোপদেশ 
'আস্মানাস্মবিবেক, আনন্দলহরী প্রভৃতি অসংখ। গ্ৰন্থ রচন। করিয়াছিলেন বলিয়। জানা 
যায়। উল্লিখিত সন্ত গ্স্থাবলীই আচাৰ্য শক্ষরের রচিত কি-না, তাহ। বলা কঠিন। 
(কেনন। বর্সক্র-ভাখ্যকার শবধব ব্যতীত শঙ্ধন নানে অপর একজন লেখকেরও পরিচয় 
পাওয়া যায়।  অধ্যাতনামা লেখকশণ তাঁহাদের গ্রন্থের সর্ধাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য 
খ/াতনামা লেখকের নানে তাহা চালাইতে চেষ্টা করিতেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব 
নাই। ব্রগূত্র-ভাদ্া, উপনিবদূ-ভাঘা, গীতা-ভা প্রভৃতি ভাগাগ্রস্থ যে আচার্ষের 
রচিত তাহাতে কেহই কোন সন্দেহ করেন না ॥ ভাখোর বচনাপদ্ধতি ও যুক্তিলহরী 
আলোচন। করিলে এ সকল তাদাগ্স্থশদ্ষরাচার্ষের বিবচিত বলিয়াই নিঃসন্দেহে মনে 
হয়। শঙ্ষবাচার্ম-রচিত খ্র্থাবলীর উপর পরবর্তী কালে আনন্দজ্ঞান অতিপ্রাঞ্ল টীকা 
প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থের আশয় বুঝিবার পথ ন্ুগম করিয়। দিয়াছেন । আনন্দদ্লোন যে 
সকল গ্রন্থের উপন্থ টীকা বচন৷ কৰিরাছেন, এ সকল খ্স্থ যে শক্ধরাচার্যের বচিত তাছ। 
সকলেই স্বীকার করেন। আনন্দজ্জান ব্যতীত শক্ষরানশ্দ, বালগোপাল যতীঙ্গ, 
লাবায়খেশ্রসরন্বতী, রাখৰানন্দ, বালকৃষ্ণ দাস, জানামৃত যতি, ৰিশ্বেশ্বরতী্খ , শুদ্ধানন্দ, 
পূর্ণানপতীর্ঘ, স্থাপ্প্রকাশ যতি, সধুস্দন সরস্বতী, রাষানন্দতীগ প্রভৃতি মনীঘিগণ 
বিভিনু শঞ্ষব-গরস্থের উপর ক্টীকা রচন। করিয়াছেন ।৯ শক্ধরকৃত গীতা-ভাদ্যের উপর 





৯ শক্ষরের দশখানি উপলিঘন-তাঘোৰ উপবইট আনন্দাানোর টীকা আছে, তহ্বাতীত পঙ্গরামন্দ- 
কত শগীলিক। নাৰে টীকা পাওয়া মার | কেন-উপনিমন্-ভাখ্োর উপৰ আআললাঞ্ানের চাক। ব্যতীত, 
কনোপানিম-ভাথা-বিববণ নানে টাকা ও শক্ধৱানস্দেৰ গীলিক৷ টীকা ৰঙঁযান। কঠ-ভাঘোৰ উপৰ 
আনলা্জান ও বালগোপাপ বাতীপ্রের টীকা পাওয়া মার প্প্োপনিঘন-তাঘোৰ উপৰ আগীশঙ্জানেৰ 
কা, নাগারণেক্রসবন্তীন চকা ও শব্কৰাস্দেৰ দীপিকা নাৰে টিক্কা আছে। যুথক-তাখোর উপৰ 
আনশদজ্ঞানের টীকা ও অভিনব নারাবশেঙ্গপৰা্বতীর চীক। পাও খায় । 
উপৰ আনন্ৰজ্গানেৰ টীকা, নখুবানাৰ শুকরের টাকা, বাগবানাম্পের সা গুকোপনিঘধ্তাদ্া্খ-সংপুহনাষে টীকা 
 শ্রানল্পের দীপিকা টীকা পাওয়া মায়। তরে উপনিৰহু-তাষোৰ উপৰ আনশ্দগিরি, আভিনন 
নাবারণেকরগরস্তী, নুসিংঘ আচারধ, বালকুক্চ গাল, জ্ঞানানৃত ৰতি ও বিশ্বেশ্বৰ তীর্খের ৰচিত টিকা ও 
বিদ্যারশ্যের নীপিকা পাওয়া বার । তৈত্তিৰীৱ-তাষোৰ উপৰে আনশ্দক্গানেৰ চীক। বাতীত স্মরেশবাচার্দের 
তৈ্ধিৱীয়োপনিধৰ্তাৰা-নান্ধিক নামে শ্রোকে লিনিত এক বাতিক পাওয়া বায, এ ৰান্তিকেৰ উপরও 


fs ৰুহদাৰশাকতাঘ্য-ৰান্তিক নানে I 
হকার শোকে লিখিত এক নিশাল বান্তিক পাওয়া মাৰ। a fe FSS ET 
4 প্রচ শাঙষর-ভাবোন তাপধই ব্যাখ্য। করা হইরাছে। ও. 








শঞষরাচার্দ ও অস্বৈতবেদাস্ ১৪১ 
রামানন্দের ভগববৃশীতা-ভামা-ব্যাখণা, ব্যানন্দভালের গীতা-ভাদা-বিবেচন নানে টীকা 
আছে। তরুব/ তত শৰ্কৰানন্দের টীকা, নপতিসূৰির ভান্যোখকর্ম-দীপিকা, বেন্কটনাদের 
টীকা, চিত্যনানন্দের গৃঢাখ দীপিক!, রবুনাণপ্রসাদের গীতানৃত-তরদিণী, নহাতারতের 
চীকাকাৰ নীলকঠস্বিকৃত গীতাৰ প্রকাশ প্রভৃতি চীক্ার নান উল্লেখযোগা । এই 
সকল টাকাই শাঞ্ষর-ভানোর ছার! অবলগ্বনে রচিত। নবুসুদন সবন্বতীকৃত গীতাগৃণার্থ - 
দীপিক। ও শ্বীবরপ্রাসিকৃত গীতান্রবোধিনীও শ্রীনব্ভগবব্গীতার অতি উপাদেয় 
টীক।।৯ এই টীকান্ধয় স্থলবিশেগে আচাৰ্মের মতের বিবোৰী হইলেও ইহাতে 
আচার্দের রচিত ভামোর প্রভাব স্প্টতঃ পরিলক্ষিত হয়॥ বিভিন্র ননীদিগপ-কর্তৃক 
ভানযাথ” ৰ্যাশযাত হওয়ায় গীত৷-ভাদোৰ চনৎকাৰিত। ও উপাদেৱত৷ নিঃপশ্পিপ্ঠতাবে 
প্রমাণিত হইয়। খাকে। শক্ধর-গৃত্থাবলীন নৰে; যুক্তির বচতায়, ভাবের গাভীর তায় 
এবং চিন্তার সাবলীলগতিতে ব্রন্দসূত্রে শাবীরক-নীবাংসা-ভাঘা যে 'অতি উচচন্থান 


যাৱ। শঙ্ষবাচার্জের শৌউপাদ-ভাঘা নৰ৷ বাওুকা কারিকা-ভাখোৰ উপর আনলানিরির টিকা আতে, 
তদ্বাস্ঠীত শুদ্ধাণন্দের এক টীকা আ্বাছে বলিতা জানা বার । আচাবেঁৰ আত্ধক্জানোপদেশেৰ উপৰ 
আনন্দজ্ানেৰ এনং পূর্ণানন্তীর্খে ক চীক। পায় যার । একপ্ৰোকেৰ উপৰ স্র্রকাশ মির তন্তুবীপন 
নামে টীক। আছে। দশপ্রোকী ৰা চিলানন্দ দেকীৰ উপৰ অনুপ সরস্বতীর গিঙ্াপ্রবিশুনাষে এক 
চীক। আছে। উক্ত সিদ্ধান্তৰিপ্তুৰ উপর লাবারণ যতি লছুটাকা, পুকখোতস সৰস্বতীৰ পিদ্ধসনপু- 
সন্দীপন নামক চীকা, পূৰ্ণানন্দ সৰস্বতীৰ তত্তুৰিবেক নামক টাকা, শৌড প্র্জনল্ীর িদধাস্ািপুনযার- 
বাবলী চাকা এবং বাবলী উপৰ ক্ষণকাস্তেৰ দিদ্ধাপত-ন্যাৰপশীপিক। নযৰে টীকা আছে। শতপ্রোকীৰ 
উপৰ্ধ আলাপগিৱিৰ চীক। আছে। উপলেশ-সাহগ্ী গে ও পদ্দে নিৰিত। উপকেশ-দাহনীৰ উপৰ 
আনন্দজালেষ চীকা ও বামত স্বারীৰ পাদনোজনিকা নামক টিক। আছে। আত্কৰোনেৰ উপৰ ৰিশ্প্ৰ 
পহিতের দীপিক৷ এ বধুসুদন সৰস্বতী, বষানল্তী তির চাক। পাও) মা আৰানাম্নিৰেকেৰ 
উপর পশ্মুপাদ, পূর্ণ নল্দতীর , স্ববম্থকাশ মতি ও সারপাচাখের ৰচিত চাকা আছে বলিব। জানা দায় ॥ 
বিবেক-ওড়ামণিৰ কোন চীকা পাএকা যায না। ভা ও ভাৰনাবুৰ্ষে নিৰেক-চড়ামণি আতি পালের 
গ্র্থ। শ্ষবের আলন্দলহবীৰ উপৰ ্ারণীক্ষিতের টীকা, ক্ৰ আচানেৰ নানী, কেশৰভটেৰ 
টীকা, ৩ লৌতাগ্বাদনী, গঙ্গাহৰির তনুরীপিকা, গোপীকাস্ত সাদতৌসেন 'আনল্পলহনী 


৯) আডা অলপ ও শ্রী ভাহাদের বাশ নেকপ্ষলে ভাখাকাৰ শক্ষবাচাখের সহিত 
হইতে পাবেন নাই ॥ আচাৰ্ৰ ৰনপতিসুৰি তনীৰ ভাষ্যোৎকধীপিক্ষায় ই সকল স্থলে মধুসূদন 
ব্যাখ্যাৰ গো প্র ন করি পাচারের ব্যাখ্যাৰ উপাশেষত্য প্ৰতিপাদন করিযাহছ। 
সংস্কৰণ ১৯১২ হু আটা । 












১৫২ বেদান্ত দর্শন-_অস্ৈতবাদ 


অধিকার করিরাছে, এ বিবয়ে সুবীগশের কোন সতঙ্থৈধ লাই । পরবর্তী কালে এর 
শারীরক-নীমাংস।-ভাম7ঃকে 'অনল্ধন করিরাও বহ গবেঘণাপূপ” গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে শৃঞ্চরের সাক্ষাৎ শিনা পদ্যুপাদাচার্বের পঞ্চপাদিকার নান সর্বান্থে উলেখঝোগা । 
পঞ্চপাদিক৷ শাঙ্কর-ভাষোর অপূর্ব বিশ্রেষপ। ইহ। ভামোর যখাথ” আলোক । ত্র 
আলোকসম্পাতে ভাষ্যের গূঢ় বহশা জিজ্ঞান্থর নিকট উচ্ছচ্ছল ও প্রাণস্পশী হইয়াছে । 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে (4১. 1). 1200) গ্রকাশান্থ যতি পদ্মুপাদের পঞ্চপাদিকার 
উপর পঞ্চপাদিকা-বিবরণ নামে উপাদেয় টাকা রচন। করেন ।৯ খুষ্টীয় চতুর্দশ 
শতকে আনন্দগিব্রির শিনা খগ্ানন্দ গ্রকাশাস্ম যতির পঞ্চপাদিক! বিবরণের উপর 
তন্বলীপন নামে টাক। বচন৷ করেন। প্রায় তবক্ূপ সনয়েই বিব্দু ভটোপাধ্যায় পঞ্চ- 
পাদিকা বিবরণের উপর ধছুবিবরণ নাসে এক টীক। রচন। করেন। খৃষ্টীয় ঘোড়শ 
শতকে আচার্য নৃসিংহাশ্রম পঞ্চপাদিক। বিবরণের ভাবপ্রকাশিকা নামে চীকা প্রণয়ন 
করেন। পঞ্চপাদিক। বিবরণের ছায়। অবলব্বন করিরা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্য 
ভাগে বিদ্যারণ্য (1350 A. D.) বিবরপপ্রনেয়সংগ্ুহ নামে পঞ্চপাদিকার উপর এক 
নিবন্ধ রচনা করেন। খৃ্ীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে পণ্ডিত রামানন্দ সরস্বতী 
বিবরণের উপর বিবরণোপন্যাস নামে অপর একখানি নিবঙ্ধ-গ্রন্থ রচন। করেন। 
বিৰরণোপন্যাস ও বিবরণপ্বমেয়সংগ্রহ এই খ্স্থ্বর ঠিক চীকা নহে। (কা ন। হইলেও 
বিবৰণপ্স্থানের বেদাস্থমত এই দুইখানি গ্রন্থে যেক্ূপ বিশদভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, তাহাতে বিবরশ-সতের পরিচর়প্রসঙ্গে  গ্রন্থ্বর়ের নাম অবশ্য উল্লেখযোগা | 
পঞ্চপাদিকায় ও বিবরণে চতু:সূত্রীর ব্যাখ্যামাত্রই পাওয়া যায়।  উ। ভাঘ্যের পূর্ণাঙ্গ 
টীক। নহে । শুষ্টায় স্বাদশ শতকে (4১. 1). 1200) প্রকটাখ -বিবরণের রচয়িত।* 
প্রকটারব-বিবরণ নানে সন্পৃণ” শারীরক-নীমাংস৷-ভাষ্যের উপর বিবরণমতানুযারী এক 
অতি উপাদেয় পূণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্স্থ রচন। করেন। প্রকাশাস্ব যতির পঞ্চপাদিকা- 
বিবরণকে '[ ঢা বিবরণ বলা হইর। থাকে, তাহার তুলনায় গ্রকটাখ -বিবরণের রচনা- 
ভঙ্গী সরল ও সহলবোধ্য বলিরাই এই গ্রস্থকে 'প্রকটাখ বিবরণ' নামে অভিহিত 
কর হইয়। খাকে বলির। অনেক মনীঘী মনে করেন। বস্তত; প্রকটার্থ-বিবরণ 
(বিবরপপরস্থানের অনুলা সাম্পন্। শীক্ষর-ভামোর রহঃ ব্যাখঠ করিম শুষটীয় ১৩শ 
শতকে অঙৈতানপ হবন্গবিদ্যাভরণ রচন। করেন। ব্রক্বিদ্যাভরণও অতি উপাদের 
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শ্ররানল ব্রন্দূব্রবীপিকা রচনা কৰেল। ব্রন্দসূত্রবীপিকার শঞ্ষবানন্দ অতি সরল 
ও সরস ভাবায় শৰুরের ভাবোর তাৎপর্ন ব্যাখ্যা কৰিঝাছেন। বৃষ্টার পঞ্চদশ শতকে 
আনন্দপ্জান ন্যায়নির্ণ য় নানে ব্রঙ্গসূক্রভাঘোর এক অতি সরস ও সহজবোধা টীকা 
বচন৷ করেন। খুষ্রীয় ১৬শ শতকের শেষভাগে গোনিন্দানন্স ভাদারকরপ্রভা নামে 
শাৰীরক-ভাদোর অতি অপূর্ব টিকা বচন৷ করেন। ভামারত্বপ্রভা বিবরণের ছায়া 
অবলৰ্বনে রচিত উপাদেয় চীক৷। এ শতকের বধাভাগে অপায়দীক্ষিত ন্যায়রক্ষামণি 
নানে ব্র্মূত্রের শাঞ্চর ভাদ্যানুসাৰী এক ব্যাখ্যাগৃন্থ প্রণয়ন করেন। শারীরক- 
ভামোর ভানত্তী চীকাও অতি প্রসিদ্ধ দীক। | পৰচপাদিকাৰিবরণ হইতে যেমন বিবরণ- 
প্রস্থান স্ষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ বাচম্পতিনিশ্রের ভানতী টীকা হইতে ভামতীপ্রস্থানের 
স্ষ্টি হইয়াছে খ্ষ্গীয় নবন শতকে বাচস্পতিসিশ্র ভামতী টীকা রচনা করেন। পৃষ্ঠীয় 
ত্রয়োদশ শতকে অনলানন্প তামতীর উপর বেদাস্ত-করতক্ষ মানে টীকা প্রশমন করেন। 
খৃষ্টীয় মোড়ণ শতকে অপায়নীক্ষিত অমলানন্দের বেদাস্ত-কর্রতরুর উপর বেদান্ত-কমতরু- 
পরিমল নামে এক অতি বিস্তৃত বিচারবহল টীকা প্রণরন কৰির।, ভাষতী-মতের চরন 
উতৎকর্ণ সাধন কয়েন । কর্রতকর উপর খৃষ্টায় সপ্তদশ শতকের শেঘভাগে কোওতটের 
পুর শ্রীনখলক্ষ্ীন্গিংহ আভোগ নানে এক টিকা বচন৷ করেন। লক্ষ্মীনূসিংহ 
তদীয় টীকা বচনায অনেক স্থলে অপাঝলীক্ষিতের বেদাস্-ক্তরু-পৰিনলের প্রভাবে 
প্রভাবিত হইয়।ছিলেন বলিয়া মনে হর। এতব্ব/তীত ভানতীতিলক, ভামতীবিলাস, 
ভামতীব্যাখা। প্রভৃতি ভামতীর বিবিধ টিকার নান শুনা যার। ইহা! হইতে ভামতী-মত 
যে অগ্ৈতবেদাস্তে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহ। নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভামত্রী- 
মত ও বিবরণমতের পার্খকা 'অনেকস্কলে অতি স্পষ্ট । এই উতর মতের দৃষ্টিভঙ্গী 
বিশ্লেনণ কৰির। খু ত্রয়োদশ শতকের প্রন ভাগে (A.D). 1220) চিসুখাার্ষ 
শাঞ্ধর-তাষ্যের উপর তাগা-ভাবপ্রকাশিকা নামে এক চীক। রচন। করেন। নারায়ণ 
সরস্বতী শারীরক-তাদোর উপর এক বিস্তৃত বাতিক প্রণরন করেন। ব্রলসূত্র ও ভাগোর 
উপর ব্ৰহ্মানন্দ যতির ব্ৰ্ষণূত্ৰভাষ্যা্দ -সংগ্হ, বেঙ্কটের ব্রক্যূত্রাণ দীপিকা, অনুস্তটের 
্ঙগসত্রবৃত্তি, জানোত্তমের ব্রন্মূত্রভাঘা-ব্যাখণা, বর্মভটের ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, রামানন্দ 
সরস্বতীর শ্রন্মানৃতবদিণী, সনাশিবেক্রের ব্রচ্ততস্বপ্রকাশিকা, সব্ক্ষণোর শারীরক 
শ্ৰীমাংযাগূত্র-সিদ্ধান্তকৌনুদী, অনুভৰানন্দের শারীরক-দ্যায়নশিসালা, প্রকাশাস্তনের 
শাৰীরক-নীযাংসান্যাখস:্রহ প্রভৃতি অনেক চীকার পরিচয় পাওয়া যায়। মোট কথা, 
এক য্রন্মগূত্রশাৰীৰক-ভাদাকে 'বলগ্ধন করিয়াই বাশি রাশি খ্স্থনালার স্বদ্টি ও পুষ্টি 
হইয়াছে) শারীরক-ভাঘোর টীকা, টীকার টীকা, তস্য টীকা এইকপে শারীরকের 
ভিত্তিতে বেদাস্তচিন্তার যে অন্রতেদী সৌৰ গড়ি! উঠিযাছে, তাহ! স্ধীনাত্রেরই সশবহ্ধ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাচস্পতিশিশ্ব, পদ্যপাদাচার্ম, প্রকাশাস্তযতি, সর্বভ্ঞারযুলি, 


লাভ করিয়াছেন এমন নহে। তাঁহাদের গ্রচ্থে বহ মৌলিক চিন্তার সমাবেশ আছে। 
পাহারা অস্ত চিন্তায় ফুগাস্তর আনয়ন করিয়াছেন । আনর৷ ক্রনে তাহাদের দার্শনিক 
সতৰাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। প্রশনতঃ বাহার দার্শ নিক সতের বিশ্লেষণে 


7৭4 





১৪৪ বেদাস্তদর্শ ন--অখ্বৈতবাদ 


অসংখা অনল গ্রস্থবাজি বিরচিত হইরাছে, সেই অস্বৈত গুরু শব চার্যের বেদাস্ত মতের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 
হবক্সীসাংস। বা. ব্ৰন্ম-বীনাংসাই শন্ধর-দর্শনের প্রাণ । আস্থার অস্তিত্ 
স্তঃগিন্ধ, আত্থার অস্তিত্ব সন্ধে কাহারও কোন বিবাদ 
শক্ছরাচার্ধের দার্শনিক লাই। আস্মাই বদ, সুতরাং স্রন্মের অস্তিত্ব সর্বনাদি- 
অত---আান্থাৰ অন্ধিত সিহ্ধ। ‘সৰস্য আত্বত্বাচচ রলান্তিপ্রসিদ্ধিঃ' (ত্র: সূঃ 
সৰবাৰিদিদ্ধ শং ভান্য ১/১।১)। এই স্বতঃসিদ্ধ আত্মা বা ব্ৰন্নই 
একনাত্র সত্য, তৰ্ব্যতীত সমস্তই অসতা। তুমি 
ৰিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব শব্বন্ধে সন্দেহ করিতে পার, কিন্ত তুনি নিজে 
আছ কিল।? তোমার আত্মা আছে কিনা? এইকপ সন্দেহ কখনও তোনার মনের 
মধো উদয় হইয়াছে কি? আত্মাকে ''আমি'' ব। অহংক্দূপে সকলেই প্রত্যক্ষ বারিয়া 
খাকে। আত্বার সঙ্গপ্ধে লোকের প্রত্তাক্ষক্রান আছে বলিয়াই, আমি আছি কিমা? 
কিংব। আমি নাই, কোন স্বিরমস্তিক ব্যক্তিরই আসত্তাব সন্বস্ধে এইরূপ সন্দেহ বা সরান 
বুদ্ধির উদয় হইতে দেখ। যার ন৷। তারপর, জাগতিক অপরাপর বস্তর সত)তা সন্গদ্ধে 
লোকে নে প্রশ্ন করিয়। থাকে, তাহ। স্থারার় ও প্রপুকারীর আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণিত 
হয়। কারণ, যে প্রশু করে, সেই আস্মা, আত্ব। ন। খাকিলে প্রশ্ন করে কে? রব 
সচিচদানপব্বরূপ, এইকূপ আত্তজ্জানই প্রক্ত জ্ঞান, তদৃভিনর সমন্তই অজ্ঞান । ইহাই 
অখ্বৈতবেদান্তের নর্নকখা । আগ্যা-জিল্ঞাস। বা ব্র্প-দ্রিজ্ঞাসাই সকল সার 
বলির৷ বেদান্ডে তাহাই সর্দপ্রথনে উপদিষ্ট হইয়াছে-_“অখাতো। ' (শ্বঃসুঃ 
31৯1১) ৷ প্রশ্ব হইতে পানে যে, আত্মার সন্ধে সকলেরই যখন প্রত্যক্ষ্ঞান আছে, 
তথন সে বিনয়ে আৰ জিজ্ঞাসার উনয় হইবে কেন? সন্দেহ খাকিলেই সন্দেহ নিরাসের 
অল জিঞ্জাসাৰ উদয় হুর, আস্তার সর্বন্ধে তো৷ কাহারও কোন সন্দেহ নার, সুতরাং 
তাহার আবার জিজ্ঞাসা কি? ব্রচ্-দিজ্ঞাস। কথাটাই এক্ূপ ক্ষেত্রে অর্থ স্বীন মহে 
কি? ইহার উত্তরে অগ্বৈতবেদাস্তী বলেন যে, “অহন বা ‘আনি' এইরূপে আমর 
সকলেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করি সত, কিন্ত দিজ্ঞাস্য এই যে, এর প্ৰত্যক্ষে 
আত্মার যথার্থ স্বকাপটি প্রকাশ পায় কি? “'অহস্ব” " বলিয়া লোকে যে প্রতাক্ষ 
করে, সেখালে বিচার করিলে দেখ। যায় যে, দেশী তাঁহার শরীরের 
ৰিবাজমান শরীৰাতিনানী চৈতন্যকেই ''অহৰ্‌’” বলিয়া উপলব্ধি করে। শরীর ও 
ইচ্দিয়াদির আবেষনীর নধ্যে অবস্থিত চৈতন্োর সঙ্গে _ছড শরীরের যে লে 
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বিভেদ আছে, তাহা সে ভূলিয়৷ যায়। শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্্রহকরণের বর্মনকে 
আত্মার ধর্ম বলির! বম করে। আনি স্থুল, আমি কৃশ, সআনি অন্ধ, আনি বধির, আমি 
সুখী, আমি দুঃখী, এইরূপেই সাধারণত: লোকের ''আমিত্বের'” প্রত্যক্ষ হইয! খাকে। 
আত্মা কি কখনও স্থল বা কৃশ হয়? অন্ধ ও বধির হয়? স্থল ৰ! কৃশ হয় শরীর. 
অন্ধ বা ববির হয় ইন্দ্রির। সেই ইঙ্গিয় ও শরীরের বর্ম লোকে ভ্রষনশত: আগ্বায় 
আরোপ করিয। খাকে। ১:78 সচিচদানন্দকপাটি সাধারণের দৃষ্টিতে 
প্রকাশ পায় না, আত্মার করিত জান্তূপই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে । 
আস্থার স্বরূপ সব্বন্ধে 'অনাদিকাল হইতেই এইকূপ জান্্র দষ্টি চলিয়া আসিতেছে। 
অধ্যাসই এই সরান দৃষ্টির মূল । অধ্যাস কাহাকে বলে? যে বস্ত্র ৰাস্তৰিক যাহ নহে, 
সেইরূপে এ বস্তুকে জানার নানই অধ্যাস বা মিব্যাজ্ঞান। 
অধ্যাস “অব্যাসে। নান অতস্যাংস্তদ্বুদ্ধিং' (যঃ সঃ শং অধ্যাস-ভাদা)। 
ব্জ, বাস্তবিক সপ” নহে, বদুজুকে সর্প কূপে জানার নানই 
বজ্জুতে সর্পের অধ্যাস। এইরূপ আস্ত বাস্তবিক স্থূল বা কুশ নহে, আত্মাকে স্থল 
ব। ক্‌শক্ূপে বোঝাই আস্মাতে দেছৰৰ্নের অধ্যাপ। আমি অন্ধ, আনি বধির, আমি 
স্ৰী, আমি বুঃখী এইরূপ আত্তজ্জান আত্মার ইন্দ্রিয় ও অন্্ঃকরপ-বর্সের অধ্যাসবশতঃ 
উতৎপনু হইন। থাকে । আলোক উপস্থিত হইলে যেমন অন্ধবণীর বিদুনিত হয়, সেইরূপ 
ফখাথ” আগ্মজ্ানের উদয় হইলে, জীবের একূপ (অধ্যাস) অজ্ঞান ঝ। মিখা বুদ্ধি বিপুরিত 
হুয়। জীব শাশ্বতশাস্তি লাভ কঝে। "অবিদ্যাধ্বান্ং বিদ্যাপ্রদীপেন বিধুয আন্মৈর 
কেবলে। নিরৃতঃ স্থশী ভবতি" (ত্রঃ স্‌: শং ভাঘা ২1৩180)। 'অনাদিকাল-পঞ্চিত 
নিখ্যাজ্ঞানের ফলে সঙ্গ চৈতনাময় নিখিশেঘ 'আস্তায় নান। করিত স্ন্ধের স্ষ্টি হইয়া 
খাকে এবং এ করিত সঙ্ধন্ধ দ্বার৷ আত্মার যখাখ-ন্পটটি আবৃত হইয়া পড়ে। ইহাই, 
জ্ঞানের কার্য বা অধ্যাসের ফল। আত্তা প্রকাশক, জড় ্রকাশা। যাহা প্রকাশা, 
তাছ। প্রকাশক নহে, যেমন আলোকপ্রকাশা ঘট, আলোক নহে। অতএব আক 
কখনও জড় হইতে পারে না, বা জড়ের সহিত তাহার কোন যখাথ” সদ্বন্ধও খাফিতে 
পারে না। আত্মা চৈতনাসয় । আত্মা বাতীত সমস্তই অনাস্থা এবং জড়। "আহত 
শব্দে স্বপুকাশ চিদানন্দখন আত্মাকে বুঝায়, “ইদস্‌' শব্দে অনার বা জড়বস্তকে 
বুঝায়। আত্মা ও অনাক্সা। অহং এবং ইদহ্‌, আলোক-অ্ধকাকের মত পরস্পর- 
বিরুদ্ধ। ইহাদের (চৈতনা ও ভড়বস্তর) অভেদ কখনও সন্ভব লহে। (অধ্যাস 
বা 'অবিদ্যাব ফলে আত্মা ও অনাস্তার নধ্যে কলিত স্বন্ধের স্কষ্টি হয় এবং 
“আহমিদহ, “বষেদহ ‘আমি ইহা ‘আমার ইহা" এইকূপ বাস্তবোধ উৎপনু হইয়া 
থাকে । _ দেহ ও ইঞ্িয়া দিন বন্ধনে আৰম্ধ আগ্জাকে দেহাদি হইতে অভিন্ন বলিষা ননে 
হইয়। পাকে। বেদান্ত পরিভাঘায় ইহাই “চিদচিদ্গ্র্থি' । এই চিদচিদৃগ্রন্ধি-রহস্য 
আচার্ম শঞ্চর ব্রল্সৃত্রের অধ্যাস-ভাছো শ্রাণস্পশী ভাঘায় বিবৃত করিয়াছেন। 
আচার্য বলেন যে, চিদানন্দস্বভাব আন্ত অপবিবর্তনীয়, অতবাং সতা, আর আড়- 
স্বভাব দুশ্াবন্ত নিয়ত পৰিবৰ্তনশীল, সুতরাং নিখযা ॥ এই সত্য ও সিধ্যা অৰ্যাস বা 
জীবের সংসারজীবন চলিতেছে এবং উহা সত্য স্বাভাবিক বলিয়া মমে 
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হইতেছে।* বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ এবং প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের মূলেও পূর্বোক্ত 
অব্যাস কা অবিদ্যার খেলাই বিরাজ করিতেছে ৷ প্রশনত: আনর। যাহাকে প্রমাণ বলি, 
সেই প্রসাণকেই বিচার করিরা দেখা যাউক ৷ যদিও ব্যাবহারিক প্রনা-জ্ঞানকে আমর! 
ষখার্থ ড্ঞান বলিয়াই মনে করি, তখাপি শন্করাচার্য বলেন যে, উহ। সতা নহে, সিখ্যা | 
প্রমাত। বলিনে আনর৷ দেহেক্রিয়বানী কোন জ্ঞাত পূরুকে বুয়া থাকি ॥ আস্তা যখন 
সচিচদানন্দরূপ, অঙ্গ ও লিবিশেন, তখন জ্রানস্বরূপ আত্মাকে প্রবাতা বা জ্ঞাতার্মপে 
বোঝাও বখাখ- আত্বজান নহে। ইহা ‘অহং স্থল, ‘অহং কৃশ’ ইত্যাদি জ্ঞানের দ্যায়ই 
নিখা। জ্ঞান । আত্মার জ্ঞাতৃত্বই যদি লিখা হয়, তবে এ মিখা। জ্ঞাতুত্বকে 'অবলগ্ন 
করিয়া যে জ্ঞান, জের বাবহার চলিতেছে, তাহাও মিখ্যাই হইবে ।১ আসি জ্ঞাতা 
এই বুদ্ধি যেবন মিখা, আনিই কর্তা, আনি যাছিক, আনি বজমান এইরূপ অভিযান ও 
তদনূরূপ নিখা।। 'চিদানন্দক্ূপ: শিবো'হন্‌ '' এই বৃদ্ধিই একমাত্র সতা । শদদর 
বলেন যে, জীবনের গতিপপে মানুষের ব্যবহার পত্তর বাবহারেরই অনুরূপ । 
'পশ্ব।দিভিশ্চাবিশেদাৎ,' (অধ্যাস শং ভাঘা) পশুদিগের ব্যবহারের সূলে কোন বিবেক, 
বুদ্ধির বিকাশ নাই, তাহ। সম্পূর্ণ ই অজ্ঞানের খেলা । প্রবৃত্তিন্ তাড়নায় উহারা। বাৰিত 
হয়। যাহা সুখকর বলিয়। মনে করে, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাহ। দূ:খদায়ক বলিয়। 
বোঝে, তাহা হইতে বিরত হয়। যানুমও যতই বুদ্ধিমান্‌ এবং বিদ্বান হউক ল। কেন, 
সংসার-দীবনে তাহার ব্যবহারের ও সূলসূত্র এই একই দেখ। যায়। ভাল বুঝিলে তাহার 
পিছনে পৌড়ায়, অনিষ্টকর বলিয়। বুঝলে তাহার কাছেও যায় না। ইহ! হইতে 
মানুষের ব্যবহারের বলেও যে পশ্ুস্ুলত 'অভ্ঞানই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহা। স্পষ্ট 
বুঝিতে পার। যায়।* আশ্চর্যের বিনয় এই যে, এই অজ্ঞামকে লোকে 'অঙ্ঞাল বলিয়া, 
বোঝে ন৷,--সত্া ও স্বাভাবিক বলিরাই মনে করে । বগাবহারিক জগতে সর্বত্রই 
অক্ঞানের খেলা চলিতেছে । সর্বপ্রকার 'অনর্েন নূল এই জ্ঞানের সমূলে রিবৃত্তি এবং 
বিশ্বুসর এক অদ্বিতীয় আত্ম বা পৰব্রান্নের উপলন্ধিই বেলাস্তের লক্ষা ।* 






















৯) ল্যানুতে নিখুনীকগুতা অহনিদ্ং মনেশনিতি জাতে নৈসণিকে। লোকনাৰহাৰঃ। শ্ৰঃ লুঃ 
শং অধ্যাস-ভাষা। 

৯1. কখংপূনৰৰিদ্যাৰদ্‌ ৰিষয়াণি পৃত্যাস্ষাণীনি শ্রাপানি শাঙ্াণি চেভি॥ উচাতে, দেহেপ্রিয়াদিঘু 
হসতিানরহিতল্য _ শ্রামতানুপপাততৌ : শরাপপ্বকতানুপপতে:॥ --- -ত্যাদৰিল্যাৰদুনিঘযাণোযৰ 
খ্রজাগ্গাদীনি প্রযাশানি শাস্তাণি চেতি। অব্যাস শং ভাখা, ৪১-৪২ পুঃ, নির্শ যসাগর সংস্করণ । 


8 _এবসম়ননাদিবনস্ডে। নৈসন্িকো’ ব্যালে শে নিশ্যাপত্যয়ক্মপ:ঃ ক্তৃত্বতোন্ূত্বপুবর্তভকঃ সর্বলোক- 
১০৯১১৯১৮ 
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এখানে প্রশ্ন হইতে পাবে বে, প্রত্যাক্ষাদি প্রনাণ এবং বেদাদিশাস্ত প্রভৃতি সমস্তই 
যদি নিখ্যা হয়, তবে পরনাস্তা বা পরব্্ষকে জানিবার উপায় কি? ব্র্মকে যে 
'শাস্রযোনি' বলা হইয়াছে, এবং শঙ্করাচার্ম স্বীর ভাদো ব্র্জ্ানে যে শাস্ত্র ও অনুভবে, 
প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারই বা তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে 
আচার্য বলেন যে, যাহ। অনাধিত, তাহ] সত্য, যাহা বাধিত হয়, তাহা লিখযা, ইহাই 
সত্য ও মিথ্যার একমাত্র মাপকাঠি । শাস্ত্র ও যুক্তিতর্কের সাহায়ো পরোক্ষভাবে 
শ্ৰহ্মক্গান উদিত হইয়া থাকে । ব্ৰচ্মানুভূতি উদিত হইলে শাঙ্ষ, গুরু, শিগা, শ্ববণ, মনন, 
উপাসন। প্রভৃতি কিছুই খাকে না, সমস্তই বিলুপ্ত হয়। তখন ৰিশুনয় এক অস্বয় বট 
বিরাজ করে। ব্রচ্চজ্ঞান-উদয়ের পূর্বক্ষণ পর্স্ত শাস্ত, গুরূপদেশ, বিচার ও ভাবনার 
সাপ কতা অবশ্যই স্বীকার কবিতে হয়। আশ্বতত্তব-সম্পর্কে দেহাস্বাদী চার্বাক হইতে 
রপ্ত কৰিয়। বেদাস্টী পৰ্দ'স্ত দাৰ্শ নিকগশেৰ মৰো পরস্পরবিবোধী সিদ্ধান্তের আভায 
দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আসত্ব-জিজ্ঞাসা এবং আত্ম-নীনাংসা প্রয়োজন। সেই 
জীষাংসা শ্রতি, যৃক্তি ও অনুভ্তিসাপেক্ষ । এইক্ষনাই তর্কের এবং শাস্ত্রের অবতারণা । 
শাস্ত্র শেন পর্নন্ত অস্বৈতবাগীয় সিদ্ধান্তে লিখা হইলেও শাঙ্রদ্ঘনা-জ্ঞান মিখা। নহে। 
“অহং ব্রহ্মাগ্যি”” “আমি বন্ধ’ এইকপ এক অস্বিতীর বর্রবোধও বেদাদিশাপ্রগনা এবং 
সত্তা । উনিতা আত্মবোধ উৎপনু হইলে শাপত বাধিত , হয় স্তরাং শাস্ত্ৰ মিখা। ; 
সআত্বক্তান বাদিত হয় না, অতএব আত্তজান সতা। 
আয় জ্ঞানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ। শাস্ত্র জড় ; আত্মার প্রকাশেই শাঙ্গের প্রকাশ । 
শা স্বপ্রকাশ আত্তবস্থকে প্রকাশ করে না, কেবল বস্তার যখাণ” স্বরূপ প্রতিপাদন 
ক্রিয়া আস্থার সন্বদ্ধে আমাদের যে 'অঙ্তান 'আছে, তাহার নিশুদ্ধি করে এবং পরোক্ষভাবে 
: ক্ারবিজ্ানোৎপন্তির সাহায্য করে। আক্মা দৃশ্য নহে, দৃশ্য বন্সকেই ইদংজাপে ইহ 
এইন্সপঃ এইভাবে নির্বচন করা চলে, নিৰিশেদ পরনাস্সাকে কোনভাবেই দির্বচন করা 
চলে লা। পরসাক্সা অশীন, অপরিনেয, এইজনা ইহাকে 
প্র শব্ধ বলা হইয়া থাকে। বৃহ্‌ খাতু হইতে শ্র শব্দাট 
উৎপনু হইয়াছে। বৃহ ধাতুর অখ” বড় বা ব্যাপক, অতএব 
যাহা বৃহত্তম, সহত্বস, যাহা সীনাঞছিত, নিরতিশর ভুলা তাহাই ব্রহ্ম । এই বর্গ সর্ব- 
দোঘরহিত সুতরাং নিতাত্দ্ধ, জড়ের বিপরীত বলিয়াই নিত্যাুচ্ধ এবং অসীম বলিয়াই 
নিতামূঞ্র 1২  বেদান্তশান্ত এই নিতাশুদ্ধ-ৃদ্-ুক্স্বভাব পবব্রদ্াকে সকলের আরা 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছে. “অযলাঞা ব্রচ্জ''। বক্ষে ছ্িবিধ বিভাবের কথা বেদান্ত 
উক্ত হইয়াছে, একটি তাঁহার সপ্ডণভাব, অপরটি তাঁহার নির্ভতণভাব | সণুণ বন্গই 
সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-লয়-নিদান। ইহা ক্রজের প্রকৃত স্বরূপ নহে, 





১। শ্রাত্যাদরো'নুভবাদস্চ যখাসন্ভবসিহ প্রাণ । শ্ৰঃ পুঃ শং ভাষা, ১/১/১ 
২ স্তি তাবহ্‌ শ্ৰল্ ০১১৯ সর্বজং সবশক্তিসননন। আঃ সুঃ 
পঃ ভাষ্য, ১/৯৯ 
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তাহাৰ নিবিশেন, নিরফ্ণন, সচিচদানন্দকূপই প্রকৃত রূপ । আচার্য শঙ্কর 'জন্মাদাস্য 
যতঃ' (শ্রঃলুঃ ১১1২) এই সূত্রে জগনৃযোনি ব্ৰক্লের সণ্ডণরূপ বিবৃত করিয়াছেন | 
স্বজনের ইহ। তাস লক্ষণ। আলন্দরূপতাই ব্রেন স্বরূপ লক্ষণ! শ্রল্গের সম্ভণভাব 
'উপাধিক। নায়ারূপ উপাধিবশত:ই লিবিশেখ ব্রন্দ সম্ডণ, সবিশেণ হইয়া! খাকেন । 
তখন তিনি হন ঈশ্বর বা সহেশ্বর । সগ্ুণ ও নির্ভণ ক্রল্গ ভিন্ন তন্ধ লহে। বিলি 
স্বতঃ নির্ভণ, তিনিই মায। উপাধি গ্ৰহণ করিয়া সণ্ডণ হুন। এই শগ্ডগভাব তাঁহার 

লীলা নাপ্র। লীলানর, সৰজ্ঞ, সর্বশদ্কি পরসেশ্ুরই প্রাপি- 
শব ও ব্রন্দ গশেৰ প্রতি দয়াপরবশ হইয়া স্বেচছানুরূপ সায়িক দেহ ধারণ 

করিয়া জগতের বঙ্গনঞ্চে অবতীর্ণ হন 'স্যাৎ পরমেশ্ুরস্যাপি 
ইচডাবশাৎ সায়াময়ং কপ: সাধকানুগ্রহাখ হু" (যঃ সূঃ শং ভাঘা ১।১।২০), দেহধারীর 
ন্যায় প্রতিভাত হন (দেহবানিব লক্ষ্যতে)। ব্রিগুণনয়ী জগজ্জননী মায়াকে বশীভূত 
করিনা জগতের স্বষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মের পালি, 
দূর করিবার জনা জগতের বক্ষে আবির্ভূত হইয়া খাকেন।১ তিনি মায়াৰীশ, তাঁহার 
উপর মায়ার কোন প্রভাব নাই । তিনি সায়ার সাক্ষী মাত্র । এইজনা ব্রনের এই 
সগুণ লীল৷ দ্বার৷ শাহাব নিতযাস্তদ্ধ-বুদ্ধ-দ্তস্বভাবের কোন বিচ্যুতি হয় না। ঈশ্বর ও 
শ্রক্ম অভিন্া । ভেদ অবিদভা-কম্িত ও নিখ্য৷।* জীব ও জগৎ সমন্তই ব্ৰয়লের মায়িক 

বিলাস। জীব ব্রন্দেরই প্রতিচ্ছবি বা প্রাতিবিদ্ব। সূৰ্ধ 
পীৰ শ্রমে প্রতিথিত্দ যেমন বিভিন্ন জলপূৰ্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হইয়া খাকেন, 

শক্ত সেইক্কপ বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিদপ শে 
প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। এই প্রতিবিদ্ই জীব।* বিছ ও প্রতিবিশ্ব অভিনা, 
স্তরাং বর্গ ও ব্্প্রতিবিঘ জীন বস্তুত: অভিত্ন। এই নত শআগ্ৈতবেদান্তে 


+ প্রভৃতি সমস্তই অঙ্ানেৰই বিলাস ।% পরশ্রজে ঈশ্ববভাবও 
যেষল মায়িক, জীবভাবও সেইরূপই সারিক। পার্খকা এই যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও. 


১। সচ তগৰান্‌ জ্ঞানৈশ্ঘশক্তিবলৰীৰ্ধতেজোতিঃ সদা সম্পনুঃ ত্ৰিগুণারিকাং বৈক্ৰীং স্বাং 
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সর্বশদ্তি, জীব অরজ ও অৱশক্তি। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব তাঁহার নিরনা। মায়া 
ঈশ্বরের বশ, জীব মায়ার বশ। ঈশ্বরের উপাধি সনষ্টু বায়া, জীবের উপাধি 
বাষ্ট অবিদ্যা। সবষ্টি ও ব’ষ্ট উপাধির বিলর হইলে, কি জীব, কি ঈশ্বর, 
সবস্তই অখ গু-অনস্ত-ভূষ। ব্রলেই বিলীন হইয়া বাইবে। কোন কোন অগ্বৈত-বেদান্তীব 
মতে জীৰ ব্রজের প্রতিবি্ব নহে; জীব অগগ্ু ব্রন্নের সখণ্ড 'ভিব্যক্তি। 
তাহাদের মতে জীব ঘটাকাশ, বদ সহাকাশ | অনন্ত, অব নহাবেযোব যেমন ঘটাদি 
অবচেছদ বা আবেষ্টনীপ মধ্যে পড়িয়া খটাকাশ বলিয়া 
অবচেছদবাদ ও শ্রুতি অভিহিত হয়, সেইন্ধপ অস্ত:ঃকরণের আবেষ্টনীর মধ, 
নিদ্বৰাদ। প্রাতিবিদ্ববাদই পড়িয়া অখণ্ড সচিচদালপ্প ব্রক্ষ, জীব-সংজ্ঞা লাভ করে | 
সুৱকাৰেৰ অতিপ্ৰেত।  ঘটাকাশ নহাকাশেৰ সখ বা আংশিক অভিনাক্রি, জীবও 
পেইবপ পরনান্মার আংশিক বিকাশ । ইহাই ““অবচে্ছদ- 
বাদের” সংক্ষিপ্ত মর্ন। অবচেহদবাদের সবর্ণক আচার্মগণ বলেন যে, “অংশে। 
মানা বাপদেশাৎ' (বরঃ সূঃ ২1৩।৪৪) ইত্যাদি ব্রন্মসূত্রে জীৰ পরনাস্থার অংশ বলিয়। 
স্প্টতঃ ব্যাখ।। করায়, এই অংশবাদ বা। অবচেছনবাদ সুত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া 
মনে হয়। প্রতিবিত্ববাদ (জীব বন্দে প্রতিবিদ্ব এই মত) সূত্রকারের অভিপ্রেত, 
নহে । জীবকে বর্গ সফুলিঙ্গ বলিরা বণ ল। করায়, জীব শ্র্গাংশ, এই সিদ্ধান্তই 
প্রমাণিত হইয়া খাকে। গীতায় শ্বীভগবান্‌ স্পষ্টাকোই জীবকে ব্রঙ্গাংশ বলিয়া বর্ণ'ন। 
করিয়াছেন--'মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন:' (গীতা ১০1৭)। এই 
অশেবাদে পরশান্মা এক অখণ্ড হইলেও, অস্্:করপক্জপ উপাবিপনিচেছদ বিভিগ্র বলিয়া, 
“আল বারে ডরষ্টব):, সো'ব্বেষ্টৰ৷:, সবিল্দিজ্ঞাপিতন।: ' এই সকল শ্বদতিতে জাত। 
জীব ও জয় পরনায়ার থে ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হএ। কেন লা, অংশ 
ও অংশীর, চুলি ও বির তেল অতি অস্পষ্ট প্রতিবি্বাদেন সনর্ণ কগণ উদ মুদির 
কোন সারবন্ত। আছে ঝলিরা মনে করেন ন)। তাহারা বলেন যে, অস্তঃকরণের 
ভেদবণতঃ যেমন অগ্রঃকৰণপরিচিচ্ছন্র জীব ভি: ভিনু হইতে পারে, সেইক্কূপ বিভিন্ন 
অন্তকরপন্ধপ উপাধিতে প্রতিবিস্বিত জীবেরই বা অন্ত:কৰণতেদে ভিন্ন ভিন্ন হইতে 
বাধা কোথায়? অস্্ঃকরণপৰিচিভন্ন চৈতন্য যেমন মহাচৈতনের অংশ বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে, সেইরূপ অন্তঃকরণপ্রতিবিদ্বিত চৈতনাই বা মহাচৈতন্যের 
অংশ বলিয। বিবেচিত হইতে পাৰিবে ন৷ কেন? বস্তুতঃ চৈতনা নিবংশ, তাহার 
অংশ করনামাব্র, বাস্তব নহে--'অশ ইক অংশ, নহি নিববয়স7 সুখে ংশঃ সন্ভবতি' 
(ত্র সঃ. শং ভাষা ২1৩/৪৩)। তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে যে, অবচ্ছেদবাদীবা 
অবচ্ছেদবাদের অনুকূলে যে সুত্র এবং যুক্তিৰ অবতারণা করিঝাছ্িলেন, সেই শৃত্রের 
সাহিত পতিবিষ্বাদেনও কোন নিরোধ হইতেছে না শ্রতিবিশ্ববাদ স্প্টতঃ ‘আভাস 
এবচ' (ব্রঃসূঃ ২৩৪০) এই সূত্রে উক্ত হইঝাছে। সুত্রে 'এব' শব্দের প্রয়োগ খাকায়, 
প্রতিবিধবাদই বন্মমুত্রকারেৰ অভিপ্রেত বলিয়া বুঝ৷ বা। 'অংশে। নানাবাপদেশাত' 
1৩।৪৩) ইত্যাদি সুত্রে জীবকে অংপন্রপে বণ ন। করিয়া, “'অবচেছদৰাদ'" 
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স্বীকার করিলেও “আভাস এব চ' (ব্রঃসূঃ ২৩1৬০) এই পরনুত্রে আভাস ব। প্রতিবি্ববাদ 
ব্যাখ্যা করায় এবং “এৰ' শব্দ শ্ররোগের স্থার৷ আভাসবাদের দৃঢ়ত। সূচিত হওয়ায়, 
এইক্ূপ মনে কর। অগকত নহে যে, ব্রক্মযূত্রকার তদীর সূত্রে ''অবচেছদবাদ'' পূর্বপক্ষ 
হিসাবে গ্রহণ কৰির।, উপসংহারে “কআভাসবাদ ব। প্রতিবিদ্ববাদ’'ই সূত্রসিদ্ধান্ত বলিয়। 
সমর্থন করিয়াছেন ॥ আচার্য গোবিন্দানন্দ তাহার ভাষ্যরত্র-ধ্বভ। নানক বক্ষমূত্র-ভাঘোর 
টীকীয় এইকপেই উত্তয়বাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন ।৯ 
জীব ব্রক্ের প্রতিবিদ্ন ইহা সাব্যস্ত হইল। এখন বিচার্য এই যে, এই প্রতিবিদ্ 
পড়িবে কোথায় ? কোন কোন বেনাম্ী বলেন যে, স্বচহ বুদ্ধি ব। অন্ত্ঃকরণই দর্পণ, 
আর দপণে ব্রজের যে প্রতিবিদ্গ পড়ে, সেই প্রতিবিত্বই জীব । কেহ ব। 'অবিপ্যাকেই 
বন্ধ প্রাতিবিশ্বের আধার বলিয়৷ শিক্ধান্ত কৰির। খাকেন। এই মতে অবিদ্যার প্রতি- 
বিই জীব । বলের প্রতিবি যে অনিবানুলক ইহ। অবশ্য স্থীকার্য। আচার্য 
শক্ষর ভামো আংভাসকে অবিন্ঠাকৃত বলিয়। ব্যাখা কনিরাছেন__“আ1তাসস। অবিদ্যা- 
কৃতন্থা্তদাশ্রয়স। সংসারগা সৰিস্যাক্তত্বোপপত্তিরনিতি' (শ্রঃ সূঃ শং ভাঘা, ২।৩।৫০) । 
এই শ্রসক্ষে ভরষ্টব। এই যে--অবিদ্য। নিজেই অবিন্যামূলক প্রতিনিছ্ধের আধার হইবে, 
নু, অন্তঃকরণ আধার হইবে? জীবের জাগ্রৎ, স্বখু ও 
বের তিনটি কবস্থা। ‘সুঘুম্তি এই তিলাট অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সুখি 
এই তিনটি বায় জীবের 'অবপ্থায় জীবের স্থল বহিরিস্রিয় ও অন্তরঃকরণ ক্রিয়াশীল 
তিনটি দিভিনু উপাদির থাকে ন৷। একনাত্র অজান-উপাবিই তখন জীবের বর্তমান 
পরিচয় পাহহা যায়। খাকে। অজ্ঞান-প্রতিবিদ্ব জীব তখন 'অন্ত:ঃকরণ ও ইন্লিয়ের 
বন্ধন হইতে বিনূক্ৰ হইয়া অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে বিরাজ করে। 
ঝর অজ্ঞান-সাক্ষী জীৰ “প্রাজ্ঞ নানে অভিহিত হইয়া খাকে এবং স্বঘুপ্রিকালীন দিবা 
'আনগা ভোগ করে বলিয়। তখন সে হয় আনন্দময় । স্তপুপ্থি-আঅবস্থা হইতে বিচ্যুত 
হইবর। জীব যখন স্বপুরাজেয আগিয়। পে ছায়, তখন জীবের অস্ত:করণ ক্রিয়াশীল 
হয়, (অবিন্যা-প্রতিবিদ্ধ) জীব তখন অস্ত;করণে প্রতিবিদ্বিত হইয়া অন্ত:করণস্ব সুখ, 
দুঃখ ভোগ করে এবং এ সনয় আসি সুখী, আনিদুঃখী, আমি জ্ঞাত, আমি কর্তা এইরূপে 
তাহার বিবিধ অভিনানের উদয় হইতে দেখ। যার ॥ জাগরিত অবস্থায় অস্তঃকরণ- 
সঙ্গলিত স্থুলদেহে আমি দেশী, আনি শরীৰী, আমি স্থূল, আনি কুশ; কৃশ, এইরাপে জীবের 
অভিমান হইয়। থাকে, স্থতরাং লা SSR AE 
এবং অন্তঃকরণ-সংযুক্ত স্থলদেহেই জীব তখন খাকে। 
ERE বার তিনটি 
উপাৰি অবিদ্যা, | উপাধি 
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অন্তঃকরণ, জাগরিত-বন্থার উপাৰি স্থল দেহ॥ প্ৰশ্ব হইতে পারে বে, উপাৰিতেদে 
জীবের ভেদ যখন অবশ্য স্বীকার্ন, তখন একই জীবের বিভিন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন 
উপাৰি (বিঃ, অন্ত:কৰণ ও স্ুল-পরীর) অনীকার করার, একই শৰীৰে তিনটি 
বিভিন্ন প্রকৃতির জীব অবস্থান করিতেছে, এইক্কূপে অবস্থাভেনে জ্রীৰভেদের প্রন 
আ।সিএ। পড়ে ন। কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, উদ্চ ব্রিবিধ উপাৰি পরস্পর 
অগংযূ্র ও প্ৰক্‌ হইলে, জীবতেদের আপত্তি আলে বটে, আনাদের মতে এর উপাৰি 
তিনটি পরস্পর পৃথক ব। ৰিযুক্ত নহে, উত্াৰ। অশৃখক এবং অবিষুক্ত॥ স্তৰুপ্তি, স্বপু, 
জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থায় জীব পূর্ব অবস্থার উপাধিটি পরিত্যাগ ন। করিয়াই পরবতী 
অবস্থার অপর একটি উপাদির সহিত সংযুক্ত হইয়। শাকে। অুবুপ্টি-অবস্থার অবিদ্যারূপ 
উপাধিুক্ত থাকিরাই জীন স্তপ্াবন্থায় অস্ত:করণরূপ উসাৰিবুক্ত হয় ; এবং বিদ্যা ও 
অপ্তঃকরণকরূপ উপাধিবর যুক্ত হই্াই জীৰ জাগরিত-অবস্থার স্থল শৰীরে অতিৰাজ্ঞ 
হইয়। থাকে, সুতরাং জীৰতেদের প্রশ্ন আসে ন৷। এপগানে লক্ষা করিবার বিখয এই যে, 
জীব যখন ক্/গরিত-অবস্থ। হইতে স্বপ্ীবন্থায় আগিযা পে ছার, তখন সে স্থুলদেহের 
অভিৰান পরিত্যাগ করে, স্বপু-অবস্থ। হইতে যখন স্মঘুপ্ির আনন্দে মগ হয়, 
তখন তাহার অস্তকেরশের অভিবানও পরিতাক্রু হর এবং সেৰিন্যা-প্রতিনিদ্বকূপেই 
জীৰ অৰপ্থান করে। অবিন্যা-উপাৰি সকল অবস্থায়ই জীবের বিলামান আছে। 
অবিদ্যাই জীব ও ব্রনের একনাত্ৰ €ভবক, স্তর: অন্তঃকরণ-প্রতিবিদ্ব জীব 
এই সিক্ধান্ত অপেক্ষ। অবিৰ্যা-প্রতিৰিত্ব জীব, এই সিক্ধান্্ই অধিকতর সঙ্গত, 
মনে হয়। জীব অৰিনা। ব। অঞ্ান-প্রতিবিদ্ব হইলেও অৰিদ্যার পরিণাম 
অপ্তঃকরণই জীবতাবের প্রধান অতিব্যক্তি-স্থান, ইহ। নিঃসন্দেহ । সূর্বকিরণ সর্ব 
প্রসারিত হইলেও দর্পশে যেনন তাহার বিশেন অভিব্যক্তি হইয়া খাকে, সেইরাপ 
চিন্ত-দপ্ণে চিৎপ্রতিবিদ্ষ জীবের অত্যৰিক অভিব্যক্তি হইয়া খাকে বলিয়াই 
অস্তঃকরণ-প্রতিবিত্বকে জীব বলা হইয়। খাকে। ইহ! ছ্বাব। অজ্ঞান-প্রৃতিবিদ্দ 
জীব, এই নত প্রত্যাখ্যাত হয় না এবং এই উভ সতের নধে। কোন বিরোধও 
দেখ। যায় না। 
আমরা জীবের স্বকূপ আলোচন। করিলান। এখন জগতের স্বক্ূপ বিচার করা 
যাইতেছে । আচার্য শঙ্ধরের সতে জগৎ শ্রক্ষেরই বিভাব। ব্রন্পই জগৎকপে, 
প্রকাশিত হইরা খাকেন॥ ক্র হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং পরিণামে 
বরজ্েতেই তাহার লয় হইয়া থাকে। জগত দেশ-কাল- 
জগ ও তাহাৰ পরিচিছনণ্ন এবং কার্ম-কারণ-শুঙ্থলার নিয়দ্রিত। যাহ। 
বিখ্াহ পরিচিত তাহাই নিশা, স্তরাং সীম, পরিচিছনু 
জগ২ও নিখ্যা। জগত লিশযা, ইহার অর্থ কি? 
টু মতে জগ সারাবয়॥  লায়াসর হইলেও জগত তাঁহার মতে 
সত অলীক নহে। এক অদ্বিতীয় ক্রল্গবিজ্ঞান উদয় হওয়ার 
পানি আতর সতাতা৷ অবশ্য স্বীকার্য। আচার্য পক্ধন্ত বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ছের মতবাদ নিবাস-প্রসক্গে জগতে ব্যাবহাৰিক সতাতা স্পষ্টৰাকোই স্বীকার 
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১৬২ বেদাস্ত দর্শন__আই্বৈতবাদ 


করিয়াছেল।৯ যতক্ষণ পর্যন্ত সানুষের নন ক্রিয়াশীল আছে এবং ইন্দরির- 
সকল তাহাদের স্ব স্ব ৰিব দশন করিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত (লৌকিক) 
প্রতাক্ষাদি প্রমাণ ও শ্রত্যাক্ষাদি জ্ঞানের ক্রেয় জগংপ্রপঞ্চ আছে বুঝিতে হইবে। 
আত্তবিচারের ফলে মনের নিলগ সাধিত হইলেই হৈতক্ণতের নিৰ্ত্তি হইবে। 
"ননলোহাযনীতাবে হৈতং নৈবোপলভ্যতে (বাঃ কাঃ ৩৩১) এবং তখনই জগৎ 
নিখ্য। হইগা দাঁড়াইবে। এই জগ ব্ৰক্-কাৰ্য । অগ্বৈতৰেদাস্তের মতে কার্য 
কারণ হইতে অনা ব' ভিতর নহে । ইহার তাৎপৰ এই যে, কারণের সন্তা-লিবন্ধলই 
কামের সত্তা ৷ / কারণের যেক্সপ স্বতন্ত্র সত্তা ৰা অস্তিত্ব আছে, কার্ধের সেইক্সপ 
কোন স্বাধীন সত্তা নাই। কার্বের স্বাধীন সন্ত ব। স্বতন্র অন্তিতই বেদাস্তদর্শ নে 
নিবি হইখাছে__-ভাগ।ভোল্ প্রপঞ্চলাতশয ব্রল্নবাতিরেকেশাভাব ইতি ডষ্টব্যয়, 
ব্রেঃসূঃ শং ভান/ ২/১।১৪) এবং এই দৃষ্টতেই কাযবগ মিখ্য। বলির। বেদাস্তে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । জগংসতাতাৰাণী নৈরায়িকগণ বেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা ও কার্য ঘট, 
এই দূই-এরই স্বতয্র সন্ত স্বীকার করেন, অন্বৈতবেদান্তীর। তাছ। করেন ন।। তাঁহাদের 
মতে দৃত্তিকার সত্ত৷ হবাবাই ধটসত্তা অনুপ্রাণিত হইয়া খাকে। মাটিকে বাদ দিয়! ঘটের 
কোন অস্তিত্বই থাকে না, জুতর।ং খট স্বতন্ত্র সব্বস্্র নহে । নৃত্তিকার উহ! বিকৃত রূপ। 
মাটিকে জানিলেই ঘটকেও জানা যায়। বৃত্তিক ব্যতীত খটের যে একাটি শ্বতঙ্ন নাম 
ও রূপ আছে, তাহ স্বার৷ ঘটের স্বতগ্ অন্তিত্ব পুনাণিত হয় ন।। উহ মাটির বিভিন্ন 
অবস্থার পরিচারকমাত্র। কারণ হইতে কার্ণের স্বতগ্র সত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই 
জগংকারণ স্রন্মসন্ত। ব্যতীত কার্ম-আগতের কোন স্বাধীন সত্তা নাই | ইহাই আচার্য 
পঞ্চরের নতে জগতের নিখ্যান্বের রহসা।২ 
এই প্রসঙ্গে ইহাও আলোচ্য যে, নিধিশেন ব্রন্ম কেমন করিয়া কানবর্গ রূপে, 
জগংরূপে আব্মপ্রকাশ লাভ করিলেন? পরনেশ্বরের যে সিসক্ষাবৃন্তি বা জগৎ স্্টি 
করিনা ইচ্ছা আছে, সেই স্থজনী-বৃত্তিবশতঃ এক আত্মা বা 
শ্রচ্ম হইতে অগতেন ব্রন্দবহ নামে বহ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন । “একো'হং 
উৎপত্তি কিকূপে বহ স্যাহ" এক আমি, বহ হইব, ঈশ্বরের এইরূপ স্থলনী- 
সন্তান? কৃত্তিই সায়।। এই মায়। পরমেশ্বরেরই শক্তি । ইহাই 
সংসারপ্রপঞ্ষের বীজ । ইহাই বিশ্ুক্ষননী প্রকৃতি । অৰিদ)৷- 
রূপ এই ৰীলশক্তি ্রলঃকালে অব্যক্ত ভাবে পরনেশ্ুরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। 


> প্রাক চ আছৈকত্বাৰগাতে: অব্যাহত: সঃ সতানুতবাবসথারো লৌকিকে। বৈপিকাশ্চেতাবোচাস । 
তর শং ভাবা, ২১১৪, 
রর যতে হি প্ৰতিপৃত্যমং 

















শক্ষরাচার্থ ও 'আন্বৈতবেদান্ত ১৬৩ 


জগতগ্রপঞ্চ নাযার গর্ভে বিলীন খাকে। স্ষ্টন প্রারন্ডে এই প্রকৃতি স্্নীশক্তিক্ূপে 
যখন আগ্মগ্রকাশ লাভ করে, তখন পরনেশ্বর নানার উনরে বিলীন জগৎ আবির্ভাব 
করাইয়। থাকেন । মায়াশক্তিমান্‌ বরক্ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞক্ূপে, জীব ও জগব্জ্রপে 
প্রকাশিত হল।২ 
মায়াৰীশ পরমেশ্বরই জগতের নিমিন্তকাৰণ। ঈশ্বরের অপাক্ষতায়ই মায়ার 
বিকাশ হইয়া খাকে এবং এই সায়ার সহায়তার তিনি চরাচর আগতের স্বষ্টি করিয়া 
খাকেন। লিবিশেন পরব্রজ্ম বায়ার এবং মানিক লাম-রাপ- 
রই জগতেৰ নিবি. প্রপঞ্চের একনাত্র অধিষ্ঠান বা আগ্রয়। এক ব্রন্নই ৰহ 
ও উপাদান কাৰণ হইয়াছেন, বহু নামে ৰহ কূপে প্রতিভাত হইতেছেল। 
তাহার এই ভাতিবা প্রকাশের হারা তিনি কিছুনাত্র ক্মপাস্থরিত 
ৰ বিকৃত হন নাই, সম্পূৰ্ণ অৰিকাৰী ভাবেই অঙ্ঞানলীলার তিত্তিকূপে বিরাজ 
করিতেছেন। ব্রক্ম-ভিত্তি সদ। বিদ্যমান আছে বলিয়াই সায়ার এক্সপ বিচিত্র খেলা 
চলিতেছে এবং মায়িক জগত সতা বলিয়া বোধ হইতেছে। এই অৰিকারী ক্টস্ব 
শ্রচ্ই আড় জগতের অপরিণামী উপাদান বা বিবর্তকারণ। এই 'পরিণাসী 
উপাদানকারণকে আশ্রয় কৰিরা অনির্বচনীর বিদ্যা বিবিধ 'অনির্বঁচনীয় নামরূপে 
পরিণত হইতেছে, সুতরাং অবিদ্গা জড়লগতের পরিণানী স্উপাদান ॥ 
ব্রন্ধ কেবল জগতের নিসিন্তকারণই নহেন। তিনি নিনিত্তকারণও বাটেল, 
উপাদানকারণও বাটেন। ইহাই সব্রকার এব: ভাঘাকার স্পষ্টবাকো আমাদিগকে 
বলিয়া দিয়াছেন--প্রকৃতিশ্চ প্রতি্ান্টাস্তানুপরোধাৎ (ব্রঃ সুঃ ১৪1২৩) প্রক্ৃতিষ্চ 
উপাদানকারশঞ্চ শ্রচ্ম অভ্যুপগন্তবাং লিমিন্তকাবণঙ্দ। ন কেবলং নিমিস্ধকারণমেৰ 
(ব্রঃ সঃ শং ভাঘা ১1৪।২৩)। ভান্যকার শক্ষবাচার্য তাহার উক্ত সিদ্ধান্তের অনুক্লে 
গ্রচতিকেই প্রধান অবলঙগন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বেলাস্তে এক শ্রচ্মকে জানিলেই 
বিশ্বের তাবৎ বস্ত জানা যায় বলিয়া (এক-বিজ্ঞানে সর্ণ-বিজ্ঞোন-প্রতিজ্ঞা) যে সিদ্ধান্ত 
কর। হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত স্্রকে উপাদানকারণরূপে গ্রহণ করিলেই সম্ভবপর হয়, 
নতুবা হয় না কেলন।, এক উপাদানকে জানিলেই উপাদানের বিবিধ দিকারকে জানা 
যায়। কারণ, বিকারগুলি উপাদানেরই বস্থা্্সাত্র। তারপর, শ্বাজ্েবেদং সর্বয় 
(হুঃ ২২1১১), আন্মৈবেদং সরবহ্‌ (ছাঃ ৭৷২৫৷২), অতদাক্সানিদস সর্বহ (ছাঃ ৬1৮1৭) 
এই সকল শ্রদতিতে বিশ্বেৰ নিখিল বন্তকেই মে ্রন্দন্বরপ বলিয়া উপনিঘদে পুনঃ পুনঃ 
উপদেশ করা, হইয়াছে, তাহা বানাও ব্রন্মের উপাদানকারণতাই সমখিত হইয়া খাকে। 








১. সরলা শু বা্ভূত ইৰ অৰিদ্যাকরিতে লাসজাপে তন্নামাতযাননর্বভলীষে সংসাব- 
প্রপঞ্চৰীজতূতে সৰ্বজসা ঈপুবসয বামাশক্তি: প্রক্তিকিতি ড শরগতিস্নৃত্যোরভিলপেযাতে । বরং সৃূঃ শং 





ক্ষচিদাকাশশব্দ্নিদিষট: 
নি তন্তানাত্বনিক্ূপশস্যাশকাযাৎ। শর সুঃ শং ভাষ্য, ১/৪।৩, 
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যতো বা ইমানি ভূতানি জারন্ডে ইত্যাদি তৈন্তিরীর শ্রচতিনূলে (টতদ্ি: ৩।১) 'জলমাদাস্য 
বত? (রঃ সঃ ১1১২) এই সূত্রে যে শ্র্ন হইতে জগতের উৎপন্থ, স্থিতি, লয় ৰণিত 
হইয়াছে, সেখানেও “বত: এই পক্ষবী বিভক্তি 'জনিকর্তুঃ প্রকৃতি: (পাঃ সূঃ ১৪৩০) 
এই পালিনীয সূত্র সথারাম বি * শব্দে (শ্ৰুতিস্থ ‘যং’, শব্দে) প্রকৃতি 
ৰ। উপাদানকেই বূঝাইতে যোনি বলা হইয়াছে তাহা দ্বারাও ব্রঙ্গ 











। শ্র্মকে ০ জগন্‌ 
উপাদানকারণ এই সিদ্ধান্তই সসখিত হয়। অবশাই তদৈক্ষত বছুল্যাং প্র্গায়েয় 





সঈক্ষত লোকাননু ক্রজা ইতি স ইমান লোকানস্থলত 
1১) এই সকল শ্রচতিবাকোযে জগত্যৃষ্ট। পরনেশ্ব ্রাখসত: দেখিলেন, পরে 
্্ট করিলেন, এইরূপ যে পরমেশ্মবের নীক্ষণ অধ দর্শ নপূর্বক সৃষ্টি করার কথা 
বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা পরমেশ্বর জগতের নিনিভকারণ ইহা মনে আগাই স্বাভাবিক । 
কারণ দেখ। যার যে, যিনি কাজা করেন, সেই কর্তাই প্রথমতঃ দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া 
চিন্তিয় কাজটি করেন। অর কর্তা কার্যের নিমিভ্তকারণ, উপাদানকারণ নহেন। 
গতর ব্যাপারেও প্রএনতঃ এইকূপ বীক্ষণ ব। দশ”নের কথা আছে বলিয়া জাগৎকর্তা 
পরমেশুরও ক ্তকার খ্রভৃতিব ন্যায় নিসিম্তকারণই হই দাড়ান । নিমিত্ত ও উপাদান- 
কারণ অভিন্ন নহে, বিভিন এইক্সপই দেখ। যায় । মাটি খটের উপাদানকারণ, 
কু্রকার শ্রভৃতি নিশি্বক্ষারণ । এইন্সপে নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকাবণের ভেদ 
যখন প্রততক্ষদুষ্ট, তখন একই ব্রক্ষাকে পিসিত্ত ও উপাদান এই উভয়বিধ কারণ বলা 
যায় কিকূপে ? ইহার উত্তরে বেদাস্তী বলেন যে, প্রত্যক্ষদুষ্ট ঘটাদি স্থ্টিতে নিমিত্ত- 
কারণ এ উপাদানকারণ বিভিন্র হইলেও বিশৃস্ষ্টির পূর্বে যখন এক বৈ আর দ্বিতীয় 
কিছু ছিল না, তখন সেই এককেই বিশ্স্থষ্টিৰ উপাদানও বলিতে হইবে, লিমিলও 
বলিতে হইবে । এই দুষ্টিতেই বেদান্ছে ব্রঙ্মকে নিনিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ 
বলা। হইয়। খাকে। 
আগত্প্রসবিনী মায়ার প্রভাবে পরমান্ত। নামক্ষপাদির বিকাশ করিয়া i নান ও 
কূপের অন্তরালে নিলকে আব ত করিয়া ঝাবিঝাছেন, অসীৰ তিনি নাসরূপের সীমার 
অস্তরালে আস্তগশোপন করিয়। অবস্থান করিতেছেন। তিনিই একমাত্র আলোক, 
তাঁহার প্রকাশের হ্বারায়ই নান, কূপের প্রকাশ হইতেছে তিনি নাম, কাপের অধিষ্ঠান 
ৰ আশ্রয়ন্রপে ৰিবাজ করিতেছেন। জীবের নিব্রান্ত দৃষ্ট তাহাকে বরিতে পারিতেছে 
ন৷। জীবের দৃষ্টিতে কেবল নামক্ূপাস্বক অগংই ধর। পড়িতেছে এবং জগতের মধা 
দিয়া যাহার প্রকাশ হইতেছে, সেই জগদাস্তার স্বরূপাটি যখাযখভাবে দেখা। যাইতেছে না, 
বরং তাহার বিকৃত জূপই দেখা যাইতেছে ॥ ইহাই অবিদ্য। 
হাৱা ও অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্দ। হ্রমজ্জননী এই 'অবিদ্য! জীবের বৃদ্ধির 
ও দৃষ্টির তিনস্করণী । ইহাই সায়ার আবরশশক্রি । জাগছজননী 
বাকিতে বা. সারা ই হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির ইহাই জগশদ্ৰীজ, নাদবাপাস্থক 
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সতাতা কোন বৃদ্ধিনান ব/ক্রিই অস্বীকার করিতে পারেন না। জগতের অন্তরালে 
উহার আশ্বয় ব। অধিঠানন্মপে সচিচদানন্দ পরনাস্সা বিরাব্দ করিতেছেন। তিনিই সূত্র, 
সেই পরমাস্ত-দূত্রে নিখিল বিশ্ব গ্রশিত আছে। নিত্য চিন্যুর অবিষ্ঠানের বুকে লাস- 
বূপাদি বিকার আসিতেছে, যাইতেছে, তাসিতেছে, পড়িতেছে। 'অৰিষ্ঠানটি কিন্ত 
'অবিকানী, তাহার কোন বিকান্ধ নাই। তাহান সহিত নানন্ূপান্সক ৰিকারকে স্দানরা 
ভিন করিয়া নিরাছি, নিশাইরা ফেলিয়াছি । ফলে, নামর্ূপের অন্তরালে যে লামরূপের 
অতীত অরূপ, 'অবিকারী পরত্রচ্ম বিদ্যমান আছেন, তাহাকে আলা ভুলিয়া গিয়ানি । 
আমাদের বান্ত ₹.ষ্টিতে সচিচদানন্দ পরব্রক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ল৷, নামরূপই প্রকাশ 
পাইতেছে, ইহাই অধ্যাস ৰা অৰিদ্যা৷। এই অধ্যাসের ফলে নামরূপাস্তক বিকার'্ুলি 
আমাদের দৃষ্টিতে সত্যা বলির সনে হইতেছে-_নামক্ূপোপা বিদৃষ্টিরেৰ ভবতি স্বাভাবিক 
(বৃহদাঃ ভাঃ ৩৷৫।১) এবং এই বিকারগুলি স্বতঙ্ত বস্তকূপেই প্রতিভাত হইতেছে। 
এই ভাতি এবং এইকপ দৃষ্টি প্রকৃত দৃষ্টি নহে, ইহ। কুদৃষ্টি। তত্বজানের উদয়ে যখন 
জীবের অবিদ্দা বিনষ্ট হয়, নিখা। দৃষ্টি তিবোহিত হয়, তখন স্মার এই ব্যাগ খাকে 
ন।। নামরূপাস্বক জগতের অন্তরালে শ্রচ্কচৈতনোর স্থাতঙ্গা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
জগৎ তখন স্বাধীন স্বতঃসিদ্ধ বস্তক্ূপে প্রতীয়নান হয় না, পরব্রল্ে মায়িক অভিন্যক্তি- 
বূপেই, ব্রনের “আত্মভূত'' বলিয়াই বোধ হইয়া পাকে । * জগনৃদৃষ্টির পরিবর্তে সর্বত্র 
খন্দদৃষ্টিরই উদয় হয় । ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, এই জ্ঞান বাতীত সমস্তই অঙ্গোন। এই 
মায়া ও আবিদ্যাকে বলা হইয়াছে “ঈশ্মুরের আত্মভৃত'" অর্থাৎ ইহ। পরমেশ্বরেরই শক্তি- 
স্বরূপ । সায় ও অবিদ)। শক্তবের মতে বস্তুত: অভিনু । মায়া সন্থরজ্ন্ডসোগুণন়ী । 
স্থত্রাং অবিদ্য। বা জ্ঞানকে শক্ষরবেদাস্তের নতে লিল্যা 

অবিদ্যা ভাৰম্মকপ বৰ৷ জানের অভানস্বক্ূপ বলা চলে না। ইহা ভাবন্বকূপ 
জএঅনিবচনীর (Positive) ও বঙ্তভৃত॥  অবিদ্যাই জগৎ-সংসাৱের 
মূল কারণ, জগতের বীজশক্তি, সুতরাং ইহাকে অং বল৷ 

যায় কির্ূপে ? অবিদ্যাকে যেমন অসৎ বা অভাবস্বরূপ বলা যায় ন, সেইরূপ সদ্‌ বাস 
বলিয়াও স্বীকার করা যায় না । কেনন।, যাহা সৎ তাহ। চিরদিনই আছে এসং পাকিবে, 
তাহার কখনও বিনাশ হয় না, হইতে পারে ন৷। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যার বিনাশ 
হইয়া খাকে, স্থতরাং অবিদ্যা স্বস্থ নহে। অবিদ্যার প্রতীতিকালে উহ। সত্য 
বলিয়াই সনে হয়, স্ততরা: উহা। অংশতঃ সৎ বটে, আবার বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া উহা 
অংশত: অসংও বটে। যাহা সংও বটে, অসংও বটে, তাহাকে অস্বৈতবেদাস্ডের 
পরিতাঘায় “অনির্বাচঃ' বলা হইয়া খাকে। অনির্বাচা অর্থ; ইহাকে সদ্কূপে বা অসদ্রূপে 
কোনক্মপেই নির্বাচন করা৷ গলে না। অনিদ্যা বেদাস্তের মতে সদ্রূপও নহে, 'অসহৃক্ষপও 
সহে, সদসদূরূপও নহে এই জনাই অবিদ্য “অনির্টচনীয়' বলিরা প্রসিদ্ধ । অবিদ্যা 
যেমন অনির্নচনীন, অবিদ্যাকার্য নামরূপাস্থক জশৎও সেইরূপ অনির্বচনীয়, অবিদ্যানূলে 
বে পধ্যাল ৰ নিখাদ, হয তাহাও অনির্চসীর মিশ্যাপৃষ্টিকে শক্করবেদাস্ডে 
নানেই অভিহিত করা হইয়াছে। মাহা অনির্বচনীয় তাহাই 

লিখা । নাযাও লিখা, অগৎও নিখ্যা, একমাত্র অস্বয় পরব্রই সত্যা। আমাদের 
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বুদ্ধির দোষে, ইন্িয়দোঘেই এ সকল যাস্ত দৃষ্টির উদর হয়। কামলা রোগে সমস্ত 
বস্তুই হলুদবণ” দেখায় । উহা চক্ষুরই রোগ, চক্ষুর দোছেই কামলা রোগী সন্মুখস্ বস্তু 
হলুদবণ” দেখে । কামল৷ যেরূপ চক্ষুৰ দোঘ, অবিদ্যাও সেইরূপ বৃদ্ধির দোঘ, বৃদ্ধি ও 
ইক্রিয়ের দোখেই দৃষ্ট বন্ধকে প্রকৃতভাবে গ্রহণ ন। করিয়া, লোকে বিপরীতভাবে গ্রহণ, 
করিয়া খাকে। এই দোঘ আনাদের বৃদ্ধি এবং ইন্সিয়েরই সহজ্জাত। অবিদ্াকে 
আত্মার বর্ণ ব। গুণ মনে কর অতান্থ ভুল। কেননা, আত্মার ধর্ম হইলে আত্মার উচেছদ 
ব্যাতীত, অবিদ্যার উচেছদ কোন মতেই সম্ভব হইতে পাবে ন৷। যে-বজ্ঞর যেইাটি 
স্বাভাবিক ধর্ম, সেই বস্তুর উচ্ছেদ শাঙ্ধন না করিয়া, সেই বর্সের উচ্ছেদ করা যায় না ।১ 
অবিদ্যা বা অ্ঞান-বুক্ষিও ইক্কিয়ের দোষ, ইহাই যদি সাবাস্ত হয়, তবে বুঝা যায় যে, 
বৃদ্ধি এ ইন্সিয়গুলি অবিদ7াবশত:ই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ দশ ন কৰিতে পারে না। যাহা 
দেখে, তাহ। বস্তুর বিকৃত রূপ বা বিখ্যারূপ । ই মিখ্যাপ যতক্ষণ কুদ্ধি ও ইচ্ছিয়ের 
খেল৷ আছে, ততক্ষপই সতা বলিয়া বোৰ হয়। আমাদের দৃষ্টি দুই প্রকার, লৌকিক 
দৃষ্টি ও পারমাণিক দৃষ্টি। লৌকিক দৃষ্টি দশ্যবস্তর বাহারূপকে লইয়াই উৎপনী হয়। 
এই দৃষ্টি স্থল ও অনিতা । পরনাখ দৃষ্টি কিন্তু এরূপ নহে । 

বৃ্ষ-ৰিজ্ঞান পৰমাখ” দৃষ্টি দুশাবস্তর অস্তরবিহারী মিতা কারণবস্থকে 
(ব্রন্মৰস্তকে) লইয়া উৎপনু হইয৷ থাকে। সৰ্বত্ৰ শ্ৰন্ন- 

সত্তারই এই দ্‌ষ্টিতে স্ফুরণ হয়। জ্ঞানচক্ষুতে এই কুষ্টির বিকাশ । আর্ঘবিল্তানে ইহার 
পরিণতি । এই দৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেই বন্তজ্ঞান পূর্ণ তা প্রাপ্ত হয় ; বস্তপরিচিছহা 
সসীম জ্ঞান অসীমের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিত্য শ্রক্মবি্ঞালে পর্যবসিত হয়। যে-পর্মস্ত 
অঙ্ঞানের আবরণ থাকে, সেই পর্মস্ত এই পরিপূর্ণ শ্রল্মবিজ্ঞানের উদয় হয় ন।। অঙ্গানের 
আবরণ বিলীন হইলেই খর নিত্য জ্ঞানের উপয় হয়। সর্বত্র ব্রদদর্শ স্থির হয়। 
অনিতা দৃষ্টির মবা দিয়া নিতোর সন্ধানই প্রকৃত তত্থানুসন্ধান। শদ্রাচার্যের প্রনা- 
লিজ্ঞাপ। এই সঞ্ধানেই বাস্ত । যে-পর্যন্ত নাযামুন্ধ জীবের দৃষ্টিবিভ্রষ অপনীত লা হইবে, 
সেই পর্যন্ত নিত্য আশ্মদশ নেব উদয় হইবে না । সর্বত্র ব্রচ্মভাবন। দৃঢ় হইলেই দৃষ্টি বিত্রম 
বা মিথ্ানুষ্টি অপনীত হইয়া অপরোক্ষ ব্র্মসাক্গাৎকার উদিত হইবে । তখন জীব ও 
ভগংদৃষ্ট পাকিবে না। সমস্তই বর্ষ হইয়া যাইবে । ইহাই বেদান্তসেবাৰ চরম ফল। 
এই ফল লাভ হইলেই জীবন ও জগৎ সধুময় হয়। এই ফলে কর্মের কোন অপেক্ষা 
সাই। কর্ম সাক্ষাতস্বন্ধে এই ফললাভে সহায়তা করে লা॥ নিক্ষাম কর্ম চিত্তের 











দশম পরিচ্ছেদ 
পদ্মপাদ ও প্রবগাস্পাক্ন্ন্তিন্লা ব্েদাস্তনত 


আচার্য পঞ্ধরেৰ পর শঞ্চৰোক্ত অস্বৈতবাদকে ধাহার। পরিপূর্ণ” ক্রপ দান করিয়াছেন 
তাঁহাদের নধে। আচার্য পদ্যুপাদ, সুনমিশ্ব, আবরেশুরাচার্য, স্বেশুরাচার্থের শিখা 
সৰ্বজ্ঞাগ্নুনি এবং বাচম্পতিমিশ্ব এই কয়জনের নান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সইুঁহারা 
শকলেই প্রায় একই সনযে খুষ্টায় অষ্টন ও নবন শতকে আবিভূতি হইয়াছিলেন স্তরাং 
খৃষ্টীয় অষ্টম ও নৰম শতককে অগ্বৈতবাদের 'স্বপ বুগ' বল। যাইতে পারে। এই সকল 
ঝুবগ্ধর দার্শ নিকগণের প্রতিভার অমল ছ্যোতিতে শঞ্ষরবেদান্ডের তমসাচছনা পণ সুগম 
হইয়াছে । আচার্য পঞ্চর অগ্বৈতবেদাস্তের পূর্ণ কূপ দান কৰিলেও মারা, অবিদ্যার 
স্বরূপ, জীব, জগতের স্বভাব, বৃক্লের জগৎ্কাৰপতা। প্রভৃতি অনেক বিঘয়ে শক্ষানের 
সিদ্ধান্তে নানাক্ূপ সন্দেহে অবকাশ লক্ষিত হয়। কারণ, শদ্করের লিখিত বিবিধ 
গ্রন্থ হইতে এ সকল বিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহ! সব সময় অতিশয় পরিষ্কার ও 
সলেহেখ অতীত নহে । এইজন্য শক্ষরের সাক্ষাৎ শিঘা পদ্]পাপ, স্রেশুরাচ'? 
প্রভৃতি দার্শ নিকগণ তাহাদের গ্রন্থে শন্ধরবেদাস্তের অল্প ও সন্পিখ্ঠ বিময়েন অস্পষ্ট 
ও নিঃসন্দিষ্ঠ সন্তের প্রদান কৰিরা অগ্বৈতবেদাস্ত-চিন্ডাসৌধকে সুদ ভিত্তিতে স্থাপন 
কপিরাড্লেন। ইহাদের মৌলিক চিন্তাকে অবলম্বন কৰিয়। পরবর্তী যুগে রাশি রাশি 
গ্রশ্থমাল। রচিত হইয়াছে । অতএব আই্বৈতবেদাস্্ বা ব্রঙ্গবিদযার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ 
করিতে হইলে, এই সকল বুগপ্রকর্তক দার্শ নিকগশের মতবাদ সর্বপ্রখসেই অলোচ। । 
উল্লিখিত বৈদান্ডিক আচার্বগণেক নব্য আচার্য পদ্যপাদ ও স্তরেশ্বর শঞ্রাচার্ষের সাক্ষাৎ 
শি ছিলেন এবং স্বীর গুরুদেবের নিকট হইতেই গ্রত্থরচনার প্রেরণাও লাভ 
করিয়াছিলেন । গুরুর মত শিম্যের গ্রছে যে সনধিক প্রস্ফুটিত হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? এইজন, প্রথমত; পল্চুপাদাচার্ব-কৃত পঞ্চপাদিকার শক্ষর-বেদাস্তমত যেভাবে 
বিকাশ লাত কৰিয়াছে তাহারই আলোচনা কর যাইতেছে পদ্যুপাদ শক্ষবাচার্যের 
অলাতম প্রধান শিদা। ইহার অপর নাম সনন্দন। দাক্ষিণাতোর চোলদেশে 
সনন্দন জন্যুগ্হণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুল৷ যায়। গুরুতর প্রতি সনন্দনের অসীম 
শ্রদ্ধা ছিল। একদিন নদীর অপৰ পার হইতে গুরুদেব 

পদ্যুপাদেৰ পরিচয় তাঁহাকে আহ্বান কৰিলে, তিনি গরুর নাম স্মরণ করিয়া 
নদীর উপর দিয়াই অগ্রসন্ধ হন, তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে 

এক একটি পদ্য প্রস্ছুটিত হয়, এইজন্যই উহাকে পদ্যুপাদ বল৷ হইয়। খাকে। পদ্মুপাদ 
গোবর্কনমঠের মঠানীশ ছিলেন । ইনুর আদেশে পদ্যপাদ শঙ্কররচিত ্রন্গসূত্র ভা্ছোর 
ব্যাখ্যা প্রথনে মনোনিবেশ করেন। এ ব্যাখ্যাই পঞ্চপাদদিকা । পঞ্চপাদিকা 

oy 


১৬৮ বেদাস্তদর্শ ন__আইৈতবাদ 


নাম শুনিয। ইহাতে পাচাটি পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে, এইকূপ ননে হওয়। স্বাভাবিক । 
কিন্তু বর্তমানে যে আকারে ইহা আলাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে পঞ্চপা দিকায় 
্রন্সত্রের পথম চার সূত্রের ব্যাখ্যানাত্র পাওয়া যার ॥ মাধবাচার্ধ-কৃত শঞ্ধর-দিপৃ বিজয়- 
ব্ছে দেখ। যার যে, পঞ্চপাদিকার একটি শেন অংশ ছিল, এ অংশটির নান ছিল বৃত্তি > 
এই বৃত্তির এখন আর কোন সন্ধান পাওয়া বায় ন।। পঞঝ্চপাদিক। সম্বন্ধে এইরূপ একটি 
আখ্যায়িক। শক্ষর-দিখৃবিজয়ে দেখিতে পাওয়া যার যে, পদ্মপাদ গুরুর আদেশে তীর্থ- 
ভ্ৰমণে বহিগ ত হন এবং লিখিত পঞ্জপাদিকা টীকাখানি রানেশ্বরে তাহার নাতুলালরে 
কাাখিঝা যান। পল্মুপাদের মাতুল প্রতাকর-ম তাবলদরী মীনাংমক ছিলেন। প্রভাকরের 
মত পণ্মপাদের টীকার শ্রগাঢ় বুজ্ডিতর্কের খহিত খ্ডিত হইয়াছিল। এই টীকা 
প্রকাশিত হইলে প্রভাকর-নীষাংসার জ্যোতি: যান হইবে আশঙ্কা করি, পদ্য পাদেন্স 
মাতুল গু হদাহবাপদেশে টীকাখানি বিনষ্ট করেন। পদ্মুপাদ তীর্থ ব্রমণ শেখ করিয়া 
মাতুলালয়ে প্রত্যাবর্তন করিরা জানিতে পারেন যে, তাহার রচিত টীকাখানি বিল 
হইয়াছে । তিনি পুনগাঁও গ্রন্থ লিখিবার অভিমত প্রকাশ কৰিলে, তাহার মাতুল বিঘ- 
প্রয়োগে ত্রাছাকে পাগল করির। দেন॥ পাগল পদ্যুপাদ শঙ্ষরাচার্যের নিকট উপস্থিত 
হইলে, শঙ্কর তাহাকে প্রক্ৃতিস্ব করেন। পদ্যুপাদ গৃরদ্থদানি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া 
দুঃখ প্রকাশ করিলে, আচার্ব বলিলেন যে, তুনি তোমার গ্রঞ্খানির ব্রব্সূত্র-চতুঃমূত্রীর 
ব্যাখ/। পর্থন্ত লিখির/ আনাকে শুনাইয়াছিলে, তাহা সকলই অবিকল আমার মনে 
আছে। ভুমি আনার নিকট হইতে উহ! লিখিরা লও। গুরুর আদেশে পদ্যুপাদ তাহা 
লিখিগ। লইলেন।২ ইগ্রাই বর্তমান পঞ্/পাদিকা | ধন্য আচার্ষের স্মৃতিশক্তি! 
পঞ্চপাদিকা শক্ষর-বেলান্ডের অতি উপাদেয় নিবন্ধ গ্রন্থ । এই 

শ্রচ্ছে পদ্যুপাদ শঞ্ষরাচার্ষের ভাঘ্যোক্তির তাৎপর্য যেভাবে 

বিশ্লেমণ কক্গিগাছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব ॥ পঞ্চপাদিকা ভাগের * যথার্থ 
আলোক । এ আলোক-বাতিকা প্রতিভার ন্বেহনিঘেকে আরও উদ্জলতর 
কৰিয়াছেন গ্রকাশান্থধতি।৬ প্রকাশাস্তযতির পঞ্চপাদিকা-বিবরণ পঞ্চপাদিকার 


জী! মৎ পূৰতাগঃ কিল পঞ্চপালিকা তচ্ছেঘণা বু্তিনিতি পৃীয়সী । পক্ষব-দিগবিজয় ৭০-৭১ 
। 

২ শক্কৰ-দিশ্ৰিজৱ ১৬৭-১৭০ পোক জবা । কেহ কেহ বলেন যে পদ্ুপাগের যে টীকাখানি 
নষ্ট হইযা গিৱাছিল, তাহাৰ সান ছিল ৰেলান্তভি্ডিৰ, ও বেনাস্্রভিহিস নানক চীৰাৰই চতু:সূত্ৰীর ব্যাখা। 
বর্তমান পকপাদিকা। 
্ পুক্কাপাস্মদতির কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া বাৱ লা। সন্যাসীৰ জীবনেৰ পরিচয় পাওয়া 

বা কে পর 
৷ মো'নন্যনুভবো। কক: প্রকাশারবতি বিশ্গারশোনর 1 দিবরণের 
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ভি 


পদ্যুপাদ ও প্রকাশীস্ষবতির বেদান্তসত ১৬৯ 


অতি প্রাপ্রল এবং মনোরম টীকা । বিবরণে সাহায্য ব্যতীত পদ্মুপাদের 
সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গন করা অতি কঠিন। এইজন্যই 
পঞ্চপাদিক। ও বিবরশের বেদাস্তমত একযোগে আলোচনা কর। যাইতেছে। 
পঞ্চপাদিকায় যাহা ৰীজক্কূপে বর্তমান, বিবরণে তাহাই বিশালকায় সীকুহে 
পরিণত হইয়া, দার্শনিকগণের বি্মা়-বিসুগদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সুতরাং 
প্রকাশাত্মযতির দান 'অতুলনীয়। তীহার মতবাদের স্াতদ্বাও অতি স্পষ্ট। তাঁহার 
বেদান্্-ভাবপ্রবাহ "'বিববণ প্রস্থান" নানে স্মত্ প্রস্থান পরিণতি লাভ করিয়াছে । 
পৰ্পাদিক৷ নরটি বর্ণকে বিভল্ত। বৰ্ণক শব্দের অথ" ব্যাখ্যা। পঞ্চপাদিকার 
দার্শ নিক তত্ব নয়টি বিভিন বিষয়ে বিভাগ কিবা ব্যাখ্যা কৰা হইয়াছে এবং এক একটি 
ব্যাখ্যা এক একটি বর্ণক নামে অভিহিত হইয়াছে । প্রণন বর্ণ কে শঅব্যাসের প্রর/প 
বিশ্ৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বণ কে বর্মজিজ্ঞাস। বা কর্মজিজ্ঞাস। 
বাতীতই যে ব্রচ্লিজ্ঞাস। শন্তব, ইহা নিণীত হইয়াছে। তৃতীয় বৰ্ণ কে ব্্গজোনে 
বেদ, উপনিনৎ প্রভৃতি শাঙ্ছের উপযোগিতা প্রদলিত হইয়াছে। চতুর্থ বর্ণ কে 
আত্মার স্বরূপ এবং এক অদ্বিতীয় আত্তবাদ বিরোধী সত্ত-নিরাসপূর্বক সনধিত হইয়াছে। 
পঞ্চম বর্ণ কে শ্রক্ষেন লক্ষণ নিরূপণ করার চেষ্টা হইয়াছে ! ঘষঠ বর্ণ কে ব্র্গ হইতে 
বেনাদিশাঙ্রের উত্তর বাণিত ও সনঘিত হইঝাছে। সপ্তম ও অষ্টম বর্ণ কে ব্রন্জোর 
বার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করাই যে অধ্যাস্থ শব্দের তাৎপর্দ এবং শ্রক্মজ্ঞানে শা্তরই 
প্রমাণ, এই মত সমখিত হইঞাছে। নবব বণ কে বেদান্্বাকোর শ্রন্দে সমন্বয় 
খ্রদাশিত হইরাছে। 
'অগ্বৈতবাদ ব। মায়াবাদের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ অধ্যাসের কখাই সনে আসে । 'অধ্যাসই 
- সনস্ত সিখা। বাবহারের নূল। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন 
পঙ্চপাদিক। ও পঞ্চপাদিকা- যে, অনাদি অধ্যাস বা মিখ্যাক্ঞানবশতঃ সত্য চৈতনাময় 
বিবরণে দাৰ্শ নিক মত। আত্মা ও ৰিখ্যা অড়ৰস্তর পরস্পর মিলনের ফলে জীবের 
হইতে দেখ। যায় ; কিন্ত আশ্চৰ্য এই যে, লোকে 'আমিত্বের এই নিখ্য। অভিসানকে লতা 
এবং স্বাভাবিক বলিয়। মনে করিয়া আসিতেছে, অজ্ঞানমূলক 
অধ্যাসের সুচলা। বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে ন৷। বেদাস্তশাক্্র সর্বপ্রকার 
অনখে+ব মুল এই অভ্ঞানকে বিদুৰিত করিয়া এক অদ্বিতীয় 
আগ্গতন্ব প্রতিপাদন করে, স্থতরাং আত্মা বা যচ্ষজ্জান লাভের অনা বেদাস্তশাস্র-সেব। 
এক স্ত আবশাক ।৯ ভাদ্যকারের এরূপ উক্তির তাৎপর্য বযাখ্য। করিয়া পদ্যুপাদ বলিলেন 
=-ভাদ্যকারের কথায় বুঝা যায় যে, এক অদ্বিতীয় সচিচদানন্দ ব্রঙ্গবিজ্ঞান বেদাস্থশাজের 
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বিষয় এবং অনাদি অজ্ঞান ও অস্তাননূলক বৃখা আত্মভিনান এবং এ অভিমানের ফলে 
আত্রাকে ক, ভোক্তা, জাত), আস্টা বলির লোকে বে প্রত্যক্ষ করিব! আসিতেছে, 
অ্রন্থপ নি প্রত্যক্ষের নিৰৃত্তিই বেদাস্তশাস্তরের নুখ। প্রয়োঘল। এখন কখ। এই যে, 
জ্ঞান কেবল অভ্ঞানকেই নিবৃত্তি করিতে পারে । ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। আস্মাকে 
কর্তা এবং ভোভা বলিয়। লোকে বে শর ত্যক্ষ কৰে, এই প্রত্ক্ষভাল সত্য নহে, নিখ্যা, 
যখাখা জ্ঞান নহে, অজ্ঞান, ইহ। শ্রনাণিত্ত হইলেই বেদান্তপ্র তিপাদ্য. এক অদ্বিতীয় 
আবিজ্ঞান, এ নিথ্যা জ্ঞানকে নিবৃত্ত করিতে পারে এবং এক অদ্বিতীয় এ্রদ্ধবিজ্ঞান 
স্থির হর। এইজানাই ভাষ্যকার শর চা্ব ব্সু্র-ভাখের প্রান্তে সর্ব।গ্রে অধ্যাগ 
ধা বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবন্ধ করিরা, গুণাতীত আত্মার কর্তৃত্ব, ভোজুদ্ধ বোধ 
নে অনাদি অল্ঞানেরই খেল৷, তাহ। প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, 'ভাখাকার শন্ধরাচার্ব যে সত্য চৈতন/ ও মিখ্যা ছড়বন্তর মিলনের 
কথা বলিলেন (সত্যাযৃতে নিখুনীকৃতা) ইহা তে! অপন্তব কখা । চৈতন্য ও জড় 
আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর বিরোধী, ইহাদের নিলন হইবে কিন্মপে ? ইহার 
উত্তরে ভাগাকার বলিলেন যে, াস্তবিক পক্ষে জড় ও চৈতনে/র নিলন অসপ্রবই বটে, 
কিছ মানুঘ লিখা অন্রান্সশত: (নিখ্যা'জ্ঞাননিনিত্তঃ) এই অসপ্তবকেও স্তব করিয়া 
লইগাছে। জড় ও চৈতনাকে নিলিত করিয়া চৈতনোর ধর্ম জড়ের এবং জাড়ের ধর্মকে 
চৈত্রণোর মনে ফিরা, স্মুরপাতীত কাল হইতে জড় ও চৈতনে/র করিত বিকৃত 
কূপ খরতাক্ষ কৰিয়। আসিতেছে। ইহাই অস্বৈতবেদাস্তের ভাগায় অধ্যাস। এই 
অধ্যানকে ভাঘ্যকার মিথ্য। অজ্ানসুলক (চিদচিদ্গ্রছি) বলিয়া বর্ণ ন! করিয়াছেন। 
ভাখাকারের উক্তির ব্যাখ্যায় আচার্য পদ্মুপাদ বলিয়াছেন বে, এখানে মিখ্যা পব্দের 
অথ” অনি্বচনীয়, আর অজ্ঞান শব্দের অর্ণ জড় অবিদ্যাশঞি। ফলে, 'নির্বচনীয় 
'অবিপ্যাশকিই অধ্যাসের উপাদান ইহাই বুঝ! গেল।৯ অধ্যাস অজ্ঞানমূলক হইলেও 
ইহাকে নৈযগিক ব। স্বাভাবিক বলিরাই মনে হয়। ইহাই অধ্যাসের বৈচিত্র । 
চৈতনাময় আর্স। স্বপ্ৰকাশ এবং স্বতংপ্রনাণ হইলেও, অজ্ঞানের আবরণে আবৃত হইয়া 
থাকেন। এইজন/ই জয়ার স্বাভাবিক স্বপ্রকাশ সচিচদানপ্্ূপটি আমাদের নিকট 
প্রতিভাত হর না] তাঁহার আব্যাসিক ''অহং” “ফন”, “আনি আমার!" এইরূপ 
_অভিমান-কলুদিত বিকৃত জপই প্রতিভাত হর* এবং তাহ। সত্য বলিয়াও মনে হয়। 
_ জার অবোধ, সনহবোধ যদি সত্য হয়, তবে মে সকল বিঘযবস্ততে ননন্ববোধের উদয় 
হইবে, তাহাও সত্যই হইলে ; পক্ষান্তরে, খর মনত্ধবোধ যদি নিপা। হয়, তবে উহার 
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ৰিনৱও মিশযা হইবে। কাৰণ, স্বপুৰাজোযের বাছ! যেনন সিগ্যা, সেইরূপ তাঁহার 
সমস্ত রাজোপকরণও নিখচা ॥ স্মপু ভাঙ্গিযা গেলে বেষন রাছ।ও থাকে না, রাজোপ- 
করণও থাকে না, সেইরূপ জীবের বে অনাদি মোহনিদ্রা চলিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া 
গেলে সে যে নিজকে কর্তা, তোল্তা, জ্ঞাত বলিবা বূষ্মিতেছে এই বোধও থাকিবে লা, 
তাঁহার ভোগ্য জগওও থাকিবে না। সনস্ত এই বিশ্বনাটকের অভিনয়ই ইক্্জালের 
মত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । যে-পর্যন্ত তত্বক্জানের উদয় না হইবে, সে-পর্যস্তই এই 
অধ্যাস ব। অবিদ্যার খেলা চলিবে 

অধ্যাস কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে শক্ধবাচার্য বলিয়াছেন যে, পূর্বের দেখ! 
কোন বন্তর অন্য কোন বন্ততে যে ভাতি বা প্রকাশ তাহাই অব্যাগ__স্মৃতিরাপঃ পরত 
পূর্বদৃষ্টাবতাসং' (ত্রঃ সুঃ শং অব্যাস-ভাদ্য)। এই অৰ্যাস 
পদ্যুপাদাচার্সের মতে স্মৃতি নহে, তবে "স্মৃতির মত" 
(ল্মৃতিজপঃ)র্থাৎ স্মৃতি মেনন সংস্ছারছানা, নিখ্যা জ্ঞান সেইরূপ পু্বসংক্কারজঞানা, 
বিশেদ এই যে, স্মৃতির যাহ। দির অর্থাৎ যে বিয়ে ফ্ষৃতি উৎপনু হর, তাহা স্মরণ 
কর্তার সুখে উপস্থিত থাকে না, কিন্তু ব্রনের বিনর বজতাদি বন্ত ল্ান্ত বাক্তির পপ্দুখে 
উপস্থিত খাকে। এইজনাই জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জান, ক্মৃতি নহে । আচার্ম পন্যুপাদের 
মতে কোনরূপ অধিষ্ঠান ব। আশ্রয় বাতীত বন হইতে পানে বী। ॥ বচ্ছদুূপ অধিষ্ঠান 
ব। আগ্রয়ে সাপের রমজানের উদ হয়। সচিডপানল্স পরব্রন্জই অনাদি পমনির্দচনীয 
অবিনযাবি্রমের অধিষ্ঠান বা আশয় । অনাদি-বিবমবশতঃ এক ্রন্দ নানারূপে, জীব ও 
গৎজপে প্রতিভাত হইর। খাকেন।১ ত্র প্রতাক্ষগোচর নহে, স্থূলও সহে, এইকূপ 
অশ্রতাক্ষ ব্রন্ম আবিদাক ব্রনের অবিষ্ঠান হইবেন কিকূপে ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, 
ফে-সকল বন্ধ পত্যক্ষনৃষ্ট ও স্কুল তাহাদিগকে অবলদন কৰিখাই যে বৰঙ্গানের উদর 
হইবে এখন কোন নিন নাই। আকাশ তে প্র তাক্ষদৃষ্ট নহে, স্থুলও নহে, অথচ আকাশ 
মলিন, আকাশ নীল, নীল আকাশের তল, আকাশকে অবলম্বন কৰিয়াও এইরূপ কত 
প্রকার যাস্তৰোধের উদয় হইতে দেখ মায়। প্রশ্ব হইতে পাবে যে, যেসকল বন্ধ, 
হন্দরিমঘ্রাহয এবং শাবগৰ তাহাদের কতক অংশ প্রতক্ষ হইল, কতক অংশ রাত 
হইল ল।, এইবপ ক্ষেত্রেই ইন্ররিয বুদ্ধির দে এক বস্তু অনা বন্ত বলির। বম হইতে 
পাবে । ব্রদ্গ চিনা, নিববগব, নিলেপ, স্বপ্রকাশ এবং স্বততপ্রযাণ।  এইকপ ব্রাক 
অবলঞ্ন করিনা নিখণা বৃদ্ধির উদ হইতে পারে কিরূপে? ইহার উত্তৰে পদ্যুপাদ 
বলেন খে, শ্রদ্ম সচিচদানন্দনর হইলেও অজ্ঞ লোকেরা অনাদি অবিদ্যাবশতঃ: ব্রল্াকে 
সচিচদানপ্দময় এক অদ্বিতীয় তন বলির উপবন্ধি করিতে পারে না । কারণ, অবিদ্যাই 
ব্রন্ের তিরন্ধনণী । এই তিরস্করণী বেক যথার্থ স্বক্ূপটি অন বাক্তির দুষ্টিপথ হইতে 
চাকিয়। রাখে এবং তাহার পরিবর্তে অজ্ঞ জনের করম, অনু ও সংস্কারের অনুরূপ বিডির 
অবিদ্যাকমিত বিচিত্র ববস্চিত্র উহাদিগকে আঁকিয়া দেখায় । অজ্ঞানীরা অধিদ্যা- 


অধ্যাগের লক্ষণ 





চি 





১৭২ বেদাস্তদৰ্শ ন-- অছৈতবাদ 


উহাদিগকে সত্তা বলিস সনে করে। ইহাই অবিদ্যাবিলন বা অধ্চান বলিয়া বেদাস্তে 
উল হইঝাছে। আবিদ? স্বভাবতঃ অভ। খ্রজ্ধের তিরদ্ররণী এই অবিদ। জড়ন্ব ভাবা 
হইলেও, চিন্যুর, স্ব্বকাশ, সর্বভাসক শ্রন্তকে আধুর করিয়া বিদাযান। খাকে বলিয়া 
বিদ্যায় জ্ঞানশত্তি ও ক্রিয়াশক্তিক্ধপ শব্তিদ্বয়ের বিকাশ হইব খাকে এবং অবিদ7ায় 
ব্রের যে প্রতিবিদ্ব পড়ে তাহাও খর শব্তিন্ধমবিশিষ্ট বলিরাই বনে হয়। জ্ঞানশক্তি 
ও ক্রিয়াশঞ্জি, এই শক্তিস্ব্ববিশিষ্ট আস্থাই অস্বৈতবেদাস্ডের নতে জীন, কর্তা এবং ভোক্তা 
বলির। পরিচিত। পরিশ্পন্দশক্তি ব৷ প্রাণশক্তি ক্রিয়াশক্তিরই এক বিশেঘ অভিব্যক্তি । 
পরনাস্তাই ৰিশৃপ্রাশ, বা্শ্বাণ বিশ্বশ্বাশেবই অতি ক্চুত্র ভগ্নাংশ মাত্র । - জ্ঞানপক্তির 
বিকাশের ফলে অন্তঃকরণ ও তাখার ৰিভাৰ মন, বুদ্ধি, অহক্াৰ প্রভৃতির বিকাশ হইয়া 
খাকে এবং অন্র-করণের ৰিভাৰ অভিনান, অহগ্ধার প্রভৃতি আত্মগত হইয। প্রকাশিত 
হয়। ফলে, আত্তাএ বি।। ক ভুঁত্বের উদর হর।১ সুত্র স্বচছ স্ফটিকের রক্তত। বুদ্ধির 
নার আন্মার এই করুবোধ নিখা। ও অঞ্জানকরিত, সবত্বাং নিত্য শুদ্ধ ব্ৰহ্ষচৈতন্যের 
জীৰভাৰও নিগা, অনিদ্যা-কলুঘিত বলির! জ্বানিৰে। 
অবিলগার চৈতনোর যে প্রতিনিদ্ব পড়ে, তাহাই জীব । “ননু কো'য়ং জীবো। 
নাম মুজেব অনিন্নাপ্রতিবিদ্ধিত ইতি বদান:' (বিবরণ, ২৬৪ পুঃ) । ন্বরংক্সেযোতিঃ 
পচিদাক্জ। বৰ৷ পরবেশ্ুঝের বিধ, জীব তাহার প্রতিবিশ্ব। বিশ্ব 
জীৰ ও শ্রাতিবিদ্ধ অভিগ্র, জুতনাং জীব ও ব্ৰহ্ম বন্ততঃ অভিন্ন ।* 
এইনপ প্রতিবিদ্বাদই প্রকাশান্মধতির অভিপ্রেত। জীব ও 
ৰ উভয়েই প্র তিবিৰ, এইবাপ খ্রতিবিঝাদ শঞ্ষনাচার্সের 'অনুোদিত নলির।প্রকাশান্স- 
মতি বনে করেন ন৷। তিনি বলেন যে, জীব ও ঈশ্বরের মৰ্যো অজ্ঞানই একমাত্র 
ভেবক-উপাধি ৰিদ্যনান । অনাদি অঞ্ঞান ব/তীত জীন ও ঈশ্বরের অনা কোন ভেদক 
নাই। এইজন্য অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই জীব ব্ৰক্মস্বক্ূপ হইয়া যায়। * অজ্ঞানই 
মন্দের প্রতিবিদ্ধ গ্রহণের উপধুঞ্ত একবাত্র দর্পণ ব। উপাৰি। একই উপাধিতে 
একজপ প্রতিনিদ্বই পড়িবে, নুইরপ প্রতিনিগ্ পড়া সন্তৰ নহে । ঈশ্বর ও জীৰ, এই 
দ্রিৰিৰ প্রতিবিব স্বীকার কৰিলে, দুই প্রকার প্রতিবিশ্বের অন্য দুইটি ভিন্ন ভিন উপাধি 
করন। কর। আবশ্যক সয়, অখড এক অগ্ঞান বাতী ত অন্য কোন উপাধি নাই। অতএব 
দ্রশবৰ ও জীব এই বুইটি প্রতিবি নহে । ঈশ্বর ৰিশ্ব, ীব তাঁহার প্রতিবিঘ, এইরূপ 
স্বীকার করাই সঙ্গত। এইকপ স্বীকার করিলেই ঈশ্বরের স্মাতন্থা ও জীবের ঈশ্বর- 
বশ্যত। যুক্তিযুক্ত হর। দপ্পপস্থ নুখাদিই প্রতিবিত্ব, বুখের ছায়। শ্রতিবিষ্ব নহে, সুখ 
হইতে তাহা প্ৰক্‌ বস্তুও নহে । বুদ্ধি-দৰ্প পে চৈতনোর যে শ্রৃতিবিগ্ পড়ে, তাহাও 
চৈতন্য হইতে পৃথক বস্তু নহে । ৰিদ্ব ও শ্রতিবি্থ পরস্পর ভিন হইলে তাহা প্রতি- 
বিশ্বই হইতে পারে ন।। এক বস্ত অনয বন্ধ প্রতিৰিশ্ব হৱ কি? প্রতিবিষ্গ বিশ্বের 
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ধুসাৰিক অভিব্/ক্তি॥ প্ৰতিৰিদ্ব ৰিদ্বের ন্যারই সত্য, ভেদ নিশয৷ । জীবও ব্র্মেন 
গুপাৰিক অভিৰ্যক্ি এবং বন্ততঃ ব্ৰলব্বক্ূপ, (জীৰে৷ ব্ৰচ্ছেৰ লাপর:)। প্রশ্ন হহতে 
পাৰে যে, প্রতিৰিশ্ব তো অচেতন, দশের সনতুখে দাড়াইলে দপণে আনার বে প্রাতিবিশ্ব 
পড়ে, সেই প্রতিৰিদ্বের তে) কোন জ্ঞানোদর হয় ন৷। চৈতন্য-প্রতিৰিশ্ব জীব 9. 
যখন প্রতিৰিদ্ব, তখন তাঁহার ত্স্বজ্ঞান উদয় হইবে কিরূপে ? ইহার উত্তরে বজ্ব্য 
এই মে, দপ ণে আনার জড় দেহই প্রতিৰিদ্বিত হইৱ৷ খাকে সুতরাং জড় দেছের 
ভ্ঞানোদয় হইবে কিক্ূপে? জীব চৈতনে।শ প্রৃতিনিপ্ স্বতরাং চেতন। চেতন 
জীবের তত্বজ্জাল হইতে বাব। কি?" জীবেৰ স্বক্ূপের অজ্ঞানই তাঁহার তত্বদ্জানোদয়ের 
প্রধান অন্তরায় । এই অজ্ঞান শব্করের তানায়, অনাদি, অনপ্ত, নৈসাথিক এবং শর্বলোক- 
প্রতাক্ষ--'এবনয়ননাদিৰনস্ডোনেসগিকো'’ৰ্যাদে। নিখ্যাপ্ৰতায়রূপ: কর্তৃষভোদ্‌ত্ব- 
প্রবর্তক: সৰ্বলোক-প্রত্যক্ষ:' (ব্রঃ সূঃ শং অব্যাস-ভানা) ॥ এই সৰ্ৰলোক-প্ৰত্যক্ষ 
অজ্ঞান পক্ষরাচার্দের নানস-করনাই নহে, ইহারও একট। বাস্তবতা আছে। এই অনাদি 
অঞ্ানবশত:ই জীবের নিখ্য। কর্তৃত্বাভিনালের, ভোগলিপপার স্বষ্টি হইয়াছে। মিখা। 
অভিমান নিবৃত্ত হইলেই, জীব নিঙ্গকে অকর্তা ও সচিচদানপ-্থতাৰ বলিয়া বুঝিতে 
পারে। জীব নিজকে সর্বদা কর্তা এবং ভোক্তা বলির। খুতাক্ষ করিতেছে, তাহার 
এই গ্রত্তাক্ষকে নিখ্য। বলিব কিক্ূপে ? ব্রন্গমূত্রকার ও সূত্রেশ্ছীবকে 'কর্তী' খলিয়াই 
নির্দেশ করিয়াছেন--কর্ত৷ শাঙ্ার্ণবনাৎ' (ব্রঃ সুঃ ২/৩।৩৩)। সুন্রকারের নির্দেশের 
তাৎপর্য এই যে, জীবকে শান্ছে অনেক কর্ভবযসাধন করিবার উপদেশ দেওরা হইয়াছে। 
জীবাঞ্ধ৷ কর্ত। হইলেই তাহার সঙ্বন্ধে কর্তবেঃর উপদেশ চলিতে পারে, কর্তা না হইলে 
তাহাকে কর্তবোর উপদেশ দেওয়া চলে কিঃ জ্সীবাস্থা কর্তা বলিয়। তিনি ভোক্ডাও 
বটেস। কেনন।, দেখ। যায়, যে কার্ধ করে, সেই কৃত কার্ষের ফলাফল ভোগ করে । 
অতবোন্তীর মতে আন বন্্রত:.নিতাশু্-বুক্ষ-নক্-ন্থতাব, নির্লেপ-নিরভিমান এবং 
ক্টস্থ। এইরূপ আস্থার কর্তৃত্ব কোননতেই স্বাভাবিক হইতে পারে ন।, সুতরাং বাধ্য 
হইয়াই বলিতে হয় যে, 'আস্মার কর্তৃত্ব উপাধি-কঘ্সিত এবং নিশ্যা। জীবের কর্তৃত্ব 
স্বাভানিক হইলে স্বভাবের উচেছদ অসস্দৰ বিবার মুক্তি অবস্থায়ও এ কৰতৃত্বের বিলোপ 
হইতে পারে ল।, ফলে মুক্তি অসপ্তব হইয়। দীড়ায়।৯ আত্মাকে কতা ও অসঙ্গ বলিয়া 
উপনিঘদে যে পুনঃ পুনঃ উপদেশ কর হইয়াছে তাহাও অর্থ হীন হইয়। পড়ে। 
তারপর, কর্তৃত্ব খাকিলেই ক্রিয়া আছে, ক্রিয়া খাকিলে দূংখও আছে; দুঃখী জীব 
নিরাৰিল ব্ৰক্মানন্দের শিকারী হইবে কিরূপে? 
জীবের কর্তৃত্ব, ভোজ যেনন লিখ, লীব-ভোগ্য এই লামকূপান্বক জগৎও 
তেমন নিখ্য। ৷ সচিচদানন্দ ব্ৰজ্সই এই বাৱাৰয় জগতের অৰিষ্ঠান বা আশ্ৰয় । ব্ৰক্ৰের 
রর ক 
১॥. পক্পাদিকা, ২৩ পুষ্া॥ : প্গাকিকাবিবৰণ, ৬৪-৬৫ শুষ্ঠা। 
২ ন স্বাভাৰিকং করৃছনারন: সম্ধৰতি ; নিশা কতৃযস্ভাবসে সমান্কনো ন 
াক্ষঃ সশ্েরিৰৌক্াৎ । প্রচ সুঃ শং ভাষ্য, ২1৩/৪০। + 
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নিত্য সত্তা ছার অনুপ্রাণিত হইয়াই জগৎ সত্য বলিন। বোৰ হইয়া খাবে । জগৎ 
কিন্তু বাস্তবিক সত নহে । কেননা, জগতের অৰ্বিষ্ঠান ব্র্দের 

গতর স্বরূপ সাক্ষাৎকার উতৎপত্র হইলে সনস্তই বর্মন হইয়া যায়, জগতের 

কোন স্বত্ব অস্তিত্ব খূঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্ৰন্ৰোধের 

হারা জাতের বোধ বাধিত হয়। যাহা বাধিত হয়, তাহা, সত্য হইবে কিরূপে? 
জগৎ ব্রলেন ন্যায় সত্য না হইলেও জাগতিক বন্তগুলি আলাদের ব্যাৰহারিক জীবনের 
বিবিধ গ্রয়োজ্জন সাধন করে বলিয়া, বঠাবহারিকভাবে জগৎকে সত্য বলিতেই হইবে, 
আকাশ-কুস্তমেৰ ন্যায় অলীক বল৷ চলিবে লা। জগত অগ্বৈতবেদাস্তীর মতে সংগ 
নহে, অসংও নহে, ইহা অনির্বচনীর। নাররূপান্তক জগখকে এঙ্ষরাচার্ধ আনির্বচনীয় 
বলিযাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন“ তত্বান্যত্বাভ্যামনিবঁচনীয়ে নানজপে” (অধ্যাস শং ভাদ) । 
যাহা অনির্বচনীয তাহা মিখ৷৷ | মিশা শব্দের অনির্বচনীয় অর্থ” গ্রহণ করিয়া 
শঞ্ষরাচার্ের অনির্বাচাবাদকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ক্াচার্য 

জগতের বিখ্যাত পণ্যুপাদ মিখ্যান্বের এইক্ূপ একটি সংস্ঞা নির্দেশ করিবার 
চেষ্টা কৰিয়াচ্ছেন যে, যাহা সংও নহে, অসংও লাহে, যাহা 

সতেরও বিলক্ষণ এবং অসতেরও বিলক্ষণ বা বিপদুশ তাহাই নিখয। -(সনসনৃবিলক্ষণন্য 
রিখ্যাহ্য়)। পদ্যুপাদের উক্তিৰ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়। প্রকাশা্সষতি তদীয় পঞ্চপাদিকা- 
বিবরণে নিখ্যাত্বের আরও নূতন দুইটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিযাছেন। শ্রললজ্ঞানের উদয় 
হইলে আশন্বিবন বাধিত হয়। কেনন।, ব্র্দপ্ঞান সতা ও জগদৃবিশ্ম মিখাা। | যাহা 
জানবাধা তাহাই লিখা (জ্ঞাননিনর্ভান্বং নিখ্যাত্ব) ৷ দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় আশ্রয়ে ঝা 
অনিকরণে যাহার অভাববোধের উপয় হইবে, তাহ) সত্য ব্য হইবে না, নিখ্যাই 
হহিবে। শুক্তিরজত নিপা, কেননা, বক্ষতের আশ্রয় শুক্রিতে শুফ্রিজ্ঞানের উদয় 
হইলে, র্াতজ্ঞানের আশ্রয়েই রক্ষতের অভাববোধের উদয় হইয়। খাকে * বিখ্যা 
দর্শনকালে নিশা বস্ত্র অভাববোধের উদয় হর না বটে, কিন্ত সতাদুষ্টি উৎপনা হইলে 
স্বীয় আশ্রয়েই বস্তুর আভাবকোধের উদয় হইতে দেখ যায়। সিশটা দৃষ্ট সাময়িক, 
স্দুতরাং এ মিথ্যা বস্তর দর্শ নও সাবরিক। সানয়িকভাবে দর্শন খাকিলেও বর্তমান, 
ভূত ও ভবিঘযৎ এই কালত্রয়ে স্বীয় অৰিষ্ঠানে নিশ্যা স্তর সত্তাও থাকে না, দর্শ লও 
খাকে না, পন্তান্জ অভাবই খাকে। ফে-বস্তর অভাব হর, সেই বস্ত্ই হয় অভাবের 
প্রতিযোগী । স্বীয় আশ্রয়ে ত্ৰৈকালিক অভাবের (নিশেধের) যাঞ। প্রতিযোগী, তাহাই 
লিখা ।৯ শ্ৰক্কই ভগতের উপাৰি বা অধিষ্টান, সচিচদানন্দ পরব্রক্ে জগৎ উপছিত বা 
করিত হইয়৷ গাকে। ব্রল-উপা্িতে জগৎ বর্তমান, ভূত ও ভবিঘাৎ এই তিনকালে 
বন্ততঃ বিদ্যনান থাকে না। কেবল যতক্ষণ সায়া ব। অঙ্তানের খেলা আছে, ততক্ষণই। 
মায়াময় জগতের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়া াকে। ব্রচজান উৎপন্ন হইলে ব্রয্লের এই 
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পন্মপাক ও প্রক্যাশাস্থৰতির বেদাস্তমত ৭৫ 


স্বগদূৰিভাব তিরোহিত হয ; তখন ব্রহ্ম-উপাৰিতেই (দগতের আশ্রয়ে) জগৎ ত্ৰৈকালিক 
নিথেধের ব। অভাবের প্রতিযোগী হইয়া দাড়ার । এই প্রতিবোগিত্বই মিখ্যাত্ব । এই 
প্রতিবোগিত্ব প্রতিযোগী জগতে আছে, স্তরাং জগতে মিখ্যাত্বও আছে বৃঝ্ধিতে হইবে।২ 
নিকাৰনাত্ৰই এক অদ্বিতীয় ব্রন্দে কৱিত। যাহা করিত তাহাই মিথ্যা । একের 
করিত নানার্ূপ সত) হইবে কিজপে? একই চক্রে করিত ্িচন্র দর্শ ন সতা হয় কি? 
এক অদ্বিতীয় সত্যাব্বকূপ ব্রক্ককে দাশ্বয় করির। অবস্থিত থাকে বলিয়। বিভিন কার্যবর্গ 
শত) বলিয। ব্রন হইয়া খাকে নাত্র /২ বন্দ; কাৰ্মব্গ সত্য নহে, লিখা | এখানে 
লগ্্য করিবার বিনয় এই যে, 'স্বৈতবেদান্ডের মতে জগৎ নিখ্য। হইলেও শুজ্ি-রজাতের 
ন্যায় প্রাতিভাসিক নহে, জগতের ব্যাবহারিক সম্ভা অবশ্য স্বীকার্য । শঞ্ষর তদীয় 
ভাঘে। স্পষ্ট বাকোই জগতের ব্যাবহারিক সত্ত৷ অঞ্জীকার করিরাছেল এবং প্রাতিভাসিক 
শুক্তি-রজত হইতে জাগতিক বস্তুর আপেক্ষিক সত্তা স্বীকার কৰিয়ান্েল 
(ৰঃ [ুঃ শং ভাঘা, ২।২।২৮-২৯) । শুজি-রলতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের তাৎপর্ন এই মে, 
'অধিঠান বা আশ্ৰয়ের স্বরূপঞজ্ঞান উদিত হইলে বে জ্ঞান তিরোহিত হয়, এ জ্ঞান অর্থ < 
আঁ জানের বিধয়৷ নিখ্য। বলির। জানিবে। নিখ্যান্বের এই বূল নীতি প্বাতিভাগিক 
গুদ্তি-ব অত এবং ব্যাৰহারিক জগক্বপ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই তুলাবাপে বিদ্যমান । এই দৃষ্টিতে 
ব্যাবহারিক অগতের নিশ্যাত্বগাধনে শুক্কি রজতের দৃষ্টান্ত অচল নহে । 
জগৎ যে শক্ধরবেদাস্তের মতে কেবল স্পুদুষ্ বস্তুর ন্যায় মানগ-কলনাই হে, 
পরিনৃণা বিশ্বপ্পৰ্চেরও যে একটা আপেক্ষিক বাস্তবত। আছে, ইহা দেখ। গেল। এই 
জগতের মূলে বরন্দই বিদানান। ব্র্দই জাগতিক ঝন্্রবতার 
জগতের উৎপত্তি মূল। ব্রন্মপন্তা হারাই ছাগ২সন্ত। অনুপ্রাণিত হইতেছে, 
এবং শ্রমই জগতেৰ ফলে, মিখ) জগৎ9 সত্য বলির। মনে হইতেছে॥ জগৎ 
নিনিন্তকারণ এবং ব্রক্ষ হইতেই জাত, ব্রক্লেতেই অবস্থিত এবং পরিণামেও 
উপাদানকারণ । ব্রচ্লেই বিলীন হইর। খাকে। ব্ৰহ্মই জগতের 'ষ্টি-স্বিতি- 
লয়-মিদান । আগর প্রভৃতিই ব্রনের লক্ষণ বলিয়া 
শূত্রে এবং ভাগে উক্ত হইরাছে,__ ‘জন্মাদযশ্য যত: ( 1৯)। আস্বৈতবেদান্তরীর 
মতে গখকতু শ্রুতি ব্রনের স্বরূপলক্ষণ মহে, তটস্থ লক্ষণ বা উপলক্ষণ মাত্র । 
“সতাঃ জ্ঞানমনপ্তং খু, ইহাই শ্ৰল্দের স্বরূপ লক্ষণ । জগৎ অনিশুদ্ধ, খরচ বিশুদ্ধ, 
জগৎ মিখ্যা, বর সত), অখসবরক, বন নিরধর্নক ; অশুদ্ধ, নিখঢা। সধর্নক জগৎ ও তাহার 
উৎপত্তি শ্রভৃতির সহিত সত্য, শাস্ত, বিশুদ্ধ, নিবিশেঘ শ্রমের কোনরূপ যখাখ যোগ 
খাকিতে পারে ন।। স্থতরাং জগতের উতপন্তি-স্থিতি-লয-নিদান প্রভৃতিকে প্রম্ের স্বরূপ 
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১৭৬, বেদাস্তদর্শ ন---অস্বৈতবাদ 


লক্ষণও বলা যায় না, উপলক্ষণ বা পরিচারক মাত্রই বলিতে হয়।> জগত কর্তা বক্র। 
মায়া-সন্বলিত ব্রলদই জগতের কারণ-_'তস্যাদ- 
ব্ক্েতি প্রাপ্তন্ব’ (বিবরণ, ২১২ পুঃ) । মায়াময় ব্রচ্ধ 
সে ব্রন্গ) বা পরমেশ্বর জগতের নিনিত্তকারণ, আর নিত ণ ব্রন্ধ জগতের উপাদান- 
কারণ। শগুণ ওনির্ঘপ ভিন্ন তত্ব নহে; সজ্তরাং এক ব্রহ্দই জগতের নিনিত্তড 
টেন। একই ব্রনের এই উতরবিধ কারণতাই (অভিগুমিমিস্তো- 

পাদনতা) আশ্ৈতর দন শিদ্ধান্ত। প্রশ্ব হইতে পারে বে, নিবিশেশ বন্দ উপাদান 
হইবেন কিরূপে ? উপাদানকারণ কার্যে অনুস্যৃত হইয়া খাকে। ফলে, বিকাঁরী বা 
পরিণারী কারাণেরই উপাদানকারণত! সন্তব হর । অবিকারী নিিশেখ ব্র্ধ উপাদান- 
কারণ হইতে পাবেন ন৷। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'অগ্বৈতবেদাস্তের মতে 
উপাদানকারণ দুই প্রকাব--(১) পরিণানী উপাদান ও (২) 'অপরিণানী উপাদান । 
অপবিশানী খল পরিশানী উপাদান হইতে পারেন ন। সতা, কিন্ত ব্রল্মবিবর্ত জগতের 
বর শনদিষ্ঠান নৰ৷ আশ্রয় বিধায়, শ্ৰক্মকে অপরিণামী উপাদানকারণ বলায় কোন 
বাধা নাই। এই অপরিশানী উপাদানকারণই বিবর্তকারপ বলিয়। অগ্বৈতবেদান্তে 
পরিচিত। এইরূপ পলিণামী ও অপরিণানী এই উভয়বিৰ উপাদানকারণের লক্ষণ 
কি? আত্মা ব৷ নিজকে আশ্রয় করিঝ। যে সকল কার্য উৎপনু হইয়া খাকে, সেই 
গকল কার্নের যাহ। হেতু, তাহাই উপাদানকারণ।২ দণ্ড ঘটের উপাদানকারণ নহে, 
নিনিভ্তকারণ, মাটি উপাদানকারণ। কেননা, ঘট: মাটিকে আশ্রয় করিয়৷ উৎপন্ন 
হয়, দগ্ডকে '্াখুয় করির। উতপন হয় ন! ; দ$ আত্মা (দপ্াশ্রিত) কার্যের কারণ 
নহে, মৃত্তিকাগ্ৰিত কার্ধের কারণ, সুতরাং দগডকে উপাদানকারণ বলা যায় লা। 
মাটি স্মাশ্রিত নৃত্তিকাশ্রিত কার্ধেরই কারণ, জুতরাং সাটি উপাদানকারণ।* এইরূপ 
শা বা ব্র্নকে আশ্রয় করিয়া যে জড় জগতের উৎপত্তি হইয়া খাকে, তাহাতে অধিষ্ঠান 
বর্ন আক্মাশ্রিত কার্যে রই হেতু হইয়া খাকেন। ন্থতরাং এ অধিষ্ঠান শ্রূকে উপাদানকারণ 
বলিতে কোন আপত্তি নাই। তারপর, অনির্বচনীর'অবিদ্যাকে "আশ্রয় করিয়। (অবিদ]া- 
পরিণাম বশতঃ) যে অনির্চনীয় অড়প্রপন্চের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে অবিদ্যা 
যে উপাদান হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য । পদ 
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যাহাকে লাশ্বর করিরা এই ৰিশ্বপ্বপঞ্চ বিবতিত হইয়া থাকে, সেই অৰিষ্ঠান 
ব্মই ৰিশ্বেব বিবর্তকারণ ৷ প্বীর বরব্দক্ূপ অক্চুণর কানিয়া এক অস্বিতীয় বন্ধের নিখ্যা 
অনেকক্ষপে (জীব ক্গত্জাপে) অবভাস বা প্রকাশকে 

অপৰিণাৰী উপাদান  বিবর্ত বলা হইয়া গাকে। এই জশ্বতের বিবর্তকারণ 
না দিবরকানশ এবং কর্ম বাবা-সদ্দলিত হইয়া সর্ণজ্র পৰনেশ্বরক্ূপেই জগত 
ব্রেন নাঘানোগ ॥ উৎপাদন করির! খাকেল ; স্ততরাং ভগৎকর্ভা বঙ্গের 
মাৱাযোগ অবশা শ্বীকার্ম। “এই নারামোগ তিন ভাবে 

ব্যাথা করা যাইতে পালে। (১) দুই গাছি সৃত। পরস্পর জড়িত হইরা যেমন 
দড়ি পাকান,-সেইকপ সাবা ও শব্দ দুই-ই দড়িল বত নিজড়িত হইয়া থাকেন 
এবং মায়াবিজড়িত (সায়াবিশিষট) বান্দা জগৎ উৎপাদন করেল | (২) যারা 
যক্দেন শক্কি। ভাষ্যকার শঙ্ষবাচার্ণও নায়াকে শব্দের শক্তিকপেই ব্যাখ্যা 
কৰিয়াছেল ॥ সায়াশক্িষান শৃ্গই জগতের কারণ। পক্ষান্তাবে, (৩) সারা জগতের 
উপাদান। এই জগদুপাঙ্গান বায়ার আশ্রম শব্দই জগৎকারণ॥ অনির্ণচলীয় 
অনিদ্যার স্বভাব জড়জগতে অনুগত হইরা পাকে। এইল্সনাই অবিদ্যাকে পরিণানী 
উপাদান বলা হয়। জগতক ৰত্বেস লিখা অভিসান এবড লিক্ষক্ষা (কৈ ই) 
প্রভৃতি অবিদ্যাবই পর্দিণার। এই সকল অবিদ্যা-পরিণানের যিলি আশ্রয় হুল, 
সেই জাগখকর্তা মায়াময শ্রম জগতেৰ লিষিত্তকাবণ | বৃদ্ধের মায়াযোগ যথার্থ 
নহে-কম্সিত, স্ৃতরাং জাগৎকারণ শব্দের সারাসংযোগ যেরাপেই ব্যাপ্যা করনা কেন, 
তাহা দ্বারা কোন মতেই পববাচ্ছের বিশ্ুদ্ধতাৰ কোন হানি হয় না| প্রথসকরে সারা 
সায়াসষ বন্দো উপলক্ষণ বা উপাদি। এই উপাদি স্থাবা সানাতীত, নিকপাঁধি, 
পৰনৃক্দোর গচ্চিদানন্দক্কপের কোন বিচ়াতি হওয়া সান্ভবপর নহে, দ্বিতীয় এবং তৃতীর- 
কয়ে মাখ বন্দোর বশ, স্ম সায়ার বশ নহেল, স্তরা" স্বীয় বশা সায়ার আশ্যা বা 
উপাধিৰূপে বিদ্যমান গাকিয়াও ব্রদ্ম শুদ্ধকপেই নিাজ করেন। সায়া শ্বন্বের 
স্বক্ূপকে কলুদিত করিতে পারে ন ২ ভামাকার শত্ধবাচার্ তপীন ভামো. (বং সূঃ 
ভাঙা, ১।৪।২৩). (এক বিজ্ঞানে সৰ্ব বিল্ঞান-প্রতিক্ঞ৷ ও বিবিধ দৃষ্টাস্তেৰ সাহামো) 
লতি ও যুক্তিমূলে এক অর্নিতীয ব্ৰহ্মই নে উপাদান ও নিমিত্ত এই উতঘনিধ কাৰণ তাহা 


2 মদবটন্তো বিশে নিবর্ভতে পৃপকস্থলেৰ বুলকারণং শ্ৰজগ, (পৰ্চপাদিক।, ৭৮ পুঃ), একলা 
তত্পরতা প্বানিপরীতানতনেকাচচপাৰভাসে৷ দিব: ৰিৰৱণ, ২১২ প:। 

মা নিশো! বিনতে টগর সত বাঃ সুনান সামাখিণি রত কাধননিতি 

হা, লেবারশক্ি বোস লিনিভিতেনীবাশাভিৎ কাৰশাদিতি বা। জগানুপাখানসাও!শায়তবা গ্রকাৰণ- 
(পঃ বিণ, ২১ পরা) 
জা 


দি 8 
বি 












ক 








৯৭৮ বেদাস্তদর্শ ল__আই্ৈতবাদ 


প্রস্থাণ কৰিরাছেন, ইহা আসর! পূর্ব পনিচ্ছেদে দেশিনাছি।৯ ভাষ্যকারের গ্রশতি- 
মুলক ত্র সিদ্ধান্ত যে অনুমান প্রভৃতির সাহানেদও প্ৰনাণ করা যাইতে পারে, তাহা 
প্রকাশাকযতি পঞ্চপাদিকা-বিববণে অনুনান প্রনাশের শৈলী ও প্রয়োগবাক্য 
(syllozistic. form) উপন্যাস করিনা দেখাইতে চেষ্টা! কৰিয়াছেন। 
প্রকাশাক্মতির অনুনানের স্ন এই যে, নহাতৃতগুলি বিকার হইলেও তাহাদিগকে সত্য 
ৰলিয৷ বোধ হর । ইহ! হইতে কোন সত্যাবস্থ যে উহাদের প্রকৃতি বা উপাদান হইবে, 
ইহা নিযগন্দেহে বলা হর। স্রষ্টা উদার এক অদ্বিতীর, লিত্য-পত্য-রদবন্তই 
বিদ্যমান ছিল, অপর কিছুই ছিল না, স্তন: নহাভূতের উপাদান এ সতাৰস্ত যে ব্রন্মই 
হইবে, ইহাতে কোন যন্দেহ নাই । তারপর, সেই নিত্য, পরস সৎ ব্রহ্ম যেনন উপাদান, 
তেনন তিনি জগতের খ্র্। বলিয়া নিনিস্তও ৰটেন। সেই অস্বিতীর শৃষ্টাই তাঁহার 
কামলীলাৰশে দেখিয়া, বুঝিণ৷ (বীক্ষণ পূর্বক) জগতের স্রষ্টি করেন। এইকূপে 
তিনি নিমিত্তকাবণ এবং কাগজশতের আশ্রয় বা। অধিষ্ঠান হ্থিগালে তিলি উপাদান- 
কারণ । দৃষাস্তম্বরূপ স্বীয় সুখ, দুঃখবোবের উল্লেখ করা৷ যাইতে পারে।  “অহং 
নদী” এইকূপে আক্মার যে জুশবোৰের উদর হইয়া খাকে, তাহাতে আল্মাই উপাদান- 
কারণও বটে নিমিত্তক[রশও ৰটে। এক অদ্বিতীয় ব্রপ্দকে উতর প্রকার কারণ 
বলায় অগানঞ্রগ্য কিছুই নাই ।* ব্রাহ্ম জগতের নিনি্ত এবং উপাদান হইলেও স্রষ্ট 
যে মায়ার খেলা, অবিদচারই বিলাস, ইহা কোন মতেই অআন্ীকার করা যায় না। 
মায়া ও অবিদা। ভিন তত্ব নহে। নায়৷ অবিদযারই লামাস্তর। আচাধ 
শদ্ষবভাষ্ষো (বরং শৃঃ ভাঃ ১1৪1১),  সায়াশক্তিকে 
সা ও. বিদ্যা “অবিদ্যাস্সিকা”' বলির সামা ও অবিদযান অভেদই 
উপপাদন করিয়াছেন। নায় ও অনিদ্যা বস্মত: এক 
হইলেও ব্যবহারে দেখা যান যে, শ্রন্মের তিবস্করণী (আবরণশক্তিপ্রধাম)* মায়াকে 
অনিদ7া, আর, বিশ্ব-জননী (বিক্ষেপশক্তিপাবানা) নায়াকে নায়। বলা হইরা থাকে 
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আচার্য অবিদ্যাকে ''পরমেশ্বরাশ্রয়৷'' বলিরা ব্যাখ্যা করার ব্রদ্ষই যে অবিদ্যার 
আশ্রয়, তাহ। স্পষ্টতঃ বুঝ যায়। ব্রক্ষের তিরস্করণী অবিদ্যা ব্রন্মের যথা স্বরূপ 
ঢাকিয়া রাখে, ফলে আ্বীবের ব্রন্মবিষনে অজ্ঞান বিবিধ আকারে প্রসার লাভ করে। 
অজ্ঞানের আশ্ররও ব্রদ্ষ, বিষয়ও ক্রদ্ধ। স়্স্্রকাশ, 

বর্গ অবিদ্যার আশ্রয় ও বির জেোতিযন্বব্ূপ, জ্ঞাননয় আত্মা (স্ববিরোধী) জ্ঞানের 
আশ্রয় ও বিঘয় হইবেন কিরূপে ? জ্ঞান ততা। অঙ্তানের 

বারোনীই বটে। এই অবস্থায় জ্ঞানে অর্থাৎ ্ঞানম ব্ৰন্ধে অজ্ঞান থাকিবে কিকূপে £ 
এই আশক্কার উত্তরে বলা যাব বে, ্রদ্ধে বে ব্রনের স্বর্ূপের আচছাদক অবিদ্যা আছে 
এবং তাহার ফলেই যে জীবের নিকট ব্রদ্দের যখাখ স্বরূপটি প্রকাশিত হর নাই, বুদ্ধের 
বিকৃত রূপেরই বিকাশ হইয়াছে, ইহা তো কোন মতেই অস্বীকার করা যার না। 
"বিদ্যত এবাত্রাপি অগ্রহণাবিন্যান্থকো। দো: প্রকাশয্য আচছাদক;' (পঞ্চপাদিকা, 
১৪ পৃঃ) । যদি বল যে, অজ্ঞান ভ্ঞানময় ব্রন্দের বিরোধী, সুতরাং ব্রন্দে অজ্ঞান 
খাকিতেই পারে না, ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রদ্মই ড় অবিদ্যার প্রকাশক । 
চিন্যুর শ্রন্দে অবস্থান কৰির৷ শ্রন্দের আলোকে আলোকিত হইঝাই অজ্ঞান আক্মপ্রকাশ 
লাভ করে। যে যাহাকে প্রকাশ করে, সে তাহার বিরোধী হয় ৰি + আর, বিরোধী 
হইলে প্রকাশক হইতে পারে কি? তারপর, অবিদ্যাকে,বে ব্রন্দের তিরস্করণী ৰ! 
আচছাদক বল৷ হইয়াছে, লেখানেও দেখা যায় যে, অবিদা। ব্ৰন্দের বিরোধী হইলে 
অবিদ্য। কোনমতেই ব্রদ্দের আচ্ছাদক হইতে পারে না। অতএব বলিতেই হইবে 
যে, অবিদ্যার ভাসক বা প্রকাশক সাক্ষীচৈতন্যের সহিত শ্রদ্মতিরঞ্চরণী অবিদ্যার 
স্বত: কোন বিরোধ নাই । "ব্রহ্ম জান্ব্ূপ”' এইরূপ বৃত্তিক্ঞান উদয় হইলে অঞ্জান 
তিরোহিত হয় ; সুতরাং এন্ধপ বৃত্তিক্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। শ্রশ্ধকে অবিদ্যার 
আশ্বর বলিরা নানিয়া নিতেও কোন বাধা নাই।৯ 

অবিদ্যা ভাবরূপ. ব্রদ্ধতিবস্করশী বিদ্যা “তম:ম্বতাবা”' বলির! ভাঘযে 
ব্যাখ্যা করা৷ হইয়াছে। তন: আলোকের অভাব নহে। 

উহ ভাব পদার্থ । আচাধ পদ্যপাদ বলেন যে, অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত গৃহে 
কোন বন্ত স্পষ্ট দেখা যায় না। উদ্থৃচ্ছল আলোকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে, অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত গৃহে কিছু অন্ধকারও বিদযনান আছে। 
অন্ধকার আলোকের অভাব হইলে আলোক বিদানান খাকা কালে তাহার অভাব 
থাকিতে পারিত না । অন্ধকার ভাব পদার্থ বলিয়াই আলোক বর্তনানেও তাহার অল্প 
মাত্রায় অস্তিত্ব অনুভূত হয় ।* মায়াকে তনঃস্বক্ষপ বলায় উহাও ভাববস্তই হইরা 


১। লাপি স্বাশ্ববচিৎপ্রকাশনেন বিকুকাতে খঙ্জানং স্থাকভালকেন পংবেদনেন চিৎপ্রকাশেল, 
(জাতি! সাক্চিচৈতনাসা চ অঙ্গানাৰতাসকব্বাশতে৷ ন চিলাশ্ৰত্বৰিৰোৰঃ। বিবরণ, 


২ তে দি বত এৰি সত ই ন জমতে ন 
প্রশীপে লোশন তো লি রঘসনুৰুক্ধিৰিতি । পক্চপাদিকা, ৩ পুঃ । 








১৮০. বেদান্তদর্শ ন__অন্ৈতবাদ 


দীড়াইল। অস্তান জ্ঞানের অভাব নহে, জ্ঞানের আবরক একপ্রকার ভাববস্ত, 
ইহাই আই্ৈতবেদান্ডের সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্তে জঞানমর শ্রন্ধকে অবিদ্যার আশ্রয় 
বলিতে বাধা কি? জীবের ব্রন্ধ বিষরে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং 
ব্ৰহ্মাই যে অভ্ঞানেন বিষয় হইবে, ইহাতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না । 
অবিদ্যা যে ভাবন্ধপ তাহার প্রসাণ কি? এই প্রশ্বের উত্তরে প্রকাশাস্থমতি 
বলেন যে. আনি অজ্ঞ, “'অহমক্ঞহ' আসি আমাকে বা 
ভাৰকূপ অবিদ্যার শ্রনাণ অন্য কাহাকেও জানিতে পারি নাই, “'অহং নামলাঞ্চ 
ন জানানি'' এইকরূপে প্রত্যেকেরই তাবক্ূপ অজ্ঞান 
প্রতাক্ষের বিষয় হইয়া খাকে। অনুমান, শ্রশতি, অর্ধাপন্ডি প্রভৃতি প্রসাপের 
সাহাযোও ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাণ করা যাইতে পারে। আমার 
অস্ঞত৷ আমার জানের অভাৰ নহে । কেননা, অভাবের কখনও প্রত্যক্ষ হয় লা। 
এখানে অজ্ঞতা সুখাদির ন্যার স্পষ্টতঃ আমার প্রতাক্ষ 
ভাৰক্ধপ অনিদ্যাৰ হইতেছে, স্তুতবাং ইহাকে অতাবক্ূপ বল৷ যায় কিরূপে ? 
প্রতাক্ষ প্রাণ । যি অভাবও প্রত্যাক্ষের বিষয় হর বলিয়া স্বীকার করা 
যায়, তবুও এই জ্ঞানকে অভাবন্ধপ বল৷ চলিবে লা। 
কারণ দেখা যার যে, অজ্ঞাক্জনর প্রত্যাক্ষকালেও জ্ঞান বিদ্যবানই আছে, নতুবা অজ্ঞানের 
প্রতাক্ষ হয় কিসের দ্বার । অজ্ঞান যদি জ্ঞানের অভাব হয়, তবে জ্ঞান খাকা কালে 
জ্ঞানাভাবের উদরও হইতে পারে না, তাহার প্রত্যক্ষও হইতে পারে লা। ঘট 
বিদ্যমান থাকা কালে ঘটাতাবের ভ্ঞানোদর হয় কি? স্বিতীরতঃ “মি জ্ঞানং নাস্তি" 
আমাতে জান নাই, এইরূপে জ্ঞানের অভাব সকলেই অনুভব করিয়া থাকে । এইরূপ 
অনুভব, ৰিগ্ৰেদণ করিলে দেখা যার যে, এখানে আমিত্বের জ্ঞান হইয়। পরে আমাতে 
জ্ঞানের অভাববোবের উদয় হইৱাছে। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবরূপ হইলে আ[মিত্বের 
জ্ঞান থাকা কালে, সেখানে জ্ঞানের অভাববোধের উদর হইবে কিরূপে ? তারপর 
তুসি যে কণ। বলিয়াছ, শে শাঞ্সাণ ব্যাথ্যা করিয়াছ, তাহ! আসি কিছুই বুঝিতে 
পারি নাই “হুক: পান্থ ং বা ন জানানি।'' এইক্ূপে কোন নিদিষ্ট বিষয় 
শূন্য অজ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ হইতে দেখা বার । অঙ্গান তাবরূপ হইলেই সর্প প্রত্যক্ষ 
সন্তৰ হয, অভাবকূপ হইলে হয় না॥ কেননা, অভাবকে জানিতে হইলে যে বাসর 
অভাব হয় (অভাবের প্রতিযোগী) এবং ৰেখানে সেই অভাবের প্রতীতি হয় (অভাবের 
অনুযোগী) তাহার জ্ঞান পূর্বে খাকা আবশ্যক হয়. নতুবা অভাবজ্ঞানের উদয় হইতে 
পারে ন৷। বিগন ও আশ্রয় শূন্য অভাবের প্রতীতি অনন্তৰ কখা ৷ অঙ্ঞান ভাবন্ধপ 
হইলে বিঘবশূনয (বিমব্যাৰৃত্) ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুভব অসন্তৰ হয না ।৯ এইগানা 
অজ্ঞানভাবক্ষপ এই সিদ্ধান্তই স্বীকাম---' অজ্ঞানপ্র ক্ষ; অট গনয়তীতি 
শিক্ধহ' (বিবরণ, ১২ পুঃ) । আশা”. ক 








ই in 
সং পি, ২ পলক 
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পদ্যুপাদ ও প্রকাশাস্তমতির বেদাস্তনত ১৮১ 
অনুমান প্রনাণের যাহাযোও যে অজ্ঞানের ভাবক্ূপত৷ প্রলাণিত হয়, তাহা 


ভাৰজ্জপ  অৰিল্যাধ দেপাইরাছেল।  প্রকাশাস্তশতিন প্রদশিত অনুনানের 
অনুমান শ্রনাশ । সাৰনৰ্ন এই যে, অন্ধকাৰের নবো আলোকরেখার যখন 
প্রথন হকুরণ হয় এবং এর আলোক যেখানে পৃহনৰ্যস্থ 

(অন্ধকারের আবরণে আবৃত) অপ্রকাশিত বপ্তকে প্রকাশ কৰে, সেখানে ত্র অপ্রকাশিত 
বস্তুর আচছাদক, আলোকৰিনাশ্য, আলোকের প্রাগভাবের অতিরিক্ত, একটি তাব- 
বস্তকে অর্থাৎ অদ্ধকারকে বিনাশ করিনাই উৎপনু হইতে দেখা বার | এই দৃষ্টাস্তরে 
বল৷ যায় বে, প্রমাণের সাহায্যে বেখালে জ্ঞানালোকের প্রশ্থন বিপ্ুরণ হর এবং ভর 
জ্ঞানালোক যে স্থলে প্রকাশিত বস্তুকে ভাতার নিকট প্রকাশ করে, সে স্থলে এ প্রকাণা 
বস্তুর আচছাদক, জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে অতিবিল্ঞ, একটি ভাববস্্কে (ভাবরূপ 
অঙ্ঞানকে) বিনাশ করিযাই উদর হইযা। খাকে।* অনাদি খ্নির্চচনীর 'অবিদ্যা- 
শক্তিই অধ্যাসের উপাদান, ইহা আরা দেখিয়াছি । এই অবিদ্যাশক্কিবশতঃই বিশুদ্ধ 
চিন্যুয় আক্জার যথার্প স্বরূপ তিরোহিত হইয়া "আমি" "আনার, 'অহংকার, 'নমকার' 
প্রভৃতি আনিতে বিকৃত নিখ্য৷ কূপের উদর হইয়। থাকে । 

অর্থাপত্তি ও তি অবিদ্যা-উপাদান মিথ্যা, স্থতরাং এ্র“্অবিদ্ণা-কাধ অধ্যাগও 
প্রমাণ । নিখা।। 'অভাবৰস্ত কাহারও উপাদান হয় না, হইতে 
পারে না, স্থতরাং অধ্যাসের উপাদান অবিদ্যাকে ভাবরূপই 

বুঝিতে হইবে । অৰিদ্য৷ শ্রদর তিরকষরণী । অবিদ্যাশত্ি-পৃভাবেই স্বমংজ্দ্যোতিঃ 
খ্বন্ধ তিরোহিত হইয়া পাকেন। এই তিরস্করণী অবিদ্যা ভাৰক্প না হইয়া অভাবরূপ 
হইলে গে কোন মতেই সচ্চদানন্দ বন্ধুকে আবৃত করিতে পারিত না । - কেননা, 
ভাব কেন ৰস্তৰ আবরক হয় না ;““অনুতেন প্রত্য্চা:, দেবার্শক্তিং স্ব ওশৈ নিগার" 
প্রভৃতি শ্রতিবাক্য ব্প্মাচ্ছাদক জ্ঞানের তাবক্ূপতাই প্রনাণ করিয়া দেয়। এই 
ভাবরূপ অবিদ্যাছ মারা, প্রকৃতি, অব্যক্ত, অব্যক্ত, তন:, কারণ, লয়, শক্তি, সহা- 
সুখি, নিষ্া প্রভৃতি ভিন ভিন নামে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতে উক্ত 
হইয়া খাকে।  অবিদ্যা স্বভাবত: জড় হইলেও চিন্মুয ব্ৰক্ষে অবস্থান করার ফলে 
উহাতে ভ্ঞানশক্তি ও ক্রিযাশক্তির বিকাশ দুষ্ট হয়, ইহা আনবা। পূৰেই আলোচনা 
রর কৰিণাছি। এ পক্িদব-্থলিভ চৈতন্যই জীব, জাত৷ বা। 
পঞ্চপাদিক। ও নিৰ ৰতে স্রুসাত। বলিয। পরিচিত। প্রসাতা বখন জ্রেয় বিঘযাকে 
শ্রভাক্ষের স্বকূপ । দর্শন করে, (তখন জ্ঞান ক্রিয়ার কতা) জ্ঞাতা এবং (জ্ঞান 
ক্রিয়ার কর) জের বিষয়ের নব্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক 

স্থাপিত হয় ''জ্ঞাতুজ্জেগ্সদবন্ধ: ৷" জের বিদয়ের প্রতি জাতার চিত্তের যে প্রবণতা 


৯৪ অনুৰানমপি নিৰাদগোচৰাপনুং পুৰাশজ্ঞানং '্বপ্রাগতাবব্যতিৰিক্ত স্বৰ্ঘিৱাৰৰশস্বিৰ্্য- 
পূৰক: ভৰিতুৰৰ্ধতি শপ্ৰাণিতাশ পরকাশক্াদ্ষকাবে প্রনো+পনুশরীপশিখানদিভি। 
ততচ্চ জানেন স্বসমানাশ্রৰিঘকং ভাৰৰ্দপৰজ্ঞানং নিদ্ধহু। বিবরণ, ১৩ পূঃ। / 
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জন্মে, তাহার ফলে জ্রাতার অন্তঃকরণের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয় 
এবং বিযয়-শংযোগে জ্ঞাতার অস্ত-করশের এক পরিবতিতক্ূপ (বিষয়ের আকারে 
আকারপ্রাণ্ড রূপ) প্রকাশ পার। অস্ত:ঃকরণ চৈতন্যের উপাৰি বা অৰচেছদক 
এবং চৈতন্যের আলোকে আলোকিত । বিষয়-সংযুক্ত (বিদয়ের আকারে আকার 
প্রাপ্ত) অস্ত:করশ বখন চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন অস্ত:করণ-সংযুক্ত 
বিদরটিও উদ্ভাসিত হই) জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়। এইক্সপ বিঘরাভিব্যন্তিই 
ভাতার বিখরপ্রত্ক্ষ। বিঘরবশে পরিবাতিত অস্তঃকরশের সহিত প্রমাতার যে 
সদ্ধন্ধ তাহার মধ্যে কোন ব্যবৰানের আবরণ নাই, তাহা সাক্ষাৎ, এই জনাই প্ৰযাতার 
এই বিঘরানুভবকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়া খাকে ।৯ অস্তঃকরণের সাহাযো জ্ঞাতার 
জেয বস্তুর সহিত যে সন্বন্ধ স্থাপিত হর (জ্ঞাতুর্জেরসন্বন্ধ:) ও সদ্বন্ধের ন্বব্পটি কি, 
পদ্যুপাদ তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই ॥ প্রক্ধাশাস্তবতি উহা বিশ্লেষণ করিয়। 
বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতার নিকট জের বিষয় উপস্থিত হইলেই জ্ঞাতার অস্তঃকরণের 
একপ্রকার পরিণাম হয়। এ পরিণানের ফলে অস্্ঃকরণ চক্ষুরাদি ইন্সিয়পখে 
দীঘ আলোকরেখার আকারে ধাবিত হইয়া বিষ যেখানে থাকে, সেখানে গমন করে 
এবং বিখয়ের আকার গ্রহণ করিয়া বিয়ের সহিত সম্পূণ একীভূত হইয়া যায়। 
অগ্নিসংযোগ উত্তপ্ত জ্লোহখণ্ডের সহিত অগ্নির অভেদ হওয়ায় অশ্নিকেই যেমন 
ত্ৰিকোণ, চতুষ্কোণ বলিয়া মনে হয়, সেইক্ূপ অন্তঃকরণের সহিত বির অভিন্ন 
হইলে অন্রঃকরণকেই বিষয়ের আকারধারী ত্রিকোণ, চতুক্ষোণ বলিয়া বোধ হয়। 
অন্থঃকরণ চৈতনোর আলোকে আলোকিত হওয়ায় অস্ত:ঃকরশের সহিত ভিন 
জ্রেয়-বিঘয় ও চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অন্তরঃকরণা- 
বচ্ছিনু চৈতন্য ও বিঘয়চৈতন্য অভিন্ন হওয়ায় বিশরাটি সাক্ষাৎ সদ্বন্ধে ভাতার জ্ঞানের 
গোচর হয়। ইহাই অস্বৈতবেদাস্তের বতে বিঘর-প্রতাক্ষের স্বরূপ । চৈতন্যই একমাত্র 
সাক্ষাৎ অপরোক্ষ তত্ব । চৈতন্য কখনও পরোক্ষ হয় না, ইহা সৰ্বদা “প্রত্যক্ষ । 
এইরূপ চৈতনোর সহিত অস্ত;করণ হ্থার। ঘভ বিষয়ও যখন অভেদ অন্বিত হয়, 
তখন চৈতন্যের প্রকাশের দ্বার। জড়বন্তও প্রকাশিত হইর়। খাকে। ইহাই বিষয়- 
প্রতাক্ষের মূল রহয্য ।*  'অব্যবধানেন সংবিদুপাবিতা'পরোক্ষতা, বিঘয়সা' 
(বিবরণ, ৫০ পৃঃ) । অন্রকরণ ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন । যেই জ্ঞাতার অস্তঃকরণ যেই 
নিধরাকারে পরিশতি বাত করে, সেই জাতার নিকটই সেই বিমরাটি প্রকাশিত হয়, 
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"অপরের নিকট হয় লা।১ চৈতন্য সর্বব্যাপী স্বয়ম্পকাশ হইলেও অস্ত:ঃকরণই 
জ্ঞানের দ্বার ; অন্তঃকরপাবচ্ছিনা চৈতালোর সহিত যে বিমনটচত্রনোর অভেদ হইবে, 
তাহারই প্রত্যক্ষ হইবে ; স্তরাং সব সময়ে সকলের সকল ব্ প্রত্যক্ষ হইবার কোন 
আপত্তি আলে ন৷। বেদাস্তের পনিতাার অন্্রঃকরণাবচ্ছিন্র চৈতন্যই প্রসাতা, 
অস্তঃকরণবৃত্তি অবচ্ছিলু চৈতন্য প্রমাণ, আর বিদরাবচ্ছিনব চৈতনা প্রসেয় বলিরা। 
পরিচিত। প্রমাণের সাহাবে প্রসাতার নিকট বিষয়ের প্রকাশই প্রাসাপকল ।৯. 
প্রতাক্ষ প্রভৃতি পৃমাণমূলেই জীবের বিদয়দর্শন ও ব্যানহানিক জীবন চলিতেছে । 
বস্ত্ত: জীবের জাীবত্বই নিপা ; জুতরাং তাঁহার বিঘরদর্শন ও ব্যাবহাৰিক জীবন 
সমস্তই সায়ার খেলা । জীন করাও নহে, ভোক্তাও নহে, জ্ঞাতাও নহে ; সে ব্ৰহ্মই 
বটে। অনাদি অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা বলিয়া অভিমান 
করিতেছে, সংসাবের স্খে, দুঃখে কত হাসিতেছে, কান্পিতেছে ॥ জীবের জীব- 
ভাবেন মূল অনাদি-অবিদ্যা যখন তিবোছিত হইবে, তখন জীৰবিন্দু ্ন্মসিস্ধুতে নিশিনা। 
যাইবে । জীব ও ব্রদ্ধের মধো কোনরূপ তেদই থাকিবে ন৷। জীব ও শ্রপোর 
ভেদবুদ্ধিই মিথা। বৃক্ধি। এই নিপা? বুদ্ধির বিলোপ এব: তাহার ফলে সর্বপ্রকার 
অজ্ঞানসূলক অন্ধের নিবৃত্তি ও জীব-ব্রন্ষের একত্ব সাক্ষাৎক্যারট বেদাস্ডের কাম্য । 
ইহাই '"আট্মৈকত্ববিদ্যাপ্রৃতিপত্রয়ে সৰ্বে বেদাস্ত৷ আরভ্যস্তে''. এই কথাদ্বার। তাঘাকার 
আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা কৰিয়াছেন। ভাগ্যকাবের বিদ্যার প্রতিপস্তি শব্দের 
অর্থ ই বরদ্দবিদ্ার অপবোক্ষ সাক্ষাৎকার । নতুবা, তুল্যাখ ক বিদ্যা ও প্রতিপত্তি 
শব্দের প্রয়োগের অন্য কোন সার্দ কতা দেখা যায না। 

অনাদি-অনিদ্যাৰ নিবৃত্তি প্রান হইতে পারে যে, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে কিজাপে ? 
হইতে পারে কি? অনাদি-পদার্ধের নিবৃত্তি হয়া কি? ইহার উত্তরে প্রকাশাক্ম- 

lo! যতি বলেন যে, অনাদি প্রাগভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, 
ৰাসনা-প্রবাছের নিবৃন্তি হইতে দেখা মায়। নৈয়ারিকদিগের মতেও অনাদি সিগ্যা- 
জান-প্রবাহের নিবৃত্তি হয়। সাংখাদর্শ নেও অনাদি অবিবেকের নিবৃত্তি প্রতিপাদিত 
হইয়াছে ; সুতরাং অনাদি-পপার্ণে র নিবৃত্তি হয় লা, এসন কথা বলা চলে লা। যদি 
বল যে, অবিদ্যা ভাবকূপ, অভাবজপ নহে; অনাদি-ভাবপদার্ের নিবৃন্তি হইতে 
তো দেখা যার লা। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অস্বৈতবেদাস্তের মতে অবিদযা 
বস্তুত: ভাবপদার্থ নহে। উচ্না অনিৰ্বচনীর তত্ব, ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও 
লহে। এই অবস্থার অবিদ্যাকে ভাববন্্র বলিরা অনিবৃত্তির আপত্তি করা চলে লা। 
তারপর, অনাদি (ভাব) বস্তন নিবৃদ্দি হয় না, ইহা একটি সাবারণ (ব্যাপ্তি) জান । 
জ্ঞান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে, ইহা একটি বিশেশ (ব্যাণ্ডি) জ্ঞান । বিশেষজ্ঞান 
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সামানাজ্তান অপেক্ষায় প্রবল । সাসান্যজ্ঞান স্বার৷ বিশেদভ্ঞানের বাধ হইবে না, 
বিশেষজ্ঞান দ্বারাই যাসানাভ্ঞানের বাধ হইবে । জীব ও 

অনাদি-অনিদ্যান িবদধি গুন শ্ৰস্থেব একাবোৰের ছাল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে 
এবং জাৰ ও ব্রচ্ম সবশ্রকারে অভিন্ন হইয়া যাইবে । 
ভেদাভেদবাঙ্গীর মতে জীব হইতে ব্রহ্ম ভিন্রুও বটে, অভিন্রও বটে, এইসত 
শঙ্ধরাচার্ম তদীর ভাষে পরম্পরবিরোনী বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা. আমরা 
দেখিয়াছি। ভাঘাকারের পদাদ্ধ অনুসরণ করিয়া শ্রকাশাস্তখতিও তেদাভেদবাদ, 
পরম্পরবিরোধী বলির। খণ্ডন কৰিরা অভেদবাদই নর্থ ন করিয়াছেন ।৯ তন্ধ- 
জ্ঞানের উদর হইলে জীব ও ব্রন্দের অত্যন্ত অভেদই হইরা যাইবে । জীব প্রতিবিষ্ব 
জশ্বর বিদ্ব। বিঙ্ ছক, পরতিনিদ্ব জীবের নৰ্যে কোনই ভেদ নাই, ভেদ অঞ্জনের 
করলা ও মিখ্যা। তন্বজান কাহার ? বিশ্বের লা, প্রতিবিদ্বের ? এই প্রশ্নের উত্তরে 
খ্রকাশান্মমতি বলেন বে, বাহার স্বান্তি ভাহারই তহজ্ঞান। স্রাস্টি অঙ্পানের ফল। 
নক্ঞতাই আীবভাবের নিমিন্ত, সুতরাং জীবেরই তজ্ঞানাশ্রয়ন্ধ বুঝিতে হইবে, ৰিগ্বভৃত 
ঈশ্বরের নহে। 'ন লিগ্ছকৃত: তত্তক্ঞানাশ্বয়ত্বম কিন্তু লাস্তত্বকৃতয তদপাজ্ঞন্বন্দুতম্‌ 
তদপি জীবনিমিও্তমিতিতাব:' (বিবরণ, ৬৫ পৃঃ) । এই তহ্বঞ্জানের ফলে 
জীবের অবিদ্যা সনুশে নিবৃত্তি হইয়। জীব যে বস্তুত: আনন্দমর ব্রন্ধন্বকূপ, এই 
শতা প্রতিভাত হইলে ; জীব শ্রন্ধ-গমুড্ে নিশিয়া নিজকে 

প্বিদ্যাৰ নিবৃত্তি ও হারাইয়। ফেলিবে | ইহাই ব্রক্মনিল্ঞান ৷. অবিদ্যাবশে 
আনন্দময় শৃচ্মা্বকূপ- যে হ্রমজ্ঞালের উদয় হয়, তাহ! প্রতাক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষ 
শ্রান্তিই পরীৰের বা অপরোক্ষ ব্রন্মবিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ অবিদ্য|-বিভ্রমের 
হুজি । নিৰবত্তি করিতে পারে।  “তন্ধমসি'", ''অহং বস্মাস্ধি'' 
প্রভৃতি বেদাস্ত-নহাৰাক্য প্রবণ ও মননের ফলে' অপরোগ্ষ 

লা প্রতাক্ষ ব্দ্ধান্জানেরই উদর হইয়া খাকে। বেদ, উপনিষদ রা। বেদান্ত প্রভৃতি 
শাস্বই অপরোক্ষ ব্রন্মবিজ্ঞানে একমাত্র প্রনাখ । "ত্য, বং পুচ্ছামি'" 
প্রভৃতি শ্রচতি স্পষ্টতঃই পরম পুরু, পরব্রন্ষের স্বরূপ যে উপনিষদ হইতে জালা যায়, 
তাহা বলিয়া দিতেছে । প্রশ্ন হইতে পারে বে, শাস্ত্র শব্দ প্রাণ এবং পরোক্ষ প্রমাণ । 
পরোক্ষ শন্দপ্রসাণ হইতে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ ব্রহ্মঞ্জানের 

উদর হইবে কিরূপে ই পন্োক্ষ-প্রসাপদ্দলা জ্ঞান পরোক্ষ 

হইবে। ইহার উত্তরে প্রকাশাক্সযতি বলেন যে, 
প্রত্যক্ষ বিষয় সন্ধে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 
শ্রতাক্ষজঞান। বিঘর মে প্রত্যক্ষ হয় তাহার কারণ 








ডু ক্র 


পদ্যপাদ ও প্রকাশীস্মষতির বেদান্তসত ১৮৫ 


খ্রপতিও জ্ঞাননয় ব্রন্মকেই একমাত্র সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ তত্ত বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন “'সাক্ষাদপনোক্ষ: বুদ্ধ” । এই স্বয়জ্যোতিঃ সর্বদ৷ প্রত্যক্ষ ব্রন্মতব্বের 
সহিত অভেদ সন্বন্ধে বে বিঘর অন্ত হইবে, জ্ঞানের পর্যক্ষ ্বারা তাহারও প্রত্যক্ষ 
হইবে। জেয বন্ত যখন অব্যবধানে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) জ্ঞাতার প্রীতির বিষয় হয়, - 
তখনই তাহা হয় প্রত্যক্ষ । বিঘয়ের এই প্রতাক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রযাণজন্যই হউক, 
কি পরোক্ষ পৃনাণছ্নাই হউক, প্রাণের প্রত্যক্ষতার বা অপ্রত্যক্ষতায় জ্ঞানের বিশেদ 
কিছু আসে যায় না৷ । দেখিতে হইবে বে, ও জ্ঞানোদয়ে জের বিদরটি সাক্ষাৎ সকতে 
আতার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে কি-না । বদি পরোক্ষ প্রমাপনূলেও জ্ঞান উৎপন্ন 
হইয়া বিদযটি সাক্ষাৎ সন্ধে ভাতার শবতীতির বিদন হর, তবে ই জ্ঞান প্রত্যক্ষক্জানই 
হইবে । কেননা, আনির৷ পূর্ণেই বলিযাছি যে, পরতাক্ষৰিববের জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। 
পৃত্যক্ষ পৃমাণজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান, এইকূপ প্রত্যক্ষজ্জানের লক্ষণ প্রকাণার্বতি 
স্বীকার করেন না। তিনি প্রুনাশের স্বভাব অনুসারে (প্রতাক্ষতা বা পরোক্ষতা। 
দ্বারা) প্রনাণজন7 জ্ঞানের স্বভাব (প্রতাক্ষতা বা পৰোক্ষতা) নির্ধারণ করিতে প্রপ্থত 
নহেন। তাঁহার মতে জের বিদরটি পুতাক্ষ, কি অপ্ুত্াক্ষ, ইহা দেখিবাই প্ত্াক্ষ 
বা অপ্রতাক্ষজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে । কোন পরোক্ষ প্রমাণবলে ও. 











হইবে না।* “'তন্বমগি' 
মে শ্ৰক্মক্জান উদিত হন, তাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্মবিজ্ঞান, পরোক্ষ বদ্ধ 
জ্ঞান নহে। শল্দঞনা শরদ্মনি্ান প্রত্যক্ষ হইবে, বাধা কি?+ 'শব্দাদেবাপারোক্ষ- 
নিশ্চয়নিনিত্তং ভৰতীতি গম্যতে’ (বিবরণ, ১০৩ পৃঃ)॥ এইকূপ ্রদ্মবিজ্ঞানের ফলে 
জীবের প্রতাক্ষ অবিদ্যানিবন নিবৃ্তি হইয়া গ্রীন নিত্য আনাম ব্রব্দস্বরূপ হইয়া যার । 














একাদশ পরিচ্ছেদ 


সঅগুনসিশ ও স্তব্রেন্মাচাশ 


স্থবেখুবাচার্ধের গৃহস্থা্রুমের নান ছিল মণ্ডননিশ্ব । বিদ্যারশাকৃত শক্ষর- 
দিগৃবিক্ষয়ে (শঙ্ষরদিখবিজর vii--113 0০ 117) দেখা যার যে, মণ্ডনমিশ্র 
উদ্দেক এবং বিশ্বক্ষপ নামেও পরিচিত ছিলেন। বিদ্যারণা তৎকৃত বিবরণ- 
প্রলেষ-সংগ্রহে (৯২ প:.) সববেশ্বরাচার্দ-বচিত বাতি কের একাই উক্তি উদ্ধৃত 
কৰিয়াছেন। উদ হইতে জবেশ্ববেৰ অপর নাম যে বিশ্বক্ূপ ছিল, তাছ। জান। যায় ।৯ 
আমরা পূর্ণেই (শন্ধবাচার্মের জীবনী আলোচনাপ্রসঙ্গে ২০০ পৃঃ) উল্লেখ করিয়াছি 
যে, মীনাংসক-শিবোসণি মণ্ডনমিশ্ব অন্তর শব্ঘরাচার্ধের সহিত বিচারে পরাজিত, 
হ্যা আচার্জের নিকট সঙ্গাাস গ্রহণ করেন এবং স্বব্শ্বরাচার্ধ নানে প্রিদ্গি লাভ 
করেন ॥ ন গুননিশ্ব বা সবেশ্ববাচার্ম শৃষ্ঠীর অষ্টন ও নবম শতকে বর্তমান ছিলেন 
বলিয়৷ জান৷ যার। তিনি অসাধারণ প্রুতিভাবার্‌ ছিলেন এবং পূর্বনীমাংসা ও 
উন্তরনীসাংগা, এই উতরৰিৰ বীমাংসা শাস্ত্ৰে অগাৰ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।২ 
তিনি স্বীয় নীঘাবলে ৰেদাস্থ ও নীমাংসায় যে সকল অসূলা গৃত্বরাজি বচন! করিয়াছেন, 
তাহা যুক্তির দৃঢ্তায়, চিন্তার গতীনতায, মিচাত ২৫) 
স্ধীজনের উপভোগা হইয়াছে । 

অগ্ডননিশ্ব নীনাংসাদর্শ নে নীনাংসানুক্রসণিকা, তাৰনানিবেক বিনিবিলেক, 
এই তিনখানি গ্রন্থ, উনি ও অপনাপৰ বৈষাকবণ আচাৰ্মগণের 
অলি ও অবেশূবাচাহেন সমর্শ নে শ্ডোটসিদ্ধি প্রস্থ, অনভ্ঞানের ' আলোচনার 








© সপ বশ 


মণ্ডনমিশ্ব ও অরেশ্বরাচান ১৮৭ 


নৈ্ষপাসিদ্ধি, বৃহদারশ্যক-ৰাতিক, টি দৃভাখ্য-বাতিক, পক্ষীকরণ- 
বাতিক প্রভৃতি বাতিকগ্রন্থ রচনা কৰিয়াছেন।* বগুনের নীনাংসাগ্রস্থ তিলখানির 
মধ্যে বিধিবিবেক আয়তনে বৃহৎ এবং বিভাববজল । এই পুস্থে বিধির (Vedic 
Injunction) স্বজূপ আলোচনা করা হইয়াছে । ইহু॥ গদো ও পদ্যে লিখিত | 
ইহার উপর বাচস্পতিসিশ্রের ন্যারকপিকা নামে টীকা আছে । ব্ৰ্মসিদ্ধির উপৰ 
বাচস্পতিষিশ্ব তহুসনীক্ষা টীকা রচনা করেন। ন্যারকণিকার বাচস্পতিলিশ্ব তত্র 
সমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন ।+ 

তহপনীক্ষ। ব্বন্মপিদ্ষির প্রাচীন এবং প্রামাণিক টীকা । পরবতী বহু গ্রাচ্ছে 
স্্মপিদ্ধি ও তনবসনীক্ষার নাম উল্লিখিত হইয়াছে ।+ তত্বসনীক্ষ৷ ব্যতীত ব্ৰহ্মসিদ্ধিৰ 
উপর নিত্যবোৰঘনাচার্মের টীকা, স্বানন্দপূর্ণে ৰ ভাবশুদ্ধি নানক টিকা, চিৎস্দুশাচার্দের 
অভিপ্রায়প্রকাশিক। চীক৷ ও আচার্দ শা্থপাণিৰ ব্রদ্ধসিদ্ধি চীকাৰ পরিচর পাওয়া 
যায়। শঙ্মপাণির টীকাসহ ব্রপ্পিদ্ধি মহানহোপাৰ্যার কুপপুপ্ধানী শান্্রীর সম্পাদনার 
যাদ্রাজ গতর্ণসেন্ট প্রেস হইতে নিগত ১৯৩৭ সুষ্টান্দে প্রকাশিত হইয়াছে । 
মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্থাী ব্রদ্দমসিদ্ধির ভূনিকার ভাবশুদ্ধি ও অভিপ্রারপ্রকাশিকা 
টাকার হস্তলিবিত আদর্শে পরিচন প্রদান কািগাছেন, কিন্ত বাচল্পতিকৃত 
তন্বলশীক্ষার কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই ।* 





3। স্থবেশুবের বাতিকের উপর নযানল্ঞানের সবল ও সংক্ষিপ্ত সক আছে। ৰৃহনাৰণাৰ- 
ৰাতিকে উপর দিনযাবশোৰ লাতিকপাৰ লাহে টিকা ও পন্ীকরণ-পাতিক্ের উপৰ পঞ্জীকরপ-বাতিকাতবণ 
রসি চীকাৰ পৰিচয় পাওরা মার, ইহ। আমরা দেই ২০৪ ও ২০৫ পৃষ্ঠাৰ উল্লেখ করিয়া 

২। (ক) তেতৎ প্ৰচ্সিছ্ধৌক্তশ্বনাণাং সগমৰিতি লেছ শ্রপক্ষিত॥ নযারকাণিকা, ৮০ 


সং, ১০২১ পুঃ), সবাসন্দৰোধভট্টাৰকাচাৰষ তৎক্ত প্নাণনালায় (চৌশাছা সং, ১০ পঃ) শ্ৰচ্ততৰ্সৰীক্ষাৰ 
উল্লেখ কৰিয়াছেন।  চিৎতশাচার্ তবু প্রশীপিকায (নির্ণ ত সাগৰ সং, ১৪০ পুঃ) শ্ৰচ্জসিভির উক্তি 
উদ্ধৃত করিবাছেন। বিদ্যাৰণা ৰিবরশশ্ববেষ-সংগ্রছে (নিৰত সাগর সং, ২২৪ পুঃ) ও অপাযণীক্চিত 
সিদ্ধাস্তেলেশসংগ্রহে (কুদ্কোশ সং, ৪৩৪ পুঃ ) বরচ্জসিদ্ধিন উল্লেখ কৰিমাছেল। 

st লে টি Hill now been able 
to acquire anywhere & manuscript of Vicaspatimiéra's Tattva- 
samikhga, which is the oldest commentary of Brabmasiddhi hitherto 
known. Among the Commentaries on the Bralmasiddhi, which are 
described above as available in the Government Oriental Manuscripts 

Library, the manuscripts of the Abhiprsyaprakigil and the Bhava- 
80400 were found to have many gaps. and so, they have not been 
ineluded in this edition. thavh they sere নি consulted. Preface 
of the Brahmasiddhi, P. XVI 
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১৮৮ বেদাস্তপ্শ ন---অস্বেতবাদ 


অরেশ্বরাচার্নের লৈকর্ম্যসিদ্ধি অতি উপাদের প্রাবাণিক গৃন্থ ১ বিদ্যারণা, 
অপ্যৱদীক্ষিত, সদানন্দ প্রভুতি আচাবগন তাহাদের গ্রচ্ছে নৈকর্মামিদ্ধির উল্কি 
উদ্ধৃত করিৱাছেন। ইহা! হইতেই এই প্রক্ষে প্াসাণ স্থির হৱ । নৈকর্মাসিদ্ধি 
গদ্যে ও পদো লিখিত। শদে বিচার করিরা শ্রোকছ্বান। তাহা শসাথিত হযইরাছে। 
ইহা চার অধ্যায়ে সমাশ্ড । শ্রখন অধ্যায়ে অখযাস বা। অবিদ্যার স্বরূপ, অবিদ্যাই 
সববিধ দুঃখের কারশ, অবিদ্যার নিবৃত্তি পুকমার্থ | যশার্ণ আস্তবোগের উদয় 
হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, পরনপুকুষার্শ লাভ হয়। জ্ান্তজ্ঞানই অঙ্তাননিৰবত্তির 
একমাত্র সাধন, কন ব্রদ্মবিজ্ঞানের সাধন নহে । ইহা সবিস্তারে বাণিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে '‘তত্বনগি'' প্রভৃতি বাকোর তাংপর্ আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
তৃতীয় অব্যায়ে আত্মা ও অনাত্তার স্বরূপ নির্বারিত হইযাছে। চতুর্ণ অধ্যায়ে আম্মা 
ও অনান্তাৰ বিবেক প্রদণিত হইয়াছে ॥ নৈক্ৰৰ্ম্যসিদ্ধির উপর জ্ঞানোত্তমমিশ্রের 
চন্দিকা-টাকা ও চিৎসশবাচা্যের ভাবত্প্বকাশিকা নানে টীকা আছে। জ্ঞালোত্তস- 


জানা যায়। ক 

স্তরেশ্বরাচার্ব নৈকর্্যসিদ্ধিতে শদ্ষরবেদান্ত-নত সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। 
অগুননিশ্র শ্রদ্মপিদ্ধিতে তাহা, করেন নাই । ব্রদ্মসিদ্দির দার্শনিক মত নৈকর্দ্য- 
সিদ্ধির দাশ নিক মতের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, 
্রদ্মপিদ্ধির অনেক শিক্ধান্ডই নৈকসাসিদ্ধির বা। শচ্ছরবেদাস্থ-শিক্ষান্ত্রে অনুক্ূপ 
সহে। ইহা হইতে কোন কোন যলীখী সনে করেন যে, মঞ্ডননিশ্র ও স্ুরেশ্বৰাচার্ষ 
'আঅভিন্র ব্যক্তি নহেন, ভিন্ন বাক্তি। মণ্ডলমিশ্ব থে ব্রদ্ধসিদ্ধি রচনা কৰিয়াছেন, 
তাহ! শ্রীবরাচার্ম তৎকৃত ন্যারকন্দলী টীকার (ন্যায়কন্দনী, ২:১৮ পুঃ চিৎ্স্খাচা্ষ 















ভর... এ 


নগুননিখ ও আনেশ্রাচার ১৮৯ 


এ বিষয়ে স্থৰীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।* তিনি উত্তরের দার্শনিক নতের 
পার্থক্যের কথাই প্রধানত: তাহার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। নরেশ শৃঙ্দেরীনঠের 
মঠাবীশ ছিনেন। শৃঙ্গেবীমঠের মঠাধ্যক্ষগশের বিবরণ তত্রত্য গুরুবপ-কাৰ্োে 
দেখিতে পাওরা যায়। উকসবংশ-কাব্যে নওননিশ্ব এবং স্রেখরাচার্ন নিভিন্ু বান্তি 
বলির স্পটত: উল্লেখ কর। হইৱাছে। অব্যাপক হিরণ গুরুবংশ-কাব্যের উক্তিকে 
অন)তম পুৰান প্রমাণ হিষাবে গ্রহণ কৰির। তাহার প্রবন্ধে ডন এবং জরেশুর এক 
ব্যক্তি নহেন, ভিন্ন বাক্তি, এইক্প সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । অধ্যাপক হিরোর 
মত অনুৰঠন করির। মাদ্রাজের নহানহোপাব্যায় কুপ্পুানী শান্্রীও তাঁহার সম্পাদিত 
ব্ৰপ্শিদ্ধির তূনিকায় নগ্ডন ও জ্রেশ্বর এক ব্যক্তি নহেন, এইক্ূপ লিঙ্ষান্তই 
অনুমোদন করিয়াছেন।* আমরা এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একনত হইতে পারিতেছি লা ॥ 
কারণ, আমাদের দেশে নওুনমিশ্ব শক্ষরাচার্ের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়। তাঁহার 
শিঘাযত্ব গ্রহণ করেন এবং অরেশ্বরাচা্ম বলিরা পরিচিত হুন, এই মতই সাম্্রদায়ক্রনে 
চলিয়। আসিতেছে। বিদ্যারণ্য ভাহার শক্ধরদিগৰিজয়ে এ সাঞ্দারিক নতের 
অনুবতন কৰিরা নন ও স্তবেশ্বরকে অভিনু ব্যক্তি বলিরাই নির্দেশ করিয়াছেন -- 
(শক্চরদিশ্বৰিজৰ ৯4) । অৰ্যাপক জেকৰি (091. G. A. 08০০1১.) তাহার 
সম্পাদিত লৈকম্যসিদ্ধির ভূমিকায় (দ্বিতীয় সংস্করণ) এ দেশের সাম্প্রদায়িক মতেরই 
অনুবন করিয়াছেন । অধ্যাপক হিরণ্য শ্রহ্মসিদ্ধির এবং নৈকষ্ম্যসিদ্ধিৰ দা্শ নিক 
দৃষ্টিতঙ্গীর যে পার্থক্যের কণা উল্লেখ করিয়াছেন, আনর। তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। 
আমাদের মতে মণ্ডনমিশ্ব একাধারে অসাধারণ বৈদাস্তিক এবং বীযাংশক আচার্ধ 
ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে শক্ষরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শক্ধরের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করার পূর্বে তিনি ব্রক্মসিদ্ধি রচনা করিয়াছিলেন । এই রচনায় শঙ্ষব-বেদাস্তের 
কোন খ্ুভাব নাই । ইহা তাঁহার খাবীন রচনা । শক্ষরের প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি 
ছিল, প্রতিপক্ষ বৈদাস্তিকের প্রতি প্রতিপক্ষ বৈদাত্তিকের দৃষ্টি । এই অবস্থার তাহার 





১। অধ্যাপক হিরগাক্ৃক লিখিত Journal Royal Asiatic Socioty শৰ 
April 1923, and January 1024 জনা 

1 A careful study of Maodanmmiéra’s Brahmasiddhi in compuri~ 
son with his other known works, all of which are now availnblo in 
print, and with the known works of Suroévars and Sarkar... 
and a caroful consideration of the references to Madan contained in 
certain important works of Mimi, উঠ Dyaita-Vedants and 
other systems have mado it possible to assomblo hero several date 





ভি 
১৯০ (বেদাস্তদর্শ ন__আস্ৈতবাদ 


্রস্থ যে শদ্দনের প্রতাবনুক্ত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক ৷ চিন্তার ন্বৈরগতিতে, তর্কের 
আলোকচছাটান ব্রদ্দসিদ্ধি বেলাস্তচিস্তার নুগাপ্তর আনবন করিরাছে। ব্রন্ধসিদ্ধি 
শঙ্কর পূর্ববর্তী বেদান্লতেন (Pre-Sarhkara Vedinta) গছ এবং এই শ্রন্থই 
সম্ভবত; শব্ধরের পর্-বেদাস্তের ( Pre-Sarkara Vedanta) শেষ গ্রথ। শক্ষরের 
শিশা্ধ গৃহশের পর মঞননিশ্ব নৈৰুমাগিদ্ধি, ৰাতিক প্ৰভৃতি বচনা করিয়াছেন, 
আুতরা: তাহাতে তাঁহার গুরু শদ্ধরাচার্ণের সত বে সম্পূর্ণ কূপে অনুস্যত হইলে, ইহ। 
আর আশ্চর্থ কি? শন্ধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর কোন কোন আস্মৈতসিদ্ধান্্ 
সম্বন্ধে নন স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়৷ গুক্র নত প্রহণ কৰিনাছেন, ইহাতে অস্বাভাবিক 
কিছুই নাই এবং এই জন্য মণ্ডন ও স্বনেশ্বরকে তিনু ব্যক্তি বলিয়৷ গ্রহণ করিবার 
অনুকূলে কোন ৰুচ নুক্তিও দেখিতে পাওয়া যাৱ লা। দা নিক তাঁহার পাণ্ডিতা, 
অভিজ্ঞতা ও গোল্শ নেৰ ফলে স্বীৱ দারশ নিক নিদ্ধাস্থের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করিয়া খাকেন, দাশ নিকের জীবনে এপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।১  বণ্ডন-স্তরেশ্বরের 
মত পৰিবৰ্তন কৰিবাৰ যে সঙ্গত কারণ আন্তে, তাহা অস্বীকার করিবার উপার নাই । 
তাৰপৰ, গকবংশ-কাব্যে মণ্ডন এবং স্বকেশ্বরকে তিনু ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা 
হইগাছে, অতএব তাহারা ভিন ব্যক্তি ছিলেন, এইক্সপ সিদ্ধান্তও নিঃসন্দেহ নাহে। 
একবংশ-কাব্র দ্বিতীয় গে ৪৪ হইতে ৬০ শ্রোকে গৃহস্থ বিশ্বব্দপ যে সমুযাস 
গ্রহন কৰির। স্রেশুরাচার্দ হইরাছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । গুরুব 
কাব্যের এ সঙ্গের ॥৭ হইতে 60 গ্রোকে দেখা যার যে, শশ্ঘরাচার্ধের বিশ্বক্ূপের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূৰ্বে ন€নসিশ্বের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল । ইহা। হইতে 
অনেকে গিদ্ধান্থ করেন থে. নিশ্বক্প ও নগ্ডননিশব ভিন বাক্তি। ওরুবংশ-কাবা 
আলোচনা করিলে উহাতে মগ্ন নামে দুই নাক্কির পৰিচয় পাওয়া যায়। একজন, 
অণ্রন গুহী ছিলেন । তিনিও শক্ষবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত তিন্নি গৃহস্থ 
ভাবেই জীবন অতিবাহিত কৰিয়াছিলেন। অপর সপ্ন পৃহস্থাপ্রনে বিশ্বরূপ নামে 
পৰিচিত ছিলেন, এবং পরবর্তী জীবনে শদ্ধরের নিকট সন্যাস “গহণ করিয়। 
আকেশুপাচা্দ বলিনা প্রশিদ্ধি লাভ করেন॥ উুকুবংশ-কাবোর উল্লিখিত আলোচন। 








31 Even more far-reaching doctrinal differences aro clearly 
discernible in the works of one and tho same author. An undoubted 
master of Advaita as the Sarikarabhagavatpadacarya condemns the 
sphotavada in unmistakable terms in his Brahma-sotra-Bhayyn সাথ, 
he lus nocepted the snme in what in presumably his earlier work. in 
his Bhisya on the Mamjukyopanisad, when he says abhidbnabhidheya- 

abhidhinaprodhinyona  nirdeéaly krtah, ote. P.M of 
Vilis Edition. Compare ulso 
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আমাদের গৃহীত শিদ্ধান্ের অনুকূল বলিরাই ননে হর । চিদৰিলাস-রচিত শক্ষর- 
বিয-ৰিলাস নানক শব্রল-জরীবনীৰ অস্টাদশ আবচানে নওননিশ্ব ও ক্বেখুনাচার্দ নে 
অভিনা ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অতি স্পষ্ট বাকে স্বীকার কর। হইনাছে॥ আনরা 
নিয়ে শঙ্করবিজর-বিলাসের সেই শ্োককবটি উন্মত কলিবা। এখানেই এই প্রন্াবের 
উপসংহার কৰিলান। 

''ভতো। নগ্ডননগিশ্ো লৌ সনুখারাতিভক্তিতঃ ৷ 

প্রদক্ষিপত্রয: কৃত্ধ৷ নবস্কত্য সহশ্বশ: ।। 

+ + * + 

দে মপ্ডননিশ্বার সন্যাস: জিতবেতসে । 

স্বরস্বোষ্ঠাংশজাতন্বা জানা তদেশিকোন্ডেনঃ 1 

স্থবেশখুরাচার্ ইতি নুদাতিপ্যামদাত্তদ৷ |1৯'" 


আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নএননিশরের ব্রপ্ধসিদ্ধি শঙ্গারের পূর্ববর্তী 
বেদাস্তের (Pre-Sariikara Vedanta) শেম গ্রশ্থ। এই গ্রাঞ্থে সগ্তনের বেদাস্ত- 
চিন্তা শস্করমতের অনুগমন কবে লাই ॥ উহ! প্রাচীন খাতে, 

মনের বেছাপ্ত বত উপনিশদূ, গীতা, বদ্সূতর প্রভৃতির পথে প্রবাহিত হইয়া 
বিচিত্র চিন্তালহবীর স্বষ্টি করিয়াছে । মগডলমিশ্রের শ্াক্ষসিদ্ধি 

(১) ব্ৰন্মকাণ্ড, (২) তর্ককাণ্ড, (৩) নিয়োগকাণ্ড এবং (8) সিদ্ধিকাণ্ড এই 
চার কাণ্ড বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রত্যেক কাণডই পদো ও গদো লিখিত। 
পদ্যের মর্গ গদে বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত সাবাস্ত করা হইয়াছে। 
প্রথম কাণ্ডে নিবিশেষ ব্রদ্ধের স্বকূপ বিচার পূর্বক প্রদশিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় *্তর্ককাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক অদ্বিতীয় সদৃবস্তর অস্তিত্বই প্রতিপাদন 
করে, দ্বৈত বস্ত্র বা ভেদের জ্ঞান, প্রত্যক্ষ গালা নহে,-- “তেদো ন প্রতাক্ষেণ 
গৃহাতে" রতি এবং প্রত্যক্ষের বিরোধে শর প্রনাণই প্রবলতর, এই মত স্কল্চ যুক্তির 
সাহাযো স্থাপন কর। হইরাছে॥ তৃতীর নিয়োগকাণ্ডে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ চিদানল্পঘন 
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সমন্ধানেন পৃণম কথাই শ্রন্ধকে “আনন্দ” কা আনন্দমর বলা হইযাছে। লিবিশেখ, 
নির্ভশ ব্দ্ষকে বে “আনন্দ” বল৷ হইনাছে ইহার অর্শ কি? ব্রন্ধ “আনলাম বা 
আনন্দন্নর হইলে নিবিশেষ হইবেন কিকূপে ? ইহার উত্তরে কোন কোন সনীষী 
মনে করেন যে, আনল্দ বলিলে দুঃখের বুঝার, কোন ভাবরূপ (positive) 
ধর্মকে লুঝান লা। দুঃখের অভাবই আনন্দ, দুঃখে অভাব আনন্দ হইতে অতিরিক্ত 
কিছু নাহে. আনন্দন্্রূপই বটে। বিজ্ঞানন্বূপ শ্রন্দে কোনরূপ দুঃখ-সংস্পর্শ লাই, 
ইহা বুঝাইবাব জন্যই শ্ৰন্মকে আনন্দনয় বলা হইরাছ্ছে।৯_ নশ্ুলনিশ্রের সতে ব্রদ্ষানন্দ 
ভাববূপ, অতাবন্রপ নতে। বৃহদাবণাক প্রভৃতি উপনিক্ষদে সাংসাবিক আনন্দকে 
শ্ৰন্থানন্দের অতি ক্টুছতন অংশ বা অভিবাক্ডিকপে বর্ণ ন। করিব ব্র্থানপের স্বরূপ 
বূঝাইবার চেষ্টা কর। হইয়াছে।৯ জাগতিক আনন্দকে লোকে ভাবন্ধাপে, চিত্তের 
হলাদিনী বৃত্তির বিকাশ বলিয়াই উপলন্ধি করে, স্বতরা: ব্ৰহ্মানন্দ ভাবরূপই বুঝিতে 
হইবে । দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদে আগ্জাকে “প্রেম: পুত্রাং”', “প্রেরো। বৃস্তাৎ' এইকূপে 
পরপ্েম-নিদান বলিয়া বর্ণ লা কলা হইয়াছে । এই বর্ণ নায় আশ্ম-খ্রেমকে ভাববস্ত- 
রাপেই উপনিদদে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রেসই আনন্দ স্বতরাং আনন্দও ভাবরূপই 
বটে। আনন্দ বন্ধের স্ুজপ, আনন্দ বন্ধের শপ বা বর্ম নহে. সুতরাং আনন্দকে 
তাবক্ূপে গ্রহণ করায় ও বন্ধের সও্ডণ বা সবিশেষ হইবার প্রশ্ন উঠে না। '্বপ্রকাশ 
চৈতনাময় বন্ধ স্বশব্মক্ূপ, আনন্দের সমুদ্র, ইহাই “'বিজ্ঞানমানন্দংব্ন্ধ'' এই ব্রন্মস্বরূপ- 
বোধক শ্রগত্তির তাংপর্দ। শ্রুতি প্রতিপাদিত 'আনপ্প ও বিজ্ঞান তিন তত্ব নহে ; 








আনন্দ এব বিজাননিতি' (শখপাণি-চীকা, ১৯ পৃঃ) । উভয় শব্দেই ব্রদ্ধকে বুঝায়, 
এক অন্ধিতীয় শ্রদ্দই শন্পস্বয়ের প্রতিপাদ্য । প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় শব্দের এক 
অস্থিতীয় শ্রদ্ষই প্রতিপাদ্য হইলে তুলা ক এই দুইটি শব্দ পৰ্মায়শহ্দই হই দায় 
এবং তুলগার্থক দুইটি শন্দ প্রয়োগ করার কোনই অর্থ হয় লা॥: ইত্রান উত্তরে 
বলা যার যে, উক্ত প্রশত্িতে ব্রচ্ছের একটি লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দেশ করার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। কোন বস্তুর লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে বস্তুর নিজের যাহা 
স্বভাব তাহা যেমন দেখাইাতে হয়, সেইকূপ অপরাপর বস্ত্র হইতে এ বস্বর বৈযাপৃশাও 
উল্লেখ করিতে হয়। শ্রহ্মলক্ষশে বিজ্ঞান শব্দের স্বার। চিন্ময় দ্ধ জড় বস্তু হইতে 
(বিপদূশ, এই বৈসাদুশ্য এবং আনন্দ শব্দের দ্বারা শ্রন্ম স্ববস্থবকপ, দুঃখন্বরূপ নহে, 
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এক, অন্ধিতীয়, অন্ত, অভয়তব্ব, এইক্ূপে সওননিশ্ব ব্রন্মের স্বরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 
মণ্ডননিশ্ব অদ্বয়ব্হ্মৰাপী হইলেও শক্ষরোক্ত অ্যব্রদ্মবাদ ও বনের ব্রক্মবাদের 
পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক । মণুননিশ্র তাঁহার গ্রন্থে শব্দব্রহ্মবাদী উপনিষৎ 
সম্প্রপারের আচার্দ ভর্তৃহরির নতের অনুবর্ভন করিরাছেন 
নণ্ডনমিশ্রেত পব্দব্ন্ধণাৰ এবং ভর্ভহনির স্বীকৃত সেফাটবাদ৯ এবং শব্দাহৈতবাদ বা। 
ও শকষরাচার্ধের শব্দব্রন্ধবাদ সনর্শন করিরাছেন। স্ফোটবাদের সমর্থনে 
অদ্বযব্ক্মবাদ । স্ফোটশিনদ্ধি নামে একখান৷ গ্রন্বও তিনি রচনা করিয়া- 
ছিলেন, ইহ আনর। পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি। শব্দব্ন্দবাদা 
বৈয়াকব্রশদিগের মতে শন্দ চার প্রকার (১) পা, (২) পশান্তী, (৩) মধ্যম এবং 
(৪) বৈখৱী । “পর।"' বাক্‌ স্থির বিন্দু্ূপে মূলাৰারে অবস্থান করে। ''পশ্যস্তী'' দেহ- 
সধাথ বাযুৰাৰ। চালিত হই। সুলাধার হইতে নাভিদেশ প্মন্ত গমন করিয়া তথায় 
অবস্থান কৰে। পরা এবং পশ্যস্থী, এই দ্বিবিধ বাক্ই ববপ্বকূপ সনন্বতী । ইহ। অব্যক্ত- 
নাদ, অনাহতধ্বনি ব। শব্দশ্রপ্ম বলিয়। পরিচিত । ইহা আমাদের অবাচ্মনযগোচর, 


৯। কেকা কাকে ৰলে? শব্দ শনি ৰে অর্থ বোৰেক উদৰ হয, সেখানে কেহ কেম বৰ্ধন বে, 
শব্দ গে লকল বৰ্ণ সমষ্থিদ্বার৷ গাঠিত হইৱাছে, এই বর্ণ সমষ্টিই শব্দের অর্থ কে বুঝাই খাকে। কোন 
কোন পণ্ডিতেৰ মতে বর হইতে অৰ্শ ৰোধ হয় না, বৰ্ণ সকল উচচাৰণ ক্ৰাষাত্ৰই বিনষ্ট হৱা যাম, 
উদার সমষ্টি অলস্তৰ, সুতৰাং বর্ণ কে কোন মতেই অর্ণে বাচক বল৷ চলে না। বরণ শব্দেৰ 
অন্তরালে েক্াট নামে এক প্রকার নিত্য শ্দ আছে, ও স্কাটব্প নিতা শল্দই অর্থ কে প্রাণ করিয়া 
খাকে। অর্থে প্রসছুটিত করে বলাই উহাকে “'স্ফোট” বলা হইবা খাকে। স্ফোট নিত্য, অথ 
শরম, ইছাই শব্দের প্রকৃত জপ বর্ণ, পল, বাক্য প্রভৃতি অত স্ফোউজপ অক্ষরের 
সখ, দিখা) অভিৰ্যক্তি। সৰস্ত ৰাহূষয় জগ-ই পনের বিবর্ত। শব্দের এই সাব নিব 
মিখ্যা, নিত শ্্ন্ধপই সত্য। চ্ফোটবাশ সংক্ষেপে বিবৃত করা হইলা। এই ক্কাটবাগ বছ দর্ণ নে 
মৰ্যে_ পাতলদর্শ ম ব্যতীত পত্র কোন দর্শ নেই স্বীকার কর) হব লাই। স্ফোটবাদের বিরদ্ধে 
দাশ নিৰূগশেৰ আপত্তির প্রান কারণ এই যে, বাহার বর্ণে কমতি, প্রখর প্রকাশক নিতা 
বাট স্বীকার করেন, াহার। বর্ণ কেই স্ফোটের বক বা প্রকাশ বিয়া খাকেন। এখানে প্র এই 
বে, এক একটি বর্ণ ই সেটের প্রাপক হইবে, মা, সদর বর্ণ গুনি মিলিভভাবে সেফণটেৰ প্রকাশক 
হইবে? ঘৰি সেফাটবাদী বলেন যে, এক একটি বর্ণ স্ফোটের প্রাপক হইবে, ভৰে "গু" ননাযারই 
ধক বোঝা উচিত, কিন্ত তাহা তে বুঝা মাৱ লা তন: ও, সৃ এই তিনটি বৰ্ণ নিলিতভাবেই “শী: 
এই পদ্কোটের ব্যাক, এই কণাই স্বীকার করিতে হইবে । নর্শ নকল উচ্চারিত হইবার পরক্ষণেই 
আগ হইয়া মাৱ, বৰ্ণে ৰ সমন ৰা লন অন্তৰ ইহা স্কোটবাৰীই উচচকণ্টে যোঘণ। কৰিৱাছেন। এই 
অনস্থায় তিনি বর্ণে টিকে কোন সাতেই স্কোটের প্রকাশ বির স্বীকার করিতে পারেন না, ফলে তাহাৰ 
তে ্ফোটের প্রাণ অসন্তৰ হইব) বাড়ার ॥ তাৰপৰ, মৰি ব্শেন পবন বিল সম্তৰপরই হয়, তৰে 
লে বর্ণ সমষ্কে স্ফোটে বাক না বগিরা সোজাসুজি রে নাক বলিতেই বা বাধা কি? 
অর্থ বোৰের অন্য নবাবী "ক্কোটি” লাসক স্বতধ পা ৰানাৰ কোনই ছেতু নাই। বর্ণকে 
ষাট এবং কেৰাটকে অৰ্থেৰ ৰয়ৰ নিবে শোন ছার কৰিতে হয, কে অৰ্থেৰ বাক বানা 
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খ্জছির জ্ঞানলেত্রে, বোগীর যোগবৃষ্টতে শব্দব্ব্মের এই অবাক্ত সৃন্মযরূপ ব্যক্ত বা 
প্রকাশিত হইয়া খাকে। যে বাক্‌ আমাদের হৃদয় দেশে অবস্থান করে তাহার নান 
"বানা? ; কান বন্ধ কৰিলে দেহের মধ্যে যে শব্দ শুনা যায়, তাহাই "'নপান।” বাক 
বলিয়া অভিহিত হর । বাণিক্রিয়ের সাহায্যে যে বাক্য উচ্চারিত হইয়া আনাদের শ্রুতি” 
গোচর হয় ইহাকে "“বৈখরী”" বাক্‌ বল৷ হইরা থাকে । বিখর শব্দে ইন্ছিয় ব। দেহ ও 
ইন্তিয়ের সংঘাতকে বুঝায়। এইজন্য দেহেক্রিক-সংঘাতের ফলে উৎপন্ন কণ্ঠদেশে 
অবস্থিত বাক্যের নাম "বৈধরী''।৯ নধানা বাক্‌ হৃদরে অবস্থান করিয়া আমাদের হৃদয় ন্থ 
ভাবপ্রকাশে সহারতা করে স্তরাং বৈরাকরপগণ এই মধ্ান। বাক্কে আখ্যা দিয়াছেন 
“চ্ফোট''। এই স্ফোটব্রপ শব্দই নিত্য ব্রদ্বোধক শব্দ । ইহ। ন্বপ্রকাশ এবং জ্ঞান- 
স্বরূপ । অর্থ কে প্রস্ফুটিত করে বলিয়াই ইহাকে স্ফোট বল৷ হয়--'সফুটত্যর্ণে যন্মা- 
দিতি স্ফোটঃ, নিকর্দেতু ব্রদ্ৈব স্ফোট:'। প্ৰসিদ্ধ দাশ নিক পণ্ডিত ততুহরি তাহার 
বাকাপদীয়ের প্রারস্কেই স্ফোটরূপ শব্দব্রন্দের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া ঝলিয়াছেন 
যে, শব্দের যাহা। প্রকৃত তন্ধ তাহ। অনাদি নিধন ব্রদ্ধবন্ত। শব্দব্রন্দের কোনরূপ 
ক্রয়-ব্যয় নাই, এই জন্যই তাহাকে “‘অক্ষর"' বল৷ হইয়া থাকে। বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করিবার জন্য এ শব্দরন্দের বিবিধপ্রকার বিবর্তরূপের উদ্ভব হইয়া খাকে এবং তাহার 
ফলে নিখিল বা্ময় গতের অভিবাক্তি হয়।৯ শন্দব্রদ্দের বিবর্ত সমগ্র বাছ্ময় 
জগৎই কাধ ও অনিত্য । বর্ণ , পদ, বাক্য প্রতি কাধশব্দেরই বিডিন্র অভিব্যক্তি । 
একার বা অনিত্য শব্দের মধ্য দিরা। নিত্য শব্দব্রন্ষের ভাতি বা প্রকাশ হইয়া পাকে। 
বিবর্তবাদী বৈদান্তিকের অথ জ্ঞান যেনন খটাদি জ্রেয় বস্তুর আকারে আকার প্রাণ্ড 
হইয়। শসীন, সখণ্ড হইয়া প্রকাশিত হয়, সেইক্ূপ নিত্য শব্দশ্ৰন্ধ ও অনিত্য বর্ণ , পদ, 
বাকা প্রভৃতির আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়া পদস্ফোট, বাকাস্ফোট প্রভৃতি ভিন ভিন্ন 








© হত তার 


নওননিশ্র ও সনেশবনাচারৰ ৯৯৪ 


ক্ূপে অভিবাক্ত হইয়া খাকে। ইহা শন্দত্রন্মের সোপাৰিকরূপ, সুতরাং নিখ্যা | 
ক্ফোটরূপ নিতা, চিন্ময় ও অখগ্ড শব্দব্বন্ধই সত্য 1১ 

এই শব্দব্রদ্ষই মণ্ডনের উপাস্য । ব্রন্ষপিদ্ধির প্রখন শ্রোকের “অক্ষর” এই 
পদটির মণ্ডনোক্ত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টপাত করিলে, সগ্ডন যে তাহার প্রদ্থে শব্্দ্দবাদ 
বা শব্দাস্ৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। 'ওনিতি শ্রপ্দ, 
ওনিতীদং সর্বহ' (তৈত্তিঃ ১-৮।১), ‘সকার এবেদং সৰ্বং" (ছাঃ ২২৩৩), “কার 
এব সর্ব। বাক্‌, পরঞ্চাপরঞ্ বদ্ধ যদ ওগ্কারঃ' | প্রশ্ন ৫1৯, এই সকল শ্রতিবাকোর 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মণ্ডনমিশ্ব প্রণব বা উকারই যে সমস্ত বাডুনয় জগতের আদি প্রশ্নবণ, 
ওঁকারই শ্রন্দ, এই শব্দব্রল্ধবাদ অতি স্পষ্টভাগায় বিবৃত করিরাছেন।২ শন্দব্বদ্মবাদীর 
মতে প্রণব হইতে গানত্রী, গাকত্রী হইতে বেদবাণী বিকাশ হইয়াছে এবং বেদ হইতে 
ক্রমে সমস্ত বাছুদয় জগতের অভ্যুদর হইয়াছে।॥ প্রশবের দুইটি রূপ আছে, একটি 
তাহার পর বা৷ উৎকৃষ্ট ব্রদ্ষজূপ, অপরটি স্ব.ল ইক্ষিরগ্রাহ্যা শব্দর্ূপ ।* এ স্থূল 
শব্দরূপকে বাদ দিরা কারের পরব্রন্ধূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। সেই 
উপলকিই যথার্দ উপলব্ধি এবং সর্বপ্রকার জ্ঞানের পরাকা্ঠা ৷ শঙ্করাচার্ম তদীয় 
আত্বৈতবেদাস্তে শব্দত্ৰ্মবাদ সমর্থ ন করেন লাই ॥ তিনি তর্তৃহ্রির অঙ্গীক্ত ফ্ফোটবাদ 
শ্রক্দশূত্ভাষো (শ্রঃ সূঃ শং ভাদা, ১/৩/২৮) দৃঢ়তার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন । 
মণ্ডনমিশ্ব শদ্ষরের নিকট সনুযাসগ্রহণ করার পর, স্বরেশ্বরাচার্ম নামে পরিচিত হইয়া 
যে সকল গ্র্থরাঙ্ছি রচন। করিয়াছেন, তাহাতে কোপায়ও তিনি স্ফাটবাদ বা শব্দাই্ৈত- 
বাদ অনুমোদন করেন নাই । শক্ষর-সপ্যত ব্রদ্মাক্ষৈতবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
স্থরেশ্বরাচার্দ তৎকৃত তৈত্তিরীযভাগ্যা-বাত্তিকে-_-'ওনিতি শ্রন্য, ওমিতিদং সর্বস্ব 
(তৈঃ ১৮1৯), এই শ্ৰচতির ব্যাখ্যায় ওঁকারকে ব্রদ্ছের প্রতীককূপে উপাসন। করিবে, 
এইকূপ প্রৃত্তীক-উপাগনারই উপদেশ করিয়াছেন ।* শব্দবুদ্ষবাদের নানগদ্ধও করেন 
নাই। বিমুক্তাপ্-তগবান্‌ তদীয় ইস্টসিদ্ি গর ুরেশাচার্দের নতানুবর্তন করিয়া 


৯) ভেদানুকাৰে৷ জানসা খাচশ্চোপপুৰে৷ পর্ঃ॥ 
কনোপস্পাৰা জানং জেনবাপাশ্রযহ।। ৰাক্যপশীয, ১৮৭ 


যথা অভিনুষপি জ্ঞানং নান। জেয়কূপোপগ্রাদিয়াং ভেদজপাতহা প্রতাৰতাসতে ঘটান: পটজ্ানমিতি 


| ভৈত্তিবীযভাদাাতিক, ৩১-৩২ পুঃ, ৩২-৪২ পাক । 
. 


১৯৬ বেদাস্তদর্শ ন__আস্বৈতবাদ 


বলিয়াছেন যে, আত্ম) ব! ব্রন্ধাদ্বৈতবাদই প্রকৃত আহ্বৈতবাদ, শব্দান্বৈতবাদ বস্তুতঃ 
অসদ্বৈতবাদ নহে, উহ! ঘটাত্বৈতবাদেৰ ন্যাৱ অদ্বৈতৰাদের এক বিকৃত ক্কপ ।৯ 
এক অদ্বিতীয় ব্রদ্দ অবিদ্যাবাশে নালা জীব, জগত্জপে প্রতিভাত হইয়া খাকে। 
একের বহুূপে ভাতির প্রতি অবিদ্যাই কারণ ॥ এই অবিদ্যা কিলপপ? অদ্বৈত- 
বেদাস্তী অবিদ্যাকে সচিচদানন্প ব্র্মস্বরূপ বলিতে পারেন 
আনিচনীয ছবির না । কেননা, অবিদ্যা শ্ৰন্মকূপ হইলে সতা সনাতন 
বিদ্যার স্বকূপ । বদ্স্বূপ অবিদা। সতাই হইত, তাহার নিবৃত্তি হইতে 
পারিত না; আবার, ব্য ভিন্ন অনা কোন তত্ব নাই 
বলিবা তত্বাস্তৰও বলা যায় লা। অবিদ্যাকে আকাশকুম্বমের মত অলীকও বলা 
চালে না, কেননা, অবিদ্যা আকাশকুস্থনের ন্যায় অলীক হইলে ব্যাবহারিক জীবনে 
অবিদ্যার কার্ধ জীব, জগত সত্তা বলিয়া মনে হইত ন৷। “অত্যন্তাসস্বে খপুষ্পাসদুশী 
ন ৰাবহারাঙয়' (বহ্ধসিদ্ধি, ৯ পূঃ) ৷ ইহাকে, শ্রশ্মের ন্যায় অত্যন্ত সংও বলা 
চলে লা। এইক্ষলাই অবিদ্যাকে ‘‘অনিৰ্বচনীয়'' বল৷ হইয়া খাকে। মায়া, অজ্ঞান, 
প্রভৃতি অবিদ্যারই নামাস্তর ।* 'অবিদ্যার ফলে বস্তুর প্রকৃত ক্সপটি গৃহীত হয় না, 
প্রকৃত কূপের পরিবর্তে (অবিদ্যাকরিত) একটি নিখ্যাক্তপেই তাতি হইয়া থাকে। 
অবিদ্যার এই দুই প্রকার কার দেখা যায় বলিয়া মণ্ডনমিশ্ব তদীয় ব্রদ্মশিদ্িতে 
দুই প্রকার অবিদ্যা। অঙ্গীকার করিয়াছেন, একটি অগ্রহথণ (non-apprehen- 
81088), অপরটি জনাখাগ্রহণ বা। বিখ্যাগ্রহণ (mis-epprehoiaion)-— 





১৪৯ পুঃ) ৷ বাচসপতিনিশ্র ভামতীন প্রথন শ্রোকেও এরূপ দুই প্রকার অবিদ্যার বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন ।* বাচস্পতিনি্র শ্ৰহ্মসিদ্ধির টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডনের 
প্রভাবে প্রভাবিত হইরাছিলেন এবং শ্রন্ধসিদ্ধির বেদাস্তনত বাচস্পতির হৃদয়ে গভীর 
রেখাপাত করিয়াছিল । সেইজন্যই বাচম্পতিবিশ্ব তাঁহার ভানতী টীকার শাঞ্চরভাষোর 
ব্যাখা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রক্ষসিস্ধির অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
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সণ্ডননিশ্ব ও স্রেশ্বরাচার্য “5১৯২ 
স্বরেশনরাচার্দ উক্ত দুই প্রকার অবিদ্য৷ স্বীকার করেন নাই । তিনি তাহার =~ 


অনিদ্য৷ কাহার? অ !ৎ অবিদ্যার আশার কে ? এই পরশ্রের উত্তরে অগ্রনলিশ্র 
বলেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞানব্দবর্প, জ্ঞানময় ব্রন্ম কোন মনতেই অঙ্গানের আশ্রয় হইতে 
পাবেন না । জীবেরই অজ্ঞান, জীবই অবিদ্যার আগ্রর_ 
বিদ্যার আয “কলা অবিদ্যা জীৰানামিতি ক্ৰন:" (ব্ৰহ্মসিদ্ধি, ১০ পুঃ) ৷ 
ও নিয় । জাবের ব্রদ্ম বিময়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, 
স্তবাং ব্রদ্দই জীবাশ্বিত অবিদ্যা ৰিগয় বলিয়। জানিৰে। 
"অথ শ্রন্মণে৷ নাবিদ্যা কিন্তু জীবানাং শ্ৰন্ধ বিনা” (শম্খপাণি-চীকা, ২৯ পৃঃ) 
জীবের জীবতাবেৰ ফুলই তো অজ্ঞান । অজ্ঞানকল্লিত জীব অজ্ঞানের আশ্রয় হুইবে 
কিরূপে ? ইহাতে তো পরস্পরাশ্বয় দোছ অপরিহার্য হইয়া দাড়ায় । জাৰ শ্বীয় জ্ীব- 
ভাবের জন্য অঙ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং অজ্ঞান স্বীর আশ্রয়ের জনা জীবকে 
অপেক্ষ। করে। জীবতাব অজ্ঞানের অবীন, পক্ষান্তরে অজ্ঞান জীবের অধীন 
“করনাবীনোহি জীববিতাগঃ জীবাশ্বরা করনেতি' (ব্রন্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ) । ইহার উত্তরে 
মণ্ডননিশ্র বলেন যে, অস্বৈতবেদাস্ডের মতে অবিদ্যা ও জীব উভয়ই অনাদি এবং পরস্পর 
আশ্রিত । ইহাদের এই লক্দ্ধ বীদ ও অন্ধুরের সন্বন্ধের ন্যার 'অনাদিকাল হইতেই চলিয়া 
আসিতেছে সুতরাং ইহাদের পবস্পর আশ্য়তাদোঘের মো গণা নহে ।* দ্বিতীয়তঃ, 
অবিদ্য। যখন অনির্বচনীয়, অবস্থ এবং সর্বৰিৰ দোষের আকর, তখন দোষ কলুদিত 
বিদ্যায় কোন দোষ উদ্ভাবন কৰিলে অনিৰ্নচনীর অবিদ্যান তাহাতে কিছুই আসে 
যায় না।৩ আচার্দ স্তরেশ্ববের বাতে জ্ঞানকপ্িত জীব কোনমতেই অজ্ঞানের আশয় 
হইতে পারে না, শ্দ্মই অঙ্ঞানের আশ্রয়ও বটে, বিষয়ও বটে ।& 


১।॥ সৰেশ্‌রকূত-সৃহদাৰণ্যক-ৰাতিক, [/% 11, ১০৩০ পূঃ, ১৯৯ হোক জট্টৰা । 
্িবাধহতীতি। শর 


২। অনাদি 
দিছি, ১০ পৃঃ ও শথপাবি-কৃত চীকা ৩২ পৃঃ ইঃ) 
৩। নি আমলা, কাচিদ্নুপপতঃ ; অনুশ্পামানাখৈ ৰ মাহা; উপপদানানা চে বখাখ ভাৰানু 
মাৰ৷ স্যাৎ। শ্রজজনিদ্ধি, ১০ পৃঃ 
এ এবং তাবনু জাঙ্গনো জানি নাপি তৰ্ৰিধৱনজানৰ। পাৱিশেদ্যালাকধন এবাহুঙ্গানং ত্য 
অঞ্জন তাবু নাৎ। কিং ৰিবৱং পুনস্তাশাতবনো’ জানৰ । আগৰিঘরৰিতি শ্ৰবঃ। লৈ 
লিদ্ধি, ১০৭-১০৮ পৃঃ বুহদাঃ ৰাতিক, ৮৯৮৮ 1, ০০-৫৮ পুঃ, ১৭০-১৮২ প্রাক; ও Port IL, 
=“ ৬৭০-৩৭ ১২৯০-১২২৭ প্রাক আয । “ 





১৯৮ বেদাস্তদ্শ ন__অস্থৈতবাদ 


জীব কে? ব্ৰহ্মই জীব । অনাদি-অবিদ্যা (কল্পনা) জীব ও বন্ধের মখো এক 
ুর্জ্যয ব্যবধানের প্রাচীর তুলিরা বাশিরাছে, ফলে জীব বন্্রত;বরদ্বসবরূপ হইলেও 
সে তাঁহার ব্রন্মভাব বুঝিতে পারিতেছে না। ইহাই 

কগুনের মতে অবিলযার  অগ্রহশ (non-apprehension) নামক অজ্ঞানের 
প্রতিৰিদ্ধিত চৈতনাই  ফল। এই অগ্রহণের পরে আসে অনাখাগ্রহণ (॥॥৪- 
ছি apprehension) | অন্যথাগ্রহণ ব৷ নিথ্যানুদ্ধিবশতঃ 
শোকদু:খাকুল মনে করিরা সংসারের ক্ছালার আলিয়া সরে । বিদ্যা! বা যথার্থ জ্তানের 
উদয় হইলে আত্মার সমন্ধে “অগ্রহণ”" ও “অনাাগ্রহণ”? এই স্বিবিধ অবিদ্যা সমূলে 
বিদুরিত হয় এবং জীব স্বীর শ্রহ্মতাব প্রত্যক্ষ কৰিয়া ধন্য হয়। অবিদ্যাই বরাদ্দের 
প্রতিৰিশ্ব গ্রহণের উপযুক্ত একবাত্র দপণ। এ দপণে ব্রচ্ষের যে প্রৃতিবিদ্ব পড়ে 
তাহাবই নাম জীব। নিদ্ ও প্রতিবিদ্ধ অভি স্মতরাং জীব ও শ্ৰন্ম বস্তুত: অভিনা । 
ভেদ লিখা । এই লিখা ভেদবুদ্ষির নিবৃত্তি হইলেই জীব বদ্ধস্বরূপ হইয়া যায় ।১ 
আচার্য সুরেশ্বরের মতে বিশ্ব ও প্রতিৰিশ্ব অভিনব নহে, বিভিন্ন ॥ প্রতিবিদ্ব বিশ্বের 
*ছায়া বা আভাস | সুখের ছায়া মুখ হইতে বিভিনু, 

আবেশ্‌বাচা্ষের স্থতরাং শ্রক্ষের ছায়া বা আভাস জীব ত্রন্ম হইতে ভিন্ন । 
আতাসৰাদ। ছায়া সতা নহে, লিখা, অতএব প্রতিবিদ্বও সতা নহে, 
নিখ্য। ৷ সমষ্টি সায়ার আতাস ঈশ্বর, বাটি অবিদ্যার 

আতাস জীব। ঈশ্বরের উপাধি শুদ্ধ সন্বগুণ, সুতরাং ঈশ্বর সর্ব এবং সর্বশক্তি ; 
জীবের উপাধি মলিন সব্বগ্ডণ, অতএব জীব অনন্ত এবং অয়শক্তি । এই মতে 
জীবভাবের (ভৈব-আাভাসের) নিখ্যাত্বনিবন্ধন জীবভাবের বাধ-সাঁধন লা করিয়া 
বর্দের সহিত জীবের অভেদ সাধন করার উপায় নাই । জাীবভাবকে বাধিত" করিয়া 
চৈতন্যাংশে অভেদ সাধন করা হয় বলিয়া এইরূপ 'অভেদকে বাধমুলক অভেদ 
“‘বাধ-সানানাধিকরণ্য'' বলা হইয়। থাকে | প্রতিবিস্ববাদে প্রতিবিদ্ব সতা এবং 


জীব ও শ্রক্ষের অভেদ উপপাদন করা যায়। জীবভাবের বাধ-সাধন করিবার 
কোন প্রশ্ন উঠে না। 








বগনসিশ্ব ও স্ুরেশ্বরাচার্ধ ১৯৯ 
এক অন্ধিতীর ব্রন্দের জীবতাৰ যেসন নিখ্যা, জীবের বিদরদর্শ নও সেইরূপ 


নিখা। | নিখিল নিখু দৃশ্য, জীব তাহাৰ জষ্ট।। ড্ৰট৷ জীব ও দৃশ্যমান বিশবপ্ৰপঞ্চের 
মৰো ইন্সির ও অস্ত:করণ প্রভৃতির সাহায্যে এক করিত 


আগতে স্বৰূপ ও সদ্বন্ধের স্ষ্ট হয় এবং তাহারই ফলে জীব বির দর্শন 
সণ্ডননিশ্রের করে। এখন প্রশ্ব এই যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ- 
দৃষ্টিককষ্টিৰাদ । দর্শনের মূলে কোন সতাত। আছে কি? বিশ্বপ্রপঞ্চ 


যদি সতা হয়, তৰে অস্বৈতবেদাস্তের এক অদ্বিতীয় ব্রন্দা- 
বিজ্ঞান কখার কথা হইয়। দাড়ায় ; যদি নিখ্য। হয়, তবে এই নিখ্য! দৃশালাল কো 
হইতে আসিল? ইহার উত্তরে মণ্ডননিশ্ব বলেন যে, সমস্ত স্বৈতজালই অঙ্গানের 
বিলাস, আবিদক করনাসাত্র, নানাত্বের মূলে কোনই সত্যতা নাই। এক অদ্বিতীয় 
আ্পচৈতনাই অবিদ্যাবশে লান। জীব, জগৎ ও ঈশ্বরন্ধপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। 
বছদু-সপ ও তাহার জ্ঞান যেনন একই অজ্ঞানবশত; উৎপনু হয়, জীব, জগৎ ও তাহার 
জানও শেইক্ূপ এক অনাদি অজ্ঞানের ফলেই উদিত হইয়া খাকে ॥ এই মতে সমস্ত 
নুশা বস্তই প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক সত্য বলিয়। কিছুই লাই। আমাদের দৃষ্টিতে 
জ্ঞেয় বিশয় প্রতিভাপ হইয়। থাকে বলিরাই বিষয় আছে, এইরূপ আমাদের আরম হইরা। 
খাকে। মে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞানে ভাসে লা, তাহীর কোনই অন্তিয নাই । 
আমাদের জ্ঞানে ভাসে বলিয়াই বিষয়ের (প্রাতিভাসিক) অস্তিত্ব বুঝা যায় । সমস্ত 
বস্তই সাক্ষি-ভাশ্য । সগ্ডনমিশ্রের মতে জীবের মিখ্যা বিমরদর্শ নই মিথ্যা বিষয় 
স্থষ্টির মূল। জাগরিতজ্ঞান স্বপুর্জানেরই তুলা ॥ স্বপু-সময়ে যেমন অজ্ঞানবশতঃ, 
আমরা আসাদের মানস-করিত নিখা ন্বপ্রু-বিষয়সকল দর্শ ন করি, জাগরিত অবগ্বারও 
সেইরূপ অবিদ্যাকপ্রিত নিখ্য। বিশয়দর্শ সের উদ্ভব হর। শব্দের জীবভাব মিখ্য।, 
ব্ৰহ্মই যুত্য। জীব যদি নিখ্য। হয়, তবে তাঁহার বিষয় দর্শ ন, বিময় ভোগ প্রভৃতিও 
মিখাই হইবে এবং যে পর্মস্ত জীবের মিথ্যা বিষয়দর্শ ন খাকিবে, সেই প্ন্তু দুশা 
বিশ্মগ্রপঞ্চও খাকিবে। উট জীব সা থাকিলে তাহার দর্শ নও থাকিবে না, দৃশ্য 
বিশ্ব খাকিবে ন৷। জীবের পৃষ্টিই নিশৃবস্থষটির মূল। এইক্ষপে “'দৃষ্টিস্ট্বাদ''ই 
মণ্ডননিশ্ব তকৃত ্রন্মসিদ্ধিতে উপপাদন করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । অহং-অভিমানী 
ড্রষ্ট। জীবই একনাত্র সক্রিয় এবং প্রাণবাহ্‌, তদ্ব্যতীত দৃশানান সমস্ত জীব ও জগতই 
স্বপৃদূশা বন্ধন ন্যায় নিভীব ও অসার । এক-ডর্ট) জীব ব্যতীত দ্বিতীয় জীন নাই। 
এইজন্য এই মত “'একজীববাদ"' বলির প্রসিদ্ধি লাভ কৰিয়াছে। পরবর্তী কালে 
সৃষ্টীয় ১৫শ শতকে প্রকাশানন্দ তৎকৃত বেদান্তসিদ্ধান্তনুক্তাবলীতে উক্ত দৃ্টিস্্টিবাদ' 


বাচম্পতিনিশ্ব ও ভানতী টীকার নিখিল বিশ্বই অবিদ্যার বিলাস, প্রতি জীবে (জীবগত) 
অবিদ। বিভিন্ন এবং অর বিভিন্ন জীবগত অবিদ্যাারা করিত বিশ্বই জীব প্রত্যক্ষ 
করিতেছে, এইকূপ সিদ্ধান্ত সনর্শ ন করির। সগ্ডনোক্ত দৃষ্টিস্থপ্টৰাদের প্রতিই আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া যনে হয় প্রস্থ এই যে, দৃই্ছটিবাদে চাক্ষুষ জান এবং 





২০০ বেদাস্তদর্শ ন--অস্বৈতবাদ 
জের বিঘয় প্রভৃতি বিশ্বসসাব্রই হইয়া দীড়ার, ফলে বেদোক্ত যাগযঙ্ঞ, উপাসনা এবং 
উপাসলালত্য স্ব প্রভৃতি নিখ্যাই হইযা। পড়ে এবং নিখ্য৷ বিঘয় প্ৰতিপাদন করে 
বলিয়া, বেদও অপ্রনাণ হয়। এইজন্য চিৎ প্রভৃতি আচা্যগণ ''পৃষ্টিস্থষ্টিবাদ'' 
সমর্থন করেন লাই, তাহার স্থলে তাহার৷ “'স্থ্ীদৃষ্টবাদ'” অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
স্থটদৃষ্টিবাদে পরবেশ্বর স্থষ্ট জগৎ জীবের দৃষ্টিবিভ্রমনাত্রই লহে। ইহার ব্যাবহারিক 
সত্যতা অবশ্য স্বীকাৰ্ম। আত্তাই সির জাল রচনা করেন। নিরুপাধি, নিৰিশেষ 
আন্ত বিশ্ব স্থ্ট করিতে পারে ন। ুতরাং সম্ডণ (অবিদ্যোপাৰি) মাৱাময় পরমেশ্বরই 
আপেক্ষিক গত্য লগও স্থষ্ট করেন। জীবের দৃষ্টই ৰিশ্বস্থষ্টিব নল, এইকূপ "'দৃষ্টি- 
স্বাদ” কোনমতেই অঙ্গীকাৰ করা যায় না। ইহাই দৃষ্টিকষষ্টিবাদের বিরুদ্ধে 
স্বষ্টিৰৃষ্টবাদীর আপত্তির সংক্ষিপ্ত নর্ম। 
মন্তনমিশ্রের মতে জগৎ যে জীবের বিখ্য। দৃষ্টিবিবম, তাহা আলোচন। কর। 
গেল। এখন মণ্ডনের মতে ব্রসজ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা। বিচার করা যাইতেছে । 
মগ্ননিশ্র শক্তিতে নিখ্য। রজতৰৃষ্টিব ব্যাখ্যার শপ্করসপ্মত 
বানের '্বক্ূপ “'অনিৰ্বাচ্যখ্যাতিবাদ'' অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহার 
মতে শুক্তিতে রক্ষতের অবভাস ''অনির্ধাচাখ্যাতি'' নহে, 
ইছা নিপরীতখযাতি বা অন্যখাখ্যাতি । এখানে দেখ৷ যার যে, (অগ্রহণ রূপ) অবিদ্য।- 
বশত; শুক্তি শুক্তিকূপে গৃহীত হয় নাই, ‘‘ইদং 
বস্তু, এইক্ূপেই) উহার প্রত্যক্ষ্ঞান হইয়াছে, 
মিথ্যা নহে, সত্য । তারপর, শুক্তির সাদৃশাবশতঃ “'রজ্জতব্'' এইরূপ রজতের 
সমৃতিজ্ঞানের উদর হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে । ““ইদহ্‌''এক প্রতাক্ষজ্ঞান এবং রজতের 
সমৃতিজ্ঞান, স্ত্রীর স্বীর বিঘয়ে সত্য হইলেও ভ্রান্তদশী (ইদযু-এর) প্রত্যক্ষ এবং 
(রজতের) স্মৃতি এই জ্ঞানম্বয়ের মধ্যে ভেদ দেখিতে পায় লা ॥ দুইটি জ্ঞানকে একটি 
অভি্রজ্ঞান বলিরাই মনে করে। এইরূপ মনে করাই ভুল। জ্ঞানন্বয়ের "'অখ্যাতি'” 
বা অবিবেকই এই ভ্রসের যুল। বরনবশতঃ স্মৃতিজ্ঞানের বিঘয় রঙ্ছতকে ন্রাস্তদশী 
প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করে, স্থতরাং রজতের এই খ্যাতি ব৷ প্রকাশকে “'বিপরীতখনান্দি'" 
বলিয়াই মনে করা যায়। নৈয়ারিকের দৃষ্টিতে ইহাকে '“অন্যথাখ্যাতি''ও বলা মায় । 
কেননা, এখানে স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় রজত প্রত্যক্ষদ্রানের বিষয় হইয়। যে অন্যপ্রকারে 
খ্যাতি ব প্রকাশ লাত কৰিরাছে, ইহা নিঃসন্দেহ । সণ্ডননিশ্ব তদীর বি্বম-বিবেকে 
এবং ্রল্পসিন্ধিতে উল্লিনিত বুক্তিযূলে (ভট-সপ্রত) “বিপরীতখগাতি' বা (নৈয়ায়িক- 
সন্মত) অন্যখাখ্যাতিবাদই সনধিক নুক্তিসহ বলির স্বীকার করিয়াছেল। তাঁহার 
মতে উল্লিখিত “খ্যাতি” ব্যাখ্যার সহিত শব্মরসন্্রত অনিরচনীয় খ্যাতিবাদেরও 
কোন বিনোধ নাই । কেননা, বনস্থলে অনিৰবাচ্য রজতের খ্যাতি স্বীকার করিলেও 
অনিবাচন মিশা 15 ০৪৫ যে বিপরীত, 









ঠা 


মগুলনিশ্র ও স্বরেশ্বরাচার্ম ২০৯ 
কার্য ও কারণ একক্সপই হইরা দাড়ার। কাধ ও কারণ তুলান্সপ হইলে সেখানে 
কাৰ-কারপ-্যবস্থাই অচল হইয়া পড়ে, স্থতরাং বিপনীতখ্যাতি বা অনাথাখ্যাতিই 
স্বীকার্ণ।৯_ বাচস্পতিশিশ্ব ব্রদ্মসিদ্ির টাকা, তত্বসনীক্ষায় মগ্নোক্ত ব্রসবাদের 
ব্যাখ্যার বিপরীতখ্যাতি বা অনাখাখ্যাতিবাদের যৌক্তিকতা অপূর্ণ মনীষার সহিত 
প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ইহ! হইতে কোন কোন স্র্ষী মলে করেন 
যে, বাচস্পতি ভাষতী দিকায় শাক্ষরভাষ্োর ব্যাখ্যায় অনির্ধাচখ্যাতিবাদ অঙ্গীকার 
কন্সিলেও অন্তরে তিনি অন্যখাখ্চাতিবাদের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । ভামতীর 
টাকাকার অমলানন্দস্বামী তৎকৃত কল্সতর টাকায় বাচস্পতির বিকান্ে এইরূপ অভিযোগ 
স্বীকার করেন নাই ।+ সপুনের সিদ্ধান্ত বিপরীতখ্যাতিবাদের অনুকূলে হইলেও 
স্তরেশ্বরাচার্দ তদীর গ্রচ্থে কোথারও বিপরীতধ্যাতি বা অন্যপাখ্যাতিবাদ আদর করেন 
নাই। তিনি ইহা। খণ্ডন করিয়া অনির্বাচ্যখযাতিবাদই বিবিধ যুক্তির সাহাযো 
প্রাতিপাদন কৰিয়াছেন।* 

জীব, আগৎ প্রভৃতি শর্দপ্রকার শরবিদ্যাবিষলের নিবৃত্তি এবং এক অদ্বিতীয় 
সচিচদানন্দ ব্র্া-গাক্ষাৎকারই বেদাস্তুজিজ্াপার লক্ষা। “তহলগি"" প্রভৃতি বেদাস্ত- 
মহাবাক্যার্থ আলোচনার ফলে, আঙ্ৈতত্রদ্-সাক্ষাৎকার 

মুলত ও শল্দাপবোদ্ষবাদ উদিত হইবা খাকে। এ সাক্ষাৎকার মণ্ডনের নতে 
পৰোক্ষ ব্ৰন্ধজান, পরোক্ষ ব্রদ্ষরান নহে ॥ কেননা, 

শব্দ পরোক্ষপ্রমাণ সুতরাং শন্দক্ষন্য জান পরোক্ষভানই হইবে । নিরস্তর ধ্যান 
এবং উপাসন। প্রভৃতির ফলে এ পরোক্ষ ব্রক্ষজ্ঞান ক্রমে অপরো্ক বরব্মবিজ্ঞানে পর্যবসিত 
হয়। : বাচস্পতিনিশ্ব ভামতী চীকার উল্লিখিত নণ্ডন-সিদ্ধাস্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন । 
মঞ্জন ও বাচস্পতির মতে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত সুত্রকাবেরও অনুমোদিত ।* বাচস্পতির 
মতের বিবরণে অনলানন্দস্বামী বলিয়াছেন যে, বেদান্তপাদ্র শ্রবণের ফলে যে জ্ঞান 
উৎপনু হয়, এ জ্ঞানই শান্্ার্থে র ধ্যান, ধারণী। প্রভৃতি স্বারা দু হইয়া অপরোক্ষ, 
্ক্ম-সাক্ষাথকারে পরিণতি লাভ করে ।* ক্ুরেশ্বরাচার্ তদীর নৈকর্ম্যসিদ্ধি এবং 


১ ব্রচ্ছনিদ্ধি, ১৩৬-১০০ পৃঃ।, 


সগুনকৃত বিরষনিবেক ৪৬, 0৭, ৬২ ক্ারিকা । 

২, স্বন্মূপেশ বৰীচ্য্তো৷ বৃ) বাচন্পাতেমতৰ । 
অনাখাখ্যাতিরিষালোত্যন্যখা জনুর্জনা; ৷৷ করত, ২৪ পুহ, নির্শ সাগন সং। 

৩॥ বেপুরক্ত বৃহদাৰশ্যক-ৰাভিক, [2৪ 11, ৪৮৪ পুঃ, ২৮০-২৮৮ কা; এবং 6২৪ পুহ, 

8০৩ কারিকা জট । 

ৰিভিনু ব্যাতিবাদেক স্বন্ধদ আনর। পরে নিশেনভাবে বিচার কৰিযা দেশাইৰ । 

৪) পিচ সংবাধনে প্র্কষানুষানাভাহ। শ্রঃ সূঃ ৩/২/২৪ ৷ এই শ্ৰচ্জসূত্রে বাদবাযণ নখার্ণ 
ৰে ৰান, উপাসনা শু তির ফনে উদিত হয, তন্তুৰদি প্ৰকৃতি নহাবাকা শ্বৰশেৰ পরই উদিত হয 








২০২ বেদান্তদশ ল__অক্ৈতবাদ 


ৰাতিকে মওন ও বাচস্পতির উক্ত নত স্দূ যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিরা, ব্রদ্মসুর। 
উপনিষদ প্রতি শাস্ত হইতে যে অপরোক্ষ ব্দ-সাক্ষাথকার উদিত হয়, তাহ। প্রাতি- 
পাদন করিয়াছেন ।১ শব্দ পরোক্ষপ্রনাণ সুতরাং এ পরোক্ষ শব্দপ্রযাশের বুলে যে 
জান উৎপন্ন হইবে, সেই জ্ঞান পরোক্ষই হইবে, এই নত স্বরেশ্বর তদীয় বৃহদার গ্যক- 
ৰাতিকে এবং নৈক্ষধ সিদ্ধি প্রভৃতি গ্রচ্থে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
“দশমন্ুযসি”" প্রভৃতি স্থলে শব্দ হইতেও প্রত্যক্ষভ্রানের উদর হইতে কোন বাঁধা লাই ।৯ 
জানের বিদয় যেখানে সাক্ষাৎ সন্বন্ধে জ্ঞাতাৰ প্রত্যক্ষের বিষ হইবে, সেই জ্ঞানই 
প্রতাক্ষজ্ঞান। এই শ্রভাক্ষজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রনাণজন্যই হউক, কি পরোক্ষ (শবদাদি) 
প্রমাপজনাই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যাৱ না । আল কণা, বিষয়টির প্রতাক্ষ 
হইয়াছে কি-না, ইহাই দেখিতে হইবে ॥ বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইলেই এ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ" 
জ্ঞান বলিব। এ জ্ঞান যদি শব্দ শনির) উৎপন্ন হইয়া খাকে, তবে শব্দপ্রনাপকে 
ত্রক্ূপ প্রতাক্ষ প্রন্াজ্ঞানের করণ বা সাধন বলিতে আপত্তি কি? স্ুুরেশ্বরের 
এই পন্দাপরোক্ষবাদ”' বিবরশপন্থী অছ্বৈতবেদাস্তিগণ নি:সন্ধোচে গ্রহণ করিয়াছেন । 
অপরোক্ষ ব্রদ্মজ্ঞান উদিত হইলে অবিদ্যার সমূলে উচ্ছেদ হয় এবং সর্ণত্র 
রশ সুস্থির হয়। জীন “অহ: ব্রাশ” “আমি ব্রন্দ', এইক্সপে নিজের 
*্রা্মতাৰ প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহাই বেদাস্ত- 

যুক্তিৰ স্বজপ এবং সাধন সেবার চরম ফল। বস্তুত: এক অন্থিতীয় সচিচদানন্প 
ব্রদ্দম ভিন্ন জগতে অপর কোন তত্ব নাই। অনাদি 

অজ্ঞানবশতঃ এক ব্ৰহ্মই জীব ও জগব্জপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । একের এই 


১ নৈকষাপদ্ি, তৃতীয় অঃ ৬৭-৭০ কারিকা ও ১২৩-১২৬ সারিকা জটব্। বৃগদা 
বাতিক, Part 1, ২২৫-২৩৩ পৃঃ, ৮১৮-৮৪৯ কারিকা, Part IIL, ১৮০২-১৮৭৮ পূঃ, 
৭৯৬-৯৬১ কারিকা। 

২। এইকূপ একটি আধ্যারিকা আছে বে, কোন এক স্থানে দশটি নোক এক যাইতেছিল এবং 
তাহাদের গন্ধৰাপখে একট নদী পাব হইতে হযইঙাছিল । নবী পার হইয়া তাহানা। নদীর পরপারে গিয়। 
সকলেই তীৰে উঠিৱ়াছে কি-না, গণিৱ। দেখিতে লাগিন। কিন্ত আশ্চৰ্দের নিঘয় এই যে, যে ৰাজিই। 
গণনা কৰিতেছে, সেই নিঘকে দশছানের বন্ধে গবিতেছে না, ফলে উহার। সংশ্যার নয়জন হইতেছে। 
ক দি হস কালি৷ সদ জা সব ক ন অটনাক্রনে সেই 
সময সেই প্ানে কোন একটি বুদ্ধিমান লোক আসি৷ উপস্থিত হুইল, ক্ষ করিয়া 
নিল, আমার সস্থুশে আৰাৰ গণ দেৰি? উহানা বন পুনবার 
করিয়া উপান্থিত নয্জান গণ্য পরই এ বুদ্ধিনানু শে + 


_তুনিই দশম বাক্তি, জিত এই কথা জলা পন ছি ছি 
লি সুিতে পারলেন খাদের হল পে 
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বিবিধ প্রকারে ভাতি অবিদ্যার ক্ার্দ। আমরা নওনের নতে স্বিনিব বিদ্যার, 
পরিচয় পাইয়াছি। একটি অগ্রহণ, অপরটি অন্যথাগ্রহণ বা। নিখ্যাগ্রহণ । 
অগ্রহণকপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রদ্দের মা স্বরূপ জীবের দৃষ্টিতে তিরোছিত হয় এবং 
'অনাথাগ্রহণ বা নিখ্যাগ্রহণের ফলে সচিদানন্দ ব্রহ্ম শোকদুঃখে আকুল, সংসারী 
জীবরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জ্ঞানের অকুণালোকে বখন অজ্ঞানেল অন্ধকার 
বিদুপিত হয়, তখন শ্রন্মৰিময়ে ““গ্ুহণ”" এ “দ্নাখাগ্রহণ” সমূলে নিবৃন্তি হইয়া 
যায় ; সর্বত্র সঙ্দিচদানন্দ শ্রদ্মদর্শ নের উদর হুর এবং জীৰ ও ব্রদ্দের সাপো তেদক 
অঙ্গান তিরোহিত হওয়ার জীব অনিদ্যা-বন্ধন-নিনুক্ত হই! শ্রন্ধের সহিত অভি 
হইবা যায।2 ইহাই জীবের মুক্তি । এই নুক্তির সাধন কি? শদ্কর-বেদাস্তের 
মতে জ্ঞানই একমাত্র যুক্তির সাধন । “তস্মাৎ কেবলাদেৰ জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্োোযো'্ব ই 
নিশ্চিতো গীতান্্ সর্বোপলিমত্ন্ুচ * (গীতা, শং-তাম্য-উপক্ৰমণিকা, এর অঃ) । 
জীবের সংশার-নন্ধন সিথা, অন্তরানসূলক । জ্ঞানই জ্ঞানকে বিনাশ করিতে পাবে ; 
জাল ব্যতীত অপর কিছু দ্বার৷ জ্ঞানের বিনাশ হয় লা। আলোক যেসন অন্ধকারকে 
বিনাশ করিয়াই উৎপনু হয়, চিদালোকও সেইরাপ 'অল্ানাদ্বকারাকে দূর করিয়াই 
উদিত হয়। ভ্রালোদয়ে কর্ম নিরস্ত হর ; কর্ম বাধা, জ্ঞান*কার্ষের বাধক ; সুতরাং 
নিত্য ব্রগাবিজ্লানে কর্ম কোনমতেই সাধন হইতে পারে লা ।৯ জ্ঞান ও কর্মের সদ্বন্ধ 
কি? কর্ণ যদি জীবের মুক্তিদানে সমর্থ লা হয়, তবে শাস্ে যে যজ্ঞ, দান, সেবা 
প্রভৃতি জীবের অবশ্য কর্তব্য কর্মের উপদেশ দেওয়া হইরাছে, সেই সকল শাঙ্সদিদি 
কি অথাহীন? কর্ম কি বৃখ৷ পণ্ডশ্রযমাত্র? এই আপত্তির উত্তরে শঙ্কর বলেন যে, 
নিক্ষাম কর্ম চিত্তের শুচিতা সম্পাদন করে বলিয়া কর্ম নিরর্থক নহে । নিক্ষামভাবে 
ঈশববাপ এ-বৃদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান কৰিলে চিত্তের মলিনতা বিদুৰিত হয়। চিত্শুদ্দির 
ফলে সংসারে বৈরাগোযাদয় হয়, সংসার-বন্ধন হইতে বিনুক্ত হইবার জনা তীত্র 
আকাঙ ক্ষণ (কষা) প্রভৃতির উদয় হয়। নিএল নিক্ষলু চিত্তে ত্র বাজান 
প্রতিফলিত হয়” আচার স্ুকেশ্ুর তদীয় নৈকর্নাপিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে এইক্ূপেই 
জ্ঞান ও কর্ণের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন-- 

শুধায়ানস্ক তচিচন্তীশ্বরাপিতকর্ষমতি: ৷ 

বৈরাগাং শ্রহ্মলোকাদৌ বালজ্ঞার্থ ং স্থনির্মলব্ব | নৈঃ-সিদ্ি ১৪৭ 





২08 বেদাস্তদ্শ ল-_আইহৈতবাদ 


কর্ষ এই মতে যুক্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে, €ণীপসাধন ''আরাদুপকারক''। কোন 
কোন পন্ডিতের মতে বেদের সমগ্র কর্ষবাদই বিবি এবং নিঘেৰমূলে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ 
বিগরেন প্রতি প্রবুন্ধিশ্রোভ: প্রতিরোধ করিয়া আক্দর্শ নের জন্য চিন্তকে সমাহিত 
করিবার পথ নির্দেশ কৰে । এই মতে সকান যাগযজ্ঞ প্রভাতিও দেহাতিরিক্ত আস্তার 
অস্তিত্ব প্ৰতিপাদন করে বলিয়৷ সাক্ষাৎ সদ্বন্ধে না হইলেও পরস্পরা সম্বন্ধে আত্মজ্ানের 
সহায় হইয়া খাকে । কেহ কেহ বলেন যে, সকাম কর্ম আস্তদর্শ নে সহায় হয় না. 
“অনবাপ্তকামঃ কাযোপহতমনাঃ ন পরমান্ম-দর্শ নযোগা; ' (শ্রদ্মসিদ্ধি, ২৭ পৃঃ)। 
নিক্ষাম কৰ্মই কামনার শ্রে প্রতিরোধ করতঃ আন্দর্শ নের সহায় হইয়া থাকে। 
কাহারও কাহারও মতে সানু দেবপপ, পিতুষ্ণণ ও সনুষাজণ, এই ত্রিবিধ গণের দায় 
হইতে যাগবজ, শ্রান্ধ, তর্প গপ. অতিথিসেব৷ প্রভৃতি কল্যাণকর্দের অনুষ্ঠানের ফলে 
নিযুক্ত হইয়া পরষাগ্মদর্শনে অধিকারী হইয়া খাকে । গহীীর অবশ্যকর্তবা পঞ্চ- 
মহাযজ্ঞ (দবঘজ, পিত্য্ঞ, খিবজ, নৃষজ্ ও ভূতযজ্ঞ) ও অন্যান্য বেদোক্ত মজ্ঞসমূহ 
এবং বৈদিক সংস্কার প্রভৃতির অনুষ্ঠানের স্বার। এই মানবদেহ পরসান্ধ-দর্শ নের যোগা 
বলিয়া বিবেচিত হয় । ‘মহাযজৈশ্চ যজ্তৈশ্চ ব্রা্মীর: ক্রিঘতে তনুঃ * (মনু ২1২৮) 
পরমান্বাকে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপসাা প্রভৃতি স্বারা জানিবার ইচ্ছা 
কৰির। থাকেন-__/তমেতং বেদানুবচলেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা- 
নাশকেন' (ব্হদা: 8181২২)। উক্ত বৃহদারণ্যক-শ্রচতিতে ব্রক্ষজ্ঞালে যাগ, দান, 
তপস্যা প্রভৃতি কর্ম যে সাধন হয়, তাহ। স্পষ্টতই স্বীকার করা হইয়াছে | মহঘি 
বেদৰাস-_সর্ধাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রমতেরশ্ববৎ' (ব্রঃ সুঃ ৩।৪।২৬), এই শ্রক্মসূত্রে 
বুরাজ্ঞানে যজ্ঞাদি সকল কর্সেরই যে অপেক্ষা আছে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন 
কনিয়াছেল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যজ্ঞাদি কর্মসহকারে যে শ্র্মোপাসনার 
অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই দীর্ঘকাল নিরস্তরভাবে অনুষ্টিত হইলে অনাদি+অবিদ্যার 
সমূলে উদ্ছেদসাধন করিনা মুক্তি বা ব্রন্ম-সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া খাকে ॥ গুনের 
মতে আমরা দেখিয়াছি “'তহমসি” প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাকা শ্ববণের ফলে যে শ্রন্ম- 
জ্ঞানের উদর হয়, তাহা পরোক্ষ ব্রন্ষজ্ঞান ॥ এ পরোক্ষজ্ঞান মনন, নিদিধ্যাসন বা 
নিরস্তর ভাবনাবশতঃ অপরোক্ষ ব্ক্ষ-সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ করে ॥ পরোক্ষ শর্দা- 
জ্ঞান অপলোক্ষ অবিদ্যাবিভ্রমের নিবৃত্তি করিতে পারে না । এইজন্য “তন্বসি' প্রভৃতি 








যোগিত৷ আছে। কেননা, যিনি বেদোক্ত সাগমজের অনুষ্ঠান করির চিত্তের একাগ্রতা 
এবং শুচিতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তিনিই ভাবলা বা নিদিধ্যাসন প্রভৃতি 








ভি 
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তাহা বুঝা যার। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিঘর এই বে, শ্রত্তিতে “'বিবিদিঘ্তি'" 
এইকূপ একটি ইচ্ছা অর্থে সনু প্রতায়ান্ত পদের প্রয়োগ 'আছে ॥  “'যঙ্জাদির বারা 
জানিবার ইচছ। করিবে” এইরূপেই শ্রুতি উপদেশ করিযাছেন। এক্সপ ক্ষেত্রে 
শ্ৰন্বঙ্গানের ইচ্ছা উৎপাদনের জন্যই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠের। লা, বরদ্ধজ্ঞানের জন্য যঙ্গাদি 
অনুষ্ঠেয়, ইহা বিচাৰ্য । শক্ষরপন্থী বেদাস্টিগণের মতে ব্রন্দজ্রানের ইচ্ছা উৎপাদানেই 
যন্তাদি সাধন বলির জানিবে, ব্রচ্ষানে যজ্ঞাদি সাধন নহে । মণ্ডননিশ্বের যতে 
যজ্তাদি শ্রচ্দজ্ঞানেরই সাধন । মগ্ন বলেন বে, “বিলিদিসন্তি'' এই পদচির তাংপর্ম 
বিচার করিলে দেখা যায় বে, বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, সনু প্রতায়ের অর্থ ইদছা, জ্ঞান 
এখানে ইচ্ছার বিষয় । ইচ্ছা এবং ইচ্ছার বিষয় এই দুই-এর মখো আপেক্ষিক 
প্রাধান্য বিচার করিলে ইচ্ছার বিদয় বে জ্ঞান, তাহাই ইচ্ছা অপেক্ষায় প্রধান হইয়া 
দাঁড়াইবে ; লোকে ইচ্ছা অপেক্ষার ইচ্ছার বিষরকেই প্রধান বলিয়া থাকে ॥ ধাতুর 
যেইটি প্রধান অর্শ” তাহার সহিতই কারকের অন্বয় হই থাকে, সুতরাং বাধ্য হইয়া 
ইচ্ছার বিগ ব্রদ্দজানেই যন্তাদিতে সাধন বলিতে হইবে । প্রাণের ফলে তানের 
উদয় হইলেও সিখা। 'আবিদাক বাবহাবের অনুবৃত্তি হইতে দেখা যায় । কারণ, আবিদ্যক 
বাবহারসকল 'অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং স্রদৃয়মূল, স্দৃতর[ং একনাত্র “'তন্বমসি"' 
প্রভৃতি বাকোর অর্থ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এ সকল অনাদি ব্যবহারের নিবৃত্তি 
হইতে পারে না। উহাদের নিবৃত্তির জনা মনন, নিদিধ্যাসন বা ধ্যান, উপাসন। 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির সহযোগিতা অবশ্য স্্ীকাধ । কর্মমাত্রই দ্বৈত সাপেক্ষ 
এবং আবিদাক । আবিদাক কৰ্ম অদ্বৈত শ্ৰন্ধবিজ্ঞানের ও অবিদ্য। সংস্কারের উচেছদক 
হইবে কিরূপে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, এক জাতীর বিষ আছে, উহ। 
অপর জাতীয় বিঘকে প্রশমিত করিয়া নিজেও যেমন শান্ত হয়, এক জাতীয় পুপ্পরেশু 
পঞ্িল খুলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের আবিলতা বিদ্রিত করিয়৷ নিজেও যেনন বিনষ্ট 
হয়, সেইরূপ আবিদ্যক কর্ম অনাদি অবিদ্যা-সংস্কারসমূহকে বিনষ্ট করিরা নিলেও 
বিনষ্ট হইয়া যায়।* প্রশ্ব হইতে পারে যে, যজ্ঞাদি যদি মণ্ডনের বতে ব্রক্মঞ্জানেরই 





৯। যজ্তেন দানেন ইত্যাদিশ্বৰণাৎ কখাশাপেক্ষান্তে নিদ্যায়াবভ্যাসলভ্যারাবপি, খরিদ, ৩৭ পুঃ । 
নিশ্চিতে পি প্রনাপাৎ তা সব নিখ্যাৰভাল৷ নিৰত, হেতু বিশেছানুরে পি: যথা চিচলজ- 


অনাদিিখ্যাদৰ্শ নাভ্যাসোপচিতৰলৰৎসংজ্ঞাৰসানখ ঢান্থিখ্যাবভাসানুৰতি:ঃ ; ভনিবৃততযে'ভ্ানাদপোক্ষাৰ ; 
তচচ তন্তুদর্শ নাত্যাসে৷ লোকনিছ : যচ্ানশ্চ পনদপুাণকাঃ ; অত্যাসোহি সংস্কার: জনন, পাকার: 
প্রতিৰন্য স্থকার্ষ: সম্তনোতি ; মজ্ঞাসযশ্চ কেনাপ্যলুটটেন প্রকারেশ, শ্রজজনিছি, ৩৫ পু ॥ 

কেন পুনক্ষপাৱেন জবিজ্গা নিব ? প্র্ণ-নন-ৰ্যানাত্যালৈঃ পরা সাধনতেলৈঃ 
শাঙ্োজে:। শ্রজ্জলিছি, ১২ পৃঃ 
__ যখ বাজঃসম্পর্ককলুৰিতবুদকং অব্যাবিশেনচূশ পক বন্ধো বানি সহন স্থৱানপি সংন্কিয়ৰাণয 
নতি এনেৰ শালির প্রিলীৱৰালে বিশেঘাভানাদপগাতে চ 
তেৰ, স্বচেছ পবিস সবন্কপে জীবো'ৰতিঠতে। শ্রচ্চসিছি, ১২ পুচ । 





২০৬ বেদাজঞদর্শ ল-_অছৈতবাদ 


সাধন বলিয়া সাবান্ত হয়, তবে সগ্ুননিশ্ব জ্ঞান ও কর্ণের সনুচচয়বাদ অঙ্গীকার 
করিয়াছেন বলা যায় কি? কোন কোন ননীষী মণ্ডনমিশ্বকে জান-কর্-সনুদচয়বাদী 
বলিয়াও অভিনত জ্ঞাপন করিয়াছেন ।১ আমরা অবশ এন্দপ অভিমত সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি ন৷। কারণ, এখানে ডষ্টবয এই যে, জ্ঞান-কর্ম-সমুচচরের 
অর্থ কি? পক্ষিকুল যে আকাশপথে উড়িরা বেড়ায়, সেখানে যেমন পাখীর দুইখানি 
ডানাই সমানভাবে উড়িয়া বেড়াইবাৰ কারণ হয়, সেইকূপ জ্ঞান ও কর্ম যখন তুনাক্দপে 
মুক্তির প্রতি কারণ হইবে, তখনই জ্ঞান ও কর্মের সনুচচয় অঙ্গীকার করা যাইতে পারে। 


কখয তেশেনৈৰ তেদঃ প্ৰতিসংম্থিযতে ? ভেদপ্ৃতিশক্ষতাৎ, বখা ৰজস৷ রাজ ইত্যুক্তৰ্‌। ব্যাঙের 
ডেদাতীভয়্জাণি শ্রৰশ-ননন-ধযালাভ্যাসানা: ভেদদৰ্শ নপ্রতিপক্ত্মবিদ্যানুৰদ্ধে'লি ; যখা। পঃ পয়োজ- 
রতি জাতি, যখাচ নিঘং বার: শৰঘতি স্বহঞচ শান্যতি। শ্রাদ্ধ, ১২-১৩ পৃঃ 

জান ও করের সম্পর্ক বিষয়ে উপবে বগিতে বে নত ৰণিত হইল, এই সনের নতই ৰাচনপতি- 
দি] তল ভানতী টাকা জান ও কণে সম্ধবিচাকে পুরপক্ষ ছিসানে '্বালোচনা করিৱাছেন। সেই 
আলোচনায় বাচসপতিথিশ রিস্ক ভাদাও কোন কোন স্থানে অবিকল উদ্ধৃত কষৰিবাছেন। পামৰ 
জিকা পাঠককে শ্রচ্জসিদ্ধি তানভীর দিনুলিৰিত থলি তুলনা কৰিতে অনুৰোধ কৰি। ভামতীর 
(নির্ বাগ সংস্করণ) ০৮ পৃষ্ঠাৰ ৭ এবং প্রজ্জলিছি, ৩০ পৃঃ, ২৩৩৫ পংজি ; ১২ পুঃ, ১৭, ১৮ 
একা ২৫ পংক্কি ও ১৩ পুঃ প্রথষ পংক্তি তুলনীর। 

১ মছামহোপাৰ্যাৱ কুপুস্থাযী শা্্ী মহোর ভার সম্পাদিত শ্ৰাচ্চনি্ধির ভুমিকায় সন্ডনমিশ্বাকে 
জানক ুয়চনবারী বলির। অন্তিমত জাপান কৰিযাছেন, আমব। নিস পাপী বহাশযের ভুমিকা হইতে 
কতক অংশ উদ্ধৃত কৰিলান। 

(a) Inthe Brabmakaode of the Brabmasiddhi, Mavdane summarisos 
and riticises উমা view about the antithesis between karma and 
jana, rejocts this view and gives his own verdict in favour of a cortain 
type of jaana-karma-samuceaya. Brahmasiddhi, Introduction, p. আয 

(b) That the Naiskarmyasiddhi was deliberately designed by 
Suresvara, acting at the instance of his great master Samkarn, to be 
a clear and effective counterblast to Mapdana’s attitude towards 
jnana-karma-samuceaya, Ibid, p. xvii. 
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মণননিশ্ব ও স্তরেশ্বরাচাৰ্ৰ ২০৭ 


ইহার নাম “'সমসনুচ্চয়''। এইক্প সনুচ্চয় ব্যতীত আর একপ্রকার সমুচচর আছে, 
তাহাকে বলে “'ক্রুমসমুচচয়'”। ক্রমসমুচ্চরে জ্ঞান ও কর্ম তুলারূপে কারণ ন। হইয়া 
একটি প্রধান, অপরটি অপ্রধান ; একটি নুখা, অন্যটি গৌণ কারণ হইলেও সনুচ্চয় 
হইতে বাধা নাই। এই নতানুসারে বিচার করিলেও জ্ঞান এবং কর্মের সনুচচরে 
প্রশ্ন পাড়ায় এই যে, জান প্রধান হইবে, কৰ্ম অপ্রধান হইবে, না, কন্দ প্রধান হইবে, 
জান অপুধান হইবে? বগ্ুনমিশ্ তাহার ব্রহ্মসিদ্ধিতে,-- 

বিদযাং চাৰিদ্যাং চ বন্তদ্ৃবেদোভরং সহ । 

অবিদায়৷ বৃত্যুঃ তীৰ্ত্ব। বিদযরামৃতমগ্ুতে || ঈশা--১১, 


এই খাতির ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃই কর্মকে জ্ঞান-প্রাপ্তির সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন 
--'বিদ্যাৰিদো দ্বে অপুযুপায়োপেয়ভাৰাৎ সহিতে ; নাবিদ্যামন্তরেণ বিদ্যোদয়ো/স্তি' 
(শ্রন্মসিদ্ধি, ১৩ পৃঃ) । বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও কৰ্ম, এই দুইটির একটি উপায় বা 
সাধন, অপরটি উপের বা সাধ্য । করব জ্ঞানের সাধন, জ্ঞান করসাধা, এইকপ মনের 
সিদ্ধান্তে দেখ। যায় যে, তিনি জ্ঞান ও কর্সের সমগনুচ্চয় স্বীকার করেন লা, ক্রমসমুচচয়ই 
অঙ্গীকার করেন। কর্ম জ্ঞানের সহার, জ্ঞান মুক্তির সাবন ৷, কর্ম চিত্তের নির্মলত৷ 
সম্পাদন করে, নির্মল নিফবুঘ চিত্তে জ্ঞানের অক্ষণরেশ৷ ফুটিয়া উঠে। প্রথম কর্ম, 
পরে জ্ঞান, এইরূপ ক্রসসমুচচয়ে কোন অস্কৈতবেদান্ত্রীরই আপত্তি নাই । এমন 
কি, শক্ষরাচার্ ও এইজপ ক্রমগনুচচয় অঙ্গীকার কবেন। যদি বল যে, কর্মই প্রধান, 
জ্ঞান কর্মের অঙ্গ, বা গৌণভাবে মুক্তির কারণ হইবে | এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই 
স্বীকার্ধ নহে । কারণ, জান কর্মগ্রোত: রোধ কবে, সে কর্ণের অঙ্গ হইবে কিকূপে ? 
কর্মের ফল অনিত্য, জ্ঞানের ফল নিত্য মুক্তি। এইক্সপ বিক্দ্ধফল কর্ম ও জ্ঞানের 
সসুচচন শ্সন্তব । আলোচিত বৃহদারণাক-খুশতিতে যজ্ঞ, দান প্রতৃতিকে ব্রন্দজ্ঞানের 
সাধন বলা হইয়াছে বটে, কিন্ত এ সকল বে সাক্ষাৎ সাধন, তাহা কে বলিল? বরং 
শ্রণতিতে “বিদন্টি” না বলিয়া ''বিবিদিশস্থি'' এইকপ সনু প্রৃতায়ান্ত পদ প্ররোগ, 
করায়, যজ্ঞাদি যে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে, জ্ঞানের ইচছারই সাধন, এই রহুসাই 
প্রকাশ পাইতেছে। বন্ধ নিখ্য।। সিশ্যা অপ্রমাণ বন্ধ প্রমাণের সাহাবোই লিবৃন্তি 
হইবে । যক্ে, দান প্রভৃতি কর্মীকে মিখযা অবিদ্যা-বন্ধলের নিবৃত্তির সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া 
স্বীকার করিলে, কর্মকেও অনাতন প্রসাণ বলির স্বীকার কৰিয়। নেওয়া আবশ্যক 
হইয়। পড়ে । কর্ম যে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির ন্যায় একটি শ্রযাণ, ইহ। তে। কোন 
দার্শনিকই স্বীকার করেন না। অস্বৈতবেদাস্তের মতে বন্ধ যদি সত্য হইত, তবে 
সত্য বন্ধকে জ্ঞান কিছুতেই নিবৃন্ত করিতে পারিত না, কর্নই নিবৃত্ত করিতে পারিত॥ 
মুক্তিতে জ্ঞানের সহিত কর্মের সনুচ্চর স্বীকার করা অপনিহার্ম হইত এবং সেই 
ক্ষেত্রে এই বেদাস্তবাদ ভাক্ধরাচার্য-প্রদশিত বেদাস্তমতেরই অনুরূপ হইয়া দীড়াইত। 
ভেদাভেদৰাদী বৈদান্তিক আচাৰ ভাস্করের মতে বন্ধ সতা। সত্য ঘট যেমন 
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(ভাক্ষর-ভাঘা)। তারপর, কন জ্ঞানের ন্যার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্তির প্রতি কারণ হইলে 
যুক্তির পূর্ব পর্মস্তই বাগমজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্ভবযতা বুঝ। যায়। ফলে, 
শন্যাসাশ্ন বা কর্মসন্য়াস অসন্তব হইন্সা দাড়া । সনুযাসাগ্ৰৰ যে কথার কথ! 
নহে, এ আশ্রমের য অস্তিত্ব আছে এবং ব্রহ্ষচারী তীব্র বৈরাগ্যের উদর হইলে 
শ্ৰন্মচৰ্যাশ্বমের পরই যে কর্মস্যাস অবল্বন করির। শ্রন্ধজ্ানের অনুশীলনে মনে৷- 
নিবেশ করিতে পারেন, তাহা নণডননিশ্র স্পষ্টতঃ ব্রদ্ধসিদ্ধিতে উল্লেখ করিয়াছেন ।৯ 
মুক্তিতে জান ও কর্মের তুল্যক্ূপে সমুছচর (সসসমুচচয়) কোনমতেই মণ্ডনের অভিপ্রেত 
বলা বায় না। যজ্ঞাদি কৰ্ম, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি অপরোক্ষ ব্রন্ৰচ্ঞানোদয়ে 
শহায়কমাত্র, মুক্তির উহারা গৌশসাবন। এ সকল সাধনবলে পরোক্ষ ব্রক্ধজ্জান, 
'অপরোক্ষ ব্দ্দ-সাক্ষাৎকারে পরিণত হয়। 
অস্বৈতবেদাস্তের মতে মুক্তি দুইপ্রকার, জীবনযুক্তি ও বিদেহমুদ্ধি । এই দ্বিবিধ 
মুক্তির মধ্যে শদ্করের মতে জ্ঞানের কোন তারতম্য লাই। তবে, জীবনযুক্তের 
প্রারজের ক্ষ হওয়া পর্যন্ত ীবনবুক্রকে এই শনীনে অবস্থান করিতে হয়, জ্ঞানোদয়ের 
সন্ছে সঙ্গেই বিদেহমুক্তি হয় না। 'জ্ঞানান্নিঃ সবৰকসাণি ভগ্যুযাৎ কুরুতে'র্ভুন' 
= (গীতা, ৪1৩৮) ৷ এই গীতাবাকোর ব্যাখ্যায় শঙ্ষরাচার্দ 
জীবন্বুক্তি ও ৰিদেহযুক্তি “'সবকমাণি'' শব্দে প্রারন্ধ কর্ন বাতীত অপরাপর কর্ম 
বুঝিযাছেন। অনাদিকালসন্চিত কর্মসমূহ, যাহা এখন 
পর্মস্ত ফল দান করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হইবে, সেই সকল কর্মই 
স্ঞানাগ্রি ভশ্ম করে।* জ্ঞানাপ্নিদ্বার৷। এ সকল কর্মনীক্ষ দণ্ড হইয়া যায় বলিয়া, 
উহা আর ফল প্রসব করিতে পারে ন৷। কিন্ত যে সকল কর্ম ইহজীবনে 
ফলপ্রসূ হইয়া বর্তমান শরীর ও জীবনের গতি নিয়দ্রিত করিতেছে, খর সকল প্রারন্ধ 
কর্মকে জ্ঞান বিনাশ করে না, ভোগের দ্বারাই প্রারন্ধের ক্ষয় করিতে হয় 1* তবে 
জ্ঞানী ব্যক্তির ভোগ ও তোমার আনার ভোগের নধ্যে পার্থক্য আছে। জ্ঞানীর 
কোন অভিনান নাই। ভোগের লালসাও নাই । জ্ঞানী ““জুখেঘ্বনুদৃবিগুলনাঃ, 
কুঃখেখু বিএতন্পৃহঃ,'" এইকূপে সংসারের রঙ্গষঞ্ধে লোকশিক্ষা ও ধর্নরক্ষার জন্য কর্ম 
গেছ হওয়া। পর্যন্ত বিচরণ করেন: এবং বসান ভোগদেহ বিনষ্ট হইলে পরব্রদ্দেই 








ভি 


মণ্ডনমিশ্ব ও স্বরেশ্বরাচার্ম ২০৯, 


ৰণ” বিলীন হইয়া “'বিদেহকৈবলয'' লাভ করেন ॥ সনংকুনার, 'পান্তরতনা:, 
শুক, নারদ, প্রহ্লাদ প্রত্ুতি অনেক লীবনসুন্ত সহাপুরুমই ভারতের বুকে বিচরণ 
কৰিয়। ভারতভুনিকে পনিত্র কৰিয়াছেন। : জানাগ্রিঙ্ার! প্রারন্ধ কর্ণের বিনাশ 
স্বীকার কৰিলে শীব্নমুক্ত পুরুষের জানোদরের পরই কোনক্ষপ কর্মবন্ধন না৷ থাকার, 
তাহার দেহ বিনষ্ট হইরা যাইত। লীবননুক্ত আক্দশী লাচার্দের নিকট হইতে 
আঞ্োপদেশ গ্রহণ করার স্থযোগ কাহারই ঘটিত না, ফলে, ““আচার্ধবানু পুরুষে 
বেদ!" এই শ্রুতি নিরর্থক হইয়া দীড়াইত। 

সগ্নিশ্ব আচার্ধ শব্ধরের উল্লিৰিত শ্বীবনদুক্তির ব্যাখ্যায় লন্তষ্ট হইতে পারেন 
মাই।  মণ্ডনের মতে শ্রন্ধজ্জানের উদয় হইলে সন্ধিত, প্রারন্ধ পরতৃতি সর্বপ্রকার কর্মের 
বন্ধনই বিলুপ্ত হইয়া যার। 'জালাগ্রিঃ সৰবকৰ্ৰাণি ভস্মুসাৎ, কুক্তো সন" (গীঃ 
81৩৮) । এই গীতার গ্রোকে--সৰ্ব শব্দের অর্ণে বর সঙ্কোচ করিবার কোনই সঙ্গত 
কারণ নাই। জ্ঞানোদর হইলেই জ্ঞানীর তোগদেহ বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞানী পুরু 
বিদেহাকৈবলা লাভ করেন। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ। যায় যে, ব্রক্মক্গানীর 
ভ্যানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেহ বিলষ্ট হইয়া যাৱ লা, কিছুকালের জানা দেহ এবং দেহের 
ক্রিয়৷ চলিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, এই সকল ক্ষেত্রে ব্রচ্মাান পূর্ণ ভাৰে 
উদিত হয় নাই, হইতে চলিয়াছে মাত্র । অনাদিকাল-সঞ্চিত অনস্ত অবিদয৷-সংস্কার 
তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই । জ্ঞানোদয়ের পরও জ্ঞান পরিপরু না হওয়া পর্মস্ত 
খর অবিদ্যা-সংস্ধার-চক্রের বিল প্রানন্ধক্রপে চলিতে পাকে।> এই অবস্থায় এ জ্ঞানী 
পুরুষকে জাীবননুক্ত বলা হইয়। খাকে। “সাচেয়মবস্থ। জীবনযুক্তিরিতি গীয়তে' 
(ত্দ্মসিদ্ধি, ১৩২ পৃঃ) । উহ। বন্তত: শিদ্ধাবস্থা নহে, উন্নততর সাধকের অবস্থ।। 
সিদ্ধাবস্থায় পে" ছিলে সদ্য মুক্তিই হইয়। যার । গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ সাধকের যে বর্ণ লা 
দেখ) যায়, শদ্ধবের মতে তাহ। মুক্ত পুরুষেরই বর্ণ না, ষপ্জনের মতে উহা যুক্ত পুকষের 
বর্ণানা নহে, উন্াততর শাধকজীবনের বর্ণলা।* এইন্সপ সাধককে জীবনমুক্ত 
বলিতেও কোন আপত্তি নাই, এই হিসাবেই মণ্ডননিশ্ব জীবলযুক্তি স্বীকার করিয়াছেন । 
শক্ষর-সপ্মত জীবন্যুক্তি মণ্ডননিশ্ব অঙ্গীকার করেন লাই । স্তবেশ্বর তলীয় লৈক্ষর্সা- 
সিদ্ধি ও ৰাতিকে শক্ষবসত পূণ ভাবে অনুশরণ করির। জীবন্যুক্তি উপপাদন করিবার 
চেষ্ট। কৰিয়াছেন ।* 


3) সৰ্বকক্ষযে'পি তুলানানৰিপাকস:ক্ষাৰানুৰ্ততিনিবন্ধন৷ পরী: কুলালন্যাপারবিগৰ ইৰ 
চকরাসথি।- জনন, ১৩১ পৃ 

২। স্বিতপৃক্ত্বান ৰিগলিতনিৰিলাৰিনাঃ নিদ্ধ; কিন সাবক এব অবস্থানিশেদং প্রা: (শ্রজসিশ্ি, 
৯৩০ পুঃ) । অমলানলপস্থাবী বেলাস্তকরতকতে (২৩৮-০৯ পুঃ, নির্শ সাগব-সান্রণ) নশুন-বতের উল্লেখ 


টি তি বলি ক কুষণবুদগনতি-_ক্িতপরজ্স্ডেতি (ক্ষত, ২৩৮-৩৯ পৃঃ) 
ও লৈকহাপিক্ি, ১৯৬-২০২ পৃষ্ঠা: বুষাঃ ৰাতিক [যচ I, ২৩৫-৪১ 2517 
০০ 


বৰ 





২১০ বেদান্তদর্শ ন-_অস্বৈতবাদ 


মুক্তিতে অবিদ্যার সনুলে নিবৃন্তি হয় এবং ব্রন্ষভাৰ প্রাপ্তি হর। অবিদ্যা 
নিৰবত্তি শঙ্করের মতে ত্রহ্মস্বরূপই বটে, ব্রন্ধ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। অভাব 
বলিয়া কোন স্বতঙ্ব পদার্থ নাই, উহা অৰিকরণস্বরূপ (বটাভাব ভুতলস্বক্ূপ)। 
অভাব অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, অবিদ্যার নিবৃত্তি ও ব্রন, এই দুইটি পদার্থ চরম বুক্তি 
অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকায়, ক্ৈতবাদই আসিয়া পড়ে; 

শক্ষরের শ্রদ্নাস্বৈতৰাৰ ও অসদ্বৈতৰাদ কখার কণ! হুইয়া দাড়ায় । আচার্য মওনের 

ষগুনের ভাবাইৈতবাদ। মতে অবিদ্যা-নিৰৃত্তি ব্ৰৰ্ৰা্বরূপ নহে, ব্র্ধ হইতে অতিরিক্তই 

বটে। অবিদ্যা-লিবৃত্তি বন্য হইতে অতিরিক্ত হইলেও 

মণ্ডনের মতে অস্বৈতবাদের কোন বাধা নাই । কেননা, অস্বৈতবাদ বলিতে 
এখানে সগুননিশ্ব ভাবাদ্বৈতবাদই বুঝিয়াছেন। ভাবপদার্থ বা স্পদার্থ মণ্ডলের 
মতে এক শ্রদ্ধ ব্যতীত দ্বিতীয়টি নাই ; অভাৰপদাখ দ্বিতীয় থাকিলেও তাহাতে 
অস্বৈতবাদের ব্যাঘাত হয় লা । “্বিবিধা বম। ভাবন্দপা। অভাবরূপাশ্চেতি ; তত্রাভাব- 
৪ পুঃ)।, অবশ্যই মগুলমিশ্ব তৎকৃত ব্ৰহ্মসিদ্ধিতে 





তবে, তিনি তাহার গ্রচ্ছের প্রারন্ডে আনন্দময় শ্রন্দের যে '্বরূপ বর্ণ ন! করিয়াছেন, 
তাহা পর্যালোচনা করিলে তিনি যে ভাবাহ্বৈতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা বুঝা 
যায়। তাঁহার মতে আনন্দময়, রসসয় বক্ষে দুঃখের অভাব আছে ; আনন্দ শব্দে 
বছ্ছে দুঃখের অভাবেরই সুচলা করে। হা 
পরম এব 'আনন্দশব্দস7 ববদ্দপার্খ ইতি' (ক্রন্ষসিদ্ধি, ৪1৫ পৃ্ঠা)। “*অস্থুলমনণু 
অহন্বমদীর্হ্” প্রভৃতি শ্বপতিতে “ন”'-এর বহুল প্রয়োগছার। বন্ধের যে স্বরূপ বুঝাইবার 
চেষ্টা কর৷ হইয়াছে, সেখানেও ব্রহ্ম স্থূল নহে, অণু নহে, এইক্ূপে শ্রুলত্বের, অণুস্বের 
অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে । নেতি, নেতি পে অভাবনুশেই শ্র্াকে জানিতে 
পারা যায়। নিদিশেঘ শ্রক্ধকে ভাবনুখে (7১93161591১) জানিতে পারা যায় 
না; স্থতরাং ব্দ্দের ্বরূপ বুঝিবার জন্য “অভাব” পদার্দ বোধ একান্ত আবণাক । 
যেখানে এক অদ্বিতীয় ্রহ্মজ্জান আছে, সেখানে অ ব্রদ্বিজ্ঞানের পাশাপাশি বিশ্ব- 
প্রপক্চের অভাব এবং অবিদ্যার ধ্বংস, এই দুইও আছে। ইহা না খাকিলে এক 
অদ্বিতীয় ববদ্ধবিজ্ঞানের উদয়ই হইতে পারে না । ব্রন্মজ্জানের পাশাপাশি অভাবের 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করার, সশুননিশ্রের অস্থৈতবাদ “ভাবাহ্ৈতবাদ'' নামে খ্যাতিলাভ 
কনিয়াছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সগুননিশ্ব অভাবের শ্বতগ্র 
অস্তিত্ব সানিয়া নিলেও অবিদ্যা-নিবুন্তিকে তিনি তীয় স্রদ্মসিদ্ধির প্রথম অধ্যায়ে 
ব্ৰন্মবিদ্যা-স্বকূপ বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন--'বিদ্যৈৰ চানিদ্যানিবৃন্ি: (বৰহ্মাসি্ধি, 
স্ক্ষকা্ ৯২১ পৃষ্ঠা) । এইরূপ বর্ণ নার ভাঙপর্ধ এই সনে হয় যে, যে 
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'ভাবাদ্বৈতবাদ" সুরেশবরাচার্ষ বৃহদারণাযক-ৰাতিকে দৃঢ়তার সহিত খণ্ডন করিরা 
'অবিদ্যা-নিৰৃত্তি এবং প্রপক্চের অভাব যে ব্রহ্মত্বকপ, ব্রপ্দ হইতে অতিরিক্ত অপর 
কিছুই নহে, তাহ। নানাপ্রকার বুক্রিতর্কের সাহাবে॥ প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিরাছেন। প্রসিদ্ধ অস্বৈতাচার্ সনুসূদন সরস্বতী তাঁহার অশ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্ধে 
স্বৈতৰেদাত্তীৰ সহিত বাদযুন্ধে মণ্ডনোক্ত তাৰাৰ্বৈতৰাদেৰ যৌক্তিকতা অঙ্গীকাৰ 
করিলেও ইহা যে প্রকৃত অহ্বৈতবাদ নহে, তাহ। প্ৰতিপাদন করিরাছেন।১ 
মণ্ডননিশ্রের তাৰাস্বৈতৰাদ যে চিন্তার দৃঢ়তা'র, বুক্তির সাবলীল গতিতে শক্ধরপত্থী 
ধুরন্ধর অস্বৈতাচার্মগণের ননেও আলোড়ন জাগাইর। তুলিযাছিল, ইহা নিঃসন্দেহ । 
ব্ৰহ্মসিন্ধিতে নণ্নেৰ চিন্তার স্বাতত্বা সর্বত্রই পরিসফুট। 
দার্শনিক চিন্তার তীহার বেদাস্তরত উপনিঘং, গীতা ও ব্রব্মযৃত্রের ভিত্তিতে 
মণ্ডননিশ্রেষ স্থান । গঠিত । তিনি তাঁহার গ্রন্থে স্বীয় সতের সমর্থ নে কোখায়ও 
শঙ্করভাষোর পংক্তি উদ্ধৃত করেন নাই । কারণ, তিনি 
শঙ্করকে একজন প্রতিত্বন্থী নৈদান্ট্িক হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজনাই 
তিনি স্বাধীনভাবে অগ্ৈতবেদাস্ের আলোচন! করিয়াছেন, এবং স্থানবিশেষে উপনিষত 
প্রভৃতির ব্যাখ্যায় শক্ষরমতের অবৌক্তিকতা প্রদশ ন করিতেও কুষ্টিত হন নাই । 
মুনের অস্ৈতবাদের ব্যাখা। স্থলৰিশেষে এতই গভীর ও প্রাণস্পশী হইয়াছে যে, 
বাচস্পতিনিশ্রের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাবান্‌ দার্শ নিক শঙ্করভামোর ব্যাখ্য। লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াও মণ্ডনের চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত স্থানে স্থানে গ্রহণ করিতে ইতন্তত: করেন 
লাই। 
মণ্ডনমিশ্ব তাঁহার সময়ে বেদান্ত এবং বীসাংসায অদ্ধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন । 
পা্খ সারবিমিশ্র প্রভৃতি তট-নীনাংসার প্রবীন আচাগণ সনের বীনাংসা-নতের প্রতি 
বিশেষ শ্রন্ধ৷ প্ব্দৰ্শ ন কৰিয়াছেন। তাহাৰ বেগান্তসতও এতই এ্রসিদ্ধিলাভ কনিয়াছিল 
যে, পালিকনাখমিশ্ব তাঁহার প্রকরণপন্চিকার, প্রপিদ্ধ নৈয়াযিক পণ্ডিত জয়স্ততট 
তৎকৃত ন্যায়ময়রীতে এবং প্রবীণ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার *বন্যালোকগ্নস্থে 
অদ্বৈতরাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে মণ্ডনোক্ত আগ্বৈতবাদকে গ্রহণ কৰিয়াছেন। ইহা হইতেই 
শঙ্কর ও তাঁহার পরবর্তী যুগে সগুনমিশ্রের বেদাস্তবাদ কিন্ধপ পতাৰ বিস্তার করিয়াছিল, 
স্ৰী পাঠক তাহ বুঝিতে পারিবেন ।২ স্থরেশ্মর, বিনু্তাস্তন্‌, সৰ্বজ্ঞা্নুনি, আনন্দ- 
বোধ প্রভৃতি শক্কবপত্থী বৈদাস্তিকগণও যে স্থলে মঞ্নের সিদ্ধান্ত শদ্ধবের সিদ্ধান্তের 


১) বস্ত্ত অৰিদ্যানিবুত্তেঃ পকনপ্রকারত্ব: তাৰাঘ্বৈতদাত্যুপশনপৰাহতৰ ।--সয্ৈতসিদ্ধি, ৪৬৭ 
পৃঃ, নির্ণ হসাগৰ সং। 
শ্রক্রণপা্জিকা, ২৮ পৃষ্ঠ৷ (চৌখাসা সংস্করণ) দেখুন এবং ব্ৰচ্ষসিদ্ধির নিয়োগকাণ্ডের ৩৯ এবং 
১৩৪ পুঃ সহিত ব্ৰক্ষসিভ্িৰ নিযোগকাণ্ডেৰ ১০৬ প্ৰাক তুলনা 
সহিত রি তৰ্ককাণ্ডের ২ লোকের তুলনা কন, ১৫৯ পুং 
ৰঃ ১০৪ প্রাক তুলনা করুন॥ ন্যাহবজনী, 
পু প্র ও ভিত পকি এবং ২৯-৩২৭ পুঃ আটা 
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২১২ বেদাস্তদশ ন--অস্বৈতবাদ 


ৰিরোধী হয় নাই, সেই সকল স্থলে নিজেদের সিদ্ধাস্তের পোষক প্রসাণহিসাবে মণ্ডনের 
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । এমন কি পঞ্কপাদিকা-বিবরশের রচরিত। প্রকাশাক্সযতিও 
তীহার বিবরণে যেখানে সনের সিন্ধান্ত শক্করনতের অবিরোধী হইয়াছে, তাহা 
নিংসক্ষোচে গ্রহণ করিযাছেন। বগুন-্রুস্কান এবং পদ্ধর-পরস্থান, এই দুই প্রস্থানই 
অন্বৈতবেদাস্ত্ের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । এই উতর প্রস্থানের 
সিদ্ধান্ততেদ অবশ্য লক্ষ্য করিবার বির ॥ নঞ্ডন-প্রস্থান-প্রবাহ শক্ষর-সেবিত পথ 
পরিত্যাগ কৰিরা বিভিন্ন মুখে ধাবিত হইরাছিল । স্রবেশ্বরের শিক্ষা সবজ্ঞাগ্সমুনি 
মণ্তনের মতবাদ সম্পর্কে বখাখ ই বলিয়াছিলেন যে :-- 


জীবন্যুক্তিগতো। যদাহ ভগবান্‌ সৎসম্প্রদারপ্রভু- 

জঁবাজ্ঞানবচন্তকীদ্‌ ডচিত: পুরবাপরালোচনাৎ ॥ 

অন্যত্রাপি চ তথ বছৰ: পূর্বপর্ালোচনা- 

নেতব্যং পরিজ্বতা নগনবভন্তদ্ধানাখ। প্রস্থিতহ |॥৯ 
--সংক্ষেপশানীরাক, ৫৫. পৃঃ, আনন্দাপ্রম সং। 


বিভিনু পথে প্রবাহিত মণ্ডন ও সুরেশ রেৰ নে্গান্ডের বার। এই প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে 
আলোচন। করা৷ হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাদিশের স্মবাণাখ উতয়-প্রস্থানের গিদ্ধাস্ত- 
ভেদ শুচির আকারে নিযে খৃদান করা গেল :-- 


ওপ্র্থান শক্তয-অবেপুৰ-প্রস্থান 
৯) অগনিত স্ফোটৰাদ অঙ্গীকাৰ করিয়াছেন . ১ শঙ্কর ও রেশুর ল্ফোটবাদ অঙ্গীকার 
এবং শব্দশ্রাচ্যবাদ সমর্থ ন করিরাছেন। করেন নাই, খন্ডনই করিরাছেল ; শব্দব্রক্জবাগ 
পনর্থন করেন লাই, ব্র্াত্বৈতৰাধ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ॥ 


২ অপ্তননিশ্রের ন্বকৈতবাদ ভানাক্ৈতবাদ = ৷ শক্ষর ও স্মবেপুরের মতে অবিগ্যা-নিৃধি 
থা তাহার মতে তাৰপনাগ এক শ্রানযতীত শ্রগা্প, শ্রজধ হইতে অতিরি কিছু নহে। 
তীয় কিছু লাই । ব্হ্ঙ্জানের উদবেও প্রপঞ্ষের শ্রলভিনু দ্বিতীর কোন ভাবপদা্ণ ও নাই, ক্মভান 
অভাব এবং আবিদা নিবৃত্তি এই বুইটি অভাবের পদাৰ্থ ওলাই । ্ৰন্ধাঘৈতবাদই একমাত্ৰ স্বীকাৰ। 
অন্ত বিদাবানই খাকিবে। 2 

৩ মন্ডলের তে অৰিন্যাৰ ন্যাপ জীৰ এব: ৩। ক্র ও বেশ বেজ মতে অনিদ্যার আশরঘও। 
বিষয় শ্রল়্। ৰাচন্পতিও ভানতীতে এই বগুন- 
সি 










মন্তনমিশ্ব ও জুরেশুরাচার্ষ 


স্তন 

৪1 নগ্ডনমিশ্র অগ্ুহণ ও আনাখাগ্রহণ, এই 
"ুইশ্রকার অবিদ্যা স্বীকার করিযাছেন। বাচস্পততি- 
মিশবও ভামতীতে তুলা ও মূলা এই নুইপ্ার 
অনিদ্যাই অঙ্গীকাৰ কৰিৱাছেন (ভাৰতীৰ পথৰ 
প্রাক জট) 

৫। বমজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
মনিব ত্ট-দশ্মত বিপরীতখ্যাতি সমৰ্থ ন 
করিৱাছেন। অনিৰ্বাচা-খ্যাত্তিবান সমর্থ ন করেন 
নাই । 

৩। অপ্তমনিশের বতে বেলা্তশবৰশেৰ ফলে বে 
শর্ান উদিত হয়, তাহা পৰোক শাসন 
কেননা, পবদপাবোষ প্রমাণ, পদ্ানা জ্ঞান প্রত্যক্ষ 
হইবে কিক্চপে? এ পরোক্ষ শরাঙ্জান মনন, 
নিদিৰ্যাসন প্রততির ফলে ক্রমে অপরোক্ষ 
প্রক্জৰিজ্ঞানে পরিণত হয়। 

11 মণ্ডনমিশ্ প্রতিৰিদ্বৰাণী । 


৮) চলন পৃষ্ট্বষ্টৰাদ সবল করোন। 


৯। মওডলমিত জীৰনৰুক্তি নানেন নাই ॥ 


২১৩ 


প্র-হবেপু-প্ু্থান 


| আরেপুরাচাষী বগুনোক্ত দ্বিৰিৰ ববি 
নানেন নাই। গুনের উক্ত ৰত তিনি তাহাৰ 
ৰাতিকে খণ্ডন কৰিয়াছেন। 


9) আেশুগাচা্ নে অনিৰাচা-ৰ্যাতিৰাদই 
সন্খ ন করিবাছেন। 


৬) স্থরেশুরাচার্দের যতে পন্নন্থানা আঅপারোক্ষ- 
রান হইতে কোন বাবা লাই॥ শব্দাপবোক্ষবাদই 
তিনি অঙ্গীকাৰ করিযাচছেন। নলের ৰত তিনি 
পর্ণ কৰেন লাই, তনীয বাতিকে ও নৈজ্্া- 
গিনিতে খণ্ডনই কৰিৱাছেন। 


৭ আবেশুষালার্থ আভালখাকী॥ 
৮) শক্ষর-থবেশুর দৃষ্িন্ীবাপ সমৰ্শ ন কৰেন 
না, জগতের ব্যবহারিক সতাতাই স্বীকার করেন ॥ 
৯ । শঙ্কৱ-পযবী ৰেলাস্তিণণ ভীৰন্ৰুক্তি কষা 
কাৰিয়াছেন। 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


অঅ্ৰৈত চিন্তাস্ম বাচস্পত্িন্র দান 
(স্টীল নবৰ শতক--A.D. 840. ) 


আমরা নণ্ডনমিশ্বের বেদাস্তমতের পরিচয় দিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমর! ভামতীর 
দার্শনিক পরিস্থিতির আলোচনা করিব । বাচস্পতিনিশ্ব অস্বৈতবেদান্ডের একটি 
স্তস্তবিশেদ । তাঁহার ভামতী শাক্ষরভামোর অতি অপূর্ব টাকা । যুক্তির দৃঢ়তায়, 
ভাবের গতীরতায়, চিন্তার সাবলীল গতিতে, ভাষার শৌন্দর্ষে, বিচার ও বিশ্রেঘণী 
শক্তির নৈপুণ্যে বাচস্পতির ভামতী অতুলনীর॥ ভামতী শাক্ষরভামোর দুর্গম 
পণযাত্রীর নিকট বাস্তবিকই “ভা-বতী' বা দীপ্রিমতী হইরা দেখা দিয়াছে। ভাসতী 
টাকায় নাচম্পতি ন্যায় ও গীষাংসার বে সকল সৃষ্চা বিচারের অবতাৰণ। করিয়াছেন, 
তাহা অনা কোন টীকার পাওয়া যায় না । এইজন্য ভাষতীর স্থান বহু উচ্বে । ভামতী 
টাকাকে অবলদ্বন করির। অস্বৈতবেদাস্তের ভামতী-রস্থান নামে একটি স্বত্ত প্রস্থানের 
সথষ্টু হইয়াছে। ভামতীর উপর অনলাননন্বামী বেদান্তকয়তরূ টীকা এবং এ বেদান্ত-. 
কম্মতরুর উপর অপ্পয়দীক্ষিত করতক্ষ-পরিষল নানে টীকা রচনা কিয়া বাচস্পতির 
সংক্ষিত্ত এবং সারগর্ভ উক্তির তাঁৎপর্ধ জিজ্ঞান্ুর নিকট স্ুগন করিয়া দিয়াছেন। 
ভামতীর দার্শনিক রহস্য বুঝিতে হইলে কতক ও পরিমলের বিচারাশৈলী এবং 
মতবাদের সহিতও পরিচিত হওয়া আবশ্যক । বাচস্পতিনিখ্ব কেবল বেদাস্তেরই 



















নি 


অদ্বৈত চিন্তার ঝাচস্পতির দান ২১৪৫ 


চিন্তার স্থাতগ্রা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এইজনা মড়্‌ দর্শন চীকাকার বাচস্পতিনিশ্র 
"'সৰ্বতন্্-্বতন্ৰ'" বলিরা পশ্ভিতনগুলীর শরন্ধ। অর্জন করিয়া- 


ৰাচন্পতিনিশ্বেৰ ছিলেন। বাচস্পতিনিশ্র শৃষ্ঠীয় নবম শতকের প্রথন 
পৰিচয় । ভাগে আবির্ভূত হইরাছিলেন। তিনি তাঁহার ন্যায়- 


সূচি-নিবন্ধে ও গ্রন্থের রচনাকাল বন্থ, অন্ধ, বস্তু বৎসর 
(বস্বন্ধ-বস্থু বৎসরে) বলিয়া নির্দেশ কনিয়াছেন।৯ বস্ত্র শব্দে ৮ সংখ্যাকে এবং 
অন্ধ শব্দে ৯ সংখ্যাকে বুঝায়, স্বতরাং বনু, অন্ধ, বন্দু বলিলে ৮৯৮ লংবহসর পাওয়া 
যায়। ইহ! ছারা সম্ভবতঃ বিক্রম সংবৎসরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । উক্ত বিক্রম 
সংবৎসর অনুসারে খৃষ্টাব্দ বরিরা লইলে বাচম্পত্তির ন্যায়সূচি-নিবন্ধের রচনাকাল 
খৃষ্টীয় ৮৪০ অব্দ হইয়া দাড়ায়) ফলে, বাচম্পতিনিশ্ব যে খৃদীয় নৰম শতকের প্রান 





এই নুগ বাজ কে? 
1১৯০-57-55 
ষনসাময়িক হইতে পারেন লা। ভারতের ইতিহাসে নৃগলানক কোন রাজার পরিচয় 
পাওয়া যায না। কোন কোন ননীখীর নতে নৃগ শব্দে এখানে পালবংশের প্রসিদ্ধ 
বাসা ধর্মপালকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ॥ নুগ শব্দে “নুখাং গতি: (মৃ-গস্ব-্ড) 
লরসমুহের 'আশ্বয় বলিনা ধর্মকে বুঝাইয়া থাকে । ধর্দই মানবের একনাত্র আশ্রয়, 
ইহা সকলেই শ্বীকার করেন। নামের অংশও সম্পূর্ণ নামই সূচনা করে, ব্তরাং 
নুগ শব্দে ধর্দপালেরই ইঙ্গিত করা হইরা খাকিবে। নৃগ-রাজাব সম্পর্কে যে সকল 
বিশেদণের প্রয়োগ করা হইয়াছে, খর ঘকল বিশেষণ দিশ্ৃবিক্ষরী পালরাক্গ ধর্মপালের 
পক্ষেই শোভন হয়। খর্ণপাল ৭৯০-৭৯৫ খুষ্টাব্দের মধ্য সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, সুতরাং দেখা যায় যে, তিনি বাচস্পতিসিশ্রের সমসাময়িক অদ্বিতীয় 
যগলেশ্বর ছিলেন । এইরূপ বাজার বর্ণ না সেই সনয়ের রচিত গ্রচ্ছে খাকা একান্তই 
স্বাভাবিক । আসাদের নতে *নৃখ'' শব্দ হইতে ধর্মপালকে বুঝাইবার এইরূপ 
চেষ্ট। কট্কেক্সন! বলিয়াই মনে হয় । বাচস্পতিমিশ্র তাহার সহধসিণীর নাম অনুসারে 
তদীয়৷ শাঞ্চৰভাষ্যের চীকার নাম করিয়াছিলেন বলিয়া একটি আখ্যায়িকা এদেশে 


১॥ নযারগুিনিনছো'সাবকাৰি নিয়া সুদে 
শ্রীৰাচস্পতিমিশ্বেণ ৰস্বন্ধ-ৰস্থ-ৰতসবে ।৷--ন্যায়সূচি-নিৰদ্ধ সমাপ্তি জৰা । 

৯ নৃপাস্বৰাশাং ৰনসাপাগৰ্যাং ককষেপমাতেশ চকাৰ কানিৰ । 
কার্ডস্বত্বাসাৰসপ্‌রিতাখ সাথ : স্বরং শাতরবিচা্ষণশ্চ ।। 
সর চ পাররন্তি॥, 

_ ভম্মিন্‌ মহীপে বহুবীরাকীত্তোী কেরি Geel মতন সনি পো 





তে. 





২১৬ বেদাস্তদশ ন__অইৈতবাদ 


শুনিতে পাওয়া যার। একদিন শগতীর রবনীতে শাস্তচিস্তার তন্ময় হইয়। 

বাচস্পতি যখন ভানতী টীকা রচনা করিতেছিলেন, 
বাচস্পতি ছার টীকাৰ তখন হঠাৎ প্ৰদীপ লিভিয়া যার । বাচস্পতির সহস্ধসিণী 
লাম তাষতী ৰাখাৰ প্রবাদ ৷ গৃহান্তর হইতে আসিরা প্রদীপ আলিয়। দিলেন এবং 

কিছু বলিবার জন্য যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
শাস্্র-সাধনার তন্যুয় বাচস্পতি তখন বাহাজ্ঞানরহিত । তিনি তাঁহার সহধসিণীকে 
চিনিতে পর্ন্ত পারিবেন না, জিঙ্তাস। করিলেন, ললনে । তুনি কে? ইহা 
শুনিয়া স্ত্রীর চক্ষু জলে তরিরা গেল । তিনি উত্তর করিলেন, আমি আপনার 
আচরণের দাসী। আমার দুর্ভাগা, আপনিই আমাকে চিনিতে পারেন না, পরে 
আমাকে কে চিনিবে ? আমার পুত্র হইল লা, পিগুলোপ তো হইলই, মৃত্যুর পর 
আমার নাম পর্মস্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইবে ॥ সহবসিণীর এই করুণ উক্তি বাচল্পতির 
হৃদ স্পর্শ কৰিল। তিনি বলিলেন, সাহিব, তুনি হিন্দুরমণীর আদ স্থানীয় । 
তুমি তোনার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়া আক্ষেপ কৰিতেছ ? আনি তোমাকে 
বিশ্বননগুলীব চিবস্যৱণীয় কিয়া রাখিব । আনার এই শান্ধরতাষ্যের টিকা, তোমার 
নামানুসারে "'ভাবতী” বলিরা। প্রলিদ্ধিলাভ করিবে । তোমার নাম দার্শ নিক সাছিতা- 
ফলকে স্বর্ণ ক্ষরে চিরকালের জন্য অস্কিত থাকিবে । বাচস্পতির এই উক্তি সার্থক 
হইয়াছে । তিনি তাহার সহবসিণী ভামতীকে বাস্তবিকই অমর করিয়া গিয়াছেন । 
ধর্দজীবনে বাচস্পতিমিশ্ব নিকান কর্মযোগী ছিলেন॥ অভিনান তাহার ছায়াও 
স্পর্শ কৰিতে পারে নাই । তিনি তাঁহার সামন্ত গ্রনথরাঙ্গি ভগবানের ব্াগাচরণে 


শ্রভু, নাৱাতীত পরমেশ্বর হইয়াও মুলা ও তুলা এই দুই- 








অস্ৈত চিন্তায় বাচস্পতির দান ২১৭ 


এই ননস্কার গ্রোকে অর্রকখায় অনেক অস্বৈত-বেদাস্ত-তত্কেৰ উপদেশ দিয়াছেন। 
তাহার মতে অদ্বৈত বেদাস্তে দুই প্রকার অবিন্যার পরিচর পাওয়া যার। একপ্রকার 
অবিদ্য। অনাদি ভাবকূপ৷ জগখ্পুসৰিনী বারা, ইহারই নাম “নুলা-বিদযা' | এই . 
অবিদ্যাই দশ্বরচেতন্যোর উপাৰি, দ্বিতীয় অৰিদ্যাৰ নাম ""তুলা-অবিপ্যা” | এই 
অবিদ্য। জীব-চৈতনোর উপাবি / অবিদ্যাই স্কটে নিশুতরষ্টার সহার। অবিদ্যার 
সহায়তায় বিশ্বপতি নিখিল নিশ্বপ্রপন্ সথষ্টি করেন । বারা, বাচস্পতির মতে, স্রষ্টির 
সহকারী কারণ, কার্ষে অনুগত কারণ নহে । পঞ্চপাদিকা-বিবরশের মতে নারা- 
সন্বলিত শর্ত, সর্দশক্তি পরনেশ্বরই জগতের উপাদান । সর্্জাক্সগুনির মতে 
শুদ্ধ মই উপাদান | ভিন কুট বর্ম স্বত; উপাদান হইতে পারেন লা ॥ এইজনা 
মায়াকে খান করিনা শ্দ্ধ জগতের উপাদান হইৱা গাকেন। সর্নজঞাপ্তযুনির মতে 
মায়া দ্বারকারণ ; দ্বারকারণ মায়াও মারিক সৃষ্টিতে অনুগত হুইরা খাকে | : মায়াবী 
বন্ধ যে জগদিশ্্রঞ্গাল রচনা করেন, তাহাতে সারার সহযোগিতা অবশ্য স্্ীকার্ম । 
সথষ্টিতে মায়ার সহায়ত অঙ্গীকার কৰিলে ও যায়ার ইন্দ্রজ্গাল সেই বায়াতীত বিশ্বলাটকের 
নাটকে স্পর্শ করিতে পারে না। ষারাবী যেষন তাহার বচিত ইন্রজালে অসাং্ৃ্ট, 
বিশ্বের মহান) স্রদ্মণ্ড সেইক্ষপ অগদিস্রজাল রচনা করিরাও স্বত: অবিকানী ; এবং 
বিশ্বপ্রুপঞ্চের আশ্রয় হইয়াও প্রপঞ্কাতীত। ফলে, এই বিশ্বপ্রপঞ্জ শ্রপোর ৰিব 
হইয়। পাঁড়াইল, পরিণাম নহে ॥ যায়া-সচিব আগৎকর্তা পরমেশ্বর হইতে 
চরাচর বিশ্বের উৎপ্তি, স্থিতি, লগ প্রভৃতি বণিত হওয়ায় জগংৎ-কর্তৃত্ব প্রতৃতিকেই 
বঙ্গের, লক্ষণ বা। পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। সুত্রকারও-.“জন্মাদাসা মৃতঃ" 
(শ্রঃস্‌ঃ ১।১।২) এই সুত্রে উন্ধপেই বন্ধে লক্ষণ নিক্ধপণ করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন।, 
জগৎকর্ভা শব্দকে মাযা-সচিব বলায় সূত্রোক্ত ও লক্ষণটি যে মাৱিক শ্রদ্দেরই লক্ষণ, 
যায়াতীত পরযাদ্গের লক্ষণ নহে, এইরূপই বুঝা যার ; অথীত ইহা যথা শ্রব্মলক্ষণ 
নহে, ব্র্গোব গৌণ বা তটস্ব লক্ষণ ।  “আপরিনিতন্খজ্ঞানমবৃতহ্‌” ব্রদ্ম সতা, যে, 
জ্ঞানানন্দময়, ইহাই ব্বদ্ধের প্রকৃত লক্ষণ বা স্বক্কপ লক্ষণ। এই খ্রপ্ধকে জালিলেই 
অমৃতত্ব লাত হয়। 
এই সচ্চিদানন্দ পরব্দ্ষই হ্িজাসা _“অখাতো ব্রন্পক্ষিজাস।' (শ্ঃ যঃ ১1১১) ৷, 
এই শ্ৰন্ম-ছিজ্ঞাসায় বাচম্পতিনিশ্ব একটি ওকুতর প্রশ্রের অবতাবপা। করিয়াছেল। 
তিনি বলিয়াছেন মে, সুত্রকার যে শ্রন্ধ-জিজ্ঞাসার উপদেশ 
লহ বাচতিহ করিলেন, তাহ! তো আসন্তব কথা ৷ ব্রহ্ম তো জিজ্ঞাস্য 
আশঙ্কা । হইতে পারেন না । কেননা, যে বস্ত সম্পর্কে লোকের 
জিঙ্ঞাসার উদর হয়, সেই বস্তি পূর্বে অজ্ঞাত, সান্পেহ- 
সু এবং প্রযোসনীর হওয়া আবশ্যক) বে বিষয় সম্পৰ্কে পূৰ্বেই জঞাতার অস্পষ্ট 
জ্ঞান আছে, কোনক্মপ সংশরের অবকাশ নাই এবং প্রয়োজনও নাই, সেইরূপ বস্তু 
দ্ধ কোন স্বিবনস্তিক ব্যক্তিই জিজ্ঞাসার উদয় হইতে দেখা বার না। বেদান্ত, 
আগসাই শ্রন্দ, জীব ও ব্রহ্ম বন্তঃ অভিন্ন, এই সত্য উদ্চকঠ্ঠে থোদণা 
৷ জীবের আব ও ব্ৰহ্ম যদি অভিনুই হয়, তবে, “অহভাবে” জ্বীনের যে 












২১৮ বেদাস্তদৰ্শ ন-_লস্বৈতৰাদ 


আক্মদর্শন হইতেছে, তাহাই তে৷ তাহার ব্রদ্ধ-দশ ন। এই ব্রক্ষদশ নের জলা 
বেদান্তশান্ত্-সেবার আবশ্যক কি? জীবের এই আত্সদর্শ ন প্রত্যক্ষজ্ঞান। এই 
জ্ঞানে কোনরূপ সন্দেহ ও জলের অবকাশ লাই । ''আমি আমি কি, না," কিংবা। 
“ঘানি আমি লা”' কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই আত্বার সঙ্ধন্ধে এইন্সপ সংশয় বা মিথ্যা 
বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায না । যদিও আনি স্থল, আনি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি 
বধির, এইরূপেই সাধারণত: আক্মপ্রতাক্ষের উদয় হইয়া থাকে। দেহ এবং 
ইন্সিয়াদির সহিত আত্মাকে অভিন্ন কৰিযাই লোকে ধনিয়া নেয়, দেহের ও ইঞ্রিয়ের 
ধর্মকে আস্থার ধর্ম মনে করিয়া তুল করে, তবুও দেহ, ইন্জিয়, প্রভৃতি যে আত নহে, 
আৰ৷ যে দেহ এবং ইক্সিয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, দেহ এবং ইন্দরিয়াদির অতীত, দেহ- 
যস্ত্ের চালক এবং ভাসক, তাহা বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি স্ত্রী বিচারশক্তির সাহাযোই বুঝিতে 
পারে, তাহার ছন্য বেদান্ত অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না ॥ দেহ যে আত হইতে 
পারে না তাহার কারণ এই বে, দেহ পরিবর্তনশীল, আল্ম। অপরিবর্তনীর । দেহ 
আস্া হইলে শৈশবের তরুণ শরীর যখন বৃদ্ধ বয়সে সম্পূর্ণ পরিবতিত হইয়। যায়, এ 
শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আস্তাও পরিবতিত হইয়া যাইত ॥ বালক বয়সের 
“আমি” এবং বৃদ্ধ বয়সের '‘আনি'' বিভিন্লা ''আনি'' হইয়া যাইতাম ॥ এই দুই 
“আমি” যে অভিনু। আহা বুঝা যাইত নাঁ। “যেই আনি বালক বয়সে আমার পিতা 
মাতাকে দেখিয়াছি, সেই আমিই পরিণত বয়সে আমার পৌত্র, প্রুপৌত্রগপকে 
দেখিতেছি'' এইরূপ 'আমিত্বের এক্যবোধ, শৈশব ও বুদ্ধ অবস্থার শরীরের একা না 
খাকার, কোন মতেই সন্ধবপর হইত ন৷। এরূপ এক্যবোৰ পরিবর্তনশীল দেহ যে 
আত্মা নহে, আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত এবং শারীরিক পরিবর্তনের মধোও অপরি- 
বর্তনীয়, ইহাই স্পষ্টত; বুঝাইরা দিতেছে । দেহ যেমন “'আমি'' বা আস্ম। নহে, 
ইঙ্ররিয়সকলও সেইন্ধপ আত্মা হইতে পারে না। কারণ, শরীরে ইন্দ্রিয় একটি নহে, 
বহ, ইন্দ্রিয় আত্তা। হইলে ইচ্ছ্িরতেদে প্রতোক শরীরেই '“আমি'' বা আস্বাও বহু 
হইয়া। দাড়ায়। বিভিনু এ্ক্রিয়ক বিজ্ঞানের অন্তরালে যে জ্ঞানময় একই আত্মা 
বিরাজ করে, এইক্ূপ আত্মার কাবোধ অসন্তব হইয়া পড়ে। ফলে, যেই আমি 
চক্ষুর সাহাযো বইখানি দেখিযাছিলান, সেই আমিই উহ। স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ 
আমিত্ের একত্ববোধ, বিভিন্ন প্রকার এন্রিয়ক প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া উদিত হইতে 
পারে না। বুদ্ধি এবং যনঃ প্রভৃতির সাহায্যে -আমি বিষয় দর্শন করিয়৷। থাকি। 
বুদ্ধি, মন; ভূতি আনার বিঘরদ্শ নের সাধন কা উপায়। যাহা আনার বিঘয়- 
দর্শনের সাধন, তাহা কি কর্তা বা ডষ্ট। ''আনি'” হইতে পারে? তারপর, আমার 
দেহ, আনার ইন্জরিয়, আসার বুদ্ধি, এইন্সপে আমি বা আম্মার সহিত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির 
ভেদই সর্বদা প্রত্যক্ষ হয়। আসি দেহ, আমি ইন্ছিয়, আমি বুদ্ধি, এইক্প অভেদ তো 

ক্ষর গোচর হয় না, স্থতরাং দেহ, ইন্জিয়, নন:, বুদ্ধি প্রভৃতিকে আতন বলা যায় 
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অদ্বৈত চিন্তার বাচস্পাতির শন ২১৯ 


দেখা যায় ন৷। সচিচদানন্দ বৃন্মপ্রান্তি এবং সংসারের সমূলে নিৰৃত্তিই ব্রক্ষ-দিজ্ঞাসার 
প্রয়োজ্জন। বাৰ্থ আব্বিজ্ঞানের অভাবই সংসারের কারণ, সুতরাং আস্তজ্ঞানের 
উদয় হইলে সংসারের নিবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্ত দেখ! যাইতেছে যে, এই 
সংসারও অনাদি, আত্বত্বক্সান অনাদি । এই দুইটি অনাদি বস্তই যখন পাশাপাশি 
চলিতেছে, তখন এই দূই-এর ববো যে কোন বিরোধ আছে, এক্সপ তো বুঝা যার না| 
বিরোধ াকিলেই একটি অপরটিকে নিবৃত্তি করিবে । বিরোৰ না খাকিলে অধ্যাকস- 
বিজ্ঞান বারা সংগাবের নিবৃত্তি হইবে কেন? সংসার বদি নিপা! হয়, তবেই ব্রন্ব- 
বিজান নিখা। সংসারকে নিবৃত্ত করিতে পারে। অনাদি সংসারাকে তো নিণা। 
বলিয়। বোধ হয় না, সত্য, স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হুর । ব্রদ্মজ্ঞান সত্য সংসারের 
শিবৃত্তি করিতে পানে না । ফলে, প্রয়োজন না খাকার এক অদ্ধিতীয বন্দ ক্মিভাসা 
অথ হীন হইরা দাঁড়ায় এবং ব্রন্ম জিজ্ঞাস্য হইতে পানে না, এইক্সপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই 
আগিয়। পড়ে।৯ বাচস্পতিনিশ্রের উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, “অহং” 
বা "হানি" বলিয়া সকলেই আগ্বাকে প্রতাক্ষ কৰে, 

বাউস্পতির আপক্ধান ইহা সত্য কণা । আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, সন: ৰা 
সমাধান । বুদ্ধি নহি, ইহাও বুগ্িনান্‌ বান্ধি শ্বীয় বিচারশক্তির 
সাহাযোই বুঝিতে পারে । কিন্ত প্রশ্ন এই যে, এরূপ 

প্রত্যক্ষমূলে যথার্থ আন্মতহজ্ঞানের উদর হয় কি? আনি যখন আমার আত্মাকে 
অহংভাবে প্রতাক্ষ কৰি, তখন আমার দেহের আবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধ বা পৰিচছনা 
আম্মাকেই আনি প্রত্যক্ষ কৰি । ফলে, অপরাপর সকলের ““আনি' হইতে আমার 
“আহি” যে বিভিনু, ইহাও আনার প্রতাক্ষের বিঘয় হয় । দেহই দেখা যায় আত্মার 








১। স্রা্চ জিজাসা, ইহাই ছিল বেদাখ্বীৰ পৃতিজ্ঞা৷। তিনি তাহার পৃতিজ্ঞাত জিজ্ঞাসা সাধনের জনা 
দুই হেতু অবতাৰণ৷ কনিবাছেন- পরত, বত সপ্েহসন্্ল, বিতীবত:, উহ পৰয়োজনীৱও বটে, 
(১) লি এবং (২) সপোন ৰাচম্পতি প্বপপ্ীব হত সমালোডন। কৰিৱ৷ দেৰাইযাছেন 
যে, আল্লা না হা ল্পেহের বিষ হইতে পাৰেন লা, প্রচ্ম জিজ্ঞাসার কোন শ্রাযোক্ষনও নাই । কলে, 
মুজিকানী খড়ি শ্রম নিচানেন (জিজ্ঞাসার) বিষয় হয লা, বেছেতুশ্া উল্বন্বদ আলোক- 
মালাৰ মধ্ো প্ৰৰন্দিত ইন্দিয় সম্বন্ধ দটাদির নয সন্দেহেৰ অতীত এবং কাৰু-দস্েৱ ন্যায় নিশ্ংযাক্ষনও 
টে।--পুক্ষণ। আদ ন বিচার, ত: প্রতাললিগযাহ, তখাবিব কুস্ৰৎ; তথা অপুযোদ্ধনযাৎ, 


সুযোগ যে ভিসার ব্যাপক, তাহা সহজেই বুঝ? বায়। আলোচা শ্রম কিজালাৰ ক্ষেতে 
আীবসাত্রেষই অহংকপে শ্রৃতাক্ষত: ভগবান নাক বা সাম সম্পৰ্কে সম্সেহ এবং প্রৱোজনেৰ কোন 
হজ পক্ষান্তরে, সন্দিদ্ধর এবং সপ্রাযোজনাহের বিকুদ্ধ অপশিন্ধ এবং নিশ্বাযোজনই 
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আবাসগুহ । এ আবাসগুছে অবস্থিত আত্মা যখন আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তখন ব্যাম্মা 
কখনও দেহের ধর্মকে, কখনও বা ইন্রির ও অন্্রঃকরণের বকে নিজের বর্ম করিয়া। 
নিয়া দেহাদির সহিত অভিন্ন হইরাই প্রকাশিত হইয়া খাকে। এই পরিচ্ছন্ন, 
দেহবদ্ধ আল্ম। জন্য, মৃত্যু, জরা, ব্যাৰি, শোক, দুঃখ প্রভৃতির ছারা কলুমিতও বটে । 
ইহাকে তো প্রকৃত আত্মদর্শ ন বল৷ যার না। আত্মার যাহ। যখার্থ স্বরূপ, তাহা বেদ, 
উপনিমৎ, স্বৃতি, পূরাপ প্রভৃতি পাঠে জানা। যায়॥ আস্থা নিত্যন্তন্ধ, 'পাপবিদ্ধ, 
চিন্ময় এবং আনন্দঘন ॥ এই আর দেশ, কাল, নিনিস্ত প্রভৃতি সর্ববিধ পারিচন্াদের 
অতীত, সৰ্বব্যাপী, ভুলা, এক অদ্বিতীয় তত. ইহাই অব্যাস্তশাত্তের সিদ্ধান্ত । এইক্ূপ 
শাস্রোব্ত ভূস৷, অপরিচিছনু আল্মতন্ের সহিত প্রত্যক্ষলন্ধ পরিচিছনী আয্মদর্শ নের 
বিরোধ অপরিহার্য হওয়ায় আত্মার স্বকূপৰিঘয়ে সন্দেহ অবশান্তাৰী । এই সন্দেহ 
নিরাশের জান্য আত্তজিজ্ঞাস৷. ও আস্তমীমাংস। প্রয়োজন। এ মীমাংসা বেদান্ত- 
লভা । ‘অতএব বেদান্তরাস্থানুশীলন একান্ত আৰশাক । ইহার উত্তরে পুতাক্ষ 
্াক্দর্শী বলিবেন যে, দর্শ নশাজের অপর নাম মননশাস্ত্র । শ্রগতিও আত্তজিচ্াসায় 
মনন যে অমাতম প্রধান উপায়, তাহ। স্বীকার করিয়াছেন। মননশাস্ত্রে প্রমাণের 
সাহাধোই স্ভতন্ধ বিচাৰক করিতে হইনে॥ প্রমাণের মৰ্যেও প্রত্যক্ষপুযাণ সৰ্ববাদি- 
স্বীকৃত এবং শ্রুতি, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ অপেক্ষায় জোষ্ট অর্থাৎ পূর্ভাৰীও 
বটে। এই অবস্থায় প্রতযক্ষপ্রমাণের সাহাযো আত্মাকে আসর! যেরূপ বুঝিয়াছি, 
তাহাই যথার্থ আত্বদর্শন বলিয়া গ্রহণ কর। উচিত। উপনিঘদের বেদীনূলে 
প্রত্যক্ষকে বিসর্জন করাৰ কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না । প্রতাক্ষে যাহা পাওয়া 
যায়, সহ বেদই কি তাহার জনাথা করিতে পারে ? বেদ কি গরুকে ঘোড়া করিতে 
পারে? অতএব প্রতাক্ষের সহিত বৈদিক আস্তক্ানের বিরোধ হলে প্ুতাক্ষকে 
স্বীকার কৰিয়া লইয়া উপনিমদূবেদয আস্ততত্বকে প্রত্যক্ষের অনুকূল করিয়া (গৌণ- 
ভাবে) ব্যাখ্যা করিয়া নেওয়াই মুদ্িসক্গত। সেরূপ ক্ষেত্রে বন্দ জিজ্ঞাসার কোন স্থানই 
থাকে না । ইহাই প্রত্যক্ষবাদীর উল্লিখিত আপত্তির নর্ম। 
প্রত্যক্ষবাদীৰ উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে অস্বৈতবেদাস্তী বলেন যে, প্রতাম্ষ- 
প্রমাণ যে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষার জোষ্ট ৰ! পূর্বভাবী প্রাণ, এবং প্রতাক্ষপ্রযাণের 
ভিত্তিতেই যে অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ গড়িয়া উঠে, 
শ্রান্তি ও প্রভাক্ষপ্রলাশের ইহা কে অস্বীকার করিতে পাবে? অনুমান: করিতে 
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সেইন্প বুদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার েখিরাই প্রথমত; বালকের শব্দের শক্তিজ্ঞানের উদয় 
হইয়া থাকে । যদিও শব্দশাস্ত্রে শব্দের শক্তিজ্ঞানের সাধন বা উপার হিসাবে 
ব্যাকরণ, অভিধান, আগ্তবাক্য প্রভৃতিকেও গ্রহণ করা হইরাছে সতা, সেই সকল 
স্বলেও শক্তিজ্তানের নূলে যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষতাবে প্রতাক্ষড্াান বিদাসান আছে, 
তাহা। নী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন লা । উপমান, অর্থ ।পত্তি, অনুপলব্ধি 
প্রভৃতি প্রমাণও মে প্রত্যক্ষজ্জাননূলে উৎপল হর, তাহা প্রসাণরহস্যবিৎ, 'অবশাই 
স্বীকার করিবেন ; স্বতরাং প্রত্যক্ষপ্রসাণ যে অপরাপর প্রবাণ অপেক্ষায় জোষ্ঠ 
অর্থাৎ পূর্বভাবী, ইহা অবশাই স্বীকার করিতে হইবে ॥ কিন্ত প্রন এই যে, জোষ্ট 
হইলেই সেই প্রনাণ শ্রেষ্ট হইবে কি? ঝিনুক খণ্ডকে যেখানে জান্থদর্শী ব্যক্তি ‘ইদং 
রজত" এইন্াপে রক্গত বলিয। প্রত্যক্ষ করে, সেখানে বন্দতঙ্গানটি প্রথমে উৎপল 
হয়, শুক্তিজ্ঞান পরে উৎপনা হয়। পরে উৎপনু শুক্ধিজ্ঞানের স্থারা প্রথমে উৎপন্ন 
বজতালসানের বাঁধ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ কবেন। পূর্ণভাবী বঙ্সত্ঞান পর- 
ভাবী শুক্তিজ্ানকে বাধা করিতে পারে না। কারণ, পূর্বে উৎপনু রজতঙ্ঞানটি 
মনিখ্যা, আর, পরে উৎপনু শুক্তিজ্ঞান সতা । সতাজ্ঞান পরে উৎপনু হইলেও পূর্ববর্তী 
সিখ্যাডানকে বিনাশ করিয়াই উৎপনু হয, ইহাই সতাজ্ঞালের স্বভাব ॥ আলোচিত 
্বলে পূর্বভাব প্রত্যক্ষ আান্মদর্শ ন যদি নিখ্য। হয় এবং পরভাবী বৈদিক শা্সবিজ্ঞান 
যদি সতা হয়, তবে, পূর্বভাবী নিখ্যা নআক্সপ্ুত্যক্ষ অপেক্ষায় পরে উৎপন্ন বৈদিক 
বআক্ষজ্ঞানই প্রবলতর হইবে অবশ্য পূর্বভানী পৃত্যক্ষজ্জোন যদি যথার্থ হয়, তবে 
অনা সকল প্রাণকে বাদ দিয় প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে ; সুতরাং এখানে 
বিচার করা আবশাক যে, খরতি এবং গ্রতাক্ষ এই দুইটি প্রমাণের মাধো কোন প্রাণটি 
সতা, এবং কোন্‌ প্রসাণটি নিখা।। প্রত্যক্ষপ্রনাণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে 
উৎপন্ন হয়, অতণন উহ! ''পৌকষেয়'' ([)০15০৷৷৷৷৷), আর বেদ ““অপৌরুঘেয'' | 
ৰিদয়-দৰ্শ নকারী পুরুম ভ্রম, প্রসাদ প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত নহে । এইজনা তাঁহার 
বিগয়-দশনের মূলে জম, প্রসাদ প্রভৃতি দোষ থাকাও বিচিত্র নহে । বৈদিক সতা- 
তনজ্ঞ এছি তাহার ধ্যানদীশ্তনেত্রে প্রতাক্ষ কৰিরা খাকেন ; প্রক্ঞাচক্ষুতে এ সত্যেন 
বিকাশ হয়। ভ্রম, প্রসাদ প্রভৃতি পুরুঘ-দোগ আর্ম দৃষ্টিকে কলুষিত করিতে 
পারে না । এইকূপ নির্মল, নিকলুদ বৈদিকজ্ঞান যে দোদ-শ্ক।-কলুষিত পৃত্াক্ষজ্ঞান 
হইতে প্রবলতর প্রনাণ, ইহা কে অস্বীকার করিবে ? শ্রশতি এবং প্রতাক্ষের বিৰোধে 
তির প্রাধান্যই স্বীকাম । 

জ্ঞানের প্রামাণ্য (validity of knowledge) বেলাস্ত ও সীনাংসাদর্শনের 
মতে স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এর জানের প্রানাপযও অস্থির হয়। 
জ্ঞানের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য অন্য কোন প্রনাণের অপেক্ষা নাই ॥ এখন প্রশ্ন 

যে, জ্ঞান যদি বেদাস্তের বতে স্বত:প্রবাণই (৪el£-v৪lid) হয়, তবে 


দুল প্রত্যক্ষের বাৰ হইবে, ইহা কিন্দূপে সাব্যন্ড করা 
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যায়? দ্বিতীয়তঃ, স্বত:পুমাশ জ্ঞানে ভ্রয ও য়ের আশক্ষাই বা আসে কিন্ূপে ? 
জ্ঞানমাত্রই তো সত্য, নিখযা জ্ঞান তে এই সাতে অসন্তৰ কথা ৷ এই প্রশ্নের উত্তরে 
৭. ইহা পা কথা । কিন্ত জানের বাহ 
সাধন, ই সাধনের নবো যদি কোন একটি সাধন বিকল বা দুষ্ট হয়, তবে সেই দোষ- 
কলুগিত, বিকৃত লাখলের ফলে উতপনা জ্ঞান সত্য হইবে কি? প্রত্যক্ষড্ঞানের 
সাধন চক্ষুরিক্গির যদি কাবলা রোগে দুষিত হর, তবে ন্দুখস্থিত সাদা জিনিঘাটিও 
সাদা দেখায় লা, হলুদবশ দেখায় । কামলা ৰোগীর এইন্প প্রতাক্ষকে গতা বলা 
মাইবে কি? তারপর, আলোক যদি অস্পষ্ট হয়, দৃশ্য বিষয়টি যদি স্টার লিকট হইতে 
অনেক দূরে অবস্থিত পাকে, তৰেও এক বক্মকে আর এক বস্ত বলিয়া রস হইতে দেখা। 
যায়। জ্ঞানের কারণ চক্ষুরিক্্িয প্রভৃতির দোষই পৌরুষেয় দো । এই সকল 
দোষের ফলে স্বত:প্রনাণ ভান লিখা হইয়া দাড়ায় ॥ লৌকিক সর্ববিধ প্রাণেই 
ইন্গপ পৌরূঘের দোষের আশন্ধ। আছে, অপৌকমেয় বেদে ত্র সকল পৌরুগেয় দোষের 
আশঙ্কা নাই। এইজনাই লৌকিক প্রত্াক্ষাদি প্রমাণ অপেক্ষায় বেদ, বেদান্ত প্রভুতি 
তন্শাস্রই সদ প্রমাণ ; এবং লিক্ষলুঘ নৈদিকভ্ঞানের স্ারা লৌকিক (পৌকুঘেয়) 
প্রতাক্ষের বাপ স্বীকার্দ ।* বৈদিকজ্ঞানাকে বস্তত: পক্ষে প্রত্রক্ষানের বাধকই 
বলা যারা না। বেদান্তের মতে প্রাতাক্ষপ্রষাণ ব্যাবহারিক প্রসাপ, বৈদিক বাদ্দ- 
বিজ্ঞান পারসাঘিক প্রমাণ। বৈদিকজ্ঞানের পারমাণিক প্রামাণ্য লৌকিক প্রতাক্ষ- 
জালের যে পারযািক প্রামাপা নাই, প্রতাক্ষের প্রামাণা যে ব্যাবহারিক, ইহাই 
সুচনা করে। প্রতাক্ষের ব্যাবহারিক প্রামাপণ্যের মূলে কোন আঘাত করে না| 
এই অবস্থার বৈদিকড্ঞানকে প্রকৃত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষের বাধকই বলা চলে না। 
বেদাস্ত-শবণের ফলে মে ভুয়া আক্মৰিজ্ঞান উদিত হয়, তাহাই জ্ঞানের পরাকা্ঠা বা 
চরম পরিণতি । এ জান উৎপন্ন হইলে অপর কোন জ্ঞাতবাই অবশিষ্ট থাকে না। 
এইক্ূপ চরম জান শে ব্যাবহারিক, পরিচ্ছন আত্মদর্শ নের বা 'অহংজ্ঞানের অসতাত৷ 
সূচনা করিবে, ইহ। আর 'আশ্চর্দ কি+৯ 








> এ ক বৰ সি মল দা, 
ডিপ শ্বাতাক্ষের 
ছে গাতীৰ ৰিচাবটিৰ কববতাবশা 





অত চিন্তার বাচম্পতির দান ২২৩ 


মাহাবা আমিহেন প্রত্াক্ষকেই আস্তার বখার্শ ন্বূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে 
চাহেন এবং অক্ষপ প্রত্াক্ষবলেই আত্মাকে দেহ, ইন্লিয় প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত 
বলির প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করেন, তাঁহারাই ““আনি গৃহে পাকিয়। ইহা জানিতেছি'' 
_'অহমিহৈবাশ্রি সদনে জানানঃ (ভাৰতী, ১২ পৃঃ), এইরূপ দেহে অবস্থিত 
জ্ঞাত৷ আত্মাকে দেহের সহিত অভিনু কৰিয়াই ব্যবহার করেন ॥ পরিচ্ছন্ন আত্মাকে 
এরূপে গৃহ-পরিচ্ছিনুভাবে দেখা তো যথাখ আগ্রদর্শ ন নহে ॥ যদি বল যে, ত্র 
স্থলে দেহেরই পরিচ্ছনুতার ইঙ্গিত করা৷ হইরাছে, আত্মার নহে, তবে, “হস 
এইরূপে বলার কোনই অর্থ হয় না, কারণ, দেহ তে। আব ''অহযু'' নছে। “অহং 
কুশঃ'' বলিলে যেনন আমার দেহেরই কৃশতা সুচনা করে, সেইরূপ এখানেও অহং 
শব্দে গৌশভাবে দেহকেই বুঝার, এইন্সপ বলাও এখানে সঙ্গত নহে ॥ কেননা, 
তাহা হইলে (জানান?) ““ছ্রানিতেছি'' এই পদটির সহিত জড়দেহ-বোধক '“অহম্থ'” 
শব্দের অভেদ নির্দেশ কর। চলে লা ॥ দেহ তে আর জানে লা, বআস্মাই জ্ঞানে, 
ন্মুতরাং আমি গৃহে আছি এবং জানিতেছি এইরূপ ব্যবহারে যে অঙ্জড় আস্মাকেই 
অহম্‌ শব্দে লক্ষ্য কর। হইয়াছে, ইহা কোন মতেই অস্বীকার কর। যার ন। | 'অপরিচিছন 
সর্বব্যাপী আম্মার এরূপ পরিচিছনুতাবোধ সত্য নহে, বিখ্যা | আস্তার স্বরূপ 
সম্বন্ধে আমাদের অনাদিকাল সঞ্চিত যে পুরীভূত অজ্ঞতা বু! নিখ্যাজ্ঞান আছে, তাহা 
ৰিদ্রিত করিয়। যথার্থ আত্মতত্ব জানিবার জন্যই অগ্যাপ্রশাজ-সেবা আবশ্যক ॥ বিভিন্ন 
দার্শ নিকগণের মধ্যেও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নানাক্ূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
দিশে ্্সদ্ধি ও ভাৰতীৰ কতক উক্তি উদ্ধৃত কৰিম৷ মানের উ্িক সতযত৷ শ্রবাগ করিতে চেষ্ট 
কৰিলাম। 
(ক) প্রতযক্কাদিৰিবোধে আহাযসা শৌৰলাং সাপেক্ষ্াৎ; তখাহি স্বৰ্দপলিদ্ধাৰ্ মেৰতাৰৎ 
যো পেক্ষতে ; তথাচ তোং প্রামাণ্যমত্যুপগস্তৰযৰ্‌ তনপবাৰনে স্রূপপোতাবদসিক্ে: 
বস্র্সদছি, ৩৯ পৃঃ 
(৭) আসার এৰ বলবাংদুকিধোধে শৌর্বাপথে পূৰবনৌৰল্য প্ৰকৃতিবৎ পুরীবাখেন লোখপন্ি- 
কত্তরপা ছি সিবাতি। তথখাছি - - - সন্ধবদ্‌ৰিচিত্ৰৰিষিমহেতুদ্ধাৎ পুত্যক্ষাণীনাৰ, বিগলিত-লিখিল- 
লোদাশক্কস্াচচানু!ৱিস্য । পুক্তঘাশ্াণা:ছি লোঘাণাং শব্দে পুকুষাভাবে'সন্ধবাৎ। শ্রজ্জনিদধি, ৪০ পুঃ । 
(গ). প্রত্যক্ষাশীনাস্ত ব্যবহারিক: ূামাশাহ্‌। ন তত্বাৰেদনলক্ষশত। বৰ্যাবহাৰিকপ্ামাণো- 
পেতেভাঃ পুরতাক্ষাদিভ্যঃ সিচ্ছাদায়াবাততুদর্শ লহ (ব্রচ্গলিদ্ধি, ৪১ পৃঃ)। তন্যাংশন্দলা প্রামাশ্যাতা- 
.. পগনে প্রশাণাস্তৰিরোৰে'পি তসোৰ ধনস্িতি সাম্ৰতহ (শ্ৰচ্ষনিছি, 80 পৃঃ)। উল্লিৰিত সণ্তন- 
বিশ্বের উদ্ভব সহিত নিন্োক্ত ভাৰতীৰ অংশ তুললীজ। 


[যেন নাখণাতাৰানু ভবে, অপি তাস; --- হণিতঞচ ভান্িকপ্রষানভাবশ্যানপেক্ষিতহয_-তখাচ 
পানর, সু্_গৌনবাপঞ্ধে পূর্বনৌধল্য প্ৰনৃতিৰদিতি। জৈঃ সঃ ৬/০৷০৪, ভাৰতী, ৯-১০ পুঃ 
নির্ণ য়যাগর সং), 


২২৪ বেদাস্ত্শ ন----অস্বৈতবাদ 


কেহ বলেন, আর সণ, কেহ বলেন, আস্থা নির্ভ প ; কেহ বলেন, সর্বব্যাপী এবং 
ভূয়৷ ৷ কেহ বলেন, অণুপরিমাণ, কাহারও মতে আহ৷ দেহ পরিচ্ছন্ন ব। দেহ 
পরিমাণ । কেহ বলেন, আত্তা সারয়ব, কেহ বলেন, নিরবয়ব। জাস্মার স্ব্মপ 
সন্থন্ধে এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ 
কি? এ শদ্বন্ধে বুদ্ধিমান বাক্তিলাত্রেরই সন্দেহ অবশ্যস্তাবী । বৈদিক 'আশ্বতত্বের 
জ্ঞান বাতীত তর সন্দেহের অপনোদন অসম্ভব । এইজনা বেদান্তশান্্-বলে আত্ম- 
জিজ্ঞাস। এবং আখত্রনীনাংস! অবশ্য কর্তব্য । বেদান্তের প্রথম সুত্রে শ্রপ্য-জিজ্ঞাসা- 
মুখে এই সীমাংসারই সুচনা করা হইয়াছে । আস্থার সদ্বন্ে সন্দেহ আছে বলিয়াও 
যেমন আন্মছিজ্ঞাসা প্রয়োজন ; আত্তজজোন সংসার আলার নিবৃত্তি করিয়৷ শাশ্বত 
শান্তির সন্ধান দেয় বলিয়াও আত্মলিজ্ঞাস। অবশ্য কর্তব্য । 

“আল চৈতনাময়, দেহ আড় ॥ আড় দেহ এবং চিদানলাখল আক্জ। থে অভিন্ন 
হইতে পারে না, আত্মা যে জড় দেহাদি হইতে অতিরিক্ত কিছু, তাহা তে বুদ্ধিমান 

মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে ; তবে আর দেহ, ইন্দ্রিয় 
ব্যালে সুচনা প্রভৃতির ধর্মকে আস্মার ধর্ম মনে কবিরা আমি কৃশ, আমি 
স্কুল, আমি অন্ধ, আমি বধির, এইরূপ তুল করে কেন? 

ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে--“মিখ্যা'জাননিনিত: সত্যানৃতে মিখুনীকৃতা 
অহমিদম্‌ মনেদমিতি জায়তে নৈসগিকো লোক-ব্যবহান:' (অব্যাস শং ভাষ্য, ১৬-১৭ 
পৃঃ) । ভাষ্যকারের উক্তির মর্ম এই যে, (অনাদি মিথ্যা অজ্ঞানের ফলে চিদায়। এবং 
জড়দেহাদির মধ্যে বে মৌলিক বিভেদ আছে, তাহ। হাস্তদশী ভুলিয়া যায়; এবং ৯ 
সত) চিদবন্ত ও নিখ্য। জড়বন্ধ, এই দুই কে নিশাইরা। ফেলে । ) কেন নিশাইয়া ফেলে? 
এই প্রশ্নের উত্তরে ভাদ্যকার শঙ্করাচা্ বলিতেছেন যে, /ইতরেতরাবিবেকেন' 
চিৎ ও জড়ৰস্তর প্রকৃত ক্ষপ যে কি, তাহঃ জানে না বলিয়াই লোকে চিৎ ও জড়কে 
অতি করিয়া ধরিয়া নের ; চৈতনোর বর্মকে জড়ের ধর্ম, এবং জড়ের বুকে 
চৈতন্যের বর্ন মনে করিয়া ভুল করে। সত্য ও নিখ্যাকে এক করিয়া লয়, ইহাই 
চাল পলির অধ্যাস বলিয়া বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে) 
ভাষ্যকারের উক্তির তাৎপ্ ব্যাখ্যা করিতে গিয়। বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, মিখ্যা 
বজানবশতঃ যে সফর জাগতিক ব্যবহার চলিতেছে এবং লোকে এ ব্যবহারকে সত্য. 

be CUE জলে করিতেছে সারাহ লব 
চি ৰা সত্য ও মিখান মিলন যতক্ষণ আছে, সকল নিখযা ব্যবহারও 
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অবিবেক । এই অবিবেক নিবন্ধনই সত্যানৃতের সিখুন, চিদচিদৃপ্স্ধি বা অধ্যাসের 
স্বষ্টি এবং অধ্যাসনূলেই “আনি” “নার” এইনপ নিশা! ব্যবহারের উৎপত্তি । 
এইন্দপ বাবহার অব্যাপের ফুল ॥ আস্াও অনাস্থা বা জড় বন্তর স্বরূপের অবিবেক 
না থাকিলে অর্থাৎ অবিবেক ভিরোহিত হইয়া নক্সা ও অনাস্তার নিবেক জ্ঞানের 
উদয় হইলে অধ্যাসও খাকিবে না৷ , অধ্যাসসূলক ব্যবহারও থাকিবে ন৷। “সৰ্বং 
শ্ৰক্মম্যনৃ ' এই শ্ৰহ্মবোবই উদিত হইলে ।) 
((অধ্যাস শব্দের অর্থ এই মে, ''অধিক্ত্য আস্ডে'”, অর্থাৎ যেই বস্তটির প্রতীতি 
হইতেছে, সেই বস্তুটি সেখানে নাই, অন্য একটি বস্তুকে শবলব্বন করিনা! সেই বস্তুর 
ভাতি বা প্রকাশ হইতেছে নাত্র। এইরূপ অধ্যাপের 
অধ্যাসের লক্ষণ লক্ষণ কিরূপ হওয়া উচিত? এই প্রপ্রের উত্তরে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন নে, অনুপস্থিত পূর্বপৃষ্ট কোণ বস্তুর 
অপেক্ষাকৃত সত্য বস্তুতে যে ভাতি লা প্রকাশ তাহাই অব্যাস বলিধা। জানিনে--'“অখ 
কো'য়মধ্যাসো নান ইতি উচ্যাতে__জ্মৃতি্রপ: পরত্র পূর্ণপৃষ্টাবভাশঃ। (শ্রঃ সূ 
শংতামা ১৭-১৮ পুঃ) । ভাখাকাবের উল্লিখিত লক্ষাপের ““অবভানঃ”' কথাটির 
তাৎপর্য ব্যাখা। কৰিয়৷ বাচস্পতিসিশ্র সংক্ষিপ্তভাবে “'ন্ববুভাসো'ধযাস$' এইরূপ 
"অবভাসঃ' কখাটি হইতেই ধ্যানের লক্ষণ নিরূপাণের চেষ্ট। করিয়াছেন । স্যৃতিক্সপ, 
পরত্র এবং পূর্বদৃ্ট, এই তিনটি পদের দ্বার৷ এ সংক্ষিপ্ত লক্ষণেরই তাৎপ্ধ নিক্কৃতভাবে 
বিশ্লেষণ করির। বলা হইয়াছে। ''অবভাস:'' কথাটি “অব” উপসর্গ পু্ক ভাত 
ধাতু, ঘঞ্ প্রতায় করিনা নি'পগ্র হইয়াছে । ভাস্‌ ধাতুর অর্থ দীপ্থি ব। প্রকাশ । 
জালই একমাত্র স্বপ্রকাশ পদার্খ , সুতরাং ভাস ধাতুর পরে ভাববাচো খঞ প্রতায় 
করিলে ভাষ্‌ ধাতুর অর্থ দাড়ায় শুধু জ্ঞান বা প্রকাশ ; কর্মবাচো ঘএঠ প্রত্যয় করিলে 
“ভা” ধব্দে জের ব। প্রকাশ্য বস্তুকে বুঝাইরা থাকে । "'অব” এই উপসগ টি 
দ্যোতক । “অব” উপদর্শে র স্বারার এখানে “'অবলাদ'' ও ''অবমানকে” বুঝাইীতোমছে। 
জ্ঞান এবং জয়ের অবসাদ কি? পরভাবী অন্য কোনও জ্ঞানের দ্বারা পুরে উৎপন্ন 
কোন জ্ঞানের বাধ হওয়াকেই '“অবযাদ'' বলে । “অবসান” শব্দের অর্থ আবাদের, 
ব্যাবহারিক জীবনের কোনন্দপ কাৰ্য্য সাৰন করিবার শক্তির অভাব । --শুভ্তি বেপর্ষন্ 
রঙ্ধত বনিয। প্রতিভাত হইতে খাকে, সেই প4স্ত এ রঙ্গত আমাদিগকে প্রন করে, 
বস্তুতঃ এ বলতেন দ্বারা ন্মাবহারিক লীবনে কোন প্রারোজান নিন্ধি হয় না| শুদ্ধি 
যথা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে শক্তিতে প্রতিভাত বিখা। বজতের কার্দকরী শক্তি তো, 
থাকেই মা, তাহার পরুন করিবার শক্তিও তিলোহিত হয় ইন্বারই নাম “অবমান+ 1৯. 
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(উল্লিবিত “অবসাদ” ও ““অবনালের হারা, ‘'ভাসের'” অর্থাৎ জ্ঞান ও জেযের 
মিথ্যাকূপই প্রকাশ পায়। বস্তুর ব্রক্পপ মিথ্যা ভাতিকেই অশ্যাস বলা, হইয়া 
খাকে। ভাৰতী-রচরিত৷ ইহাই অব্যাসের সামান্য বা। 
সাধারণ লক্ষণ । শুক্তি-জত যেনন শব্যস্ত ও নিখ্যা, সেইরূপ অস্বৈতবেদাস্তের মতে 
ন্যাৰহারিক সত্য রজত ও অব্যস্ত এবং নিখ্য।। পাখ ক্য এই যে, শুক্তি-রজতের 
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় শুক্তি, আৰ, বাববারিক সত্য রজতের অধিষ্ঠান সচিচদানন্দ পরম- 
শ্রদ্দ। শ্রদ্দের সত্তাগ্বার৷ অনুপ্রাণিত হৃইয়াই রজত সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া মনে 
হইতেছে । শুক্তি-ব্ষত বেমন শুক্তিভান উদিত হইলে বাধিত হয় ; তথাকথিত 
সত্য রজত যেইরূপ এক অদ্বিতীয় শ্রব্ম্ঞান উদিত হইলে বাৰিত হয়। এই দৃষ্টিতে 
সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকেই অপ্যাসের লক্ষ্য বলা বায । এই দ্বিৰিধি অধ্যায় বুঝাইবার অনাই 
বাচস্পতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত, নিশেষ ও সামানা, এই দুই প্রকার অগ্গযায-্লক্ষণের 
অবতারণা করিয়াছেন বলিৱ৷ কোন কোন বলীবী মনে করেন। তাঁহাদের মতে 
“‘বভাযো'ব্যাস;'' এই শানান্য লক্ষণের লক্ষ্য ব্যাবহারিক সত্য জগৎ ; আর, 
“ক্মৃতিজপঃ পরত্র পূর্বপৃষ্াৰভান:"' এই বিশেষ বা বিস্তৃত লক্ষণের লক্ষ্য প্রাতি- 
ভানিক শুজি-বদত।। , বাচম্পতিনিখ্ব নিজেই ভামতীতে বিস্তৃত লক্ষণাটিকে সংৰ্ৰিস্ত 
লক্ষণেরই ব্যাখ্যা বলির। অভিমত প্রকাশ করিয়া, উভরপ্রকার লক্ষণের যে একই 
প্রতিপাদ্য, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা, করিয়াছেন | এক্সপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিঘয়- 
বিভাগের কোন মূল্য দেওয়া চলে ল। ।((ব্রন্ম্ূপ অধিষ্ঠানে জগতের অ্যাস-ব্যাখ্যায় 
অধ্যাস-লক্ষণের যে কোন অসঙ্গতি নাই, তাহা সুনী পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 
শুভ্তি-র্ত প্রভৃতি প্রাতিভামিক বস্তু যে সিখ্য৷, তাহ। জগতকে যাহারা সত্য বলেন, 
সেই ন্যার-বৈশেগিক আচাৰ্দগণ এবং হৈতবেদান্তিগণও স্বীকার করেন। এইজনা 
শুক্তি-র্ত প্রভৃতিকেই অন্যাশের দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাম করা হইবাছে। “'পরবভাসঃ” 
কথাটি স্বারায়ই যদি অধ্যান লক্ষণ নিরূপণ কর যায়, তরে সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ছাড়িয়া, 
বিস্তৃত লক্ষণ করিবার আবশ্যক কি ? ই্ার উত্তরে বলা মার মে, '“অবভাস'' কথাটির 
ভাগ্ান যেরূপ ব্যবহার দেখন বায়, তাহাতে ব্যাবহারিক সত্যবস্তর ভাতি বা প্রকাশে 
অবভাস শব্দের শ্রুয়োগ করা চলে । বেমন আকাশে নীলের ব্দবভাস দেশ। যাইতেছে, 
মেষের মধ্যে হরুদবর্ণে র নভাস হইতেছে । ““অবভাসপদংচ সমীভীলে'পি প্রতায়ে 

পীতন্যাৰভাগঃ, ( ভানতী-১৮-১৯ পৃঃ) ৷ অৰভাগ 
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দন এবং পৰে বে নস্ত দুই হইযাচ্ছে, সেই বন্ত, এই উভয়কেই পাওয়া যার। ফলে, 
পূৰ্বন্তী দশ নের মগ দর্শ নের বে প্রকাশ, অবব। পূর্বে দঃ ( জের ) বস্তুর ন্যায় বস্তুর 
মে তাতি, তাহাই “পূ্ণদৃষ্ঠাভাসঃ'” শব্দে বুঝা গেল । এখন “‘পরত্র এবং “স্যৃতির্মপঃ 
এই দুইটি পদের সহিত “'পূর্বদৃষ্টাবভাস:'” পদছির অন্ন করিলে সমগ্র লক্ষণটির 
অথ দাড়ায় এই যে, পরত্র বা অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত সত্যবস্ততে পূর্বে দৃষ্ট কোন 
বস্ত বা জ্ঞানের সংস্কাবযূলে যে ভাতি বা প্রাণ তাহারই নান অধ্যাস | “'পূ্দৃষ্টাবতাসঃ' 
কথাটির মধ্যে যে “দুষ্ট” পদটি আছে, ইহার তাৎপর্য এই বে, অব্যালে পূর্বে দৃষ্ট বস্তুর 
দেখাটুকুই আবশ্যক, ও নস্থর অন্ডিত্ব সেখানে আবশ্যক-ব। অপেক্ষিত নহে ; ফলে 
এ পূৰ্ববূষ্ট বস্তুর (অপর কোন বস্তুতে) ভাতি যে নিখযা, তাহাই আসিয়া পড়িল ।১ 
'আরোপ্য বস্ত নিশা ইহা বুঝিলেই যে বস্তুতে এ নিখ্য। আরোপা বস্তর গ্রুকাশ দেখ) 
যাইতেছে, সেই অধিষ্ঠানটি যে নিখা। আরোপ্য বন্ত হইতে আপেক্সিক লতা হইবে, 
ইহা মনে রাবিতে হইবে । “ইদং বত” এই শিখা) রজতের অধযাসে ''ইদয়'' 
শব্দে রজতের অধিষ্ঠান কা আাশ্য়-শুক্তিকে বুন্থায়। নিখ্যা রজ্জত হইতে ব্যবহারিক 
ভাবে শক্তি সতা। এই সতা শক্তিতে পূর্বদৃ্ট নিখ্যা বজতের ভাতি হইতেছে 
বলিয়াই এই রলতকে অধান্ড বলা হইল ॥ এখানে “ইদব্‌” শ্বন্দে বদি অপেক্ষাকৃত 
সত শুক্রিকে লা বুঝাইয়। বজতের ন্যার অপর কোন (প্রাতিভাসিক) মিথ্যা বস্বকেই 
বুঝায়, তবে উহ। অধ্যাপই হইলে লা ॥ কেননা, সত্যানৃতেন মিখুন বা সতা ও নিখ্যার, 
মিললই অখ্যাস । এই অধ্যাপহগা (অর্থাৎ, অখ্যানের অধিষ্ঠানের সত্যতা), 
বুঝাইবার নাই অধ্যাসের লক্ষণে “পত্র” পাটির আবতারণা করা৷ হইয়াছে। 
বাচল্পতিনিশ্বের মতে পরত্র শব্দে কেবল বে আরোপের অধিানকেই বুঝায় তাহ! 
নহে, অবিষ্ঠানের আপেক্ষিক সত্যতাও সূচনা করে ॥ ''সমৃতিরূপঃ'' কথাটি দ্বারা 
অধ্যাপকে ঈনুতিন তুল্য বলা হইযাহে | অব্যাস ও স্মৃতি এই তুল্যতা বা সাদৃশ্য 
দুই ভাবেই ব্যাখা! করা যাইতে পারে। প্রশমত: স্মৃতিজান যেরূপ পূর্ব সংস্কার- 
মূলে উৎপন্ন হয়, বম জানও নেইরূপ পূর্ব পূর্ব বিবম সংক্কারবশেই উদিত হয়। 
দ্বিতীয়ত:, স্মৃতিজ্ঞনের বিষয়বন্ত্ স্মরণ কর্তার সন্মুখে উপস্থিত লা খাকিলেও যেমন, 
কৃতি হইতে কোন বাধা নাই, অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কেই স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
অ্রমের নিস নিখযা-রক্ষত প্রভৃতিও সেইরূপ হাস্তদশীর সব্ুখে অনুপস্থিত থাকিয়াই 
বন উৎপাদন করে । এই (শেষোজ) লিও ্ পতি রর 0, 
বলিয়াছেন । ফলে, দুষ্ট কোনও একটি বস্তু বা 

টিনা হী! এই সেই বস্তু বা ব্যক্তি, 
যেটি আনি পূর্বে দেখিরাছিলান, এইক্ষপে সে প্রতাভিজা জালের r-representa- 
পির অবলঙ্থন করিয়া উৎপনা 

বিনা রেহাতিজ জান অহন নাই "স্মৃতি্প:” পদের 
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সবার সূচিত হইল । অধ্যালের লক্ষণে ““পরত্র'' পদের দ্বারা সন্নিহিত বা অনুপস্থিত 
বিঘয়ের অপেক্ষাকৃত সত্য বস্তুতে ভাতি বা প্রতীতিকেই অধ্যাঁস বলা হইয়াছে, ফলে 
বাচম্পতিৰ মতে সবৃতিজ্তান যে অন্যাস নহে, ই সুঝা গেল ॥ কারণ, স্মৃতির বিষয় 
সৰ্বদাই অনুপস্থিত থাকে সত্য, কিন্ত এ অনুপস্থিত বিনয়ের পরত্র অর্থ 1 অপেক্ষাকৃত, 
অন্য কোনও সত্য আনিষ্টানে প্রতীতি হইতে কস্মিনকালেও দেখ৷ যায় না | যে্কপে 
বেখানে্‌যে বস্তু লোকে দেখিয়া থাকে, সেইক্ূপেই এ বন্মর স্মৃতি উদিত হয়। এইরূপে 
স্মৃতিজ্ঞান অব্যাস বা ভ্রমজ্ঞান হইবে কিরূপে £ আচার্থ পদ্যুপাদের নতে সবৃতিজ্ঞান 
যে বন নহে, ইহ বুঝাইবার জন্য অধ্যাসকে স্বৃতির্ূপ: বলা হইয়াছে অধ্যাস 
স্মৃতির মত, বস্তুতঃ স্ৰৃতি নহে, ইহাই “'স্মৃতিরূপ' পদের তাৎপর্য । 'আচাধ পদ্মুপাদ 
কোন অধিষ্ঠান বা আশ্ৰৱ বাতীত নিরাশ্রয়ে ্রনজ্ঞানের উর হয়, এই শূন্যবাদীর মত 
অঙ্গীকার করেন না। তাঁহার মতে কোনক্প অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই ভ্রমঞ্জান 
উৎপগ্ হইরা থাকে । অধ্যাসবাদ শূনাবাদ নহেট্ইহ] বুস্থাইবার অন্য লক্ষণে '“পরত্র"* 
পদের অবতারণা করা। হইয়াছে । এই পদ্মুপাদের নত বাচস্পতিরও অনুমোদিত, 
তবে বাচন্পতির মতে কেবল একটি অবিষ্ঠান হইলেই চলিবে না, অধিষ্ঠালের আরোপ্য 
হইতে অধিকতর সত্তা খাকাও আবশ্যক । ভাষ্যকার অধ্যাসকে “'সত্যানুতের- * 
নিখুন'' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সত্যের (সত্য অধিষ্ঠানের) সহিত অনুতের বা. 
নিখ্যা নিলন হইলেই তাহা। অব্যাস হইবে । আরোপ্য বস্তুটি যে মিখ্য।, তাহ। লাক্ষণন্থ 
পূৰ-পৃষ্ট কথাটির হারাই সূচিত হইয়াছে, সুতরাং সত্য বলিতে অধিষ্ঠানের সত্যতাই 
বুগ্িতে হইবে । প্রশ্ন হইতে পারে বে, সর্দপ্রকার অব্যাসেই বদি আবোপা হইতে 
আরোপের অথিষ্ঠানের অধিকতর সত্যতা আবশ্যক হয়, তবে দেহাকে যখন: 'আত্ব। 
বলিরা লোকে ভুল করে, সেই দেহাগ্ত-ভ্রমে অধ্যাস লক্ষণের অব্যান্টি অপনিহার্দ হয়। 
কেননা, লেখানে জড় এবং বিনাশী দেহই আরোপের অবিষ্ঠান, আর আরোপা পূরযাখ 
সৎ আন্মবন্ত । আরোপ্য আস্বস্ত হইতে আরোপেচর অধিষ্ঠান দেহের তে 

সত্যতা নাই । বাচপ্পতিল বিক্ুদ্ধে উল্লিখিত আপডির উন্ভরে 

অঞ্পয়দীক্ষিত বলেন যে, ভাগযকার সত্যানৃতের নিখুন বা নিলনকেই 'অধ্যাম 
বলিয়াছেন। আরোপোর অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বস্তুর মধ্যে কোনটি সত্য হইবে, 
কোনটি নিখ্য। হইবে, তাহা স্পষ্ট করিরা কিছু বলেন নাই । বাচস্পতিনিশ্ব খু 
(লক্ষণস্থ) পূবদৃষ্ট কথাটির তাৎপৰ্ম ব্যাখ্যা করিনা আরোপ বস্তচিকে অনৃত বা 
নিখ্য। বলিয়াছেন এবং পরুত্র পদটির দ্বাৰা অধিষ্ঠানের আপেক্ষিক সত্যতার ইঙ্গিত 

ৰস্তই বদি একই স্তরের 
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বাধিত হন সুতরাং উহা। বঠাবহারিক জ্ঞানবাব্য ॥ এই তিন স্তরের সত্য বস্তুর, 
এক স্তরের বপ্ত বখন অন) স্তরের স্তর সহিত অভিন্ন হইরা। যাগ, অপবা একন্তরের 
বন্ধব ধৰ্ম যখন অপর স্তরের কণ্তর বের সহিত নিলির। নিনির। কোনটি কাহার বর্ন 
তাহ। ঝুঝ। খায় না, সেক্মপ ক্ষেত্রেই অব্যান বা ব্ৰনজ্গানের উদয় হর । ঝাল্পাতি- 
নিশ্বের মতে পরত্র এবং পূর্বুষ্ট এই পদত্বরের স্থারা। বে অধিষ্ঠানের সত্যত ও আরোপোর 
মিখ্যাত্ব [চিত হইযাছিল, তাহার কোনটির প্রতিই আগ্রহ লা রাখির। আরোপা ও 
আরোপের অৰিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকারের নত্যত। দেশিলেই সেইরপ, অবভাগকে 
অধ্যান, বলির সনে করিখে। অধিষ্রান।'বনলত্াক্ষল্যাবভাপো'ব্যাস ইত্যোবানুগতন 
লক্ষণৰ । পরিমল ১৯ পৃঃ, নিপ র সাগর-নং, শুক্তিতে যে রজতের অধ্যাল হয় সেখানে 
গুক্তি ব্যানহারিক, রজত প্রাতিতাপিকলং। “আত্ম বা ব্রব্দেতে বে জগতের অব্যাস 
হয়, তাহাতে ত্র ক আর্প৷ পাৰনাখিক, জগৎ ব্যাৰহারিকসৎ ; দেহে যে আদ্মার 
অধ্যাস হয়, সেখানে দেহ ব্যাবন্ধারিক 'আস্ত। পাব্মাখিকসৎ। যকল স্থলেই দেখা 
গেল যে, যে ৰন্তর অব্যাস হইতেছে, তাহ। তাহার অধিষ্ঠানের সহিত এক জাতীয় 
সত্য বন্ত নহে। দুইটি তিগ্রজাতীর সত্য বস্তব নিলন হওয়ার উনিৰিত সকল স্মলেই 
অধ্যাস লক্ষণের সঙ্গতি পাওয়া গেল। আলোচিত বধ লক্ষণেৰ “'ৃতিরূপ:” 
কথাটির স্থারা বাচস্পতির নতে আৰোপায বক্গতাদির অনিষ্ঠানে নুপাস্থিতিই সুচনা, 
করা হইগাছে। ফলে, অগ্বৈতবেদাস্তীৰ অববাদ যে সখ্খযাতিবাদ (অর্থাৎ সৰ্দপ্ৰকার 
মমন্থলে সখ বা বিদ/নান বপ্তরই খ্যাতি ব। প্রকাশ হইয়া খাকে, এই মত বাহার স্বীকার 
করেন তাহাদের নত) হইতে স্বতৃগর, ইহ বুঝা গেল, আর “'অবভাপ;" কথাটি দ্বারা 
অনুপস্থিত আরোপ বন্ধরও সত্য বস্তুর ন্যায় সামরিক তাতি বা প্রকাশ অঙ্গীকার 
করায়, অধ্যাসবাদ যে শুনানাদ বা অগত্্যাতি নহে, ইহাও প্রদণিত হইল ।১ ফলে 
অধ্যন্ত” শুক্তি-নগপত সব্ও নহে, অসৎও নহে, ইহা সদসহ্ৰিনক্ষণ ব। অনিরচলীয় 


স্বপ্রকাশ ও শ্বতঃপ্রসাণ তাহাই সত্যা॥ শ্রদ্ম বস্তই 





অব্যন্ত বস্তুৰ একমাত্র সত্য, তদ্ভিহ সকলই মিণ্য৷ । 
অনিৰনচনীৱত। হয়, তাহাই বদি লত্য হয়, তৰে নরু-নৰবীচিকায় যে জলের 
উপাদান, প্রকাশ হয়, তাহাও সত্যই হইন্ড। সেই ছল পান করিয়াও 


লোকে পিপাপার শাস্থি করিতে পারিত। অতএব দেশী 
“যাইতেছে যে, আরোপিত বনতগুলি প্রকাশিত, বন্ধতঃ সত্য নহে॥ উহা সত্য 
7... Vl wu ৮ 
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একেবারে অলীকও বল৷ চলে না, সত্যাও বলা যায না ; সখ এ নরীচি-ছল একেবারে 
সতাও নহে, একেবারে অসৎ কা শূন্যও নহে; পরস্পর বিরোধবশতঃ সদসহও নহে ; 
এই নৰীচি-জল অনিৰাচা । অবান্তর বস্ধমাত্ৰকেই এইকূপ অণিৰ্নচনীয় বলিয়া জানিবে । 
অরীচি-দল নরীচিতে অধ্যন্ড জুতনাং তাহ বেলন অনির্নচনীৱ, দেহ, ইন্ডিয় প্রভুতি 
প্রপঞ্চও সচিচদানন্দ পরমাস্বায় অধ্যন্ত, অতএব এ সকল দেহাদি প্রপঞ্চ ও অনিৰ্বাচ্য 
এবং নিথ্য। বলিয়াই ননে করিবে।২ 

মকু-মরীচিকায় জলের অধ্যাস, শুক্রিকায় রজতের অধ্যাস বরং বুঝা গেল, এবং 
অধ্যন্ত জল প্রভৃতি বন্ত যে অনির্বচনীর, ইহাও স্বীকার করা গেল। কিন্ত অঘ্বৈত- 
বেদান্তী যে স্বপ্রকাশ চিদানন্দময় নির্গ্ডণ, নিবিশেষ, 
নিরংশ, পরনাস্মায় জড় বিঘয় ও তাহার ধর্মের অধ্যাস 





পরযাজায় দেছাৰি 
শ্রগঞ্ষের অন্যালের উপপাদন করিলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? সন্মুখ- 
উপপানন স্থিত কোন বন্জতে অনুপস্থিত পুর্ধ-দৃষ্ট কোন বস্তুর ভাতিই 


অধ্যাস। আর্ক জ্ঞানের অবিষয়ও বটে, তারপর, 
শুক্তি, রঙ্ৃক্ষ প্রভৃতি জড়বন্তর ন্যার সন্মুখে অবস্থিত এবং প্রতাক্ষত; দৃষ্টও লহে। 
এইরূপ অজ্ঞেয়, অনেয় আস্ায় অধ্যাস যন্তব হয় কি? ইহার উত্তরে আঅমৈতবেদান্রী 
বলেন যে, জান্জাকে “অহংরূপে+ সকলেই প্রত্যক্ষ কৰিরা খাকে। এ অহংজ্ঞানের 
গোচর আত্মাকে একেবারে জ্ঞানের অবিঘয় বলা যায় কিরুপে? ত্যাস্ম। সর্বাস্তর, 
আযু্দ-কীট পযন্ত শক্কলের মধ্যে অবস্থিত, সকলের প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে ; স্ততরাং 
শ্রদূপ আলগা দেহ, ইন্লিয পৃতৃতি ধর্ণের অধ্যাস হওয়া বিচিত্র নহে | জ্রষ্টার স'ধুখে 
অবস্থিত পৃত্যাক্ষ-ৃষ্ট বপ্তকে অবলদ্ধন করিয়াই যে অধ্যাগ ঝা নিখ্য। বুদ্ধির উদয় হইতে 
হইবে, এনন কোন নিৱন নাই। আকাশ তে। প্রতাক্ষ-দুটও লহে, স্রষ্টার সন্ুখে 
জুক্তি, ধৃত প্রৃতির ন্যার পৃথকৃভাবে অবস্থিতও নহে, অথচ এইরূপ আকাশকে 
আশ্রয় করিযাও নীল আকাশের তল প্রভৃতি বহ প্রকার অধ্যাস বা নিপা বুদ্ধির উদয় 
হইতে দেশ৷ যায়। এই অবস্থার চিদাস্থায দেহাদি প্রপঞ্চের অধ্যাস হইতে আপত্তি 
কি? ব্নাদিকাল-গঞ্চিত লিখা! বিজন-সংদ্কারবশে চিগা্াও জড়ের মধ্যে তেদ বোধ 
" তিরোহিত হইয়া অভেদ বোবের উদয় হইবা থাকে | ইচ্ছাই চিদচিছুপ্রন্থি বা অধ্যাগ | 
চিৎ ও জড়ের বিবেক জ্ঞানোদরের ফলে অব্যালের নূল আবিদ] ব। অবিবেক সনুলে 


এ ্ 













অদ্বৈত চি্তাম বাচন্পতির দান 


বিনষ্ট হয়, চিদচিদৃগ্ন্ছি ছিগ্র হয়। সর্বত্র এক অস্বিতীর সচিচদানন্দ শ্রশ্থবুদ্ধির 
উদয় হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মবিদা৷ বা বিবেকভ্াান। এই ব্রদ্মবিদ্যার অপরোক্ষ 
সাক্ষাৎকারই বেদাস্তের লক্ষা ৷) 
বেদান্ত অনুশীলনের ফলে বে ব্রক্ষক্গান উদিত হয়, তাহা নণ্ডননিশ্র ও বাচন্পতি 
মিশ্ব এই উতরের মতেই পরোক্ষ ব্রন্দা্ঞান । এ পরোক্ষ জ্ঞান মনন ও নিদিব্যাসনের 
ফলে ক্রমে প্রত্যক্ষের রূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা আনর! নণ্ুননিশ্বের দার্শ নিকমত 
বিচার-প্রস্দে ১১শ পরিচেছদের আলোচন। করিয়া 
শন্দাপরোশ্ষাবাদ দেখাইযাহি। বাচস্পতির নত এবিখয়ে সগ্ডনের সতেরই 
প্রতি্ৰনি সাত্র। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
অবিদ্যা-সংদ্কারবশে যে অধ্যাল বা লিথ্যা বুদ্ধির উদর হয়, সেই অব্যাসকেও, 
ভাষ্যকার “অনিদ্যা' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে । 
'ৰিদ্যানূলক অধ্যাসের  তানেতনেবংলক্ষণমব্যাসং পণ্ডিতা 'বিদ্যেতি মনাস্তে, 
'অনিধ্যান্পত। সাধন. তদৃবিবেকেন চ বন্ধন্দরূপাবধারণং বিদ্যাসাছঃ | অধ্যাস- 
শং ভাষ্য ৪০, পুঃ। অধ্যাস অবিদ্যার কার্য এবং স্বরূপত: 
তাহাই অবিদ্যা, নতুবা বিদা। বা ব্ৰহ্ধজ্ানের ছারা অধ্যাসেক্ু উচ্ছেদই অসম্ভব হইয়া 
দাড়ায়। কেননা, নিন্য। একনাত্র অবিদ্যাকেই নিবৃত্তি করিতে পারে, অবিদ্যা 
ব্যতীত অপর কিছুই নিবৃত্তি করিতে পারে না। 
বিদ্যা বাচস্পতির মতে বিদ্যার অভাব নহে | ইহ অনাদি, অনির্নচনীয়, 
ভাবপদাণ”। এই ভাবরূপ অবিদ্যাই বিশ্ৃস্ক্টির বীজ, এবং ইহা 
শক্তিবিশেষ ॥ মহাপ্রলরে যখন সমস্ত বিশুপ্রপঞ। নিংৰন্ত 
অবিপ্যার ভাবজূপত৷। হইয়া যায়, তখন চরাচর বিশ্ব সৃক্ষ্ শক্তিকূপে অবিদ্যায় 
৮. সাদন বিলীন থাকে | শনন্ বাটী ও যমষ্টি অন্ত:করণ, অস্ত:করণ- 
বৃত্তি, অবিদযা-সংদ্কার, বাসনা প্রভৃতিও অবান্তভাবে 
অবিদ্যার মধোই অবস্থান করে।  স্রষ্টি্ উঘায় যখন পরসেশ্বরের সিস্থক্ষা বা ফির - 
ইচ্ছার বিকাশ হয়, তখন এ অরশী ইচ্ছা দ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়া, সছুচিত কচ্ছপের 
নেহ হইতে যেমন বিলীন অভ, প্রতাঙ্গের 'আবি্ভাৰ হয়, বর্দীর শেষে নুত্তিকা খণ্ডের 
মত অবস্থিত ভেন্-দেহ হইতে নব বর্দার বারিনাবা-পাতে যেনন নবীন অঙ্গ, প্রতাঙ্গ 
সকল বহিগত হয়, যেইক্ূপ অনিদ্যা-বীন্জ হইতে পূৰ্ণ পূৰ্ণ সংস্কার ও বাসনাবাসিত 
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২৩২ বেদাস্তদ্শ ন--অগ্ৈতবাদ 


বেদাস্ত-কয়তকতে জগংপ্রসবিলী অবিদ্যা যে বিদ্যার অভাব বা। 'জ্ঞান-সংস্কারমাত্রই 
নহে, ইহা যে ভাৰস্বকূপ এবং ভাবদগতের জননী, তাহ! প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন ।* ভাবক্ূণ অবিদ্যা যানিতে হইবে কেন? ইহার উত্তরে অযলানপ্দ 
বলিয়াছেন যে, পরমাত্ত! বা পরব্রন্ধ অদ্বৈত বেদান্ডের তে স্বপ্কাশ এবং স্বত:প্রনাণ। 
পরব্দদ ন্মপ্রকাশ বিধার তাঁহার প্রকাশে অপর কোন প্রকাশের আবশ্যকতা নাই, তিনি 
নিক্ছেই প্রক্ষাশন্বরূপ। এই প্রকাশস্বক্ূপ ব্রদ্দে আগৎ্-বিভষের প্রশ্মুই আসে না, 
যদি না, সেই ব্রশ্দেক স্বরূপ এই অনিদ্যা-ববলিকা অন্তরাল করিরা রাখে । ক্অবিদা। 
বিদ্যার অভাব হইলে, অভাবের তো কার্কারিতা। নাই, সে স্বপ্রকাশ চিন্যুয় ব্বদ্ষের 
স্বরূপ ঢাকিরা বাশিবে কিজপে ? অবিদ্যাকে যে ব্রচ্মের তিনাক্ষরণী বলা হইয়াছে, 
ইহা হইতেই বিদ্যার ভাবক্পত৷ প্রগাপিত হইয়া! খাকে। দ্বিতীয়তঃ, শুক্তি-রজত 
প্রভৃতি কিনে অনিপ্যাকেই অত বেদাস্টের বতে শুক্তিতে প্রতিভাত নিখ্যা রজতের 
উপাদান বলা হইরাছে। অভাব তা কোন বস্তার উপাদান হয় লা। অবিদ্যাকে 
রজতের উপাদানবাপে স্বীকার কলার, 'অনিদযা যে ভাবরূপ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। 
অনলানন্দ অবিদ্যার ভাবক্ূপত৷ প্রসাশ করিবার জন্য প্রতাক্ষ, অনুমান প্রভৃতি 
প্রবাণের উপন্যাস করিয়ছেন। অসলানন্দের ভাবক্জপ অধিদ্যার প্রত্যক্ষ বিবরণোক্ত 
প্র্যান্দেশাই অনুকূপ । ''অহমভ:” এইক্সপ স্বীয় অজ্ঞতা 

ভাবন্জপ অনিদ্যাদ বোৰ, কিংলা *'্বদুক্তমৰ্ণ ন জালামি'' তোমার কথিত 
প্রমাণ বিষয়ে আনি কিছুই জানি না, এইক্ূপ কোনও নিদিষ্ট 
শ্িষ্বয়শূন্য অজ্ঞানের প্রত্যাক্ষই ভাবক্ূপ 'অবিদ্যায় প্রমাণ । 
যে স্তৰ অতাব বোবের উদয় হয় এলং যেই স্থানে (যেই অধিকরণে) সেই অভাবের 
প্রতীতি হয়, তাহাদের--শভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর জ্ঞান পূর্বে লা থাকিলে, 
অভাব বোখের উদয়ই হইতে পারে না । আশ্রয় ও বিঘশূন্য অক্লোনেন পু্যিক্ষকে 
জানের 'অতাব না৷ ঝুঝিয়া ভাববস্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে । করতন ১৩1৩০ সুঃ।; 
এবং এই পুস্থক্ষের ১০ব পরিচ্ছেদ পৃঃ ডষ্টন্য । ভাবরূপ অনিদ্যার অনুমান 
সম্পর্ধে অনলানন্দ বলেন কোনও বন্ধ বা ব্যক্তি সম্পর্কে যখন কাহারও বার্থ জ্ঞানে 
উদর হর, তখন অক্সপ জ্ঞানের হবার অ বন্ধ বা ব্যক্তিসদ্বদ্ধে তাহার অনাদিকাল-স্গিত 
ক রন না দই ইমা পি ত 
অজ্ঞতা জ্ঞানো Ul 


















অস্বৈত চিন্তা বাচস্পতির দান 
অজ্ঞাত আবরণে আবৃত থাকে । জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে এ আবরণের অদ্ধকারবযী 
যবনিকা তিরোহিত হইরাই জের বন্তটি প্রকাশিত হয়। এই আবরশণের মবনিক। 
ভাবনূপ অবিদা। ব্যতীত অপর কিছু নত্ে।* অন্বৈত ৰেলাস্ডের মতে ব্রদ্দত অবিদ্যার 
সাক্ষী, অবিদ্য সাক্ষী শ্রদ্দে ন্বান্্র এবং সাক্ষি-ভাস্য অব সাক্ষীর আলোকেই 
আলোকিত, সাক্ষীর প্রকাশের স্বারারই প্রকাশিত। এইবপ সাক্ষি-তাসা জবিদযার 
অস্তিত্ব সাধনের জন্য প্রনাণ উপন্যাসের কোন শাবশ্যকত৷। লাই ॥ কেবল অজ্ঞান 
যে অতার পদার্খ নহে, ভাবপদার্থ , ইহ। বুঝাইবার জন্যই অৰিদ্যার সম্পর্কে প্রতাক্ষ,, 
অনুষান প্রভৃতি প্রনাপের উপন্যান করা হইরাছে বুঝিতে হইৰে।* 
এই অনাদি ভাবরূপ অৰিদ্য। কাহাকে আশ্ৰৱ করিঝ। বর্তনান পাকে? আর 
অবিদ্যার বিঘয়ই বা কি? এই প্রশ্নে উত্তরে বিবরণপ'ী বৈদান্তিকগণ বলেন যে, 
্রদ্ধই অবিদ্যার আশ্রও বটে, নিগয়ও বাটে। আশ্রযন্- 
বিদ্যার আগ ও বিখর. বিষরন্ধ-ভাখিনী নিকিভাগচিভিরের কেবলা ॥ সংক্ষেপ- 
নিশপণ শারীরক ০৩৯ পৃঃ । গুন ও বাচল্পতি এই বত 
অনুমোদন করেন নাই । তাহাদের নাতে জীবের ব্রপ্যাবিগয়ে 
অনাদি অজ্ঞান দেখিতে পাওয়া বার, সুতরাং দ্রীবই অজ্ঞানের আশ্রর, মার, ব্রন অজঞানের 
বিষর_-গীনপদ। ব্ৰন্ধৰিময়৷। জীবের বই তে) অ্ঞানেরী করনা, অজঞান-করিত 
জীব অজ্ঞানের আতর হইবে কিক্ধপে? ইহাতে তো। পরনুরাশ্য় দোখ অপরিহার্দ 
হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র নগুননিখ্ের মতানুবর্ভন করিনা বলেন যে, 


১ ভাৰক্পা'ৰিপা৷ সপ্বযোক্ষন পৃধাশক্ধ-ডিৰশ্বমা, ডিৎপতত্বে পতি ৰঃ প্ৰশাহতাবক্তৰ্বানৰি- 


করণানাদিনিবততিকা, প্রান্থাৎ ভপিবপ্রমাবৎ। বাত, ১)৩৷৩১। ভপিবপবনা, ভিথ্প্ৰসা-পাণতাৰের 


অবখিকরণ ভলিখগত হাদি (প্রভাবের) নিবঙক হওয়ার উক্ত অনুবানেশ সাখাটি পৃ্ঠান্ডে প্রদিদ্ধই 
হইল, (সাৰ্যাপুসিজি দো হযল লা) এইস ব্ঠাক্ধৰশতঃ ভিখপ্রাও ভিণত শ্রাগভাবেৰ অতিরিক্ত 
ভিবপ্রমানাপা তিখগত অনাদির নিবওক, ইহ সাৰ্স্ত হইল ॥ ভিখগত, তিখপ্রা-নাপা, ভিৰপৰৰা- 
শ্রাগতাবের অতিরিক্ত না বন্ধ খৈত লেদার ভাবজপ আবিদা বাতীত অপ কিছু হইতে পাবে 
না। ফলে, উক্ত অনুমান ভাৰকূপ অৰিন্যাৱ শৰবাণ হইল গীড়াইল। ভি এবং ভলিন শব্ছে বাব ও 
পানের লযার তুই বিভিন বযক্িকে কা । এই অধুষানটিকে আৰও পািকারভাবে চিৎসুৰাচাৰ তৎকুত 
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২৩৪ বেদান্ছদর্শন-__আক্বৈতবাদ 


ৰীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় জীব ও অবিদ্যার অনাদি পবস্পরাশ্বয়তা দোঘাবহু নহে।৯ প্রশ্ন 
হইতে পাবে বে, বাচস্পতি ও মণ্ডননিশ্বের নতানুবন্রন করিনা অবিদ্যাকে জীবাশ্রিত 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তো শঙ্ধরাচা্্যের মতের সহিত বাচস্পতির মতের 
বিরোধ হইয়া দীড়ার। ভাষ্যকার শক্করাচার্য্য জগদ্বীজ অবিদ্যাকে স্পষ্টতঃ 
“'পরমেশ্বরাশ্রয়।'' বলিয়া ভাষো উল্লেখ করিয়াহেন--অবিদ্যান্তিক। হি বীজশক্তির- 
ব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্বয়৷ নাৱাময়ী সহান্প্তি: যয্যাং স্বরূপ-প্রতিরোধ-রহিতা!: 
শেরতে সংসারিশো। জীবা: । ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।৪।৩৷ উক্ত শক্কর-ভাষ্যোর ব্যাখ্যায় 
বাচস্পতি বলেন যে, ডাষোর আশ্ব শব্দের অর্শ বিঘয়, পরযেশ্বরাশ্বয়। অর্থ -পরমেশ্বর- 
বিময়।। বিদ্যান্বরূপ শ্বদ্দ কোনমতেই অবিদ্যার আশ্রয় বা অধিকরণ হইতে 
পাবেন না, আলোক কি কখনও অন্ধকারের আশ্রয় হয়? ব্রন্দের স্বরূপ সত্বন্ধে জীবের 
অনাদি পজ্ঞান চলিতেছে। ব্রদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে অবিদ্য। বা অজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই 
অবিদযাকে পরমেশ্বরাশ্বয়। বলা হইয়ান্ছে, বুঝিতে হইবে, বিদ্যার আধার বলিয়া 
মহে।২ 
অবিদ্যাই জীব, ঈশ্বর, জন্দৎ প্রভৃতি সর্ধবিধ ব্রন্ধ-বিতাবের জননী । অনাদি 
অবিদ্যানশে সচ্চিদানন্দ ব্রপ্মই দেহেক্রিরাদির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়৷ জ্ীবভাব প্রাপ্ত 
“_ হইয়া খাকে। পরমাকস স্প্রকাশ, নির্ডশ, নিৰিশেষ, 
জীন ও গাছ নিরংশ হইলেও অনাদি, অনির্বচনীয় অবিদ্যাবশতঃ 
বৃদ্ধি, সন:, স্থল ও সৃক্ষ্মা শরীর, ই্রিয় প্রভৃতি আবেষ্টনীর 
গো পতিত হইয়৷ বুদ্ধি, ইন্ছিয় প্রভৃতির দ্বার স্মভাবতঃ অসীম, অনন্ত হইলেও সসীমের 
ন্যায়, অনবচিছনু হইলেও অবচি্ছিণ্রের ন্যায়, অভিন্ন হইলেও ভিন্লের ন্যায়, অকর্তী 
হইলেও করার ন্যায়, ভোক্তা হইলেও ভোক্তার ন্যায়, অবাঙ্যনসাগোচর হইলেও, 
অহং প্রতার-গোচর হইবা। জীব নামে অভিহিত হা থাকে । এক অনস্ত আকাশ 
যেমন অভিন হইলেও ঘটাদি উপাৰি তেদে বিভিনলের ন্যার, অখণ্ড হইলেও সখগ্ডের 
ন্যায়, 'অলেকধর্মযুক্ত বলির। প্রতিভাত হইয়া থাকে, অস্থিতীয় সচিচদানন্দ আত্মাও 
সেইরূপ বুদ্ধি, নন, স্থল, সৃক্ষ্া শরীর প্রভৃতি উপাবিষ্বারা পরিচ্ছিনু হইয়া বুদ্ধি, মনঃ 
ও শনীকের বিবিধ বর্ণের দ্বারা নানাবর্দবিশি্ট বলিয়া মনে হইয়া থাকে | 








অস্বৈত চিন্তার বাচস্পতিন দান 


ভোগ-শব্তি কোনমতেই সন্তৰপর হব ন৷। জড় বুদ্ধি এবং ইল্িয় প্রভৃতির ক্রিয়া-শাক্তি 
থাকিলেও চৈতন্য লাই স্মতরাং তাছাদেরই বা নিমর-ভোগ হইবে কিরূপে ? সেইজন্য 
বলিতে হয় যে, চিদানন্দবন আতাই বুদ্ধি, ইল্লিয়-প্রভূতির জালে জড়িত হইয়া ক্রিয়।- 
শক্তি ভোগশাক্ত প্রভৃতি শক্তিলাত করির৷ খালে, এলং কর্তা, ভোক্তা, ক্ষেত্রে, জীব 
অহংঅভিনানী প্রভৃতি নানে অভিহিত্ত হর ।১ 
উপরে জীবতাবের যে পরিচর পাওয়া গেল তাহাতে বাচম্পতিকে অবচেছেদবাদী 
বলিয়াই মনে হয় ; বটাকাশ প্রভৃতির দৃষ্টাস্ও অবচ্ছেদবাদেরই অনুকূল । অবচডেছুদবাদে 
বুদ্ধি, অন্থঃকরণ প্রভুতি অবচেছদক ব। ৰিশেদণ হয়। 
বাচপতি নিব জীবের ব্বত্ণ সমষ্টি নার। হইতে সমটি অজ্:করপ ও বাটি অবিদ্য। 
ৰিঘয়ে অবচেছণবাদী, না- হইতে ব্যাট অস্ত:করণ উৎপন্ন হইয়া খাকে। এ সমষ্টি 
শ্রতিববাণী॥, ও ব্যাট অন্তঃকরণ যখন চৈতনোর  বিশেদণ হয়, 
তখন সমষ্টি অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যকে হিরশাগর্ড 
বা ঈশ্বল এবং বাষ্ট অন্তরককরপ-বিশিষ্ট চৈতন্যকে জীন বলা হইয়া খাকে। 
বুদ্ধি, অন্ত:করণ প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যার কার্ধ । মারা, আবিদা! যখন চৈতন্যের 
ৰিশেগণ হয়, তখন নাযা-বিনিষ্ট চৈতনাকে ঈশ্বর ও 'অবিদ্দা-বিশিষ্টকে জীব নামে 
অভিহিত করা হয়। অন্তঃরণ বা। নায়! প্রভৃতি যখন বিশেষণ ন! হইর। উপাৰি 
হয় তখন সেই চৈতন্যকেই দশ্বরসাক্ষী ও জীবযাক্ষী বলা হইয়া খাকে, অখ ২ 


৯৭ (ক) পতাং টশ্রতাগা্। স্ববংপ্কাশস্াদৰিঘৱ: অনংশশ্চ, তথাপি অনিৰ্চনীয়ানাধযৰিষ্যা- 
পরি ৱিতৰু দ্ধিমনপসেস্ৃনুলশরীবেজিযাৰচেছশেন অনৰচিছন্োোপি  ৰস্তত্োে বচ্ছিনু ইৰ, বভিন্ো’পি 
ভিন ইৰ, বেকড’পি কতে, সতোক্া’পি তোভেৰ, অৰিষয়ো'পি অন্যংশ্তাতৰিবত হৰ ভীৰ- 
ভাবমাপনুঃ  অৰভাসতে। নত ইৰ ঘট-বনিক-মরিকাধুমপাবযবচেহদতেঙগেন তিনুদিৰ অনেকৰহঁক 
বিৰ ইতি। ভামভী ৩৮ পৃঃ) (ৰ) ভগ্যাচিচনাত্বনঃ স্বৱপ্পুকাশস্য এৰ অনৰচিছনুশ্য অৰচ্ছিনেতো। 
বৃ.ছ্যাদিডো। ভেগাগ্রহাৎ, তদধ্যাসেন ভীৰতাৰ ইতি। ভাৰতী ৩৮ পৃঃ (৭) করা ভোক। চিপায় অহং- 
প্রভাবে শ্রাবভাগতে। বচ উদানীনদ? তপঃ কিবা পিং ভোগশজিৰা সা্তবতি। বল) চবুগ্যাণে: কাধ- 
কারণ-নংখাতগ্য ক্রিযা-ভোগপতী ন তপা ভৈতলাৰ্‌ । তস্যাৎ চিদারা এব কাধা-কারপ-সংঘাতেন গ্রথিতঃ 
শৰ্কফ্ৰিয়াভোগশক্িঃ স্বপ্বেকাশ: অপি বু ্ধযানিৰিঘন-ৰিচহুৰণাৎ কথক পপর ত্যৱৰিঘয়ঃ অহংকাৱাষ্পদং 
জীৰ ইতিচ, অস্ধনিতিচ ক্ষেরজ ইতিচ আখা্যাৱতে। ভাৰতী ৩৯ পুঃ, নিৰ্ণ সাগর সং 

২। উপাৰি ও ৰ্বিশেখণেৰ পার্থ কঃ এই বে, বিশেষপাটি বিশে স্কন্মপোর বন্য শ্রবেশ করিছা 
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২৩৬ বেদাস্দর্শ ন__ক্বৈতবাদ 


উপহিত চেতন হয় সাক্ষী, আর বিশিষ্ট চেতন হয় জীব ও ঈশ্বর ! বিশেষ্য ও বিশেষণের 
শর্ববিধ শঙন্ধই বক্ষে আব্যাসিক ও অবিবেক প্রশূত। জানোদয়ে সর্বপ্রকার 
'আবিদঃক স্বদ্ধ তিবোহিত হয় এবং জীব ও ব্রদ্ম অভিনব হইয। যায়। জীবকে াটাকাশ 
স্বরূপ বলায় ঘটের সহিত আকাশের যেরূপ কোন সংস্পর্শ লাই, ঢচৈতনোর সহিতও 
সেইরূপ অন্তঃকরণ, অবিন্ণা প্রভৃতির কোন বাস্তব সংস্পর্শ নাই, ইহাই বুঝা যায়| 
এইমতে অবিদ্যা, অন্্রঃকরণ প্রভৃতি অবচেছদ তিরোহিত হইলে জীবের ব্দ্ধদূপতা 
সহক্ষ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ইহাই অবচ্ছেদ-বাদেন সংক্ষি্ বর্ম । বাচম্পতি 
মিশ্র ডাম়তীতে এই যতই গ্রহণ কৰিৱাছেন কি? অবচেছাদ-বাদের অনুকুল যুক্তি তর্ক 
যে ভামতীতে প্রচু আছে, তাহা ভানতী পাঠ করিয়। সুদী পাঠক কোনমতেই অস্বীকার 
করিতে পারেন ন৷। তামতীতে প্রতিবিদব-বাদের অনুকূল বুক্তিরও প্রাচুরধ দৃষ্ট হয়। 
অবন্থিতেরিতি কাশক্ৎস:, শ্রঃ সূ: ১/৪।২২। এই সূত্রের ভাম্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্ছে 
বাচন্পতিমিশ্ব ভীবকে ব্রচ্ছের প্রতিবিস্ব বলিয়। স্পষ্টবাকোই স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি সেখালে বলিয়াছেন, নির্মল বিশ্ব হইতে প্রতিৰিদ্ব বন্ততঃ অভিন্ন হইলেও, 
পুতিবিদ্ন যে-দকল বিভিনু দপণে পতিত হয়, সেই সকল নীলমণি, কৃপাণ, কাচ প্রভৃতি 
উপাধিৰ তেদবশতঃ ফেনমন এ সকল বিভিনু উপাধিতে প্রতিবিদ্বিত সুখের সম্পর্কেও 
এইটি শ্যামল, এইটি নির্মল, এইকূপ ভেদবুদ্ধি এবং তেদনূলক ব্যবহারের উদয় হইতে 
দেখা যার, গেইক্ূপ জীব বন্্তঃ শ্রক্ষন্বকূপ হইলেও অনাদি অনির্ধচনীয় অবিদ্যা- 
দপ থে প্রাতিবিদ্বিত হওয়ার ফলে জীবকে শোক, দুঃখ, জন্য, মৃত্যু, জারা, ব্যাধি পীড়িত 
বলিয়। মনে হইয়। খাকে ; বিভিন্ন জীবের বধ্যে একটা কারনিক ভেদবুদ্ধিরও উদয় 
হয়। সুখবিদ্ের যেমন মণি, কুপাণ, কাচ প্রভৃতি প্রতিবিদ্ব-গ্রাহী দপ শগুলিকে 
“হা” বল৷ হয়, স্রদ্দেন পক্ষেও সেইক্ূপ প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণু, অবিদ্যা 
প্রভুতিকে ভিন্ন ভিন্ন “গুহ]” বলা হয়। এ বিভিন্ন গুহার প্রতিবিশ্বত জীবও 
বিভিন্ন বলিা প্রতিভাত হয় ॥ বিশ্ব ও প্রতিবিদ্গ যেনন বস্ধত: অভিনু, জীব ও শ্হ্দও 
েইকাপ বস্তুত: অভিনু ।* অংশোনালাবাপদেশাৎ ইত্যাদি ব্ন্ষসূত্রেও (ব্ঃ সুঃ 
হা৩।৪৩) বাচস্পতিনিশ্ব উল্লিখিত যুক্তি অনুসরণ করিয়াই প্পষ্টত: আীবকে  শ্রগা- 
প্রতিবি্ বলিয়া দিদ্ান্ত করিয়াছেন । অবিদ্যাই ব্রদ্দের শ্রৃতিবিশব গ্রহণের উপযুক্ত 


রা বুলকা ক ররর ২ ॥ 
কারনিকে। আীৰানাং ভেগোবুছিবযপদেশতেশৌ বর্তরতি। ইদং 
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দর্পণ। এ দর্পণ অপনীত হইলে বৃরৰ্ম-প্রতিৰিস্ব জীব ব্রদ্মতাই প্রাপ্ত হয়। প্রতিৰিদ্ব 
বিশ্ব ব্রদ্দে বিলীন হইয়া যায়।* শ্রন্ধসূত্রের ২২1৯৮ শৃত্রে তানতী এবং কয়তরূতে 
জীব যে ব্রচ্ধের প্রতিবিদ্ব এই মতই সনখিত হইয়াছে ॥ ব্রক্ষসূত্র-চতু:যূত্রীর সনান্তিতে 
'অপায়দীক্ষিত তাঁহার বেদান্তকরতত্র-পরিমলে অবচেছুদবাদ ও প্রতিবিদ্ববাদ, এই 
বাদন্বয়ের তাৎপর্য বিচার করিয়া এই দুইটি তের নৰো কোন্‌, নতি দার্শ নিক আচার্ষ- 
গণের সন্মত, তাহ। দেখাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন।* সেখানে আসরা দেখিতে পাই 
যে অপায়দীক্ষিত অতিনিপুণতার সহিত উতর নতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। দুই পক্ষেরই অনুকূলে এবং প্রতিক্লে কি বলিবার 'আছে, তাহা তিনি 
শূক্ম্াভাবে বিচার করির৷ দেখাইয়াছেন। প্রধনতঃ প্রতিনিশ্ববাদের বিরুদ্ধে নীরূপ 
ব্রদ্দের প্রতিবিদ্ব পড়িতে পারে লা, কারণ যাহার ক্ূপ আছে, তাহারই প্রতিবিদ্ব পড়িতে 
দেখা যায়, অবচ্ছেদবাদীর এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া ইহার খণ্ডলে অপাযয়দীক্ষিত 
বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ূপ আছে তাহাবই প্রতিবিদ্ধ পড়ে, অর্ূপের প্রতিনিদ্ব পড়ে না, 
এরূপ বলার কোন অর্থ নাই, কেননা, কূপের তে৷ কোন কূপ লাই, (রূপ গুণ পদার্থ, 
গুণের আর গুণ থাকে না, সুতরাঃ কূপের আব ক্মপ করনা। করা চলে না) অথচ অক্ধপ 
কূপের তো দর্প শে প্রাতিবিদ্ব পাড়িতে দেখা যায়। বদি বল যে, নীরূপ ড্রবোর পরতিবিশ্ব 
পড়ে না, ইহাই অবচ্ছেদৰাদীর বক্তব্য । অকর্ূপ পের" প্রতিৰিদ্ধ পড়িলেও রূপ 
জব্য পদার্থ নহে, গুণ পদার্থ, সুতরাং জপের প্রতিবিদ্ব পড়ার কোন আপস্তি আসে ন । 
আনা জরবাপদাখ অথচ ক্ূপশূন্য স্তরাং আতস্তার প্রতিৰিদ্ব হইতে পারে না, ইহাই 
অবচেছদবাদীর আপত্তির মর্ম । প্রতিবিদ্ব-বাদ অগিদ্ধ। এই আপত্তির উত্তরে 
দীক্ষিত বলেন যে, নীরূপ ভ্রব্যের প্রতিবিদ্ব হইতে পারে না, প্রতিবাদী যে ইহা সাবাস্ত 
করিতেছেন, তাহার রূপ করলার মূল কি? ক্ূপবান ভ্রবোরই প্রতিবিদ্ব পড়িতে 
দেখা ফায়, নীরূপ দ্রব্য প্রত্যক্ষ-গোচর হয় ন স্তরাং তাহার প্রৃতিবিদ্বও প্রতাক্ষ 
গোচর হয় না, এই পর্বস্তই প্রতিবাদী বলিতে পারেন। প্রতিবিদ্ধ পড়ে না, এমন 
কথ নিশ্চয় করিয়া তিনি বলেন কিন্দপে £ কারণ, বন্ধর অস্তিত্বের প্রতি পরত্যক্ষই 
তো। একমাত্র প্রমাণ নহে । লীর্প দ্রবা অপুত্যক্ষ হইলেও প্রনাণাস্র-সিদ্ধ বলিয়। 
এ নীরূপ জবর অস্তিত্ব ষেমন সানিয়া লইতে হয়, উহার প্রতিবিদ্বও সেইক্ূপই মানিয়া 
লইতে হয়। এইরূপে শ্রশতি-প্রুবাণ-সুলে আঙ্সার প্রতিবিদ্বের অন্তিতই বা নানিয়া নিতে 
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বাধা কি? দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদীর নতে ভ্রবাশব্দের অথ কি? যাহা গুণের আশ্রয় 
বা অধিকনণ হয়, তাহাই দ্রব্য, এইক্ূপে নৈয়াৱিক ও নৈশেমিকের অনুমোদিত ডরব্যের 
লক্ষণ স্বীকার করিলে এক, দুই প্রভৃতিতে একত্র, ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা আছে বলিয়া, 
তাছাও গণের আশ্ররর হইয়াছে বলিয়া ভ্রবাই হইয়া দাড়ায় । এক, দুই প্রভৃতি সংখ্যার 
ন্মগ নাই, অতএব উহ নীক্ষপ ড্রব্যও বটে, অথচ এ সকল সংখ্যার তে। প্রাতিবিস্ব পড়িতে 
দেখ যা্র। আনার সনুখে নুইটি কল খাৰিলে দুইটি প্রতিবিস্ব পড়ে নাকি? “নীরূপ 
ড্রবোর প্রতিবিদ্ব পড়ে না” প্রতিবাদীর এই করনা তে৷ এখানে অচল হইয়া পড়ে ॥ 
যদি বল বে, দ্রব্য শব্দ ''ভপের আশ্র্ন ্রব্য'' এইক্ূপ লক্ষপাক্রান্ত গ্রবাকে বুঝাইবে ন! ; 
ক্ষিতি, জপৃ, তেছ:, সরু, ব্যোষ প্রভাতি যে নরাটি পদাখ কে বৈশেষিকগণ দ্রব্য আখ্যা 
দিয়াছেন, উহাদিগকেই প্রতিবাদী দ্রব্য বলির। স্বীকার করিবেন; অর্থাৎ নীরূপ 
ক্ষিতি, অপ, তেল: প্রতৃতি ড্রবোর শ্রতিৰিদ্ব বুক্তিসিদ্ধ নহে, ইহাই অবচেছদবাদীর 
বক্তৰ্য। এই প্রসঙ্গে বিচার্ঁ এই যে, পৃথিবী, জল, তেন, বানু প্রভৃতি নয়টি 
পদার্থ কেই বে ড্রব্য শব্দে বুঝার, ইহ) অবচ্ছেদ-বাদী কিলপপে বুঝিলোন ? উক্ত নয়টি 
পদার্ে জবান্বরূপ একটি জাতি (কা অনুগত প্রত্যয়) আছে বলির। এ লয়টিকেই দ্রব্য 
বলিয়া বুঝা ঘাইবে, অনচেছদ-বাদীর এই মুক্তিরও কোন মূল্য নাই ॥ কেননা, এ নয়টি 
জব্যে যে একটি ড্রব্যত্ব জাতি আছে, তাহা তে৷ অবিসংবাদিত নহে ॥ কোন কোন 
দাশ নিক জাতি বলির। স্বতন্ত কোল পদার্থ শ্বীকারই করেন না; ফলে পৃথিব্যাদি 
নয়টি পদা্ের এবং এ নয়াটি পদার্খের নব্য অন্তর্ভুক্ত আত্মার ভ্রবান্ব দাতি কাহারও 
কাহারও দৃষ্টিতে অনিদ্ধ হইয়া দাড়াইতেছে, এবং প্রতিবাদী নীরূপ ভ্রবোর প্রতিবিদ্ব 
হইতে পারে না, এই কমনাও ভিন্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। তারপর, আত্বাকে 
শীক্দপ দ্রব্য ৰলিয়। খ্রাতিবাদী যে আপত্তি উ্বাপন করিয়াছেন, এই আপত্তি অদ্বৈত 
বেদাস্তীর বিরুদ্ধে প্রঘোজা হর কি? নৈযারিক ও বৈশেদিক প্রভৃতির মতে আত্মার 
কতকগুলি গণ স্বীকৃত হইয়াছে বলির। আত্তাকে দ্রব্য বলা যাইতে পারে । অগ্বৈত- 
বাদীর মতে আলম নির্্ড ণ ও নিশ্দির। এই নির্ভপ, লিক্সিয় আত্মাকে লীক্ষপ ব্য 
বলা যায় কি হিসাবে? আরও দেখ, শব্দ ভরব্য পদার্থ অথচ শব্দের রূপ নাই, কিন্ত 
আআ নীরূপ শব্দের প্রতিনিশ্ব আছে, খ্রুতি্ষনিই শব্দের প্রতিৰিদ্ব, ইহ। বৈজ্ঞানিক ও 
দাশ নিক সকলেই শ্বীকার করেন। বৈশেগিকের মতেও আকাশ ড্রব্য পদার্থ অথচ, 
তাহার রূপ নাই, নীক্ষপ ড্রব্য ; অভ্র-নক্ষত্র-চিতত আকাশের জলে যে প্রতিবিদ পড়ে, 
_ তাহা কে অস্মীকার করিতে পারে? NM aE 
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এইকূপে নীরূপ চিনারার প্রতিবিন্ব উপপাদন করিয়া অপারলীক্ষিত শ্রাতিবিদ্ববাদ 
সনর্খ'ন কৰিয়াছেন। "আভাস এব", ব্রঃ সূঃ ২1৩1601 ব্অতএব চোপনা। সূর্য- 
কাদিবৎ, ব্রঃ সূঃ ৩/২।১৮ প্রতি সূত্রও প্রতিবিদরবাদই সবর্ধন করে।  প্রৃতিবিক্পক্ষ 
এব সূ্রকারাদিপপ্রত:। প্রতিৰিদ্ব পক্ষেই নে আভাধগণের লন্মতি আছে তাহা 
অপায়দীক্ষিতর_প্রতিবিদ্ব পক্ষ এব শ্রাচার্ধাশাহ্‌ অভিনতঃ॥ প্রতিবিক্ষপক্ষ: এব 
আচার্ধাণাং সিদ্ধান্ত:। এই সকল কথাস্থারা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাঙ্গন করিয়াছেন ।৯ 
দীক্ষিত এইবপ প্রতিবিস্বপক্ষ উপপাদন করিয়া, অবচেছদবাদেও যে কোন সূত্রের সহিত: 
কোনরূপ বিরোধ লাই, তাহা প্রযাণ করিবার চেষ্টা করিরাছেন। 'অবচ্ছেদবাদীর, 
মতে__ন স্বানতো'পি ব্রঃ সঃ ২৯১৯ ইত্যাদি সুোজ, অধিকরণে প্রতিবিদ্মনাদ 
ভাখাকার স্বয়ংই নিরাকরণ করিয়াছেন ; উক্ত অধিকরণের অন্তর্গ ত ““অতএব চোপনা 
সূর্নকাদিবৎ,” ব্রঃ সূঃ ৩২1১৮ এই সূত্রে জল-সূ্দের দৃষ্টান্ত প্রদানিত হওয়ায় প্রতিবিদ্ব- 
বাদই সুত্রে গৃহীত হইয়াছে, প্রতিবিদ্ববাদীর এই আপত্তির উত্তরে অবচ্ছেদবাদী 
বলেন যে--''অঘুবদগ্রহণাত্তু ন তথণাত্বন্‌ '' (শ্রঃ সুঃ ৩।২।১৯) এই সুত্রে ভাষাকার 
ষলিয়াছেন যে, শূর্ণের জলপূর্ণ ভা বে প্রতিবিদ্ব পড়ে, সেখানেও দেখা যায় যে, 
সূর্যের যুতি আছে এবং সূ্ণ জল-ভাণ্ড হইতে বহু দুর দেশে আকাশপথে বিরাগ করেন, 
দূরস্বিত মূর্ত বস্তরই প্রাতিবিদ্ধ পড়ে ॥ চিদাক়া৷ ভুনা, সৰ্বব্যাপী, এবং লর্ানতর্ধানী। 
কূপ আস্তার দূর নিকট বলিয়া কিছুই নাই ; সতরাং সর্বব্যাপী চিদাস্থার স্দূর 
আকাশচারী সূর্ধের মত প্রতিনিশ্ব পড়িবে কিক্মপে ? যখ। অনু সূর্গাদিতো। মূর্তেভো। 
ৰিপ্রকৃষ্টং দেশং গৃহাতে ন তখা আন্মনোবিপ্রকৃষ্টদেশং প্রতিবিদ্বনযোগাং বন্ধ গৃহ্যতে॥ 
অতো। নকাপ্যাত্বন: সব্বূগতসা পরতিৰি্বোযুক্ত:। পারনল ১ ৭ পঃ, দির্ন'য সাগর সং। 
পরব্রন্ষের পক্ষে সূর্দাদি দ্‌্টান্তের তাৎপর্দ এই যে, সূর্য যেমন জলে প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
লগত ‘বুদ্ধি, হাম, কম্পন প্রভৃতি উপাবিধর্নের অধীন হয়, বদ্ধ ও সেইরূপ 
অস্তঃকরণাদিপরিচ্ছিত্ হইগ্রা অন্তঃকরপগত স্থখ, দুঃখ, শোক, নোহ প্রভৃতি 
বিবিধ ধর্জের অধীন হইনা থাকেন। শ্রদ্দ সূর্ণের মত প্রতিৰিদ্বিত হন, 
সূর্মাদি দৃষ্টান্তের এইরূপ তাৎপর্য নহে। “আভাস এব চ'' ব্রঃ সূঃ ২/৩৫০, 
এই ব্ৰন্মযূত্রোক্ত আতাগবাদের তাৎপর্ষও একরূপেই বুঝিতে হইবে ; সুতরাং 
অবচ্ছেদবাদেও কোন সুত্রে অশাসললস্য ব৷ অনুপত্তি নাই । অপায়দীক্ষিত 
পরিনলে এইরূপে উভয় মতেনা অনুকুল এবং প্রতিক্্র যু্তিক্দাল আলোচনা 
করিলেও উল্লিণিত বাদস্বরের মধ্যে কোন নতবাদটি তাঁহার অতিপ্রেত, তাহা 
কিছুই তিনি স্পষ্ট করিরা বলেন নাই। তৰে অপ্যয়দীক্ষিতের আলোচনাশৈলী 
দেখিয়া মনে হয় গে, তিনি পুতিনিদ্ববাদের অনুকূলে পুনঃ পুনঃ আচার্ম-সন্বতি জ্ঞাপন 
করায় প্রতিনিশ্ববাদের পক্ষেই নিজের সন্মতি ও বান্ত কৰিয়াডেন। 'অবচেছদৰাদের 

ং জীনেশ্মরযোরপাযনচ্ছেদভেদেন_ ভেদোভনিষ্য্ভীতি নানুপপন্নমত্র- 
দিতি । পৰিমল ১৫৯ পৃঃ, এইক্ূপো উপপন্তি শ্বদশ ন করিযাও, নতু স্মতযেদু 
i lar টু 



































৯৪০. বেদাস্তদশ ন--অছৈতবাদ 


বাকোোেণূ কীবোহণচে্ছদ ইতি ক্ষচিদপ্যুক্তন্‌ , এইক্ূপে দীক্ষিত যে মন্তব্য করিয়াছেন, 
তাহ। হইতে অ ।তেহৰ-বাণ হইতে শ্রতিবিৰ্ববাদের প্রতিই তাহার আগ্রহ অধিক প্রকাশ 
পাইয়াছে, ইহা স্ৰী পাঠক কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারেন ন৷।? 
গ্রন্ধ-শ্রতিবিস্ছ জীগের বিশ্বরচনা-লীলা বাচস্পতির মতে জৈব অবিদ্যার বিলাস 
এবং অনতা। আনিন্যক, অগত্যা স্থ্টর কোন নিদিষ্ট প্রয়োজনও খ্‌জিয়। পাওয়া 
বা লা। দ্বিচন্ত্-দৰ্শ ন, আকাশে গঞ্ব-নগরের রচনা 
দশের হষ্্গা  প্রতৃতি আকিদাক স্বষ্টর যেনন কোন প্রয়োজন কনা 
করা যার লা, নিখ্য। দশা বিশ্বনবি সম্পর্কেও গেইরূপই 
জানিশে। আৰিদ।। স্বভাণত: আভ; জড় অবিদ্য। চেতবের সাহায। ব্যতীত স্বয়ং 
করিতে পারে না, এইজন্য নিত্য চৈতন। শ্রল্মকে ( অধিঠানরূপে ) 
{বোনি ধলা। হইয়া পাকে। আচাৰ শঙ্ধর্ের মতে মূল কারণ শ্র্মই 
ৰ ক্যপে বিনতিত হইয়া খাকেন। অভিজ্ঞ নট যেমন নিজের স্বরূপটি 
দর্শকের নিকট অপ্রকাশিত রাখিরাই দিভিন্র বিচিত্র অভিনৱ প্ৰদৰ্শন করেন এবং 
স্বীয় অভিনয়ের ভ্বাব। তিনি কোনরূপ পরিবতিত হন লা, গেইক্সপ মারা-সচিব ব্ৰহ্ম 
সছটটির অতিনন প্রনর্শ ন করির!ও স্কটিৰ ইন্রজালে অড়িত হন না। সনবস্ত বিকার-বর্গের 
অন্যে অনুন্যুত হইয়াও দৰিকারী, অস্পষ্ট অনদক্রপেই অবস্থান করেন।* বিশ্ব 
শ্রপঞ্চের অধিষ্টানজপে শচিচনানন্দ শ্রন্ধ সর্মদা বিদ্যমান আছেন বলিয়াই এই পরি- 
দুশানান বিশ্বপ্রপঞ্চ সতঃ স্বাভাবিক বলিয়া মলে হইতেছে, নতুব। অসতা, আাৰিদ্যক 
স্বষ্টিকে সত্য, স্বাতাবিক বলা যায় কিরূপে ? 
আবরা। বাচম্পত্তির মতে ব্বিধিব অবিন্যার পরিচয় পাইয়াছি। অবিদ্যার মূলে 
আছে পূর্ব পূৰ্ব নেন সংস্কার । এই বিবন-পংস্কারর অৰ্যাসের যুল। 'অধ্যাস হইতে 
সংস্কার, আবার সংদ্ধার হইতে অধ্যাগ, এইরূপেণঅধ্যাস 
শু বিব্রস-দংক্ধারের চক্র অনাদিকাল হইতে জীবের মনে৷- 
রাস্য অধিকার করিরা আবর্তিত হইতেছে ; এবং লেই 
আবর্তনের ফলে জীয় তীখার স্বীৱসৃস্কারের অনুরূপ দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ ও তোগ্য 
জগ স্রাষ্ট করিতেছে। উপাধি তেপে জীব বত, এবং প্রত্যেক জীবগত 
এই 'অবিদ্য। নিভিনু, ব্বিদ্যা-সংস্ধারবশে উৎপন্ন দৃশ্য বিশ্বপ্রপৰকুও প্রতোক 
_ জীবের পক্ষে জতরাং বিভিয্ন। কীঠের আবিপাক দৃ্টিবিষসই তাহার স্বিদ্যা- 
কণিত দৃশা বিশ্বস্থষ্টির মূল । এই আবিৰ্যক সষ্ট ও স্ষ্ট বস্ত সম্পকে জীবের 
সাদুপ্যৰশত: দেখা 
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ভাষতী টীকার আনন্ত শ্রোকে দৃ্টস্ষষ্টিবাদের পখই অনুসরণ করিয়াছেন 
বলিয়া সনে হয়॥ আচার্ন অসলানন্দ স্বামীও বেদান্-করাতর্ুতে স্বাচস্পত্ির স্া্টি- 
্বহধাকে জীবের অজ্ঞান-সূলক ““দৃ্স্ষ্ি" বলিষাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।৯ বাচস্পতি 
জেয বিষয়ের কেবল জানকালেই সত্তা স্বীকার করেন নাই, অজ্ঞাত অবস্থারও বিষয়ের 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ফলে, তাহাৰ মতে প্রপঞ্চকে ব্যাবহারিকাভাবে সাত্য 
বলিতেও কোন বাধা নাই। বিষয়গুলি বখন জ্ঞানে ভাসে লা, তখনও উহাদের সান্তা 
বা অন্তিত্ব অঙ্গীকার করা হর বলিরা বাচস্পতিন দৃষ্ি-্তাষ্টবাদের সহিত খীহারা একমাত্র 
জ্ঞানকালেই জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার কবেন, ন্রীবের দৃষ্রিকেই নিশ্স্রিৰ মল 
বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই একল্ীব-নাদী দৃষ্-্্টিবাদীর (মণ্ডননিশ্ব প্রভৃতির) 
মতের যে পাখ ক্য আছে, তাহাও এই প্রসঙ্ছে অবশ্য লক্ষ্য কর আবশ্যক ।* 
ফল, ইহাই যদি সাব্যস্ত হয়, তবে সূত্রকার বিশ্বস্টটিকে যে পরত্রল্চ বা পরমেন্বরের 
লীলা বলিয়া লোকবন্ধু লীলাকেবন্যন্‌ (ব্রঃ সূহ ২।১।৩৩) সূত্রে বিবৃত করিয়াছেন, 
ই লীলাসূত্র বাচস্পতির মতে অণ“স্বীন হইয়া পড়ে না কি? এই প্রশ্ের উত্তরে বল৷ 
যায় যে, আগ্ুকাম পরমেশ্ুরের স্চষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্য, ক্রীড়া ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। ইহ) তাঁহার লহিসা ব্যতীত আর কিছুই নহে* যে, তাঁহার স্বার৷ এই 
নিশ্বচক্র সর্বদা আৰতিত হইতেছে। নায়া তাহার পহকারিণা থাকিয়া আগচচক্রের 
'আবর্তনে তাহাকে সাহায্য করিতেছে । তিনি স্রষ্টির রখচক্র আবতিত করিয়া ক্রীড়। 
করিতেছেন। নিজের ছায়ার সরল, বন্ধিন ভঙ্গী দেখিয়া মানুষ যেমন 'আনম্প অনুভব 
করে, সেইরূপ স্বীয় প্রতিবি্ন জীবের বিভিন্ন স্বষ্টিনীল। দেখিয়া আনন্দময় নন্দিত 
হইতেছেন, এহরূপতাবেই ঝাচম্পতির মতে লীলা সূত্রের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে ।৩ 
২ পি 
3 স্বশক্যা নটবৎ যচ কাৰশং শঙ্ষরো শরবীধ। 


জীবাজ্ঞাত: জগনূবীং জো নাচস্পতিতখা । কতক ২)১/১৯ 
২॥ অগ্ননিখ্ে দুষ্-সধাদের স্বন্ধপ জানিবা জনা এই পুস্তকের ১১শ পরিচেছদ 
লেধুন। 
৩1 জীৰতূস্তা৷ পৰং শ্ৰক্ধ জগন্নীনা্ুখুষত। 


স্বভাৰৰেকে কৰে৷ বস্তি কানংতখানো পৰিবুহযনানায ৷ 
বলো বহিনাতু নোকে হেলেন: তান্যতে শর পাল ২॥১)৩৩ 
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২৪২ বেৰাস্তদশ“ল---অস্বৈতবাদ 


এই প্রপক্ষে ইহাও আলোচ্য যে. নিখিল জুগংশ্বপঞ্চই হৈ অবিদ্যার বিলাস। 
জবীৰবই দৃশ্য বিশ্বপ্ৰপৰ্কেন স্ব, ইহাই যদি বাচন্পতির সিদ্ধান্ত হয়. তবে শ্রলসত্রে রঙ্গ 
হইতে নে জগতের সরি, স্থিতি, সর প্রভৃতি বাণত হইয়াছে. তাছ। বাচম্পতির মতে 
কিরূপে সঙ্গত হয় £ বাচস্পতিৰ দিদ্ধাস্ত ব্রন্মসূত্রের গিদ্ধান্ডের বিরোধী নলে হয় বলিয়া 
উহাকে প্রকৃত দিন্ধাস্তই বলা চলে লা । তারপর, স্লীব হইতে জগৎ্প্রপঞ্চের স্কা্ির 
দিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বাচম্পতির মতে বক্ষে লিবিল জগতের সমন্বয় প্রদর্শন লা। করিয়া, 
জীবেই নিখিল বিশ্বপ্রপন্জেৰ সমন ব্যাখা কর। সঙ্গত হইযা দীড়ায়। এইকূপ 
সৰন বিন্ধান্তও সত্র-বিক্ন্ধ বলিয়া কোন নতেই গ্রহ ণ-যোগ। নছে। পুনঃ পুনঃ 
তীয় ভানতীতে এইরূপ সূত্র-বিকুদ্ধ নিক্ধান্ত প্রতিপাদন করায় ব্রক্ষনৃত্র-ডাষা-ব্যাখ্যাত৷ 
বাচ'পতিত্ব লঙলত হওয়া উচিত নহে কি? বাচন্পতিধ্ বিরুদ্ধে এইক্ূপ অভিযোগের 
উত্তরে অনলানগস্বাবী বলেন রে, বাচন্পতি বিশ্বস্ষ্টকে জীবশ্রিত অবিদ্যার কার্মা 
বলিয়৷ স্বীকার করিলেও অরধিষ্ঠানকূপে ব্র্মই যে জগতের উপাদান হইয়া থাকেন, 
ব্বন্ধই যে ভাগদ্বোনি ইং। স্পষ্টত;ই স্বীকার করিরাছেন। অধিষ্ঠান শুক্তির সাক্ষাৎকার 
উদিত হইলেই রঞ্ত্র-বিব্রন তিবে(ছিত হয়, বিখ্য। রজত স্বীর অধিষ্ঠান শুক্তিতে বিলীন 
হইয়৷ যায়। ইহাই সত? জ্ঞানের উদরে মিখ্য। জ্ঞানের নিবৃত্তির স্বরূপ । জগতের 
অধিষ্ঠান খ্রল্লোর সাক্ষাৎকার উদিত হইলে জগদৃজ্ঞান বা ভেদঞ্জান এাকিবে না, সর্বক্র 
এক অনিত্তীয সচিচদানন্দ খু্পবোধেরই উদর হইকে॥ জীবের স্বরূপজ্ঞান হয 
নিৰবত্তি করিতে পাবে না, এক অন্ধিতীর ব্বদ্রবিজানই ভগদূত্রমের নিবৃত্তি করিতে 
পারে, এইরূপ অবস্থায় অধিষ্ঠান খুজে জগতের সমন্বয় স্বীকার করা যত 
পত্যান্তর লাই ।৯. 
অবিদ7াই সর্বপ্রকার অনর্থের মূল। ইহার উচ্ছেদ বড় সহজ 14 জান-. 
বলেই অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি হয়। ন্মবিদ্যার নিবৃত্িই পুরুঘার্থ । অবিদ্যা- 
বশতাই আগ্নাও অনাস্ার, চিৎ ও জড়ের অধ্যাসের কষ্ট 
বেবাকশুবগেরফল ও. হইগাছে। জ্ঞান-দগির যাহাযেয অধ্যায-গ্রদ্ধির ছেদ 
আগার বিধি করিতে হইবে। ইহা বাতীত অঙ্জান-নাশের অনা 
কোন সাধন নাই । আজ্ঞান-নাশ এবং তাহার ফলে উৎপন্ন 











অব্ৈত চিন্তাৰ বাতশপতির দান ২৪৩ 


আাবশাক। শ্রতিও “বাতা ব। অনে জবাই শ্ৰোতৰ্াঃ"” এইক্সপপে পুনঃ পুনঃ আত্ত- 
দশ নের উপদেশ দির দর্শনের উপায় হিসাবে বেদাস্ত- 

দাত শ্ৰবণে ৰিদিৰ শ্রবণের বিধান কৰিরাছেন ॥ এখন প্রশ্ন এই যে, বেদান্ত- 
অবকাশ আাছেকি,নাঃ  শ্ববণের এই নিখিট কিজ্রস বিৰি? বেদের কর্নকাণ্ডে 
তিন প্রকার বিধির পরিচয় পাওর। যায়, (১) অপুর্বিধি, 

(২) নিরনৰিধি ও (৩) পৰিসংখ্যাবিবি।৯ উক্ত তিনপ্রকার বিবির মধ্যে এখানে 


১ মাছা অন্য কোনও প্রাণের সাহায্যে কোনকালেই জান৷ বাব না, সেইকশ বিজি ধা 
বিধিৰ বোধক বাক্যই অপুৰ বিধি । “স্বৰ্গ কালো বেত" বিনি স্বৰ্গ লাভ করিতে ইচ্ছ। কৰেন, তিমি 
মনের বু করিবেন। ইহা একটি বৈদিক বিৰি। বজ্ঞ বে স্বৰ্গে ৰ সোপান, তাহা এই বিনিৰাকা 
হইতে জানা বাত, অন্য কোনও প্বনাশেৰ সাহাযো জানা বাৱ না, এইগ্ানা এ ৰিৰিবাক্াযটি খাৰ অপূৰ্ব- 
বিৰিই সূচন। কৰিতেছে বরিতে হইনে॥ উৎপন্ধিৰিৰি সপূৰ্বৰিৰিৱই নামান্তর 

পক্ষতো মাং নিয়মৰিখিঃ। লৌকিক প্রনাশের নাহাবো আমরা বাহ! বুঝিতে পারি, তাহান 
সমে কোন নিচ নিরব নিবন্ধ কৰিবাৰ জন্য বেদে বে সকল বিখিবাকোর প্রয়োগ কৰা হয়, তাহার, 
নাম নিযমৰিদি। “'খ্ৃহীন্‌ অনাথ” চাউল নাহির করিবার জন হি ৰ। ধানগুলিকে বহাত অর্থ ও 
চেস্ষীহাঁটা করিবে । চেব্ীছঁটা কৰিব৷ খানেন তুবগুলিস্াটিরা ফেলিয়া চাউল বাহির করা ঘাম, ইহা 
বেছে না ৰদিলেও মানুৰ তাহাৰ নযাবহারিক জান দিরাই বুঝিতে পারে এইকপ উপনেশ দেওয়ার 
তাৎপ্ এই গে, টোকা করিরাই বাসীর চকৰ আনা চাউল শ্রক্তত করিবে, নখে ছি ন। অনা 
কোনও উপারে কৰিবে না লগে ছিব চাইন করিলে এবং তাহ! ছারা বঞ্সীর চক পন্থত হইলে 
খানের তুৰ ছাড়াইৰাৰ জনয বেলে অৰবাতেৰ অৰ্ব ।ৎ চেকীধ্বাট৷ কিবাৰ বিধান করার কোনই াবশ্কতা 
বুখ বায় লা। নে স্থিভিৱাও চাল প্রস্তুত করার সান আছে ৰলিৱ৷ অবধাতের পাক্ষিক অপ্ৰাপ্ত 
আনিৱ। পড়ে, কলে বেৰ সপুৰাণ এনং বেলের উপদেশ অন্ন ক হইর। বাড়ার । অববাতের এই অশ্াপ্তি- 
সন্তাৰনাকে পাৰ করত বৈদিক বিবির পৰাৰাণয স্থাপনোধ্দেশোই নিয়ৰ করা হল বে, বীর চক 
চাউলের জনা গহিন সলথাতই করিবে। পরিসংখায।বিপ্রি। বেশানে বেছে মাহা বিধান কণা হইবাছে, 
আহা অক্ষপ বিধান না কৰিলেও স্াতানিক প্ন্ৃতিরশেই পাওয়া ৰাৱ, এবং বেদে বিধানের অতিৰিক্ত 
পাওয়া মায়, গোইগাণ কে স্বাভাবিক প্ৰৰুক্তিয্নোত্যকে পরতিঝো কৰিরা বেকে নে ৰিৰি প্ৰৰাতিত হয়, 
তাহাৰ নাম পৰিসংশ্যাৰিৰি। ‘পঞ্চ পর্চনখা ভক্ষণ: ৰে পকল পানীৰ পাঁচ প চাট সং আছে, 
তাহাদের মৰো খরগোশ প্রভৃতি পাচ প্রকার প্রাণীকেই ভোঞ্চন কৰিৰে। বিভা, বানর প্ৰতি 
প্রাণীকে ভোজন কৰিবে না এইক্প বিৰিৰ তাংপৰ্ৰ এই বে, যাহার! সাংস ভাৰবাসে তাহাত পৃৰ্ততিৰ 
তাড়নার কু নিহত অন্য ইচ্ছা কৰিলে সকল প্রকাৰ পঞ্চনখৰাৰী প্ৰাৰীকেই তক্ষণ কৰিতে পাৰে 
এবং করিয়াও খাকে। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাৰ নাংসাশীর পক্ষে শশক প্রভৃতি 
পাঁচ শ্রকার পৰ্চণগধাৰী প্ৰাণীই তক্ষণ করিবে, এইজপ দিৰিৰ ভাৎপৰ কি তাহ) বিবেচ্য। পে 
বিধান না খানিলে কি সানী ব্যক্তি পপক প্রতি পর্ন খাইত না? ইহা ত পত্ৰ নছে, তবে 
শাঙ্ছে আপ বিবান করা হইতেছে কেন? এই সআবাশকাত উত্তরে বীনাগেকখশ বলেন নে, উল্লিৰিত বি 
_জাৎপৰ্ম এইজূপ নিতে হইবে যে, শপক প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পক পণ ব্যতীত স্বন্য বিড়াল, বানর 
তি না প্রাণী ভক্ষণ কৰিবে না সাংলাশীন স্বাভাবিক প্ৰৰুক্তিবশে যেনন বেনোক্ শশক শ্রুতি 

















২৪৪ বেদান্তদর্শন__ অদ্বৈতবাদ 


বেদাস্ত-শ্বণে কিরূপ বিধি প্রযোজ্য? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকটার্থ ৰিবরণকার 
বলেন--বেদান্ধ শ্রবণ যে আত্মদশ নের সাধন, তাহা 
প্রক্ষটখ কারের মতে অপু্ববিধি ‘আস্থা বা অৰে ডবা; শ্রোতবাঃ' এইরূপ শ্রশ্তির 
বিধাননূলেই জানা যার। শ্রতির বিধান বাতীত অপর 
কোনও প্রমাণের সাহাযো জান! যার না। অতএব বেদাস্ত-শ্ববণের বিধিটিকে 
“অপূর্বিধি”' বলিয়া জানিবে। 
বিববণপদ্থী বৈদাস্তিকগাণের মতে বেদাস্ত-শ্ববণে যে বিধি পাওয়া যায়, তাহা 
নিরমবিধি, অপূর্ববিধি লহে। বেদান্ত-শ্ববণ যে ক্রঙ্গসাক্ষাৎকারের হেতু, তাহা 
কাহারও জ্ঞাত নহে । বেদ, উপনিঘৎ প্রভৃতি হইতে, 
বিবরণের মতে যে অপরোদ্ষ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাও তুশান্্র-রহস্যবিৎ, 
নিরমবিষি স্ববী অঙ্গীকার করিতে পারেন না ॥ বিচার যে বিচারিত 
অর্থ বা তন্থুনিএয়ের অনুকুল হয়, তাহাই বা কোন্‌ 
মনীযী অস্বীকার করিতে পারেন? স্ৃতলাং বেদাস্ত-শ্ববণে নপূর্ণবিধির কোনই 
শন্তাবনা। নাই । ব্ৰক্ষ-সাক্ষাৎকার শ্ববশের ফল। একবার মাত্র বেদাস্ত-শ্ববণ করিলেই' 
ব্্া-সাগ্গাৎকার উদিত*হইতে দেখ বার না। এইজন্য বে পর্মস্ত ব্রন্ধ-সাক্ষাৎকার 
উদিত না হইবে, সেই পৰ্যন্তই বেদান্ত-শ্ববণ অনুষ্ঠের, সকুৎ বা একবার খ্ববণই পর্যাপ্ত 
সহে | মুত্রকার এবং ভাগ্যকারও পুনঃ পুনঃ বেদাস্ত-শ্বণের উপদেশ করিয়াছেন 
- শানুদ্ধিরগকুবুপদেশাৎ। বর সুঃ 81১।১। দৰশ নপর্ধবসালানি হি শ্রবশাগীনযা- 
বর্তামানানি পৃষ্টাখ নি তবস্তি॥ শ্রঃ সুঃ শংভাষা 81১1১। ব্রদ্ষ-দশ নে বেদান্ত-শ্ববণকে 
কারণরূপে পাওয়া গেলেও শ্রবণের আবৃত্তি বা পুন: পুনঃ অনুষ্ঠান যে কর্তবা, তাহা বুঝা 
যার লাই ; অথচ কূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই আয্মদর্শনের সাধন, এই জন্যই অপ্রাপ্ত 
পুনঃ পুনঃ শ্রবপানুষ্ঠানের নিরম করা গেল যে, শ্রব্ণের আবৃত্তি বা৷ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে--শ্রবণাদ্যাবৃত্তিঃ কর্তব্য৷। দ্বিতীয়তঃ শ্রবণকে যেমন আক্মদর্শ নের। 
অগ্রায়। বুদ্ধ" এই সকল হাতিঙ্ারা সাবধানী মনকেও শ্রবণের ন্যায় আস্বদ্শ নের 
সাধন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । ফলে, আস্মদশীকে যে বেদাস্ত-শ্ববণই করিতে 
হইবে, তাহাতো লুঝা যাইতেছে লা । এইজন্য তন্থুজিজ্ঞান্গুকে বেদান্ত শ্ববণই করিতে 
হইবে, RE এইকূপে শ্রবশের নিয়ম করা 2 








ভি 


অৈত চিন্তা বাচস্পত্তির দান ২৪৫. 


এইন্প মনে করিয়া কোনও জিজ্ঞাস বদি ন্যার, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্তানুনোদিত পথ 
অনুসরণ করেন, তৰে এরন্মপ ছিজ্ঞাস্থর পক্ষে অদ্বৈত বেদান্ত শ্ববণের পাক্ষিক অপ্রাপ্রিই 
আসিয়া দাড়ায়, এইজন্যও বেদাস্ত-শ্ববশের নিন প্রবর্তন কর৷ প্রয়োজন । গুরুর নিকট 
বিধিমতে বেদ, বেদান্ত পাঠ না৷ কনিনাও নি বুদ্ধি এবং অধ্যনসানঙ্ারা কোন কোন 
স্ৰী হৱতে৷ বেদ, বেদান্ত রহস্য বিচার কৰির ব্রক্ষতন্দু অবগত হইতে পারেন ; ফলে 
গুরুর নিকট হইতে বৈধ ভাবে বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শ্রবণের অপ্রান্তি আশঙ্কা অপরিহার্ণ 
হইয়া পড়ে, এইরূপ ক্ষেত্রেও উপযুক্ত গুরুর নিকট বেদান্ত শ্ববপের নিয়ম প্রবর্তনের 
আবশ্যকতা অস্বীকাৰ করা যায় না। কাহারও কাহারও মতে মূল অস্বৈত বেদান্ত 
খ্রস্থ পাঠ না৷ কৰিয়াও ভাখান্্রে লিখিত 'অহ্ৈততন্থ-প্রতিপাদক প্রবন্ধাদি পাঠ কারিয়া'ও 
কোন জিল্লান্ুর পরব্রদ্ম বা পরনাস্মাকে জানিবার ইচ্ছা উদিত হইতে পারে, সেরূপ 
ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য বেদাস্-খ্রবণ অনাবশ্যক হইরা দাড়া, এইজন্যই মূল বেদাস্ত-শ্ববণের 
জানা নিয়ম অবশ কর্ব্য। বা্তিকপন্থী কোন কোন আচার্য বলেন যে, ক্রাঙ্দিজান্্ 
সাধকের বেদান্ত শ্ববণে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলেও জগতের 

ৰাত্ধিকাৰের মতে হিতের জন্য সধ্যে মধ্যে কল্যাপকর কর্মের কিংবা, বৈদিক 
পরিসংখ্া নিধি কর্মকাণ্ডোক্ত যাগ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও খ্রন্ধ-জ্ানোদয় 
হইতে কোন বাবা হৱ না, এইক্ধপ ননে করিয়। এ সকল 

বৈদিক কৰ্মকাণ্ডোন্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বা লৌকিক অনুষ্ঠানের প্রতি জিজ্ঞান্র চিত্তের 
সাময়িক প্রবণতা স্বাভাবিক বলিয়া এ স্বাভাৰিক প্ৰবৃত্তিয্বোতঃ প্রতিরোধ করিয়া 
সর্বতোভাবে বেদাস্প্রবণে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য 

বাচস্পতি বিশ্বের মতে শৰণে পরিসংখ্যাবিবিই স্বীকার্ধ। বাচম্পতিমিশ্রের মতে 
জানে কোনত্ধপ বিদিরই “'আগ্মা শ্বোতবা:” বলিবা পবনাপ্র-খ্ুবখের যে উপদেশ 
অলকাশ নাই করা হইয়াছে, সেখানে শ্রবণ শব্দের অথ শুধু কানে 
শোনা নহে, ব্যাস্ত শান্ত এবং আচার্দের উপদেশের 

ফলে উৎপনু আত্মবিজ্ঞানই শ্ববণ। জ্ঞান বন্দর । পুরুষের ইচ্ছাতন্র বা ইচ্ছানীন 
সহে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই বস্তুতস্ জ্ঞানকে অন্যরূপ করিতে পারে লা॥ ন 
বন্তযখাক্বাজ্ঞানং পুরুধবুদ্ধাপেক্ষা্র, কিং তহি বস্ততস্থনেৰ তৎ ৷ শ্ৰঃ সঃ শংভাষ্য ১1১।৪। 
এইদনাই জ্ঞান ক্রিয়া নহে ॥ ক্রিয়া কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে পক্ষতাচার্ধ বলিয়া- 
ছেন, যাহা বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা করে না, এবং “কর"' এইরূপে উপদিষ্ট হয়, 
তাহাই ক্রিয়া, তাহা পুরুষের ইচ্ছার অধীন ॥ করিয়াছি নাম সা যত্র বস্তস্বরূপনিরপেক্ষৈব 
চোদ্যতে পুরুমচিন্ব্যাপারাধীনা চ। শ্রঃ সুঃ শং ভাষ্য ১1১1৪ পুরুষ ইচ্ছা করিলে 
কর করিতেও পাবে, না. করিতেও পারে, যেরূপে করিতে উপদেশ 
করা হইয়াছে, সেইরূপ লা করিয়া অলারকসেও করিতে পারে । জ্ঞান কিন্ত কর্টের 
অনুপ নহে। জ্ঞান প্রমাণের ফল। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রসাণ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ 
প্রতিপাদন করিয়া সত্য জ্ঞান উৎপাদন করে, বস্তুত জ্ঞানকে করা, না করা, বা অন্যক্ূপ 
লা | জ্ঞানের সামগ্রী উপস্থিত হইলে জ্ঞানোদর হইবেই, তাহাতে জ্ঞাতার 
ইচ্ছা আহার বিনু সাল খর মা এই দৃষ্টিতেই জ্ঞানকে বস্ত্ত বলা হয়। 


RK) ।] hh. 











২৪৬ 





এইকূপ বন্াত্ জানে পৃর্োজ বিৱিত্ৰন্ের কোনকপ দিকিরই সম্ভাবনা বুঝা) যায “লা । 
ন তত্র দিবিজসাপানকাশ ইতি। সিদধাঙ্জলেশ ৩৯ পু:। ছিভীরতঃ নাহাকে আশ্রয় 
ফা অবলম্বন কনর! ক্রিয) আক্সপুক্কাশ লাভ কে কিন না করিয়। ক্রিয়া 
জান্মিতেই পারে ন! । বদাশ্রদ্াহি ক্রিয়া নবায্জানং বভতে॥ ব্রঃ সুঃ 
শং ভাষ্য ১।১।৪। "আসা বা বর্ষ সর্বাবিধ বিকার « নির্লেপ, কুটস্ব এবং নিত্য- 
ভদ্ধ। এইরূপ আব্বার বিকারজনলী ক্রি খাকা কোনমতেহ সন্ভবপর নছে। ক্রিয়া 
খাকিলেই বিকার থাকিবে, এবং কলে লান্ম-বিজ্ঞান ব! যুক্তি অনিতা হইয়। পড়িবে । 
নিত্য য্ৰহ্ম্ধূপে অবস্থিতিই নুক্তি। এইরূপ নুক্তিতে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ কোনমতেই 
কয়না করা ঘার ন।। ডৱব্যঃ, শ্রোতব্যঃ প্রভৃতি তব্য প্রত্যযাস্ত পদ উল্লিখিত ত্রিরিধ 
উহাত্বার। নানুষের বিঘরের প্রতি শ্বভাব- 









দির রি ভগবন্নুদ্বী করিয়া থাকে মাত্র 
কিন।৫নি তছি থানা বা অরে আবির ইতি বিিচছারাপন্ভিরচনানি স্থাভাবিকগ্রবৃত্তি- 
বিঘয়ৰিযুখীকবণা্খ নীতি করল: ॥ ত্র সুঃ শং ভাষ্য ১১৪, বাচার স্বরেশ্বরের মতেও 
নিত্য ব্রদ্মানে বা আত্মদৰ্শ নে কোনরাপ বিশ্বি বা নিয়োগের 

নপুহাদ ও গ্রবসর লাই । সংক্ষেপশানীরক-রচনরিতা সর্প যুনির 
195 মতেও ব্রপ্্জানে কোনরূপ বিধির অবকাশ নাই 

আনে বিধ্যনুপপতেঃ ৷ সর্বচ্ভাত্ বুনি বলেন মে, বেদাদ্রবাক্যগুলির অস্বিতীর খঙ্গোই 
তাৎপর্য । বেদান্ত-্বশেক অর্থ এরূপ তাৎপর্দ-নিণ রের অনুকূল বিচার। এইরূপ 
বিচাবান্তক শ্ববণের ফলে জিজ্ঞাত্র চিত্তের নালিনয অপনীত হই, এক-সর্বিতীয় 
সচিচদানন্দ শ্রক্ষ-নিণ বরের অনুকুল চিন্তবৃত্তির উদয় হইয়া) 

জি শা লৰাৰ খাকে॥ নিৰ্মল, নিকরুম চিত্তে '্বতঃই এপিতা, 
ব্রক্মজান প্রতিফলিত হয় এবং জীব যে শিবন্বক্জপ তাহ। প্রত্যক্ষ করিয়া খন্য হয়। 
জাত করিয়া সচ্চিদানলা স্বরূপ হইনা যান। ইহাই বেনান্ত-যেদ্য ব্রদ্াবিদ্যা, তযতুক্তান 
ই ানুক্রি।৯ জ্ঞানই ইহার একমাত্র সাধল। জ্ঞান ব্যতীত নুক্ধির অপ কোন সাধন নাই |. 
মুক্তি বা পরিপূর্ণ আস্ম-বিজ্ঞান লাতের লন্যই বেদাস্তসেৰ। একান্ত আবশ্যক |... 











মণ্ডন-প্রন্থান, নাচস্পতির প্রন্থ।ল ও শিলরণ প্রস্থা/লের নৈদান্টিক 
কুলনা ; 
মগ্ন প্রস্থান নাচস্প তর প্রন্থান বিবরণ প্রস্থান E 


৯। সণ স্কাটিৰাৰ এবং. নাচস্বতি গেলনা ৰানেন  নিননশ-পরীবাওত সেচিৰাৰ 
পনামপানলমর্থনকনেন। . লাই। প্রঃ পৃঃ ১1৩/২৮ দূতের বানেন নাই, ভাঙা, বওনই 
তাৰতীতে ্ক্োটৰাৰ খতন কৰিৱাছেন। 
কাৰিৱাছেন। 
২। মন্নদিশ্ব ভাঙা নেতা স্বৰিদ্য৷-নিৰত্ধি বাচস্পতি ব্বিৰৱশ-নতেও  প্রনিগা।- 
পনর্থন করিৱাছেন। তাহার নতে মতে গণ, শ্রাদ্ধ হইতে নিৰবধি গ্রচ্চনব্গণ, শর হইতে 
অৰিদ্যার নিধি খপ লহে, স্নভিরিত নহে ৷ ভাবাহৈতধাৰ অভির কিছু নহে। ভাৰা 





সা হতে তিনি ॥ বকা নহে, আ্াসৈতবাপই  বৈতৰাৰ সঙ্গত লে, শ্রাষৈত- 
অভিশ্বেত। স্বাখই নত । 
৩। মণ্ডলে নতে নিগার. নিক বাসমপাতি যত. দিবার ৰতে পত্র 
আপুৱ আব, নিষব শ্ৰ্ধ। = গুলে লাশ অনুজ্ধণ। লাশ প্রা, দির শা) 


81 স্তন দিশ্বের মতে ৰাচন্পতিও বুলা এবং, ফুলো শশ্মুপাদও বেশুর প্রত্থতি 
অদিদা। ৰুইপৃকাৰ--অপৃহণ এবং এই দিনিন পাৰিবা৷ (ভাৰতীৰ দৈনিকের বুধ কান অৰিবা। = 


নাগা গ্রহণ । প্রথৰ প্রাক) অরবীকার কিযা- আ্ন্রীকার করেন নাই। স্বরেপুর 
ছেন। ৰাতিকে নী মত খণ্ডন কাযা 
টা 


০1 পনের স্বূপ-দ্যাখার  বাচাপতিনিশ্ শন কলে. দিগরপ-পদী বৈদারিকগণও 
মঞ্নমিগ্র তট্টগ্মতত দিশনীত+ অনিধাচাখ্যাতিধাদই পনর্শন, বাসে সনিধাঢযৰ।াতিবাৰই 
খ্যাতি গমর্থন লাবিথাছেন ॥।  ক্ণেন। অক্রি-রকজাতের অক্গীকার করেদ। 


" ৬ পন্য জান সন ও পৰা জান ছে পরোক্ষ বিবাপ-প্ানেষ খে শৰৰ 
স্বাচস্পতির মতে পরোক্ষ জান) হইতে পারে না, এ বিবন্ধে জনা, 





হইতে পারে না। আরব ইহা 
জান বখন উপল হব, তখন 





৮) আীৰসম্পৰ্কে বগুলনিশ্ব. পাচম্পতিনিত্র অনেকেৰ  পশ্যুপাদ ও প্রকাপান্মযতির 
) 
*. মতে বাচস্পতিবিশ্র অৰচেহদৰাৰী ন্বেশুর আভালবাদী । আভাস- 
শ্রতিবিদববানী 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


র্ন্ডন্ঞাক্স সুনিল লেদাস্ত সত 
(খৃষ্টীয় অষ্টন ও নবন শতক) 


সৰ্বজ্ঞা্ত মূনি অস্থৈত বেদাস্কের অন্যতম প্রধান আচার্য । ইনি সংক্ষেপ-শারীরক, 
নামে একখানি অতি পূসিদ্ধ গ্রন্থ বডনা৷ করিয়। শশ্করের ভাববারার বিশেষ পুষ্টিসাধন 
করেন। সংক্ষেপ-শারীরকের সনাপ্ি শ্রোকে সবভান্ মুনি দেবেশ্মরের শিষ্য বলিয়া! 
নিজদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! টীকাকার বাসতীর্শ দেবশব্দ ও ন্ুরশাব্দের অর্থ 
তিন বলিয়া দেবেশবরাচার্ শব্দে স্ুরেশ্বরাচার্মকে বুঝিয়াছেন। সর্বজঞাত্স যুমি 
শক্ষরের সাক্ষাৎ শিষ্য স্থরেশ্বরের শিষ্য । তিনি তাঁহার সংক্ষেপ-পারীরকের সমাপ্রিতে 
খর গ্রন্থের রচনাকালেরও ইদ্দিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মনুবংশ-ূর্ 
“শ্রীষৎ'" রাজার শাসনসময়ে তিনি সংক্ষেপ-শানীরক রচনা *করেন > এই শ্রীমৎ 
রাজা কে তাহা নিণয় করা কঠিন। কোন কোন মনীষী শ্রী শব্দের লক্ষ্মী অর্থ 
গ্রহণ করিয়া শ্বীনৎ শব্দে রাষ্ট্রক্টবংশীয ক্ষত্রিয় রাজা। শ্ীকৃষণকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিরাছেন। ঝাষ্টুক্টবংশীয় রা প্রথন শ্রীকৃষ্ণ ৭৬০-৭৮০ খুষ্টাব্দ পর্মন্ত দক্ষিণ 
ভারতে রা্বত্র করিয়াছিলেন বলিরা৷ জানা যার । আমাদের যতে “শ্রীমৎ'' শব্দ 
হইতে রাজা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবার চেষ্টা কষ্টকরন। বলিয়াই মনে হয়। অধ্যাপক, 
ডাঃ ভাগ্ারকরের মতে “'গ্রীমৎ'' রাজ! চালুক্যবংশীয দ্বিতীয় বিক্রসাদিত্য । 'অবশা 
এ বিঘয়েও কোন নির্ভরযোগ্য প্রাণ পাওয়া যায় লা। সর্বজ্ঞান্ত যুনি শৃঙ্গেবী মঠের 
সঠারীশ ছিলেন। শৃঙ্দেী নঠের লেখানুসাবে তাহার স্থিতিকাল খৃষ্টীয় অষ্টন ও নবম 
শতাব্দী বলিয়া জানা যায় (৭৫০-খুষ্টাব্দ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ) । 
সর্বজ্ঞাকস নুনি-কৃত সংক্ষেপ-শারীরক নামে সংক্ষেপ হইলেও ইহার আয়তন বড সংক্ষিপ্ত 
নহে। এই গ্রন্থে শন্ধর-বেদাস্তের হয অপূর্ব সনীষার সহিত ব্যাখ্যাত হইযাছে। 
্রক্মসুত্রশারীরক-ভাম্য যেমন চার অধ্যায়ে বিভক্ত, এই 
সংক্ষেপ-পারীবাকের প্র্থও সেইক্ূপ চতুরব্যায়ে সমাপ্র । শারীরকের সমন্বয়, 
পৰিচয় । অবিরোৰ, সাবন ও ফল, এই চার প্রকার বিঘয়-বিভাগই 





এই 





২৫০ বেদাস্তদর্শ ল--অস্বৈতবাদ 


হইয়া থাকে। ইহান প্রথম অধ্যায়ে ৫৬৩ শ্রোকে অধয়ন্ত্রক্ষে বেদাস্ডের সমন্বয় 
প্রদশিত হইরাচে। স্বিতীয় অব্যায়ে ২৪৮ শোকে অন্বৈতবেদান্ব যতের সহিত 
অপরাপর দার্শ নিক ভাবধানাৰ এবং স্বৈতশ্বতিপাদক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধ 
প্রদাশিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬৪ শ্রোকে ব্রন্ধজ্ঞানের সাধন লিণীত হইয়াছে। 
চতুর্খ অব্যারে ৬৩ গ্রোকে ব্রদ্ধবিভ্ঞানের কল বা মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থের 
সাবলীল ভাদ৷, তাৰ ও বিচারশশৈলী গ্রস্থকর্তার অপূর্ব মনীষা বা অসামালা পাত্ডিত্যের 
পরিচয় প্রদান করে। পরবর্তী কালে অনেক আচার্য সংক্ষেপ-শানীরকের উক্তি 
প্রমাণহিযাৰে উদ্ধৃত করিয়াছেন,৯ এবং অনেকে ইহার উপর টিকা রচনা করিয়া 
শাগ্প্রসাদ লাভ করিয়াছেল।5 ইহা হইতেই এই গ্রন্থ যে বেদান্ত-চিন্তার ইতিহাসে 
বিশেদ স্থান লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। 
বক্ষপত্রের প্রথস চার সূত্রেই যেমন অদ্বৈতবেদাস্তের প্রতিপাদ্য তত্বের উপন্যাস 
করা হইয়াছে, ফেটক্ূপ সংক্ষেপ-শারীরকেরও প্রন চার শ্রোকেই সর্বজ্ঞান্ত বুনি তাঁহার 
প্রতিপাদ্য বিষয়-বন্্র সার সংকলন করিয়াছেন। বেদাস্র- 
লাক্ষেপ শাৰীবকেৰ দর্শনের প্রথস সূত্রে--“অখাতে। ব্রন্দন্সিজাসা' (প্র সঃ, 
দাশ দিক পরিস্থিতি । ১1১1১), এই ব্রক্ষ-ছিজ্ঞাসাযুখেই জিজ্ঞাস জীব এবং 
* জিজ্ঞাস্য যদ্য যে অভিন্ন, এই তন্বের ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে। সত্যান্তের মিখুনের নাগপাশে বন্ধ জীব যদি ব্দ-জিজ্ঞাসার ফলে অঙ্ঞানের 
নাগপাশ ছিত করিয়া আনন্দময় বন্ধের সহিত অভিন্র হইতে না পারে, তবে তাহার, 
পক্ষে ব্রদ্দ-ছিজ্ঞাসার কোন অর্থ থাকে কি? শ্রন্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হইলে উরন্ধপ 
জিডাসার ফলে অবিদ্য। এবং অবিদ্যামূলক অধ্যাসবন্ধলের সমূলে নিবৃত্তি হয় এবং 
জীববিন্দু শ্রহ্ম-মিদ্ছুতে নিশিয়া অভিনু হইয়া বায় । জীব ব্দ্ের অডেদই শ্াৈত- 
বেদাস্তের লক্ষা । ব্রল-কিজ্ঞাসাই এই লক্ষ্যে পোীছিবার একমাত্র সোপান । * এইজন্য 
সবপ্রথনে ব্রদ্ম-দগিজ্াসাই বেদান্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় সুত্রে-_'ছন্মাদাস্য যতঃ' 
(রঃ সঃ, ১১২) ব্রদ্দের স্বরূপ প্রদণিত হইয়াছে ॥ তৃতীর সূত্রে--শাঙ্সযোনিত্বাৎ' 
(রহ সূঃ, ১/১/৩) এক অ্িতীয় ব্রহ্মচ্জানে অধ্যারশীস্কোক্ত পথই যে একমাত্র পথ, এই 
সত্য নির্দানিত হইয়াছে। চতুখ স্ত্রে--"তবু সনন্বয়াৎ' (শর সুঃ ১1১1৪) জীব ও 
নিক্ূপণ-শৈলী অনুসরণ, 


সংক্ষেপ-শারীরকের 












৯) প্রি আচাৰ অপাৰগীকিত ছা সিদধান্নেশসংগ্ৰে বহস্থানে 





সজাগ সুনির ৰেলান্ত নত ২৪৯ 


প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং চতুর্ণ শ্রোকে অস্বিত্রীর ব্রদ্ধনিজ্ঞানে অব্যান্বশাস্তই মে. 
একমাত্র সাধন ইহা সাব্যস্ত কৰিৱাছেন।? পরবতী সনন্ত গ্রচ্থ এই প্রশন চার; 
শ্রোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্য৷। চ 
অজ্ঞান এবং অঙ্ঞানযূলক অব্যাস বা নিখযাবোধই স্প্রকাৰ অনর্থের বুল । 
অক্ঞানের আবরণ ও নিক্ষেপ নানে যে দুইটি শক্তি আছে, সেই শক্তিস্বয়ের প্রভাবে গান 
পরব্রন্ধের বাণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আবৃত করিয়া ঈশ্বর, 

আদিল জীব, জগৎ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্ৰ নিখযা ভেদপ্রপঞ্ষের 

্্ট করে।+ কলে এক অদ্ধিতীর ানতনষ্টি কলুদিত 

হয়। সচিচদানন্দ ব্রদ্দই বিশ্বের অন্তরাস্জা । এই জগাদন্তরাত্থ। পরব্রদ্ধই বিদ্যার 
আশ্ুরও বটে, বিষয়ও বটে । ব্রদ্ধাশ্বিত হইয়। আবিদা 

আবিদযার আগত ব্ন্মবিমরেই বিবিণ বিচিত্র নিশ্রলের স্থষ্ট করে। নগ্ন ও 
ও বিঘা বাচস্পতিনিশ্রের মতে জীবই জ্ঞানের আশ্রয়, এবং ব্রন্ম 
অজ্ঞানের বির ॥ এই নত সৰ্বজ্ঞান্ত বুনি অঙ্গীকার করেন 

নাই। তিনি তাঁহার ওক জরেশ্ববাচার্ের নত অনুসরণ করিয়। বলিয়াছেন যে, জীব 
অজ্ঞানেরই কল্ানা, অন্ঞানকর্িত জীব অঙ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিক্ূপে ? যদি বল যে, 
“'অহমঙ্তঃ'” এইকপেই তো সকলে অজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়া খাকে। এইরূপ 
প্রতাক্ষে অহন বা আসিপদবাচা জীবই তো অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্পষ্টতঃ বুঝা 
যায়। জ্ঞানম্বরূপ শ্রদ্ধ অজ্ঞানের আশ্রয় হইবেন কিরূপে ? ইহার উত্তরে সর্বজ্ঞান্ম 
মুনি বলেন যে, সত্য বটে, অজ্ঞানকে লোকে ''অহমজ্রঃ'' এইকূপেই প্রতাক্ষ করিয়া 
খাকে। এইরূপ প্রতাক্ষই জ্ঞানের প্রমাশ। কিন্তু এখানে বিচার এই যে, এইরূপ 
প্রতাক্ষের মূল কোথায় ₹ অজ্ঞান দ্বতাবতঃ ড়, সে চৈতন্য স্বারা৷ আলোকিত না 
হইলে স্বত॥ কখনই প্রকাশিত হইতে পারে লা । এইজন্য অগ্বৈত আচার্মগণ অজ্ঞানকে 
সাক্ষি-ভাগা বলিয়া লিঙ্গান্ত করিরাছেন। সাক্ষী-চৈতনো অজ্ঞানের সন্বন্ধও নিছক 
করন। মাত্র, বাস্তব নহে। স্বপ্রকাশ, জ্ঞানন্ববূপ আত্মার অজ্ঞান বাস্তবক্ূপে কখনই 
থাকিতে না; স্ততরাং অব্যন্তকূপেই আত্মার অজ্ঞান আছে, ইহা স্বীকার করা৷ 
ব্যতীত গতান্তর নাই | চৈতনে? অব্ন্ত অজ্ঞান যখন অতিমানান্ক চিন্তবৃত্তিকে 


৯ সংক্ষেপ-শাৰীৰক--১-৪ পরোক্ষ সধুস্নন পরস্বতী-্ৃত চীকা সহ আইবা। 
২) আচছালা নিক্ষিপতি সংল্কুরনারক্ূপং নীবেশুররাবাকৃতিভিনৃদেৰ | 
অঞ্ঞানমাৰৰণ-বিব্মপক্তিমোগাদা্ববাত্ৰৰিঘবাশবৱত৷ 














7 _অস্ৈতবাদ 





২৫২ বেদাস্তদর্শ' 
স্ববলদ্বন কৰিৱা উদিত হয়, তখনই '‘অহবজ্ঞ:'” এইক্ূপ প্রতাক্ষ জ্ঞান উৎপনু হইয়া 
থাকে। অহঙ্কার জড়। সঅড়জপ অহগ্ষারে উপহিত চৈতনাই ‘অহযব'রূপে আর- 
প্রকাশ লাভ করে। জড় অজ্ঞান, জড় অহন্কাবকে আশ্র করে লা, অহুদ্ধাবে উপছ্বিত 
ব্ক্ষভেতনাকেই আশু করে বুঝিতে হইবে ।৯ যদি বল যে, জ্ঞানস্বক্ূপ ব্রা তো 
জ্ঞানের বিরোবী, জানকপ শ্রক্মে অজ্ঞান খাকিবে কিক্ূপে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই 
যে, ব্রদ্ধ ্বব্ূপত: অজ্ঞানের বিরোধী নহে, “'ব্রহ্ধজ্ঞানস্বরূপ'' এইরূপ (ক্রদ্মাকার) 
বত্তিজ্ঞানই জ্ঞানের বিৰোধী, অৰ্থ ফে ব্যক্তির “ব্দ্দজান স্রূপ”' এইন্মপ বরদ্মাবিশয়ে 
'অপরোক্ষজ্ঞানের উদর হইবে, তাঁহার আর ব্রব্বিঘয়ে অজ্ঞান থাকিবে লা, অজ্ঞানমূলক 
বন্ধও খাকিবে না। অপবোক্ষ জালোদয়ের ফলে অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় অল্রান- 
সম্পর্কশূনা এক অস্ধিভীয় চিদ্ান্দনয় ব্রক্ষই বিরাগ করিবে । এই অৰিদা। অনাদি 
এবং ভাবরূপ । অবিদা। ভাবরূপ বলিয়াই বিদ্যার 

মিলন তাকাল ও আব্বণে চিদানন্দবন আত্মার আবরণ সন্ভব হয়। 'অভাব- 
অমির্বচনীন । পদাখ আবরক হয় না, হইতে পারে লা, ইহা অভাব- 
পদার্ণ বিশেষ তাক্ষিকগণও স্বীকার করিয়াছেল। 

সূর্দের মেখাদি আবরণ যেনন ভাবক্মপ, ন্প্রকাশ চিন্ময় ব্রদ্দের ন্জ্ঞানাবরণও সেইরূপ 
ভাদক্জপ। শ্রীমদৃভগৰদগীতায় পাশ সারথি--"অজ্ঞানেলাৰৃতং জ্ঞানং তেন সুদ্ান্তি 
জন্বন:' (গীতা ৫1১৫), এই বলিয়া জ্ঞানের আৰৰ অক্গোনের ভাবরূপতাই প্রতিপাদন 
কৰিঝাছেন। স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতেও অজ্ঞানের ভাবরূপতাই সমৰিত হুইয়াছে। 
অঙ্লানকে তিমির, তমিত্রা, খুকৃতি, জড় প্রভৃতি শব্দে যে বণ ন। করা হইয়াছে, তাহা 
হইতেও অজ্ঞানের ভাবরূপতাই সৃচিত হয় ।১ অজ্ঞান অভাবন্ূপ হইলে 'আর্মজ্ঞানের 
অভাব আত্তজান থাকাকালে আস্থার কোননতেই থাকিতে পারে ন৷। অজ্ঞান ভাবরূপ 






১১) আশ নিদধৱৰ-ভাগিনী নিৰিতাগডিতিবেৰ কেৰলা। 








© চি 


সৰ্বল্ঞান্ত মুনির বেদান্ত সত ২৪৩. 


হইলে আগ্রজ্ঞান বিদালান থাকাকালেও আস্থার আবরক অজ্ঞান থাকায় কোন বাধা 
নাই। অতএব অজ্ঞানকে অভাবক্প না৷ বুঝিয়া ভাবরূপই নুক্মিতে হইবে ॥ 
স্বরেশ্বরাচার্মও অনুরূপ বুক্তিবলেই অজ্ঞানের ভাবরূপত। প্রাণ কৰিয়াছেন। এই 
তাবকূপ অবিদ্য। অস্বৈতবেদাস্তের পরিভামার অনির্বচনীর। অনির্বচনীর কাহাকে 
বলে? যে বস্তু সংও নহে, অসৎও নহে, সদসত9 নহে, তাহাই অনির্বচনীয়। শুক্তি- 
রত আমাদের ইণংরূপে সপ্দুৰস্থিত হইরা প্রতীতির বিমর হইরা থাকে, অতএব 
শক্তিতে অসত আকাশকু্ছনের ন্যায় অনীক বল! চনে না। শুক্তিজ্ঞানের 
উদয় হইলে রঙ তঙ্জান বাৰিত হয স্তরাং শুক্তি-রলজতকে সতাও বলা যায় না॥ কোন 
বস্তু একই সময়ে সদসৎ (বা ভাবাভাবস্বরূপ) হইতেই পারে না, সুতরাং শুক্তি-রজতকে 
অনিৰ্বাচাই বলিতে হয়। অৰিদ্যাই শুক্তি-রজতের উপাদান। এই অবিদ্যা 
অনির্ধচনীয় । আবিদ্যক প্রপক্চনাত্রই অনির্ধচনীর বলির৷ জানিবে।? এই 
অনাদি, অনির্চনীয় অজ্ঞানপ্রতাবে স্বপ্রকাশ, চিদানন্দময, এক অস্বিতীয় শস্থায় 
মিথ্যা স্বৈতবোবের উদয় হইয়া থাকে । একই পরব্রন্ধ ঈশ্বর, জীব, জগৎপ্রপঞ্চ 
প্রভৃতি বিনিবকূপে প্রতিভাত হন। একের এই বিবিধ প্রকারে ভাতি সত্য হইতে 
পাৰে ন।, ইহা। মিখযা এবং অজ্ঞানসুলক । 'ভগবতি পরবাস্মনাদ্ধিতীয়ে বিচিত্রা 
দ্বয়মতিরিযমন্ত শ্রান্তিরজ্ঞানহেতুষ (সং শা:, ১৩০)। 

আগ অবিদ্যাই আমাদের বুদ্ধির ও দৃষ্টির তিরস্করণী। জ্ববিদ্যা- 

বশত: স্বপ্রকাশ, অদ্বিতীয়, চিন্যযত্ৰন্য ও নিভিন্র জড়- 

শ্রপঞ্চের মখো ভেদদুষ্ট তিরোহিত হর । আড় ও চৈতনা এনং আড়ের বর্ম ও চৈতনোর 
ধর্ম পরস্পর নিলি নিশিয়া অধ্যাস বা ভ্রনজ্ানের উদয় হয়। ইহাই শক্ষরের ভাষায় 
সত্যানৃতের নিখুন বা। চিদচিনপ্র্থি। জড় ও চৈতনোর “হতবেতরাৰিবেক”ই এইরূপ 
মিখুন বচ চিদচিৰ্গ্রত্থির সূল। দ্বৈত আড়প্রপৰ, সচিচলানন্দ যৃদ্ধে অধান্ত হওয়ার ফলে 
শ্রগাসত্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া সতা, স্বাভাৰিক বলিরা বোধ হয়; পক্ষান্তরে অনন্ত, 
অখণ্ড, চিন্যয়বন্ম অবিদ্যা, অন্তরকরণ এবং জের বিঘ প্রভৃতির আবরণে আবৃত হইয়া। 
পরিচিছনু, সসীম, সখণ্ড, সুখ, দু:খ, শোক, ব্যাবি, জরা, মরণশীল বলিয়। প্রতিভাত 
হয়। আত্মার ও অনাস্তার, জড় ও চৈতনোর পরস্পর অব্যাস স্যরণাতীত কাল হইতে 
চলিতেছে এবং যতদিন পর্মস্ত সত্য ও নিখ্যার মিলনপ্রস্থি ছিন্র না হইবে, জীবের 
জীবনপ্রবাহ ব্রক্ষ-পারাবারে নিশিয়া না যাইবে, ততদিন পর্মস্ত চলিবে। এইরূপ 
পরস্পর অধ্যাপের প্রষাণ কি? ইহার উত্তরে সবজ্ঞান্ম বুনি বলেন-__“'শুক্তিতে যে, 


৯ আঙ্গানকরিতননি্চনীবয্বালবু্ধবিবাদপনয ্রাদিকধং॥| সং শাঃ কঃ, ৯/৩৩৬ 


ৰ্াডিপতীতিৰিষতে। নচ সনুচাসল্াকাশতংকুস্থযযো্ছি সাক্তি নাপি।। 
তা তৰেৎ সদলনাকংখোচরছ বানি তং কিৰলি ৰত সমসং্বন্ূপৰ ৷ 
___ জ্ালম্বনক নিৰতমা ন দিনহগর জালাঙগনো ভবতি অন্য কলাচিদত। 
শিং ততঃ; সতী বাতি কিল বনৰিত্য সকলে 
সংক্ষেপ পা: ১/৩৩৯--৪০, 
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২৫৪ নাশ ন--অহ্বৈতবাদ = 


“ইদং বত"? এইকূপ লিখা বুদ্ধির উদর হব, এ বোধকে যদি কিশ্রেষণ করা৷ বার, 
তবেই দেখ৷ যাইবে নে, ভক্তি “ইলদ্র। (1৪৮৭৪) ৰজতে আরোপিত 
হইয়া যেমন নিখ্য। সমুৰস্থিত সত্য বলত্লো মাস্তদশীর সন্মুখে উপস্থিত 
কৰিয়াছে, সেইনপ ‘ইদস্তা'ও বলতে আকাৰে আকার প্রাপ্ত হইৱাই প্রকাশিত 
হইয়াছে । '"ইদয়্‌''-এর সহিত মেনন রজতের তাপাস্বয বা অতেদবোব উৎপন্ন হইয়াছে, 
-এর আভেদবোবের উদর হইনাছে । ফলে, “ইদন্‌ কে 
ৰজত ৰলিয়৷ বুঝিনা ব্ৰাস্তদশী রজতের আশার “ইন ''-এর অভিনুশে খাকিত হইতেছে, 
ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন ॥৯. ইলন ও রছতের পরস্পর অব্যাসের ন্যার আমাদের, 
অন্তরঃকরণ বা বুদ্ধির সহিত চিদাস্মার অভেল বা তাদান্ত্যাব্যাগের কলে যে “অহ” '-বোধ 
বা আমিতের সফুরণ হয়, সেখানেও অস্তঃকরশের ধর্ম, সখ, দুঃখ প্রভৃতি স্বার। চিদান্স। 
সুখ বলিয়া: বোধ হল ; এবং আত অনতাকরপ পরের লতা: চৈতন্য পুতি 
দ্বারা বিত হই সত্যা স্বাভাবিক এবং চিৎপ্রভার তাস্কর বলিরা। মনে হয়। অস্তঃকরশে 
চৈতন্যাধ্যাসের ফলে চিদালোকে আলোকিত অন্তহকরশকেই আগা বলিয়া লোকে 
বম করে। পক্ষান্তরে, চিদানন্দ্নন পরব্রন্ধ অন্ত:করণের বিবিধ ধর্ম দ্বারা চিত্রিত 
হইয়া প্রকাশিত হন। এই পরম্পরাধ্যায সম্পূর্ণ ই লিখ্যা অজ্ঞানের খেলা প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, উত্তর প্রর্কীর তাদান্ত্যাব্যাসই যদি শিখা হয়, তবে যে দুই বস্ত্র মধ্যে 
তাদাপ্া-বিবমের স্থষ্ট হইয়াছে তাহাও তে৷ নিখ্যাই হইবে । ফলে ৰৌদ্ধসন্মত 
সৰ্বশূন্যতাই শিরা পড়ে। ইহার উত্তরে বলা নার যে, যেই আশ্রয়ে বা অধিষ্ঠানে 
যে বস্ত্র অন্যান বা নিখ/(বোধের উপর হয়, সেই অধিষ্ঠানটি শিখা নহে, সত্য । সত্য 
অধিষ্ঠানের সহিত নিখ্য। আরোপোর নিখুন বা গিলনই অধ্যাস | সত্য অধিষ্ঠানাটি 
কম্মিন্কালেও অধ্যাপ বা লিখা পৃষ্টঙ্ারা বিকৃত বা কলুদিত হৱ না, হইতে পারে লা। | 
“যত্ৰ যদধ্যামন্তরথকুতেন দোষেশ গুশেন বা অনুধাত্রেণাপি স ন সঙ্গধ্যতে' (খধ্যাস, 
শং-ভাঘ্য)। কারণ, ব্রান্তদশীর কলুদিত দৃষ্টি ্রমের অবিষ্ঠান বা আশ্রয়ের সতারূপ 
বিকৃত করিবে কিরূপ ? গক্তিকে লাস্দশী রজতন্মপে দেখিলেও নিখ্য। বাঙ্গতাধ্যাসের 
অধিষ্ঠান যেই গুক্তি সেই শুক্রিই আছে ; মিখ্যাদৃষ্টির ফলে শুক্তির কোনই পরিবর্ডন 
হয় নাই । এইকূপ সঢিচনানন্দ শ্রস্মে ড্রপ অব্যন্ত হইলেও নিখ্যাপ্রপঞ্চ-দর্শ ন 
পরব্রদ্দের যখার্ণ স্বরূপকে কোনমতেই বিকৃত করিতে পারে ন৷। তত্জ্জান যখন 
উদ্দিত হয়, তখন এক অ্ধিতীর, অখণ্ড, লিত্য চৈতন্যে ৮৫৮7 শর্সপ্রকার 




















= সৰ্বভ্ঞান্ব মুনির বেদাস্ত মত ২৫৫ 


নিখ্য। সপ্নন্ধই বাৰিত হয়। ব্ৰক্ষে্ জগংসন্ধন্ধই নিশা, ক্রন্বব্থ নিখ্য। নহে, সত্য, 
স্মতরাং নিত্য, সত্যব্ন্দের বাব হর না, বা তাহাৰ স্বক্ূপেরও কোন বিচ্যুতি হয় লা, 
তিনি যেমন নই খাকেন, এইজন্য শ্রন্মবাগীর নতে পর্বশূন্যতার আপত্তি 
উঠেন৷।১ 
সর্ববিধ বিষনের লীলানিকেতন সচ্চিদানল্দ পরব্রন্ধই জগদৃবোলি। সর্জ্ঞান্ 
মুনির নতে শুদ্ধ ব্রপ্মই জগতের উপাদান কারণ । . নে, কটেন্ ব্রহ্ম স্রক্ূপত: কারণ 
হইতে পারেন না, এই'ললা অনাদি মায়াকে স্বার করিয়। 
শ্রমের সগণৎকাধশত৷,  পরব্রন্ম বিচিত্র বিশ্বপপক্চক্ূপে বিবন্তিত হইরা খাকেল। 
মায়! মারকার এইনতে মার। ছারকারণ | মারা-সন্বন্ধবাতীত শুদ্ধ ব্রন্ম 
কোনমতেই জীব ও জগখরূপে বিৰাতিত হইতে পারেন 
লা; সুতরাং ব্রদ্ের বিবর্তে মারার সহায়তা অপরিহার্দ । স্বাককারণ মায়াও কার্যে 
(মায়িক স্বষ্টতে) অনুপ্রবিষ্ট হইরা খাকে। বাচস্পতিনিশ্র কার্ধে অনুগত" স্বারকারণ 
স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে সায়। সহকারীকারণ । প্রকাশান্তবতির মতে মায়া- 
সদ্বলিত স্দজ।  সবশক্ধি ঈশ্ববজূপ ব্রদ্দই জগতের 
উপুর ও জীব উপাদান। প্রকাশান্মবতিক এই যত শবজ্ঞাত্ত নুনি গ্রহণ 
করেন নাই, খণ্ডনই করিয়াছেন । 'অবিদ্যাঙ্থার। শ্রন্ধ- 
বিবর্তের ফলে ঈশ্বর, জীব, গণ প্রভৃতি বিতাবের ন্ষ্টি হইয়াছে ; তন্মুধ্ো জগৎ 
অচেতন ও ভোগ্য, জীব চেতন ভোক্তা, ঈশ্বর নিযন্তা ॥ ঈশ্বরের উপাধি সায়া, 
সারা-গ্রতিবিদ্িত চৈতনাই শ্বর। জশ্বর সব এবং সর্বশক্তি, জগতের প্রা: 
পালক ও পোমক | মায়া উপাৰি-বিগনে ঈশ্বৱভাবেবও শ্ৰন্যে বিলয় হইনা। খাকে। 
জীবের উপাধি অস্তঃকরণ। অন্্ঃকরণে চৈতলোর প্রত্তিনিদ্বই জীব । জীব 
অবিপ্যার বশ, সুতরাং অরভ্ঞ এবং অরশক্তি। ঈশ্বরের অভ্ঞান-সন্বন্ধ খাকিলেও ঈশ্বরে 
অজ্ঞান স্পষ্ট নহে, অস্পষ্ট বা অপ্রুকট, জীবের অজ্ঞতা স্পষ্ট, ““অহবজ্ঞ:'' এইরূপ জীবের 
অক্ঞানের অনুভব স্পট. কারণ, জীবের অহঙ্কাৰ আছে, ঈশ্বরের অহঙ্কার নাই । 
অহনিকাই অজ্ঞতার লীলাভূনি। শ্রন্ম-প্রতিৰিদ্ব জীব নানা নহে, এক ॥ অস্ত:করণ- 
কূপ উপাধির লানাত্ববশতঃ জীব নানা বলির বস হইয়া খাকে। জীবের জীবভাবও 


৯0 কিক্পানৃতধিছাব্যসিতবানিউ স্যাডেচ্তৰ৷ ভৰতি চোদা অণীবৰু । 
সত্যানৃভাককমিনং দিখুলং দিখশ্চেদৰ্যশযতে কিছিডি পূন্যকবাপ্সঙ্গঃ।। সং পাঃ, ৯/৩৩ 
২ নাযোপানেৰদ্বযসোশ্‌ক্: কাৰ্খোপাৰে জনতা চ প্ৰতীচঃ। লং শাঃ, ৩১৪৮ 
ানিনিটবপুরীশুহলোর এৰ সর্েশুলো নতি দববপেক্ষমাণঃ। 
ৃািউবপবেষ তেন স্যালারীরতবতাজনবর্ণ নপেক্ষ্াণঃ ॥ সং শাঃ, ৩১৩৩ 


ইঃ সপন নত তত সৰেশুবে দিতি তর নিধিব্যতে তৎ॥। 
| তন ৰা) হযনরণনািিপে॥। সং শাঃ, ২/১৭৬ 


চাস ২১৯ 
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ঈশ্বরভাবের ন্যায় অনাদি । তত্বচ্গানের উদয়ে জীবের অবিদ্যাবন্ধন ছিনু হইলে 
জীব আনন্দময় ব্রন্ধস্বকূপই হইনসা বায়। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৰজ্ঞাস্ত যুনির মতে জীব এবং জীবের অজ্ঞান যখন এক 
তখন এক জীব মুক্ত হইলে, কিংবা জীবের নব্যে একজন তত্বজ্ঞানী হইলে সকলেই 
সুজ, সকলেই তত্বজ্ঞানী হয় না কেন ₹ একজীববাদে বন্ধ, মোক্ষ ব্যাবস্থা যুক্তিযুক্ত হয় 
কিরূপে ? ইহার উত্তরে সবসতাক্স মুনি বলেন বে, অজ্ঞান একই বটে, তবে বর এক 
অজ্ঞানই জন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে বিভিন্ন অসংখ্য জীবব্যক্কিকে আশ্রয় করিয়া একই 
গোত্ব জাতি যেমন নিখিল গোশরীরে বিদ্যযান থাকে, এইক্ূপ জাতিপদার্থের ন্যায় 
অসংখ্যা জীবে বিদ্যনান আছে। যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় হইতেছে, সেই ব্রন্মজ্ঞ ব্যক্তির 
অজ্ঞান বিনষ্ট হইতেছে, তিনি মুক্ত হইতেছেন ; অপরাপর অজ্ঞানীর অভ্ঞানবন্ধনই' 
থাকিয়া যাইতেছে, সে নুক্ত হইতেছে না। এইক্ূপে এক অনাদি অজ্ঞান স্বীকার 
করিলেও বন্ধ বা যুক্তির কোন অস্বিধ! হয় লা।৯ 
জড়ঙ্গগৎ সরবজ্ঞান্ম মুনির মতে মিখযা। জগৎ নিখ্য। হইলেও বিজ্ঞানবাদী 
ৰৌন্ধের সত ইহা মানস-কল্পনাপ্রসূত নহে ॥ জাগতিক বস্ত গুলির ব্যাবহারিক জীবনে 
সত্যতা অবশ্য স্বীকাৰ্য। চক্ষুরাদি প্রমাণের যাছাযো 
জগৎ * লোকে বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়৷ থাকে । প্রমাণের সাহাযো 
যে বন্ত নিশ্চিতরূপে জানা যায়, উহাকে একেবারে অসতা 
বল৷ যায় কিরূপে?* বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তই ক্ষণিক, অথাৎ বন্স উৎপন্ন হইয়া 
পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইকপ ক্ষণিক বস্তুর প্রসাশের সাহাযো নিরূপণ 
কর৷ চলে না। কারণ, যে দেখে সেই ডষ্টাও ক্ষণিক, দৃশ্যও ক্ষণিক, দর্শ নও ক্ষণিক । 
সমন্তই যদি ক্ষণিক হয়, তবে ডষ্টার বিঘর-দর্শন সন্তৰ হইতে পারে কি? এই মতে 
প্রমাণ-প্রমেয়-ৰাবহার 'অসন্ভব হইয়া দীড়ায়। অস্বৈতবেদান্ডের মতে প্রসাণী প্রমেয় 
প্রভৃতি অবিদ্যাকল্লিত হইলেণ্ড প্রবাণের সাহাযো জড়বস্তর স্বরূপ নির্ধারণ অসন্তৰ 
নহে। স্বপ্রকাশ পরবদ্ধ অপ্রমেয় এবং স্বত;প্রমাণ । লৌকিক প্রনাণসকল অপ্রমেয় 
ব্রন্দে প্রযোজ্য নহে । কেবল বেদ, বেদান্ত শাস্তসূলে “তন্বনসি"" প্রভৃতি সহাবাক্যাথ 
বিচারের ফলে ত্বযূ-শব্দবাচায জীবের, তৎশব্দবাচ্য নিতা-গুদ্ধ-বুদ্ধ-যু্তব্বতাব শ্রন্ধের 
সহিত অভেদ-সাক্ষাৎকার উদিত হয়। ্রহ্মই মায়ার এবং মায়িক বিশ্বপ্রপক্চের সাক্ষী, 
আশ্রয় এবং ভাসক।* এই জগত যন্দেরই বিতাব ॥ অ্ৰিকারী কটন ব্রদ্ধই একমাত্র 
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সত্য বস্ম, সেই তুলনায় ব্যাবহানিক জগৎ্প্রপব্জ প্রসাণগব্যা হইলেও আলতা বুদ্ধি- 
বৃত্তির সাহাযো যে জ্ঞান উত্পনা হয, ভাহা প্রনাজ্ঞান হইলেও তাহার সত্যতা অস্বৈত- 
বেদাস্তের মতে গৌণ, বা ব্যাবহারিক, জ্ঞানময় বন্ধের সত্যতা পারমাথিক॥ সাংসারিক, 
আনন্দ আনন্দের আভাস মাত্র , ব্রন্মানন্দই বস্যতঃ 'আনান্দের পরাকাষ্টা বা পূর্ণ আনন্দ। 
আকাশাদির নিতাতা ব্যাবহারিক, পরব্রন্মই একমাত্র লিতা- বস্ত॥ সত্য, জ্ঞান ও 
আনন্দ বৃন্মেরই স্বরূপ এবং বস্থতঃ অভির । যাহা সতা, তাহাই জ্ঞান : যাহা জান, 
তাহাই আনন্দ। জ্ঞান ও আনন্দ ভিন হইলে আনন্দ দৃশ্য বা জেয হইয়া পড়ে। 
পরিপূর্ণ আহ্ধিতীয ব্দ্দগ্ঞানোদয়ে দৃশা আনন্দের অস্তিত্ব শলিয়া পাওয়া যায় লা। স্বত্রাং 
জ্ঞানই আনন্দ, আত্তবোধই আনন্দ, যৃন্ম আনন্দের সমুদ্র 1২ জীব প্রতিদিন স্ুযুপ্তি 
উপলব্ধি করিয়া থাকে । পরমাদ্মাই নায়াকে দ্বার করিয়া জগৎ প্রষ্টি করেন । জড়বস্ত- 
সকল উৎপন্ন হয়। উৎপল বা কা জড়নত্তৰ অসশাই একলন কৰ্ত৷ থাকিবে । 
এই কার্ঠা জড় হইতে পারে না । কেননা, চেতনের সাহাযা ব্যতীত জাড়ের স্বতঃ- 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না, স্বত্রবাং পরিনৃশ্যমান বিশ্ুপ্রপঞ্চের সর্ব শক্তিসান্‌ একজন 
চেতন-কর্তা অবশ্য স্বীকার্ম। 'জগতিহি পরিদৃষ্ং চেতলাদেখ কার্ধন্‌* (সং শাঃ, 
১1৪৯৮)। 'যাতোবা ইনানি ভূতানি জায়ান্তে, যেন জাতানি জীবস্তি' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় 
শ্রচতি পাঠে জানা যায় যে, এক অদ্বিতীয় নিখিল জ্ঞানাকর চেতনই লীলাবশে জড়- 
জগতের স্থাষ্ট করিয়াছেন । তিলিই জগতের উপাদানও বটেল, নিমিস্তও বটেল। 
মায়৷ দ্বারাই এক বতা হইয়াছেন অসীৰ তিনি সশীমের নধ্যে আত্বগোপন করিয়া 
বহিয়াছেন। তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে সায়! যবনিকার 
উচ্ছেদই সর্ব প্রযত্রে কর্তবা। মায়ার সমূলে উচ্ছেদই নুক্ষি, এতদ্ৰাতীত যুক্তি 
'অপর কিছু নহে। জীব বস্তুতঃ ব্রদ্মন্বকূপ হইলেও অনাদি অস্ঞানই জীবের ও শ্রদ্দের 
মধ্যে বাবধানের পূর্নজ্ঘায প্রাচীর রচনা করিয়াছে । জআীবকে অবিদ্যার প্রাচীর বিধান 
কৰিতে হইবে। 'অবিদ্যার যবনিকা ছিনু করি৷ ব্রক্মবিজ্ঞান-ভূনিতে পৌঁছিতে 
হইলে (যক জিজ্ঞাসার অনিকানী হইতে হইলে) বৃদ্ধ-দ্িজ্ঞান্দকে শম, দম প্রভৃতি বিবিধ 
বহিরঙ্গ ও 'সন্তরক্ষ সাধন আর্ত করিতে হইবে । নিত্য ব্রন্যবিজ্ঞানে কর্ম কোনমতেই 
সাক্ষাৎ-সঙ্বন্ধে কারণ হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম যত উচচন্তরেরই হউক লা কেন, 
উহা বৰদ্চজ্ঞানের বহিরক্ সাধন । শন দমাদি বহিবঙ্গ সাধন আয়ত্ত করার ফলে মনঃ- 
সংযম অভ্যাস হয়। সৰ্ব প্রকার প্রাশি-হিংসাদি হইতে নিবৃত্তিই যম, এবং শৌচাদির 

নিয়ম । যৰ্-নিয়নের ফলে চিন্ডের আত্মপ্রবণতা, আৰ্াডিনুশী ব। 
ভতগৰদ্নুৰী হওয়াই মন:সযেমের, বন ও নিয়মানুশীলনের সার্থকতা ।২ কর্ম ও 


0৯, সাক্ৰেণ-পাৱীৰক--১ব অৰ্যা, ১৭৮-১৮৮ (পাক অন্য । 
» পা সকলা সিৰবততি স্তখাপৰবুক্তি মিযমন্বজপা । 


কে মরি প্রবরতকাৎ সযানিমুগিছিহ | সং পাঃ, ১৮৩ 
লে ই ্রাগশপনী হইবাছে। আচাৰ্য শঞ্চরও তাহার 
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ফলাকাহ্ক্ষা-বর্জনপূর্বক ঈশ্বরাপ ণ-বুদ্ধিতে অনুষ্টিত হইলে এরক্ূপ কর্ম চিত্তের শু চিতা, 
সাধন কৰিঝ। জ্ঞাননিষ্ঠার সহারতা করে, এবং ব্রন্মকে জানিবাব প্রবল ইচছ। '*বিবিদিখা।”* 
উত্পাদন করে। কর্ম এইক্ূপে পরম্পরাসন্বদ্ধে জ্ঞানের সাধন হইয়া খাকে। জ্ঞান 
ও কর্ষের সনুচ্চয় সর্বজ্ঞান্ব মুনির অভিপ্রেত নছে। প্রথমতঃ কর্ম কর, তাহার পর 
জ্ঞান-বিভাকরের উদয় হইবে এবং জ্ঞানের ফলে অবিদ্যার ধ্বংস বা মুক্তি লাভ হইবে | 
্রক্ষক্রানের অস্তরঙ্গ সাধন বেদাস্ততত্তু-বিচার বা 'তন্বসসি' প্রভৃতি মহাবাক্যাথে র বিচার 
বা বিশ্রেমণ।৯ এই ৰিচারশক্তি শ্রবণ, মনন ও নিপিধ্যাসন-লভা ॥ অধ্যাক্স শাস্ত্রের 
অনুশীলন বা ওরুমুখ হইতে ব্রনের স্বরূপ শ্রবণ এবং উহার যুক্তিযূলক বিচার ব| মনন 
ও সননগন্য অথে র ধ্যান বা নিদিধ্যাসনের ফলেই অবিদ্যার সমূলে নিৰবত্তি হইয়া ব্রন্মের 
পরোক্ষ গাক্ষাংকার উদিত হয়। বেদ-বেদাস্তাদি পরোক্ষ প্রুসাণসূলে কিংব। “তব্বমসি' 
প্রভৃতি যহাবাকা বিচারের ফলে অপবোক্ষ ব্রদ্দাজোনের 
শব্দাপরোপ্কবান উদয় হইতে সর্ব্ঞান্ম সুনির নতে কোন বাধা লাই। 
'নিত্যাপরোক্ষমপি বস্তু পরোক্ষরাপং বেদাস্তবাকামৰ- 
বোধয়তি স্বভাবাৎ' (সং শাঃ, ১/২৩) ॥ বেদান্ত অনুশীলনের ফলে 'অবিদ্যার আবরণ 
বিধ্বস্ত হইয়া জীব প্রশ্ন স্বরূপ হইয়া যায়। 


নিতাঃ শুদ্ছে। বুক্ষমুক্তত্বভাবঃ সত্য: সূক্ষ্ম: সন্‌ বিভুশ্চান্বিতীয়; । 
'আনন্দান্ধির্ব: পর: সো'মগ্যি প্রত্যগ্ধাতুপাত্র সংশীতিনান্তি । 
সং শাঃ, ১১৭৩ 


আচার্য শন্ধরের সময়ে এবং শঙ্করের অব্যবহিত পরবর্তী কালে (খৃষ্টীয় ৮ম এবং ৯ম 
শতকে) অস্বৈতবেদান্্-চিন্ত্রাকে যাহারা পরিপূর্ণ ক্ষপ দান করিয়াছিলেন, ,সেই সকল 
'বেদাসতপরস্থান-প্রবর্তক আচার্ধ গণের মতবাদের পরিচয় "সাসরা। 

অহৈতচিন্ার টন ও দিয়া আপিয়াছি। খাত ও প্রুতিষাত,খগ্তন এবং মওনের 
নবম শতাব্লীৰ উপসংহার । ফলে দার্শ নিক-সাছিত্য পুষ্টলাত করিয়া থাকে, ইহা খরতি- 
হাগিক সত্য । শক্ষরের পূর্ন বর্তী যুগে বৌদ্ধবাদ বিশেষ 

প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ অগ্বৈতবাদ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল ॥ খৃষ্টীয় সপ্তম 
শতকে বৈদিক ক্মমাগে র প্রবর্তক, প্রবীণ নীষাংসকাচা্ কুমারিলভষট বৌদ্ধদিগকে 
বাদযুদ্ধে পরাজিত কৰি়া বৌদ্ধ-চিস্তাব খুলে কুঠারাঘাত করেন । কুমারিলের আক্রমণে 
বৌদ্ধনত বি*বস্ত হওয়ার 'অস্থৈতবাদ গৌড়পাদ প্রতি আচার্ধের অবদানে নৰজীবন লাভ 
করিয়া উপনিঘদের সরণি অনুসরণ করিরা সৃদু গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে | এই 
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সময় অ্বৈতকেশরী আচার্য শঙ্কর আনিভূর্তে হন । তিনি বিবিধ ভাষ্যাবলী এবং মৌলিক 
বত গ্রশ্থ রচনা করিয়া উপনিষদের উৎস হইতে প্রবাহিত অস্গৈতবেদান্ডের কুদ্ধ শ্বোতঃ 
প্রবতিত করেন। আচার্য শব্করের চিন্তাবারায় পুষ্ট হইয়া সেই স্রোত: এতই প্রবলাকার 
ধারণ করে যে, তাহার বিরোবী সমস্ত চিন্তা বন্যাপ্রবাহে তুণ-গল্মের মত ভাসিয়। চলিয়া। 
যায়। পঞ্ষর তাঁহার পূর্ব বতী অশুযোঘ, নাগার্দুন, দিঙুলাগ, অসঙ্গ, বন্দ, ধর্ম কীতি 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্গগণের নতের অসারত৷ প্রদর্শন করেন এবং স্বীর অসামান্য 
প্রতিভাবলে অগ্বৈতবেদাস্তের বিঞ্দয়-বৈজয়স্ী শ্রতিঠা করেন । পদ্ধরের দেহরক্ষার পর 
শক্ষরের নির্দেশ অনুসারে পদ্যপাদ প্রভৃতি তাঁহার শিষানগুলীও প্রতিপক্ষের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিয়া শ্ধরের চিন্তাধারাকে অব্যাহত রাধিবার জনা বিভিন্ন প্রস্থান প্রণয়নে 
মনোনিবেশ করেন।১ তখনও বৌদ্ধ, জৈন এবং অপরাপর প্রতিপক্ষ 
দাপ'নিকগণ অখ্বৈতমত খণ্ডনে এবং তাঁহাদের স্ব প্ৰ মত স্থাপনের জন্য চেষ্টার ক্রুটি 
করেন নাই। শৃষটায় অষ্টম শতকে শাস্তরক্ষিত তন্তুসংগ্রহ নানে এক 'অতিিস্কৃত 
প্রমেরবহল বৌদ্ধগ্রস্থ রচনা করেন এবং তাঁহার শি কমলশীল তন্ুগংগ্রাছের উপর 
পার্ধিক৷ নামে টিকা রচনা করিয়া খবপ্যাৈতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যোমণ! করিয়া বৌদ্ধ- 
মত স্বাপনে বদ্ধপরিকর হল।  প্রার এ সনয়েই জৈন পড়্রিত বিদ্যানন্প তাঁহার 
গুরু অকলঞ্চের রচিত অষ্টণতী নামক গ্রন্থের উপর অষ্টসাহসুশি নামে টীকা লিখিয়া 
এবং মাণিকানন্দী নামক অপর একআান জৈন পণ্ডিত পনীক্ষাসুখ প্রভৃতি প্রস্থ রচনা 
করিয়া অঙ্বৈত-নত খণ্ডন এবং জৈনমত স্থাপনের জনা চেষ্টা করেন। ব্যোষশিবাচার্ 
বৈশেখিক ভাঘোর উপর ব্যোসবত্ী নানে বৃত্তি রচনা করিয়। ইৈতবাদী, জগৎসত্যাতাবাদী 
ন্যায় ও বৈশেখিক চিন্তাধারার পুষ্টিসাবন করেন, ফলে আঙ্ৈতবাদ খণ্ডিত হয়। 
ভান্করাচা বধসূত্র-ভাক্কর-ভাদা রচন। করিয়া শব্ধরের আঙ্বৈতমত সর্বতোভাবে খণ্ডন 
করিতে চেষ্টা" করেন। নাধবাচার্দ-কৃত শ্চর-দিগ্ববিক্ষয় পাঠে জানা যায় যে, ভাস্কর 
পণ্ডিত শঞ্ষরাচার্ধের সহিত বাদবুন্ধে পরাজিত হইরাছিলেন। সপ্বত: পরাজয়ের 
প্রানি বিস্বৃত হইতে ন। পারিগাই শঙ্কর-মত খণ্ডনের জনা ভান্কর শ্রদ্মসূত্র-ভাঘঃ 
রচনায় মনোনিবেশ করেন। ভাঘোর প্রারন্তেই শক্ষর-নতকে কটাক্ষ করিয়া তিনি 
বলিয়াছেন :-- 
সুক্র/তিপ্রাগসংবৃতা। স্থাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ । 
ব্যাখ্যাতং বৈরিদং পাঞ্রং ব্যাখোয়ং তশিবুন্তয়ে | 
ভাস্কর-কুত ভাগ্যের শ্রারন্ত 


ভাস্করাচার্য স্বীয় ভাষো সর্বত্রই শঙ্কর-নতকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। 


5 শঞ্চনাচাৰেঁর সাক্ষাৎ নিখ্যগশের বো পল্যুপাক ও স্রেশুনের যেন পরিচর আসবা। দিয়। 
আনিয়াছি। তোটকচা্থের একটি ক্র বাতীত অপৰ কোন প্ৰস্থে পরিচ পাও) বায় ন৷। 
চরের হস্াবলক সামে চৌন্টি পাকে নিদিত এক নলোবৰ গ্ৰন্থ পাও বা) আচাৰ 
উহার তাঘা রচনা। করিরাছেন। 





৬০. বেলান্তদৰ্শ ন--'অস্ৈতবাদ 


শঞ্তরের বায়াবাদ, অভেদবাদ, জ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ প্রভৃতি সমস্ত আগ্বৈত-নতবাদকেই: 
তিনি অযৌক্তিক ও অসার প্রসাশ করিতে চেষ্ট। করিরাছেন। শঞ্চরের দশ নকে-- 
“ৰিগীতঃ ছিন্ননূলং বহাবানিক বোদ্ধগাখারিতঃ সারাবাদং ব্যাব্ণ রস্তে। লোকান্‌ 
কদর্থস্তি' (ভাস্কর ভাষা, ৮৫ পৃঃ), এইন্পে প্রকাশে শক্করের মতকে নহাযান বৌক্ধমত 
বলিয়৷ কটাক্ষ করিতেও ভাস্কৰ মোটেই কুঠাবোধ করেন নাই।  বাচস্পতিমিশ্ব 
ভামতীতে (ব্রঃ সূঃ, ৩৷৩৷২৮) ভান্করাচার্যের মত উদ্ধৃত করির। খণ্ডন করিয়াছেন 
বলিয়। অনলানন্দ করতঙ্কতে (৩1৩।৯৮ সূত্রের ভাবতীর উজির ব্যাখ্যায়) স্পষ্টতঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন । শর্বজ্ঞান্ বুনি তলীগ্র সংক্ষেপ-শারীরতক ভাঙ্করের ভেদাতেদবাদ 
খণ্ডন করিগাছ্ছেন। আচাব উদয়ন নযারকুস্থবাকলিতে তাক্ষর-মতের উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন যে,__ব্রদ্মপরিনতেরিতি ভাক্করগোত্রে বুলযতে' (ন্যায়কুজ্নারলি, ৩৩২. 
পৃঃ, চৌখাখা ং)।  উদরনাচা্ের আবিভাবকাল পৃষ্টা দশম শতক । তাক্ষরাচার্ধ যে 
তাহা হইতে প্রাচীন এবং বাচস্পতিনিশ্ব প্রস্থতির পূর্ববর্তী ইহা লিঃসন্দেহা। 
ভাঙ্করাচার্য, শান্তরক্ষিত, কনলশীল, বিনযানন্দ, নাশিক/নন্দী প্রভৃতির "আক্রমণ প্রতিহত 














চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বিম্মুন্ভশাজ্যন্‌ ও অঅতদ্বৈতব্েদাস্ত 
খৃষ্টীয় ৯ম--১০ন শতক 


খু নবম-দশন শতকে অববাযাস্ত ভগবানের শিঘ7 বিনুদ্ধান্ধন ই্টগিদ্ধি সামে 
এক অতি উপাদেয় গুদ রচনা করেন। ইষ্টসিন্ধি অছ্বৈতবেদাস্তের সিদ্ধি নামান্িত 
চারখালি প্রশিদ্ধ লে (মণ্ডনমিশ্বের ব্ৰহ্মগিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্যের নৈকর্নালিদ্ধি, 
বিমুক্রাস্বনের ইষ্টিদ্ধি এবং মধুগূদন শরব্দতীর অস্বৈতগিদ্ধি) অন্যতন গিদ্ধিগরন্ব।> 
নিশিষ্টাত্বৈতবাগী যানুনাচাৰ্য তাহার আক্ম-সিদ্ধিতে আস্থার স্বক্ূপৰিচার-প্রসঙ্গে ইই- 
সিদ্ধির প্রথম প্রোকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আচার ববাসানুদ্ষ তদীয শ্রীভাষ্যে অন- 
ভূতিই আত্তার ন্বব্ূপ, অনুভূতি এক, নিত্য অনেয় এবং স্কপ্রকাশ, এই অগ্বৈতযতের 
বিবরণে (মছাপূর্বপক্ষের বিশ্লেষণে) ইষ্টসিদ্ধির ব্যাখয। ও বিচারশৈলীর অনুসরণ, 
করিয়াছিলেন বলিয়া বেদান্তদেশিক তংকৃত তন্থাণীকার উল্লেখ কৰিয়াছেন। যামুনাচার্ম 
দশম-একাদশ শতকে বিদাদান ছিলেন ॥ বানানুজ্ঞাচার্থ একাদশ শতকে শ্রীভাষ্য 
রচনা করেন। সুতরাং বিমুক্ান্থন যে কোননতেই দশম শতকের পরবর্তী হইতে; 
পারেন না, ইহা নিঃগল্দেহ | বিরুক্ান্মন্‌ ই্টসিদ্ধিতে স্বরেশ্বরের বাতিক ও ডাঙ্কর- 
বেগান্তনতের উল্লেখ করিয়াছেন। সবের শঙ্করাচার্ধের সাক্ষাৎ শিম । শক্ষবের 
॥ আবির্ভাবকাল খায় অষ্টন শতক, ভাস্করাচার্যও শঙ্করের সবসানয়িক । কোন কোদ 
পণ্ডিতের মতে তাস্করাচা্ শক্ষরের কিছু পরবর্তী । তিনি খৃষ্টীয় লবন শতকের প্রথম 
ভাগে বিদামাল ছিলেন । ইহা হইতে বিনুক্তাস্থনের আবির্তাবকাল যে নবম শতকের 
পূর্ণ হইতে পারে না, ইহাও নিঃসদ্কোচে বলা যার। ইঞউসিদ্ধির চিন্তার মৌলিকতা। 
আছে নিনুক্তানানের পূর্ণ পর্মস্ত আনরা যে সকল আহ্বৈতবা্দী আচাধের দার্শ নিক 
মতের পরিচয় পাইরাছি, তন্মুবযে নগুলনিশ্ব ব্যতীত অপর সকলই শক্চবের ভাঘ্য-ধারার 
ব্যাখ্যাত৷ মাত্র। স্মানীনভাবে তর্কের ভিত্তিত্তে শক্ষঝোক্ত সায়াবাদ বিশ্রেষণ করার 
চেষ্ট। ইষ্টনিদ্ধিতেই প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায । সারাবাদ ব! অনির্বাচ্যবাদের প্রতিষ্ঠা 
করাই নিরুক্তান্তনের ই ॥ এই স্বাতী তাঁহার প্রস্থে সিদ্ধি বা চরম পুর্ণ তা লাত 
করিয়াছে বলিয়াই তদীয় প্রস্থকে ইষ্টসিদ্ধি কলা হইব খাকে__“অতো মাধ্যান্মৈকো 
ময়েষ্ট; সিদ্ধঃ' (ইইসিদ্ধি, ৩৪৭ পৃঃ)। ইষ্টসিদ্ধি পরবতী দার্শ নিকগণের চিন্তাকে 














1 গ্রে এখন আর কোন পরিচয় পাওয়া মাম 





পাঠে জানা ছা (ইটালি, ৩৭ পুঃ) মে হিরু প্রমাণবু্-িরখ নান পর্াপের 
bl করিয়াছিলেন a 





ভি 
২৬২ বেদাজ্বদৰ্শ ন--অদ্বৈতৰাদ 


বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।> বৃষ্টীয় স্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে শ্রীহ্দ, 
আনন্গবোধ, চিতুখাচাখ প্রভৃতির অবদানে অদ্ৈতবেদান্তে যে খগুন-নগুনযুগের 
(Vedantic Dialectics) বিকাশ হইয়াছিল, বিমুক্তাত্বনূই ছিলেন তাহার অগ্রদূত। 
ব্বাললাবোধ তৎকৃত ন্যায়নকর্দে বিভিন্ন দার্শ নিকগণের স্বীকৃত খ্যাতিবাদ বা ভ্মবাদের 
যে বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন এবং অনির্বচনীয় মায়ার ব্যাখ্যায় যে মৌলিকত৷ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিনুক্তাত্থনের ইষ্টসিদ্ধিতে পূর্ণ কূপেই দেখিতে পাওয়া। 
যায়। বিমুক্তাস্বনের নিকট আনন্দবোবের ঞ্ণ অপরিশোৰ্য। ইষ্টসিদ্ধির উপর 
আনশানুভবেরও জ্ঞানোত্তমের ইষ্টসিদ্ধি-বিবরণ নামে টীকা আছে। জ্ঞানোত্তমের 
বিবরণসহ ইষটমিদ্ধি অধ্যাপক হিরপোর (মা. 11177540009) সম্পাদনায় গত 
ইং ১৯৩৩ সনে গাইকোয়াড় অরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইষ্টসিদ্ধি 
আটটি অধ্যায় বা পরিচেছদে বিভক্ত । গ্রন্থের আয়তনও বড় কম নহে। আট 
পরিচেছদের যধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদটিই অতি বিস্তৃত, গ্র্থের অর্ধেকেরও বেশী । 
অপরাপর পরিচেছদগুলি '্ব্নারতন। ইহা গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। অনুষ্ঠৃহ ছল্পে 
সংক্ষেপে যে দার্শ নিক সমস্যার আলোচনা কর! হইয়াছে, তাহাই গদো বিশ্বৃতভাবে 
বিচার করিয়া প্রতিপক্ষের মতের অসারতা প্রদর্শ নপূ্বক সাবান্ড করা হইয়াছে 
ইযটসিদ্ধির বিচারের গভীরতা ও গ্রন্ধকারের সর্বতোনুশী প্রতিভা ুবীনাবরেরই হৃদয় 

স্পর্শ করে। ইষ্টপিদ্ধির আরন্তে, নমস্কার গ্রোকেই 
ইষউসিছির দার্শনিক মত নিত্য জ্ঞানময়, স্বপ্রকাশ, আনন্দঘন পরনাস্তা বা পরবাঙ্দোয় 

স্বরূপ ও আঅগজ্জননী সায়ার স্বভাব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 


করা হইয়াছে :-- 


যানভূতিরজানেয়ানস্থাস্মানন্দবিগ্রহা । 
সহদা্ি লশন্মায়াচিত্রতিত্িং ননানি তাস ।। ইষ্টসিদ্ি, ১ম পৃঃ ।* 


পরমান্। পর্রাই নিখিল মারিক দৃশ্য প্রপঞ্চের ভিন্তি। পরত্রন্মোর ভিত্তিতেই মায়া 
হ্রান্তদশীকে বিচিত্র জগচ্চিত্র আকিয়া দেখাইতেছে এবং সত্যস্বরূপ পরব্রদ্ম খর সায়া- 
কল্পিত চিত্রের অবিষ্ঠান বা আগ্রযকূপে বিদ্যমান আছেন বলিয়া ইহা সতা, স্বাভাবিক 
বলিয়া বোধ হইতেছে। বস্তুত: পক্ষে সচ্চিদানন্দ শ্রব্মব্যতীত জ্ঞেয় বা দৃশ্য বলিয়া 
কিছুই নাই। দুশানাত্রই নিখ্যা, দৃক বা। জ্ঞানই একমাত্ৰ সত্য । প্রশ্ন হইতে পারে 
যে, জ্ঞান ও জ্রেয়ের, চিৎ ও জড়ের ভেদ প্রত্যক্ষদূষ্ট ; দৃশ্য বস্তকে সকলেই জ্ঞান হইতে 

, জ্ঞানের বিষয় বলিরা প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই অবস্থায় জযপ্রপঞ্চকে এবং জান 


ভেদবোধকে নি্যা বলা যায় কিূপে ₹ এই প্রশ্রের উত্তরে বিশু 








বিমুক্তাস্কৰ ও আইৈতবেদান্ত ২৬৩ 


বলেন যে, জেয বস্তুই দুশ্য হয়, জ্ঞান দৃশ্য নহে, অদৃশ্য, অজ্ঞেয় । জ্ঞান দৃশ্য বাসের 
হইলে তাহা জ্ঞানই হইতে পারে না। জ্ঞান ও জেবের, চিৎ ও জড়ের স্বভাব আলোক 
ও অন্ধকারের ন্যাম পরস্পরবিকাচ্ধ বলির! চিৎ ও জড়ের ভেদ থাকিলেও এ ভেদ বুঝিবার 
কোন উপার নাই। কেননা, তেদকে জানিতে হইলেই যেই দুই বস্তুর পরস্পর ভেদ 
বুঝা যায়, যেই ভেদের অনুযোগী এবং প্রতিযোগীর স্বরূপ পূর্বাহেই জান আবশ্যক 
হয়। বে বসত হইতে যে বস্তর ভেদ বুঝায় সেই বস্তন্বয়ের কোন একটি অজের হইলে, 
জেয এবং অজ্তেযা বস্তার ভেদ কোনমতেই বুঝিবার উপায় থাকে লা। “নহি 'অদুষ্টসা 
দৃষ্টাৎ দৃষ্টপা বা অনুষ্টাৎ ভেদে ডটুং শকাঃ, ধনিপ্বতিযোগ্যপেক্ষত্থাৎ ভেদদৃষ্টেঃ' 
(ইসিদ্ধি, ২ পু:)। চিদ্‌ বস্তু অনুষট বা আর হইলেও উহা স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রামাণ, 
স্তর: চিদ্‌ বস্ত প্রসিচ্ধই বটে, তাহা হইতে দৃশ্য ব। জড় বস্তুর ভেদ-বোধ হইতে আপত্তি 
কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিচান এই যে, ''ভেদ'' বলিলে কি বুঝায়? ভেদ কি 
বস্তুর স্বরূপ, না, তাহার ধর্ম ? ভেদ যদি বস্তার স্বরূপ হইত, তবে বস্তুকে চিনিবামাত্রই 
তাহার অপরাপর বস্ত হইতে ভেদও বুঝা যাইত। তেদকে আানিবার জন্য যে বাস্তর 
যে বস্তু হইতে ভেদ সূচিত হয়, সেই ভেদের অনুযোগী এবং প্রতিযোগী বগ্র-জানের 
কোন অপেক্ষা গাকিত না। গকুকে চিলিবাসাত্রই ঘোড়া, সহিখ প্রভৃতি চতুষ্পদ 
প্রাণী হইতে গরুর যে ভেদ আছে তাহা বুঝা যাইত, এবং এক্সপ ভেদবোখের জন্য 
ঘোড়া, মহিম প্রভৃতি প্রাণীর সহিত গরুর অবরবের তুলনামূলক বিচারের আবশ্যক 
হইত না। গকুর স্বরূপঙ্জান_ যেমন অপবজ্লান নিরপেক্ষ, ভেদজ্ঞানও সেইরূপ 
অপর (প্রতিযোগী) জ্ঞাননিরপেক্ষই হইত। কেননা, ভেদ তো৷ বন্তর স্বরূপ ব্যতীত 
অপর কিছু নহে। বস্তুত: পক্ষে বস্তর স্বরূপ জানার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর বাস্ম 
হইতে এ বস্তুর ভেদ বুঝা যায় কি? নুধী পাঠক বিচার করিবেন। পক্ষান্তরে, 
ভেদ খাদি বস্তুর ধর্ম হয়, তবে প্রশ্ন এই যে, সেই ভেদ ধনী বস্তু হইতে ভিতা, লা, 
অভিন্ন? যদি অভিন্ন বল, তবে ধর্মী বস্তুকে জালা মাত্রই তাহার বর্ম ভেদকেও জান। 
যাইত, তাহা তো জানা যার ন৷। সুতরাং ভেদকে কোনমতেই ধর্মী হইতে অভিন্ন 
বলা যাইতে পারে লা। . তেদকে ধরী হইতে ভিন বলিলে ধনী হইতে ভিন ও ভেদকে 
জ্গানিবার জনা অপর ভেদের জ্ঞান আবশ্যক হয়, সেই তেদও ধর্ম , ভাহারও ধর্মী বন্ধ 
হইতে ভেদ আছে, এ ভেদকে জানিবার জন্যও অপর ভেদজ্ঞান আবশ্যক, এইক্ূপে 
অনবস্থাদোশ অপরিহার্ম হয়। দৃক্‌ ও দৃশা, জ্ঞান ও জয়ের ভেদ যেমন বুঝিবার 
উপায় নাই, উহাদের পরস্পরের অভাবও সেইরূপ বোধগম্য নহে । অভাবজ্ঞান 
প্রতিযোগী জ্ঞানকে (যে বন্ধর অভাব বুঝা যায়, সেই বস্থকে অভাবের প্রতিযোগী 
বলা। হয়) অপেক্ষা করে। গক্তকে না জানিলে গকুর অভাব বুঝিবে কিরূপে ? 
জ্ঞানের 'অভাবে জ্ঞান হইবে প্রতিযোগী । প্রতিযোগী বিদ্যমান খাকিলে উহার অভাব 
থাকিতে পারে না ॥ ঘট বিদ্যমান থাকিলে ঘটের অভাব থাকে কি? স্মত্রাং জ্ঞান 
খাকিলে জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারিবে না ॥ জ্ঞানের অভাব জালগম্য । অতএব 
জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইলেও জানের অস্তিত্ব বানিতে হইবে । জ্ঞান স্বমংপ্রকাশ 
এবং স্বতঃপ্রমাশ। স্বরংপ্রকাশ জ্ঞানের স্বকূপের অজ্ঞান অসস্তব কথা ॥ জ্ঞানের 





২৬৪ বেদাস্ডদশ ন-_আইবৈতবাদ 


অভাব-বোধ অঅসস্তব বলিয়া দৃক্‌ ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব-জ্ঞানও 
অযস্তবই হইয়া দঁড়াইবে। ন্‌ক্‌ এবং দৃশা বস্তুর পরস্পর তেদ বা অতাৰ ইহারাও 
দূশাই বটে। দৃশ্য বলিয়া ইহাৰ৷ কোন মতে দৃক বা জ্ঞানের বর্ম হইতে পারে লা। 
জড় দৃশা বন্ধ স্বয়:প্রকাশ চৈতন্যের বর্ম হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, ভেদ এবং 
পরস্পরের অভাব যদি দৃশ্য না হয়, তবে এ সকল পদাখ তে দৃক্‌ বা জ্ঞান হইতে পারিবে 
লা। দৃক্‌ ও দুপা ব্যতীত অপর বখন কোন পদার্থ নাই, তখন ভেদ বা অভাবের 
অস্তিই অসম্ভব হইৱা পড়ে। 'দৃশাত্ে চ ভেদাভাবয়োর্ন দৃগ্ধর্মত্বম্‌ , দৃশ্যাস্তরবৎ । 
অদৃশ্যাত্বেচ তরোরসিদ্ধি:' (ইষ্টপিদ্ধি, ৪ পৃঃ) । তারপর, অভাব কাহাকে বলে? যাহা 
প্রতাক্ষত; উপলব্ধির যোগ্য, এরূপ বস্তুর অনুপলন্ধিকেই অভাব বল হইয়া থাকে। 
স্বয়:প্রকাশ বা নিত্য দূক্‌ বস্তার অনুপলব্ধি বা অভাববোধ কোন মতেই সম্ভবপর হাতে 
পারে লা । যদি নিত্যক্লানের অভাব সন্ভবই হর, তবে এ অভাবকে জানিবে কিরূপে ? 
জ্ঞানের অতাৰকেও ড্ঞালের সাহ্থায্যেই জানিতে হইবে । জ্ঞান খাঁকিলে জ্ঞানের অভাব 
খাকিতেই পারিবে লা। ফলে, জ্ঞানের অভাববুদ্ধি লিখা এই সিদ্ধান্তই আসিয়া 
পড়িবে । জ্ঞানের অভাববোৰ যেষন হিখ্যা, জান ও জেয়ের ভেদরুদ্ধিও সেইরূপ 
মিখ্যা। জ্ঞান ও জয়েন ভেদ সিখ্যা হইলে ইহাদের ভেদবোধই সতা হউক । 
এই আপত্তির উত্তরে বলা যার যে, জেয বস্ত জ্ঞানের ছারা প্রকাশিত হয় এবং জয় বস্তুই 
জ্ঞানকে আকার দিয়া খাকে। এইরূপে জান ও ক্রয়ের সন্দ্ অতি নিকট হইলেও 
ইহাদের 'অতেদ অসম্ভব । জ্ঞান ও বিখয়, চিৎ ও জড়, একটি আলোক, অপরটি 
শন্ধকার। স্বপ্রকাশ জানের সহিত পরপ্রকাশ জড়ের অভেদ কোন বুদ্ধিমান বাক্তিই 
কল্পনা করিতে পারে ন) । চিৎ ও জড়, জ্ঞান ও জে ভিন্ন ভাবেই সকলের প্রতাক্ষের 
বিষয় হয়। ইহাদের শ্ররূপও বিভিনুই বটে ; একটি অজ্তেয়, অপরটি জের, একটি 
প্রকাশক, অপরটি প্রকাশ্য, একটি স্বপ্রকাশ, অপরটি পরপ্রকাশ। এইক্ূপ পঁবস্পর- 
বিরুদ্ধ চিৎ ও অড়ের অভেদ কোন মতেই গ্ুহশ-যোগ্য সহে । যদি বল যে, দৃক্‌ ও দৃশা, 
জ্ঞান ও জে, দ্‌ক্‌ ও দুশা বস্তরূপে বিভিন হইলেও অগ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রন্দরূপে 
তাহারা অভিনুই বটে। দূক্ও ব্রক্ষ, দৃশ্যও শর, সমন্তই গৃক্ষময়, শসন্তই 'সান্ববাসিত 
এবং একরূপ। ইহার উত্তরে বলা যায যে, দূন্থ এবং দৃশোর বধ্য দিনা! যখন এক 
অস্থিতীয় ব্রদ্মবোধই ফুটিয়া উঠিবে, তখন আর তাহা দৃক্‌ও নহে, দৃশ7গ নহে | কোনরূপ 
ভেদের কল্পনাই সেখানে উঠিবে না। বস্ততন্ব দূক্‌ ও দৃশ্যরূপে ভিন্ন, ব্প্ারূপে 
অভিন্ন; ভিত eset ess বসান এলে” 
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দশা বস্তু নিত্য, স্বপ্রকাশ দৃক্‌ বন্ত হইতে ভিনুও নহে, অভিনুও নহে, ভিন্রাভিও 
নহে। দৃশ্য বস্তু অনির্চচলীয় এই নি্ধান্তই আলিনা। দীড়ায়। 'অগ্বৈতনতে দুই 
প্রকার দৃশ্য বস্ত্র পৰিচয় পাওয়া যার-_প্রাতিভা এবং ব্যাবহারিক ॥ শুক্তিতে 
রজতের যে প্রত্যক্ষ হর সেখানে রজত বস্তুত: নাই, রজতের ভাতি বা প্রতিভাসই 
মাত্র আছে। শুক্তিজ্ঞান উৎপনু হইলে প্রাতিভাসিক রত জানের বাব হয়, স্থতনাং 
উহা মিখযা। যাহা বাধিত হয় তাহাই বিথা৷। এই দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে 
সত্য শুক্তিও মিণ্য।। কেননা, সকলই শ্রদ্ধনয “সৰ্বং ব্রক্মনরন্‌ ' এইকূপে স্বভূতে 
শ্রব্মদ্শ নেব উদয় হইলে জগত্প্রপঞ্চ বাধিত হইয়া থাকে, স্ডুতরা: তাহাও নিখ্যাই 
বটে। একমাত্র স্বরস্যোতি সচিচদানন্দ শ্রহ্মই সত্য। তশ্যাৎ শ্রতি-স্নৃতি-ন্যায়া- 
নুভববলাব্টন্তাৎ যখোক্ত: বুদ্ধের ৰন লানাৎকিক্ষিদিতি নিশ্চিনুমঃ । ইষ্টসিদ্ধি ৩২ পূঃ । 
ব্ৰহ্ম ব্যতীত সমস্তই যদি অবম্ম এবং নিখ্য৷ হয়, তবে প্রত্যক্ষাতঃ দৃশামান এই সকল 
বিশ্বপুপঞ্চেৰও কোনই আস্থিতব নাই, ইহাই মানিয়া নিতে হয়॥ জগংপ্পন্চ যদি নাই 
খাকে, তবে নিশ্মপ্রপঞ্ষের বে প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষও তো নিখ্য। এবং অপ্রমাণই 
হইরা দীড়াইবে। প্রত্যক্ষ অপ্রষাণ হইলে অনা কোন 

জগৎ প্রপ্েল শ্রনাগই সেখানে বলবত্তর হইতে পানে না। কেন লা 
অনিৰ্বচনীয়তা অপরাপর সকল প্রসাণই প্রত্যক্ষনূলক। ফলে, প্রমাণ 
শাস্ত্র নিখ্যা এবং অর্থহীন হইয়া পড়ে। প্রসাপমূলে 

দশ নশাঙ্ে প্রমেয়সিদ্ধি কথার কথা হইয়া দীভার । এই আশঙ্কার উত্তরে বিসুক্তাম্মন্‌, 
বলেন যে, পরিদূশাসান নিশ্বপ্রপঞ্চ ষায়ামর এবং অনির্বচনীর। প্রপঞ্চ অনির্নচনীয় 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, বিশ্ুপ্রপঞ্। বস্তু ও নহে, অবস্তও নহে, সংও নহে, অসৎ9 নহে, 
সদসৎও নহে । প্রপঞ্চের বাস্তবতা স্বীকার করিলে আই্ৈতবাদ অসম্ভব হয়, 'আবার 
অবস্ত 'দযৃৎ হইলে উহা কোননতেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বিখয় হইতে পারে না । 
'আকাশকুস্ুষের ন্যায় অলীকই হইয়া দীড়ায়। জগত্প্রুপঞ্জ মায়ার কার্য । সায়া 
অনির্বচনীয় স্থতরাং মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চও অনির্বচনীয়।১ মায়া বিশ্বপ্রপঞ্চ-চিত্রের 
উপাদান। জ্ঞানময় বন্ধ বিশ্বচিত্রের তিন্তি বা আশ্রয়, সাক্ষাৎ উপাদান নহে, বিবর্ত- 
কারণ । চিত্রাবলী ভিত্তির সহজাত নহে, উহ। তাহার 

রগ দিনর্ত জগৎ কোনরূপ গুণ, বর্ম বা অবস্থান্তরও সূচনা করে না। 
কেবল কোনক্সপ আশ্বয ব্যতীত চিত্রাবলী থাকিতে পারে 

না, এইজনা জগচিচত্রের ব্রস্মভিত্তি আবশাক। চিত্রের আশ্রয় বা ভিন্তি কিন্তু 
চিত্রাবলী না৷ থাকিলেও খাকিতে পাবে। চিত্র সুছিয়। ফেলিলেও চিত্র-ভিন্তি 
চিত্রাবলীর উৎপত্তির পূর্বে যেরূপ ছিল সেইক্ূপই থাকিবে । চিত্রাবলী তাহার 
স্বরূপের কোন পরিবর্তন আনয়ন করিবে লা। ভিত্তি সর্বদাই অপনিবর্তনীয় | 





3 মাঘোতি সপ্গনথাভ্যাবনিনডনীরা। অৰিন্যা উচাতে | ই্িচ্ছি ৩৫ পুঃ। ৰাঘাযাঃ স্ার্থয়া 
অপি ৰস্বতকাৰক্যাত্যাবনিৰ্বচনীৱৱাৎ ---- প্ৰপক্সা কাস্নাভাবারুক্তহালি॥  শ্স্থ্াভানাচচ 
প্রত্ান্ধাদ্যপ্যামাশ্যাস্যক্তশোঘাভাবাৎ ন নাখোক শ্রচ্গাসিদ্ধি:। ইষ্টসিদ্ধি ৩২-৩৩ পঃ । 
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ত্র অপরিবর্তনীর ব্রক্মতিত্তির গাত্রে জগচিচত্রের বিচিত্র রঙ্গ চলিতেছে জ্ঞানের 
নির্মল সলিলে আবিদ্যক জগচিচত্র বুইর) বুছিয়৷ ফেলিলে চিত্রভিত্তি সচিচদানন্দ 
ব্ৰহ্মই বিদ্যবান খাকিবে। নারাও খাকিবে না, মায়ার খেলাও থাকিবে না॥ বন্ধ 
চলিয়। গেলে একই বিরাজ করিবে। ইহাই নায়াচিত্রিত জগৎ ও তাহার অধিষ্ঠান 
চিদানন্দযন ব্রদ্ধের সম্পর্ক বলিয়া ভানিবে ।৯ 
এই পরব্রন্ম সচিচদানন্দঘন। নওননিশ্রের শব্দব্রক্চবাদ ৰিবুক্তায়ন্‌ তাঁহার ইঞ্ট- 
সিদ্ধি গ্রন্থে নানাপ্রকার বুক্তিতর্কের উপন্যাস করিয়া খণ্ডন কৰিয়াছেন* ইষ্টসিদ্ধি 
3৭১-১৭৫ পৃঃ ॥ এক অদ্বিতীয় শ্রন্দের বহরূপে, জীবও জগৎপ্রপঞ্চর়্পে ভাতি 
অঙ্গানের খেল৷! নিখিল জড় বস্ত্র উপাদান জড়াস্িক। অবিদ্য। শক্তিই অঙ্ঞান 
ৰলিয়৷ পরিচিত্-_ব্র ্মাজ্ঞানমিতি সৰ্বজড়োপাদানভূত৷, 
আনি অনাদি ভাৰন্ধপ জড়াস্মিক৷ অবিদ্যাপক্তিকচ্যতে।  ইস্টসিদ্ধি ৬৯ পৃঃ। 
এবং সাক্ি-ভাসা এই অজ্ঞান অনাদি এবং ভাবরূপ, জ্ঞানের অভাব নহে 
অতে৷ ন কশ্চিদভাবো'জ্ঞানম.। ইষ্টসিদ্ধি ৬৭ পৃঃ, 
তখৈৰ জ্ঞানবপ্যজ্জানমস্মভাবমপি ভাবমাত্রেণৈৰ নিবপ্তরিতুষলনিতাক্ঞানং ন জ্ঞানাভাৰ 
ইতি সিদ্ধন্‌ ।* ইষ্টসিচ্ধি ৬৯ পৃঃ, অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্য সাক্ষীর আলোকেই আলোকিত । 
এইখন অজ্ঞানসিদ্ধির বন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা লাই । অঙ্গানের 
আশ্রয় কে? এই প্রশ্নের উত্তরে নিরুক্তাম্মন্‌, বলেন যে, ব্রহ্ম ব্যতীত সমন্তই অবিদ্যা- 
করিত, অবিদ্যা-করিত বস্ত অবিদ্যার আশ্রর্ হইতে পারে না৷ স্থতরাং ব্ৰহ্মই অবিদ্যার, 
আশ্রয় এবং বিময়__ 
আতো'বিদ্যাকৃত: বন্ধং বিদ্যার হৰ্তমিচছত৷ । 
এষ্ৰ্য৷ ব্রদ্মশো'বিদ্য। নতয়৷ করিতস্য সা।॥ ইষ্টসিন্ধি ৩৩৯ পৃঃ । 


অবিপ্যাই বোর আবরণ । এই আবরশের লিঃশেছে নিবৃত্তি হইয়। অবিদ্যার "অধিষ্ঠান 
ব্রদ্দের স্বরূপ-জ্ঞান উদিত হইলেই জীব ব্রক্ষ-ভাবপ্রাপ্ত হই়। যুক্তিলাত করে। বন্ধ, 
মিখ্য৷। এই মিখা। অবিদ্যা-বন্ধনের নিবৃত্তিই পুকুঘার্ণ । জ্ঞান ব্যতীত নিণ্য।- 


১। ৰণ৷ চিত্ৰসা ভিত্তি: সাক্ষান্োপানানহ্‌, নাপি সহজং চিত্রং তসাঃ; নাপানস্বান্তৰং সুদ ইৰ 
টানি, নাপিওপাস্তৰাগৰ আশ্ৰস্যেৰ বক্তভাদি:, ন রা জন্যাদিঃ; চিনা পরাগ 
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হেতুৰক্ষনুদৃ-যুত্যতে অজ্ঞানজহাদ্‌ বন্ধস্য। ইষ্টসিদ্ধি ১৪৯ পুঃ, জাননঙ্ঞানসোৈব 
নিৰ্তকন্‌ নত্বরীরলো'পি ,বস্ধন:। সৰ্বকর্মণাঞ্চ সন্তশ্ুদ্ধার্থ ত্বেন জ্ঞানোংপত্তাৰেৰ 
শ্রণতৌ স্মৃতৌ। চ বিনিযুক্তন্বাং--ইসিন্ধি, ১৪৮ পৃঃ। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি তন্বপাস্্ 
পাঠের ফলে কিংবা সদৃ্‌ গুরুর উপদেশে তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, অস্বৈত বেদাস্তেৰ সতে বখন ব্রন্ধ ভিন্ন সকলই নিখযা, বেদ, বেদান্ত প্ৰভৃতি 
অধ্যাস্তণাপ্রও তে। এই নতে নিৰ্যাই হইবে । নিখ্য। শাস্ত্ৰ হইতে সত্য ্র্জঞান উৎপন্ন 
হইবে কিরাপে ? অবিদ্যার নিশেষে নিবৃত্তিই বা৷ হইবে কিরূপে ? ইহার উত্তরে 
বিুক্াক্রন্‌ বলেন নে, শুক বংশদণ্ডের সাহাবো অগ্নি প্রচ্মলিত হইলে সেই অগ্নি 
ক্রমে ক্রমে যেমন অগ্নির উৎপাদক বংশদ কেও এ 
শাস্ত্রের যাহাবো অঙয় ববন্ধজান উদিত হইলে সেই সতা, শুদ্ধ ব্রপাঞ্জানাগ্ি সবপ্রুকার 
Fo এবং অঙ্ঞাননূলক, হ্বৈতসাপেক্ষ অৰ্যাস্বণাস্থ প্রভৃতিকেও নিঃশেষে বিনাশ 
॥৯ 
অবিদ্যার নিংশেসে নিবৃত্তিই বেদাস্তের লক্ষা। এখানে প্রশ্ন এই যে, আবিদ্যা- 
নিধুত্তি কিরূপ? ইহা কি সতা, না, লিখা ; সঙ না, অসৎ; লা! সদসৎ; লা 
অনির্ণচনীর ; না, উল্লিখিত চান, পক্ষ হইতেও অতিরিক্ত 
অৰিদা। নিৰন্তি স্বৰূপ কিছু? অবি্যা-নিবৃত্তি যদি সত্য হয়, তবে ব্রন্ধও 
সতা, অবিদ্যা-নিবৃদ্তিও সতা, এই দুইটি সত্য বস্তুর 
অস্তিত্ব অদীকার করার অদ্বৈতবাদ আর আস্বৈতবাদ থাকে না, গ্বৈতবাদই হইরা পড়ে ॥ 
মণ্ডনমিশ্ব তীর ব্রগ্গপিদ্ধিতে অক্ষৈতবান বলিতে ভাব পদার্থ একটি বাতীত দুইটি নাই, 
এইরূপে “ভাবান্ৈতবাদই"' বুগ্সিাছেন ; স্বতরাং তাঁহার মতে অবিদ্যা-লিবৃত্তিকে 
সতা বলিয়া মানিলেও কোর আপত্তি উঠে ন৷। ৰিনুক্তা্বন্‌ যণ্ডনের ভাবাক্ৈতবাদ 
মানেন লাই, স্থতরাঃ তাঁহার মতে অবিশ্যা-নিবৃস্তিকে সত্য বলিরা নানিলে স্বৈতবাদের 
আপত্তি অপরিহার্দই হর । ববিন্যা-নিবৃত্তিকে যদি অং বল বানা, তবে সেখানেও 
জাপা এই যে, অং বলিতে এখানে কি বুঝার । অলংশব্দে যদি আকাশ-কুস্থমের 
ন্যায় অলীক বা শুনাকে বুঝার, এবং অবিন্যা-নিবৃত্তিও সেইন্দপ অলীক হয়, তবে 
অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য কারণ অনুপগ্জানের কোন সার্থকতা থাকে লা। কেননা, 
অলীক আকাশ-কুস্থসের কারণ অনুসন্ধানের কোন প্রা উঠে কি? অসৎ শব্দে যদি 
(নৈয়ারিক ব। নীনাংসকগণের নতানুগারে) অভাবকে বুঝার সেখানেও প্রষ্টবা এই যে, 
নৈয়ায়িকের মতে ভাবের সন্বন্ধ ব্যতীত অভাবের করলাই করা যায় না। অক্ষত 
বেদাস্তের মতে নুক্তিতে একমাত্র নির্ভপ, নির্সেপ, নিৰিশেৰ, কৃটস্থ ব্ৰহ্মই বিদাসান 
খাকে। অরূপ নিৰিশেষ ব্রদ্ধ সর্ববিধ সপ্র্ধের অতীত ; অঙ্গ বক্ষে কোনরূপ 
সন্বন্ধ করনারই অবকাশ নাই ; সুতরাং কোনক্রপ ভাব সন্বন্ধ নাই বলির ন্যার-বতানুসারে 
অবিদ্যা-নিৰৃত্তিকে অভাবকূপ বলা যায় না। বীনাংসার নতে অভাব অবিকরণ 
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স্বরূপ । অবিদ্যা-নিবুন্তি এই নতে অবিদ্যার অধিষ্ঠান আস্ত বা ব্রব্দস্বরূপ । পরত্রন্ম 
নিত্য, অবিদ্যা নিবৃত্তিও জ্তরাং নিত্য সংস্বকূপ । অবিদ্য। আর শে অবস্থায় অবিদ্য। 
নহে। তখন অবিদ্যাও খাকিবে না। আৰিদ্যক স:সারও থাকিবে না, নুক্তির 
প্রযনাসও থাকিবে না। এইক্ূপ নিত্য ক্রক্ষ্কূপ অবিদ্যা-নিৰবত্তির কারণ অনুসন্ধানও 
নি'পুয়োজনই হইয়া দাড়াইবে। সৎ ও অসত পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়া অবিদ7া-নিবৃত্তিকে 
সদসৎস্বরূপও বলা যার না। বদি বল বে, অবিদঢা-নিবৃত্তি নিবচনীর, যেখানে 
আপত্তি এই যে, অনির্টচনীর অবিন্যার নিবৃতি বা অভাব অনির্বচনীর হইবে কিরূপে ? 
ভাবের অভাব যেমন ভার হইতে অতিরিক্ত, অভাবের অভাব যেমন অভাব হইতে 
অতিরিক্ত, অনিবচনীর অবিদ্যার নিবৃত্তিও সেইরূপ অনিবচনীয় হইতে অতিরিক্তই 
বটে, অনির্বচনীর স্বরূপ নহে। ফলে, অবিদ্চা-নিবৃত্তি লও নহে, অসৎ নহে, 
সবলং9 নহে, অনিৰ্াচাও নহে ; উহা উন্নিৰিত চার প্রকার কোটি বা পক্ষ হইতে 
অতিরিক্ত পঞ্জন প্রকার কিছু বলিরাই স্বীকার করিতে হইবে। খৃল্ীর দ্বাদশ শতকে 
আনলবোধ কৃত ন্যারনকরশ্দে বিবুজ্াগ্জনের নত অনুসরণ করিযাই অবিদ7-নিবুন্তিকে 
পঞ্চম প্রকার বলিরা সিদ্ধান্ত করিরাছেন।৯ বিমুক্তাগ্রন্‌ তাঁহার ইন্টসিদ্ধিতে প্রথম 
অৰ্যায়ে ৮৩৮৮ পুঃ, অৰিদ্যা-নিৰৃত্তিকে পঞ্চন প্রকার বলিরা বিকৃত করিবার চেষ্টা 
করিলেও অষ্টম পরিচেহঁপে অবিদযা-নিৰবত্তির যে বিস্তৃত সনালোচন। করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখা যার যে, বিনুক্তান্তন্‌ অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে অনিৰাচ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। ইহাতে শ্রথম ও অষ্টন অধ্যায়ের আলোচনার পরস্পর বিরোধ আসিরা। পড়ে 
না কি? এই আশঙ্কার উত্তরে ইস্টপিদ্ধির টীকাকার জ্ঞানোত্তম সিশ্ব বলিয়াছেন যে, 
প্রথম পরিচেছদে অজ্ঞান-নিবৃন্তি অনিবাচ্য নহে বলিয়। যে বিবৃত করা হইয়াছে, তাহার 
অর্থ এই থে, প্রদীপের আলোক গৃহনব্যস্থ অন্তকারকে নিবৃত্তি করিনা উৎপনু হয়, 
এখানে অন্ধকারের নিৰবত্তি যেনন অঞজকাণ-স্বক্রপ নহে, জ্ঞানের আলোকও েইপ 
অনিৰাচা অঞ্জানান্ধকারকে নিবৃত্তি কিন! উৎপন্ন হর বলিয়া 'অনির্চনীয় অবিদ্যার 
নিৰৃত্তিও অনির্বতনীর আবিদ7। জাতীয় নহে ।  অনিবাচ। শব্দে এখানে আান-নিবর্তাকে 
অনির্বাচা বলির গহন করা হইরাছে, নিবচন অব স্বরূপ-নির্ূপণের অযোগা 
এইক্প অে গ্রহণ করা হর নাই। অষ্টন পরিচ্ছেদে নির্বচনের অযোগ্যকেই 
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'অনির্দাচ্য বলা হইয়াছে» _ অনিদ্যাও যেক্কপ নিন্দ্বচন বা নিরূপণের অযোগ্য 
এবং অনিবচনী বিদ্যার নিবৃন্তিও সেইরূপ নির্চনের আঅোগা এবং অনিৰবাচ্য । 
ব্ৰহ্ম ভিন্ন যমনস্তই আবিদ্যক এবং নির্বচলীর ॥ এই দৃষ্টিতে অবিদ্যাকেও যেমন 
অনির্বচনীয় বল৷ যার, অৰিদ্যার নিবুন্তিকেও সেইন্্প অনির্বাচয বলিয়াই গ্রহণ 
করা যায়। 
বিমুক্তাত্নের বতের আলোচনার দেখা গেল বে, বিনুক্াক্সন্‌ অভাব বলির! কোন 
স্বতগ্ণ পদার্খ মানিতে প্রন্থত নহেন। অভাব অধিকরণ-্ববূপ এই নীনাংসক নত 
অনুসরণ করিয়া অবিদযা-নিবুত্তিকে অবিদ্যার অধিঠান বন্দপ্বরূপ, “নিবুত্িরক্থামোহস্য'" 
এইরূপ শঙ্কর-বেদান্ডের সিদ্ধান্ডেরই অনুবর্তন করিরাছেন॥ পক্ষান্তরে অবিদ্যা- 
নিবৃত্ত ব্্দন্বক্ষপ নহে, ব্রন্ম হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রকার ব। অনির্বাচ্য এই মগ্ন 
মতেরও প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ॥ মগ্ডন-্রস্থান ও শঞ্র-পুস্থান এই উতর প্রস্থানের 
যুক্তির স্বাতপ্রাই বিবুক্তাত্মনের চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া যনে হয়। 
অবিদ্যার নিংশেষে নিবৃত্তি হইলে জীব তাহার ব্রব্ভাব প্রত্যক্ষ করিরা সুজির 
আনন্দ লাভ করে। এই নুক্তি দুই প্রকাৰ, জীবননুক্তি এবং বিদেহ নুক্তি । জীবিতকালে 
এই ভোগদেহ বিদ্যবান খাকিতেই তত্বঞ্জানের উদর হইলে 
নুক্তি শীবনুক্ষি ও জীব অবিদ্যা বন্ধন হইতে বিনুক্ত হয়। আচার্ষ 
ৰিদেহ নুক্তি শঙ্ধরের মতে জীবন্বুক্ত ও বিদেহনুক্রের মধ্যে জ্ঞানের 
কোনও তারতবা নাই। জীবন্দুক্তেরও বিদেহবু্তের 
ন্যায় সর্বপ্রকার অবিদ্যা-বন্ধনই বিনষ্ট হয়, কেবল প্রান কর্ম বিনষ্ট হয় ন৷। এইজন্য 
ভোগের সারা প্রারন্ধের ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত জীবননুক্তকে ভোগদেহে বিচরণ করিতে 
হয়। নণ্ডনের মতে এইরূপ জীবনমুক্ত মহাপুক্ষষ প্রকৃত সিদ্ধপুরুঘ নহে, উনমতত্তরের 
সাধক পুঁক্ষম। এইরূপ পুরুখের তোগদেহ এবং দৈহিক ক্রিরা বিপামান আছে খলিয়। 
তাঁহার কর্-বন্ধন এবং অবিদ্যার সংস্কার নিঃশেষে নিৰৃত্তি হইয়াছে, এমন বল৷ যায় লা। 
তাহার হৃদযাকাশে তত্বঞানের পুর্ণ শশখর উদিত হইতে চলিরাছে মাত্র । জ্ঞানশশীর 
কিরণসম্পাতে তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশের অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ বিনুণ হয় নাই । 
অবিদ্যাসংস্কার-চক্রের বেগ তখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই, মন্দীভূত হইয়াছে 
মাত্র। এই অবস্থার উন্নৃত সাধক পুরুষকেই জীবনমুক্ত বল৷ হইয়। খাকে । জীবন্মুক্তের 
অবিদ্যা-সংক্ষার সণ্পূপ বিধ্বস্ত হয় না বলিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ বল! চলে না । 
এ বিষয়ে মণ্ডনের মতই বিনুক্তাপ্তন্‌ তাঁহার ইষ্টনিস্ধিতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মলে 
হয়। বিনক্তান্থনের মতেও সঞ্চিত, শ্রারন্ প্রভৃতি নিখিল কম এবং কর্মময় সংসারের 
বীজ অজ্ঞানই জ্ঞানাগ্মিদ্বার৷ নিঃশেছে তন্য হইরা। যার । কেবল অবিদ্যা-সংক্কারের 





৯). বখ। ন তৰোহস্তরং 
নিৰ্ভাদ্বাতীৱাজজানমিতা4 :। আন্রত অঞ্জাননিৰৃত্তে জ্াব্প লেঝানিবাচানং ৰণ্জাতে যাশ্শবজ্ঞানসয- 
আননিবতাবেনানিবাডান্‌, নতু লবণ বা্বজপেণ নিজপপাসহৰৰু। ইতৰ নিখ্যা্বাুৰানত- 








২৭০ বেনাস্তদৰ্শ ন__অখৈতবাদ 


(লেশমাত্রই জীবন্যুক্ত বাক্তির বিদ্যনান থাকে এবং এইজন্যই তাঁহার ভোগ-শরীরের 
ক্রিয়া চলিতে দেখা বায়। জ্ঞানোদরের সঙ্গে সঙ্গেই তোগ-দেহের পতন হয় লা। 
*তস্মাদ বিদুষো'পি কঞ্চিৎ কালং শরীরস্থিতেরভুাপেরত্বাং তাবন্মাত্রহেতুরবিদযাশেষ- 
গন্ধো ভপেযঃ1' ইঞ্সিদ্ধি ৭৬ পৃঃ। '‘অতে৷ বিদুদো'পি প্রারন্জভোগশেখাভাস-, 
মাব্রসম্পাদনপটীরো'জ্ঞানশেষাভ্যুপগনে ন কণ্চিন্দোষ ইতি মম প্রতিভাসতে।' ইষ্ট- 
সিদ্ধি ৭৭ পৃঃ। বিদেহনুক্ত অবস্থায় সন্ত অবিদ্যা-সংস্কার নিঃশেখে নিবৃত্তি হইয়া যার 
ব্বলির। জীৰ ব্ৰন্দের তেদের আবরণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হর এবং জীব নিজের শিবরূপ 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ ধন্য হর । ইহাই বেদাস্তের চরম ও পরম পুরুষার্থ ।১ 














পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
ম্সদ্বৈতুতবেদাত্ডেল্ দশ্পস ও একাদশ শতাব্দী 


বৃষ্টীয় অষ্টম ও নবন শতকে অস্বৈত-চিন্ত। উচ্চগ্রানে আরোহণ করিলেও তাহার 
পর প্রায় দুই শতাব্দীকাল অস্বৈতবেদাস্ডের ক্ষেত্রে কোন নূতন আলোকপাত হইতে 
দেখা যায় না। খৃষ্টীয় দশন শতকের শেঘ, কি একাদশ শতকের প্রথনভাগে গঙ্গাপুরী 
ভট্টারকাচার পদার্থ তত্ত-নির্ণ য় নামে অগ্বৈতবেদাস্তের একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা 
করেন। আচাধ আনন্দল্গান এ গ্রন্থের চীকা বচন৷ করিয়াছিলেন বলিয়। জানা যায়। 
পদার্থ তত্ত-নিণ য়ে গঞ্গাপুরী মাৱ৷ এবং ব্ৰহ্ম এই উভয়কেই জগতের উপাদানকারণ 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন ॥ মারা অড়ঙ্গগতের পরিপানী উপাদান, ব্রন অপরিপামী 
বা বিবর্ত উপাদান । গঙ্গাপুরীর এই সত গিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে অপার-দীক্ষিত উল্লেখ 
করিয়াছেন--'ব্রন্য দারাচেত্যুভয়সুপাদানস্ব, স্যজ্ঞাডাবপৌৌভযধর্সানুগত্যুপপত্তিশ্চ* 
১ ৭২ পুঃ)। গঙ্গাপুৰীর উল্লিখিত মত আনন্দবোধ তীহার প্রসাপ- 
মালায় খণ্ডন করিযাছেন। 
সম্ভবত; খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেদতাগে শ্রীক্ষ্ণনিশ্র প্রবোধচন্রোদয় > রচনা 
করেন। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্ল্োদয়ে অঙৈতবেদাস্তকে নাটকের রাপ দিয়াছেন। 
শ্রীক্ষ্ণনিশ্ব শ্রীহর্ণের ন্যায় একাধারে অসামান্য কৰি 
শীষ ঘতির এবং দাশনিক পপ্তিত ছিলেন এবং পরবর্তী 


হন। প্রবোধ বা জ্ঞানই চক্র । চক্রের উদয়ে 

বি সেইন্সপ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানাদ্ধকার বিক্বন্ত হয়। 
ইজলাই শ্ৰীক্ষ্চসিশ্ব তাহার নাটকের এরক্ূপ লা করিয়াছেন। শ্রীক্ষ্ণসিশ্র 
 রিবোবচঞ্ষোদরে বনুষের বিভিন নাসিক বৃদ্ধিওলিকে নট ও নটীকূপে চিত্রিত করিয়া 
" ধর্ম, জ্ঞান, খ্রশ্ব্ধ প্রভুতিকে রক্ত সাংসের সানু সাজাইয়। রঙ্গমণচে দর্শ কষগুলীর 
সন্মুখে উপস্থিত কৰিরাছেন। অজ্ঞান নাটকীয় চরিত্রের রাজ । পাপ, অব প্রভৃতি 
ভাঁহার প্রিয় সহচর । অজ্ঞান কাশী রাজ্য অধিকার করিয়। তত্রত্য ধর্মপ্রাণ রাজা 
জ্ঞানকে নির্বাসিত করিল। কাশী অর্থাৎ জ্ঞানপুরী অজ্ঞানে আচ্ছনু হইল । পুণ্য 
পলায়ন করিল, পাপের শ্রীবৃদ্ধি হইল । এই দুঃসনরে ভবিষ্যস্বাণীতে জানা গেল যে, 


॥ শ্রীক্ক্ষরিশ্রেৰ প্ৰোৰচল্গোলৱের উপর বাৰদাস বীক্ষিত্ৰ প্রকাশ লাবক টাক) ও নান্তিন্য- 
গোপ প্রভুর চন্সিক। নামে চীকা আছে। 


© 


২৭২ বেদাস্তদর্শ ন_-আদ্বৈতবাদ 


পুনরায় জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, উপনিঘদুক্ত তত্তল্জানের সহিত জ্ঞানরাজের মিলন 
হইবে । তত্ববিদ্য। জ্ঞানের সায্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজ্ঞানের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা 
করিল। অজ্ঞান পরাজিত ও বিন হইল, পাপ বিব্ন্ত হইল । জ্ঞানের নির্মল 
আলোকে নিখিল জীব, জগত উদ্ভাসিত হইল, ইহাই সংক্ষেপে প্রবোধচক্জোদয়ের 
প্রতিপাদ্য । অহৈতবেদান্তবাদ এইকূপে নাটকীয় চিত্রে চিত্রিত করা গ্রন্থকারের কম 
কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে । 
খৃষ্টীয় স্বাদশ শতকে আনন্দবোধ ভটারকাচার্য ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা, ন্যায়- 
দীপাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচন৷ করেন এবং নৈয়ারিকগণের সৃষ্্য বিচারশৈলী অনুসরণ 
কৰিরা প্রতিপক্ষ মত-খণ্ডনে ও স্বীয় আত্বৈত নত-স্থাপনে 
১০দ ও ১১প শত্ান্দমীৰ . বদ্ধপরিকর হন । ন্যায়মকরন্দে আনন্দবোধ অকপটচিত্তে 
অধ্ৈতৰেদাস্তেৰ দুবৰস্থা স্বীকার কৰিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী নিবস্ধকারগণের নিবন্ধ- 
ও অপরাপর দাশ নিবা কুহ্মাকর হইতে নির্মল ভাব-কুন্দম আহরণ করিয়া 
চিন্তার নাছ । তিনি তাঁহার চিন্তার কুস্থমদাম বচলা করিয়াছেল।১ 
আনন্দবোধের উক্তি হইতে তাঁহার পূর্ণেও যে বিবিধ 
'অগ্বৈতবেদাস্ত-নিবন্ধ রচিত হইৱাছিল;"তাহ৷ স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। কিন্ক এ সকল 






শারীরক সীনাংসাভাষ্যের বিবরণ-প্রস্থানানুযারী এক পূর্ণাছ টন, রচনা করেন; 
অ্বৈতানন্দ সম্পূৰ্ণ ্ষসত্র-শন্ধর ভাষোর উপর ব্রদ্ধবিদ্যাতরণ নামে এক-অতি অপূর্ব 
টীকা রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষাধারার বিশেষ পুষ্টসাধন করেন | ক্স 
স্বাদশ শতকে অগ্বৈতবেদাস্ত-তটিলীতে যে লবীন চিন্তার লহরী খেলিতে 





ভ টু 


অঙ্ৈতবেদাস্ত্ের দশন 'ও একাদশ শতাব্দী ২৭৩ 


উদয়নের সূক্ষ্ম বিচারশৈলী স্রনীনাত্রেরই বিস্ময় উত্পাদন করিয়া থাকে। 
শতকেরই শেষতাগে শ্রীবরাচার্ন (4.1). 991) প্রশস্তরপাদ-ভাগ্যের উপর ন্যায়- 
কন্দলী নামে অতি উপাদের টীকা রচনা কৰিযা বৈশেঘিক-নতেতর শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন করেন। 
ন্যায় এবং বৈশেষিক 'আচার্ধগণ হৈতবাদী, জশৎ তাহাদের মতে মিখ্যা নহে, সত্য, 
স্থতরাং অদ্বৈতবাদের সহিত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শ নের বিরোধ চিরন্তন । অবশাই 
উদয়নাচার্ধা প্রভৃতি পক্ডিতগণ অস্ৈতবেদান্তবাদেৰ প্রতি গতীর শ্রদ্ধা পোণ করিতেন, 
ইহা তাহাদের খ্রস্থ পাঠ করিলে অস্বীকার করা যায় লা । শ্রীবরাচার্ম শদ্বৈতবেদাস্তের 
উপর অস্বৈতসিদ্ধি নানে একখানা গ্রন্থই বচন৷ করিরাছিলেন বলিয়া শুনা যায়। শু্ীয় 
একাদশ শতকে কুলার্ক পণ্ডিত মহাবিদ্যা অনুবান প্রবর্তন করেন।  অহাবিপ্যা অনুনানে 
ফীমাংপোক্ত শব্দ-নিত্যতাবাদ শণ্ডন কৰিরা নৈরারিক-পন্মত শব্দের অনিতাতা পক্ষ, 
স্থাপন করার চেষ্ট। করা হইয়াছে । কুলার্ক পন্ডিত তাঁহার দশগ্রোকী-মহাবিদ্যা- 
সূত্রে স্বীয় গিদ্ধাস্ডের অনুক্লে খোল প্রকাৰ বিভিন্ন নহাৰিদ্যা অনুনানেৰ লক্ষণ, শৈলী 
এবং প্রানোগবাক্য (85110015708): প্রদর্শন  করিয়াছেন।? সকল 
বিভিন্ন মহাৰিদা৷ অনুসান নৈয়াযিকগণের স্বীকৃত কেবলান্ননী* অনুনানেরই আকার- 
ভেদ গদ্দেশ, রধুনাথ, জগনীশ, গদাধন, নখুনানাখ প্রভৃতির গ্রে লব্য ন্যায়ের 


31 TE wo ৪019 the Daéadloki Mahividya satra, wo find 
that it consists of only ten verses in Anushtubh Metro, tho 9th 
vorse being in Upajiti Motro. These ten verses Iny down 16 rulos 
for framing tho various Mahividya syllogisms, cach rulo boing 
followed by an examplo of the syllogism framed under that rule, 
Introduction of Mahividya Vidambans, P. VI  Gackwad’s 
Oriontal Serios. 

২। কেবলানুরী অরনুসান কাহাকে ৰলে? বে অনুষানের সাৰা এবং হেতু [Probandum 
80 0150] এই বইটি এতই ব্যাপক বে, উ্াদের আতাৰ কোণাযও বুঝ মাৱ লা, সর্ব কেবল 
অনুয না অন্তিৱই পাওয়া মায় । এৰূপ অনুষানকে কেবলানুবী অনুমান বলে। কেবলানূধী গরনুষানের 
কোন বিপক্ষ পাওয়া বার না। [সাবোর অভাব যেখানে নিশ্চ আছে, তাহাকে বিপক্ষ বলে। নিশ্চিত 
সাধ্যাভাববান্‌ বিপক্ষ, পরতো বহিনান্‌ ৰূৰাৎ, এই অনুমানে জলহদকে বিপক্ষ বল৷ হয়। কেননা, 
জলহদের মণো নক্চি নাই, উহার ভাবই নিশ্চিতভাবে আছে।] সনু নিপক্ষং কেবলানুৰি। যেনন 

“টো ৰাচাঃ প্রনেষাত" এইকপ অনুমানে বাচা সাৰা, আৰ শ্রসেন্ব হেতু। এই হেতু এবং সাধা 

কব জশতের সমস্ত বশযই বাচাও 

বটে, প্রামেরও বটে, অবাচ্য এবং অপ্যসেৰ বলিব কিছুই নাই। ভৱা: বাচা সাৰা এবং প্রেম হেতুৰ 
অতান্থাভাৰ অপ্রশি্ধ। যে অনুনানেৰ সাঝোর বতান্থাভান বা ভেদ অপ্ৰনিদ্ধ হয়, তাহাকেই কেবলানুরী 
অনুমান বলে-_“অতাছাভাবাপ্রতিবোধিপাবাকহন্‌ কেবলানুিব্‌"। সাগোৰ অভ্যন্ধাভাৰ অপন্থব হইলে 


নু কাপ থেক হেতুই হইবে না।  অনুবানে বকে ব্যাপক এবং হেতুকে ব্যাপ্য বলে ব্যাপকেৰ 
হইলে ব্যাপোর, হেতুৰ স্মভাৰও নিশ্চিতই হইৰে।  কেলানুরী শব্দের অ অনুযানেৱ 
বিল রবে 


০5825 


১৪৫ 


২৭৪ বেদাস্তদশ ন__দক্বৈতবাদ 


পূর্ণ” বিকাশের যুগে যে-জাতীয় সুক্ষ্রা অনুমানের প্রয়োগ ও শৈলী দেখিতে পাওয়। যায়, 
কুলার্ক পত্ডিতের মহাৰিদ্য। বিচারেৰ সৃব্্মতার ও চিন্তার গভীরতার কোন অংশেই 
তাহা। হইতে ন্যুন নছে। সেই বুগে এইরূপ সুক্ষ অনুনানের অবতারণা যে অসামান্য 
প্রতিভার পরিচারক, তাহা কোন আবীই অস্বীকার করিতে পারেন না। কুনার্ক 
পাভিতের এই বিভিন্ন মহাবিদ্যা অনুনানশৈলী যে নব্যন্যার-গুরু গজ্জেশ উপাধ্যার, 
রযুনাখ, জগদীশ, গদাধর প্রস্তুতির অনুমান-চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে, 
হহ। খুবই স্বাভাবিক ৷ কিন্ত আশ্চর্ধের বিমর এই বে, গন্দেশ, রঘুনাথ, জগদীশ, 
গদাধর প্রভৃতি কোন নব্য-ন্যায়াচার্ধই তাহাদের গ্রন্থে কুলার্ক পণ্ডিত বা। তীহার মহা- 
বিদ্যা অনুমানের বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই । খৃষ্টীয় ১২শ শতকে শ্রীহর্ঘ তদীয় 
বৰও্ন-খণ্ডধাদো (১১৮১ পৃঃ, কাশী সং) তেদবাদ সম্পর্কে উদয়নাচাের মতের যে 
খণ্ডন-শৈলী প্রদর্শন করিয়াছেন, উহ। আলোচনা করিলে দেখা যায় বে, শ্রীহর্ঘ কুলার্ক 
পণ্ডিতের নহাবিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন।৯ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে (A.D. 
1220) চিৎনুখাচার্ধ তাঁহার তত্ত-প্রদীপিকার (১৩, ১৮০ ও ৩০৪ পুঃ) প্রতাগূরূপ 
ভগবাব্‌ তৎকৃত (তত্ব-প্ৰদীপিকার চীক৷) নয়নপুসাদিনীতে, অযলানন্দ স্বামী তদীয় 
বেদাস্ত-কম্নতরুতে, আনন্দক্গান তৎকৃত তর্কসংগ্রহে, বেন্ধটনাথ তাঁহার তন্বযুক্রাকলাপ 
এবং ন্যায়পরিশ্ুদ্ধি প্রভৃতি গ্চ্ছে সহাবিদ্যা অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন।* বৈদান্তিক 
আচার্ধগণ মহাবিদ্যা অনুমান সমর্থন করেন লাই ॥ মহাবিদ্যার খণ্ডনের উদ্দেশোই 
তাহারা অহাবিদ্যার আলোচনা কৰিরাছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেমভাগে বা 
ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে ভট বাপীক্র মহাদেব মহাবিদ7-বিডস্বন নামক গ্রন্থে বিভিন্ন 
মহাবিদা৷ অনুমানের অযৌক্তিকত৷ ও অসারতা প্রদর্শন করিয়। কুলার্ক পণ্ডিতের 
ষহাবিদা। অনুমান খণ্ডন করেন এবং ন্যারমতের বিরুদ্ধে 'অখগুলীয়তাবে অগ্বৈত মতের 
পু্টসাধন করেন। ভট্ট বাদীক্দ্র চিতস্তখের পূর্নবতী। চিৎসুখ তাঁহার *গ্রত্বে ভট 
বাদীস্ের নামোল্লণ করিয়াছেন। ভট্ট বাদীক্ছের সহাবিদ্যা-বিড়ম্বনের উপর 


১। গন্ধে গঞ্মাস্তরশুসর্লিক। ন চুক্তি; তদন্তে বা কা নে। হানি: তা অপি অশ্মাতিঃ 
শগী্থাৎ।__রুন-ধওখাদা, ১১৮১ পঃ, কাশী সং। 

২। অধৰ৷৷ অয়: ঘট: এতন্বটানযান্ছে সতি ৰেনাতানৰিকৰপানা: পদাৰ্থ বাং পটৰদিত্যাদি মহা- 
ৰিদ্যাপ্বযোগৈৰপ্যবেদ্যতবপসিদ্ধিৰপ্যাহনীয়৷ ॥ চিত, ১৩ পূঃ, কুলাৰ্ক পঞ্িতোনীতননূ মালমুদ্ভাবয়তি 
ব.সেযিতুৰু। নযনপ্সাদিনী, ৩০৪ পূঃ। এবং সর! বহাৰিদ্য৷ প্তচহাৱাৰন্যে প্ৰযোপাঃ খ্নীয়। ইতি, 
করত, ৩০৪ পুঃ, বেনারস সং। তি স্বাস্থ হাবিবা 
সাঃ হাঃ আনন্্ান-কৃত তর্কসংগ্রহ, ২৩ পৃঃ ; বেন্কটের ন্যারপরিশুদ্তি, ১২৪, ১৯৯, ২৯ ২৭০, 








ভি 


অসৈতবেদান্ডের দশন ও একাদশ শতাব্দী ২৭৫ 


ভুবনস্ন্দর স্রির ব্যাখ্যানদীপিকা এবং আনন্দপূশে রর সহাবিদ্না-বিভম্ন-্যাখ্যান, 
নামে টীকা আছে। 

খৃষ্টীয় দশন ও একাদশ শতকে ন্যায় ও বৈশেছিক দর্শনের চিন্তাধারা যেমন 
পনিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ বেদাস্তের ক্ষেত্রে বিশিষ্টাম্বৈতবাদ, হ্ৈতাদ্বৈতবাদ, 
শৈৰৰেদাস্তবাদ ক প্ৰত্যতিঙ্ঞাবাদ প্রভৃতিরও বিশেষ উৎকৰ্থ সাবিত হইয়াছে । ঝুার 
দশন, একাদশ শতকে বিশিষ্ঠাহ্বৈতবালী যামুনাচাৰ্ম সিদ্ধিত্রর (আসত্বসিদ্ধি, ঈশ্বর-সিদ্ধি 
ও সংবি্সিক্ছি) গীতা সংগ্রহ, আগৰ-প্রামাণ্য, স্োত্ররত্ প্রভৃতি গ্র্থ রচন। করিয়া 
বিশিষ্টানৈতবাদকে সুদৃঢ় তিত্তিতে স্থাপন করেন। একাদশ শতকে আচার রামানুজ 
যানুনাচার্ধের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ কৰির। ব্যাস-কুত ব্রন্মসূত্রের উপর শ্বীতাখা,, 
বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, বেদাখ-সংগ্রহ, গীতা-ভাষা, উপনিষদের তাঁৎপর্দ-নিণ য়, 
গদাত্রয়, ভগবদারাধন-ক্র প্রভৃতি প্রভূত গ্রন্থ বচন৷ করিয়া একদিকে যেমন 
ৰিশিষ্টাদ্বৈত বেদাস্তমতের পূর্ণ ক্রপের পরিচয় প্রদান করেন, অপর দিকে তেমন শত্ধরোক্ত 
অস্বৈতবাদকে তর্কের শরজালে ছিন্রু ভিন্র করেন। রামানুজের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ 
হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে "সপ্তধা অনুপপত্তি'' বা সাতপ্রকার দোষ 
উদ্তাবন কৰিয়াছিলেন, সেই যুগে শ।্ধর-মতের বিরুদ্ধে অপর, কোন আচাধই খ্রক্সপ 
তীব্র বিক্ষোভ প্রদশ ন করেন নাই । শদ্ষর-নত্-খগ্ডনে এবং স্বপক্ষ-স্থাপনে রামানুজের 
অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যার। বাবানুজের সমসাময়িককালে বা৷ কিছু 
পূর্বে আচার্য শ্রীক ব্রদ্ষসত্রের উপর তাহার শৈবভাষয রচনা করেন। খৃষ্টীয় 
ঘোড়শ শতকের মধ্যভাগে সৰ্বতন্-স্বতদ্ব অপার দীক্ষিত শ্রীক্ঠের শৈবভাষ্যের উপর 
শিবার্কমণি-দীপিকা নামে অতি অপূর্ণ টীকা প্রশয়ন করিয়াছেন। অপায় দীক্ষিতের 
শিকার্কমণি-দীপিক। শ্বীকণ্ঠের শৈবভাষোর দু ন পখবাত্রীর অপরিহার্য পাখেয়। 
শৈৰ বেদান্তের মতে শিবই পরম শ্রন্ম। শিবের উপাসনায়ই সংসার-স্তন্তে বন্ধ পণ্ড 
জীব, সংসারপাশ-বিুক্ত হইয়। শিব-সাদুয্য লাভ করে। শিবের অনুগ্রহেই জীব 
শিবভাব প্রাপ্ত হর।  শ্রীকণ্ঠের মতে শিব নির্ভপ-নিবিশেষ নহেন, সগণ-সবিশেষ। 
শিব অনন্ত শক্তি, অনন্ত নহিনা, অসীম জ্ঞান ও আনন্দের আধার । কোনরূপ পাপ- 
কলক্ষ-কালিসা তাঁহার নাই। “নিরন্তসমন্ডোপপ্রবকলদ্ষলিরতিশরজ্ঞানানন্দাদিশস্ডি- 
মহিমাতিশয়বস্বৰ্‌ হি ব্রক্মবস্'। এইকূপে শৈববেদাস্তী শ্ৰীক তাঁহার ভাষ্যে শৈব- 
বিশিষ্টাঙ্গৈতবাদ নূপারিত করিয়াছেন । এ সময়েই শ্রীধরাচার্ষ শৈব লিঙ্গায়েত 
সম্পৃদায়ের মত বিবৃত কৰিনা ব্রদ্ষসূত্রের উপর একখানি ভাষা রচনা করেন বলিয়। জানা 
যায়। শৈব প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের আচার্ধ অভিনব গুপ্ত খৃষ্টীয় দশন শতকেই তাঁহার 
শৈৰ প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বা স্পন্দবাদ প্রচার করেন।৯ স্পন্দ শব্দের অর্থ স্পন্দন বা 


51. অভিনব গুপ্ত প্রযভিস্গা বতের অতি প্রবীণ আচাৰ। তিনি বক্সের কোল ব্যাখা 
প্রশ্ন করেন নাই॥ পরা সান, বোৰপক্লশিকা, তার, তয্ালোক, প্রকৃতি বজ ভগা গ্রন্থ 
শ্রশয়ন করিগ্াছেন। তাঁহার রচিত গীতার্খ -সংপ্রহ সালে গীতার ব্যাশ্য। পাওয়া যায়। 


© ১ 4 


২৭৬ বেদান্তদর্শ ন__অদ্ধৈতবাদ 


চলন পরনাস্মা মহেশ জ্ঞানময় হইলেও নিক্রির নহেন। তাহার জ্ঞানশক্তির 
ন্যায় ক্রিয়াশক্তিও অপ্রতিহত। এ ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবেই স্বেচ্ছাবশে তিনি জগত 
নির্ধাণ করেন। জীব বস্তুত: শিবব্বক্ূপ। অজ্ঞানবদ্ধ জীব নোহগ্রস্ত হইয়াই 
সংসারের আগুনে পুড়ির৷ নরে। জ্ঞানদৃষ্টির উদরে “সেই ব্রন্ই আসি,” যেই "'আনন্- 
খন মহেশ্মরই আনি’” এইরূপ প্রত্যডিজ্ঞা জ্ঞান উদিত হইলেই জীব মহেশ্বরের সহিত 
অভিনব হইরা নুফ্তিলাভ করে। এই মতে মহেশ্বরে পরিস্পন্দ ব। ক্রিযাস্বীকার করায়, 
নহেশ্বরকে নিবিশেখ, নিক্রিয় বা নিও শ তত্ব বলা যার না । জীব ও শিবের অভেদ 
স্বীকার করার এই মত শৈৰ অগ্বৈতবাদ বলিয়া পরিচিত হইলেও বস্তু 5: ইহা সম্ডণ 
্রদ্মবাদ ৰা বিশিষ্লান্বৈতবাদেরই অন্তৰ্ভুক্ত । খৃষ্টার একাদশ শতকের শেঘভাগে বৈক্ণব 
আচার্য দিদ্বার্ক ব্রক্মযূত্রের উপর বেলা স্ত-পারিলাত-সৌরভ নামে এক ভাষ্য রচনা কৰিয়। 
তদদীর স্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন এবং তাঁহার শিদ্য শ্রীনিবাস আচার নিন্বার্ক 
মতানুসারে ব্রদ্দসূত্রের উপর বেদান্ত-কৌন্তত নানে ভাষ্য রচন। করিয়া নি্বার্ক মতের 
বিস্তৃতি সাধন করেন। প্রায় এ সময়েই আচার্দ যাদবপ্রকাশ ব্রক্মশৃত্রের উপর ভাষ্য 
রচনা করিনা “পন্যাক্ররদ্দবাদ"' প্রচার করেন। মাদবপ্রকাশের “'বন্যাত্রব্রহ্মবাদ'' 
আস্ৈতবাদের কাছাকাছি হইলেও ৰস্তত: ইহা অহ্ৈতবাদ নহে, ভেদাভেদবাদ ॥ খু 
দশন বা একাদশ শতকেই প্রবীণ বীষাংসকাচাৰ্য পাখ' সারথি নিশ্ব তাহার বিখ্যাত 
বীমা-সাগ্রস্থ শাক্রদীপিক। প্রণয়ন করেন । এইরূপে দেখ৷ যায় যে, খুষ্টায় দশম এবং 
একাদশ শতকেই ন্যায়, বৈশেখিক, নিশিষ্টাক্ৈতবেদান্ত, শৈবদৰ্শ ন, শীসাংসাদর্শন, 
প্রভৃতি বিবিৰ দর্শনের ক্ষেতরই নূতন নূতন চিন্তাকল-সন্তারে নুদ্ধিলাত_ককিয়াছে। 
এই সময়ে অস্ষৈতবেদান্তের বিরুদ্ধে যে আক্রসণের ধার! ন্যারপাস্ের সুক্ষ্যাতা এবং 
বৈক্ণব বেদান্ত রাখানুজাচার্য প্রভৃতির তীশ্রতা লইয়া আল্সপ্রকাণ লাভ করিয়াছিল, 
তাহাই খৃ্টার দ্বাদশ শতকে আনন্দবোধ, স্যান্মমকরল্ল 
ঘাদশ শতকের শত: প্রভৃতিতে এবং অসামান্য তীক্ষণী পণ্ডিত শ্রীহর্ঘ তৎকৃত 
বেদের সন ও খু খগ্ুন-খগুখাদ্য প্রভৃতিতে বিশ্বস্ত করেন, প্রকণার্থ- 
গন বুশোগ সুচনা । কার এবং অস্বৈতানন্দ শন্ধরের ভাষাধারার পুষ্টিগাখন 
করেন। শ্রীহ্জের আক্রমণ এতই তীত্র হইয়াছিল যে, 
ন্যার ও নৈশেছিক যত তাঁহার 'আক্রমণ-বেগে ছিত ভিন হইর। খায় এবং 

বিজ্দারে অদ্ৈতবাদ পৃ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় । আমরা ক্রমে শ্রীহ্ঘ, 




























যোড়শ পরিচ্ছেদ 


অঅদ্বৈতুলেদান্ত দ্বাদশ শঙ্তান্দী 
বেদান্ত-চিন্তায় শ্বীহ্ঘেৰ দান 


একবারে অসামান্য কৰি ও দাশ নিক পণ্ডিত শ্রী পুষটীর স্বাদশ শতকে আবির্ভূত 
হন। খুটীর দশন শতকের শেন ভাগে (৯৮৪ খৃষ্টাব্দে) উদগনাচার্দ লক্ষণাবলী প্রভৃতি 
বচন৷ কৰিয়। ন্যাখনতেৰ পুষ্টিসাবন কৰেন এবং বৃপীর দ্বাদশ শতকের শেষ সখবা ত্রয়োদশ 
শতকের প্রথম ভাগে গাঙ্গেশ উপাধ্যার তত্চিস্থানণি রচনা করিনা নবা-ন্যায়ের গোড়া”. 
পত্তন করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যার তদীন তৰচিন্তালিতে শ্রীহর্ধের মতবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন --''এতেন খ্ুনকারমতমপা্তর''। শ্রীহর্ঘ উদয়ন-কৃত লক্ষণাৰলী হইতে 
লক্ষণ উদ্ধৃত করি৷ খণ্ডন-ৰণ্ডখাৰো খণ্ডন করিৱাছেন। ইহা হইতে শ্রীহ্ যে 
উদয়নাচার্দের পর এবং গক্ষেশ উপাধ্যারের পূর্বে খুষ্টার একাদশ কি দ্বাদশ শতকে 
আবির্ভূত হুইয়াছিলেন তাহা নি:সন্দেহে প্রমাণ করা যায়। শ্ীহর্থ কান্যকুব্রেশ্বর 
জয়চন্দ্ৰ | জয়টাদের আশ্রিত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বীর পাঞিতোর 
পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন বলির খগ্তন-খগুধাদোব সমাপ্তি শ্রোকে উল্লেখ করিয়াছেন ।৯ 
আযাদ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে যবনরাদ কতৃক বাজাচযুত ও পরাভূত হন। ইহা হইতে 
শ্রীহর্দের আবির্ভাব কাল খৃট্রীয় হ্বাদশ শতক বলিরা নিণয় করা যায়। কৰি শ্ৰীহৰ্ 
তৎকৃত গনৈঘধ-চরিতের প্রতি বর্গের সনান্তি গ্রোকে পিতানাতার এবং তাঁহার রচিত 
বিবিধ গ্রদ্থাবলীর পরিচয় প্রদান করিবাছেন। এ পরিচয়ে মূলে জানা যায় যে, তাঁহার 
পিতার নাম শ্রীতীর পানিত এবং মাতার নান মাসান্দেবী ॥ তিনি অপ ব-বর্প ন, শিব- 
পক্তি-সিদ্ধি, নবগাহসান্স-চনিত, ছন্দং-প্রশস্তি, বিজর-প্রশস্তি, গৌড়োনীশকুল-প্রশন্তি*, 
ঈশ্বরাভিযন্ধি, স্বৈর্ঘ-বিচাবশ, নৈঘৰচরিত এবং খগ্ডন-খগ্ুখাদা প্রভৃতি প্র্ছ রচনা 








অৰুরবনমাসনঞ্চ লভতে ৰঃ কানাযকুজেশ্ৰাৎ। খ্ব-খগখানয, ১৩৪২ পু 
ই তন প্রা জকি সাৰে বকের বাক পশি রচনা কাৰ কোন 
কোন মনীবী বনে কৰেন নে, এই শ্রশন্তি গৌড়ানিশতি আিশূবের বংশের বশোশাধার কনা এবং রহ 
প্ৌতৃবাস্থ আদিশূরের আলানে বক্র জন্য বে পান ব্রা বঙ্গে আসিাছিলেন, তাঁহাদের 
et য্রান্সপগশ একানশ শতকের প্রখবভাগে আনীত হন। শ্রীহর্ষ-আনীত শ্রাচ্ধণণশের স্বনযতৰ 
আীৰবকালও একাদশ শতকের শ্রপন ভাগই হইয়া দীড়াৱ। ভ্াহাকে কলোদরাজ য়” 

শর সাদিক না মা সঃ বাক নিবা ববে কহে, 
মতে গৌডোৰীপকুন-পুশন্থির গৌড়াৰীশূৰ সআদিশূৰ হেন, জারচাদের পিতা ॥ জব্দের 
নিলি শিল দিছি মল 
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করিয়াছিলেন । উল্লিখিত গ্রন্থরান্দির মব্যে নৈষব্চরিত এবং খণওন-খগুখাদাই 
হপ্রধান।  নৈষধচক্লিত শ্রীহর্ঘের কৰিপ্রাতিভার অপূর্ব অবদান ; খগ্ুল-খগখাদয 
তাহার তর্কোচ্ুচ্ছল দাশ লিক সনীমার বিজয়-প্রশত্তি। খণ্ডন-খণ্ডখাদয জগৎ- 
সত্যতাবাদী নৈয়ায়িকগণের সত্তবগুনোদ্দেশো রচিত হইয়াছে ॥ ইহাতে চারিটি 
পরিচ্ছেদ আছে। প্রন পরিচেছদে নৈরাধ়িক-সন্মত বিভিন্ন প্রমাণ এবং 
হেত্বাভাস (false ॥ea50॥In£) প্রভৃতির খণ্ডন করা হইয়াছে। এই 
পরিচ্ছেদটি অতিশয় বিস্তৃত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গিগ্রহস্থান প্রভৃতির লক্ষণের 
অসারত প্রদণিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সর্বনাম পদাখের নির্বচন-প্রক্রিয়া 
খণ্ডিত হইয়াছে। চতুর্থ পৰিচ্ছেদে ন্যায়োন্ত ড্রবা, গুণ প্রভৃতি ভাৰ পদাখ 
এবং অভাৰ পদার্থের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া সমস্ত বস্তই যে অনির্বচনীয় এবং মায়াময় 
তাহা আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইরাছে।৯ খণ্ডন-খগুখাদ্য গ্রস্থধানি অপেক্ষাকৃত 
দূর্বোধ। সমালোচকগণ পাঠ করিবামাত্রই যাহাতে গ্রন্থের রহস্য উপলব্ধি করিতে 
না পারে, যেইজন্য গ্রস্থকার স্বেচ্ছাবশত:ই তাঁহার গ্রস্থকে স্থানে স্থানে জটিল করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন ।২ তর্ক-কঠোর এই দুর্বোধ গ্রদ্থকে সহজবোধ্য করিবার জন্য 
পরবর্তীকালে অনেক চীক৷ রচিত হইয়াছে ১৩ তন্মুখ্যে আনন্দপুণ বিদ্যাসাগর-কৃত 
বিদ্যাসাগরী টাকা বিশেষ “প্রসিদ্ধ । বিদ্যাসাগরী টীকার অপর নাম খণ্ডন-ফক্কিকা- 
বিভদ্জন। উক্ত টীকাসহ খণ্ডন-খণ্ডখাদয নদীর পুজ্যপাদ অধ্যাপক মহানল্হা'পাধ্যায় 


৯। খণ্ডন-খগুখাদ7 এই লামটির অৰ্শ কি? খও্ডখাদ) শব্দ এ শর্করার পানা বা। তক্ষা বন্মকে 
বুাহতে পানে ॥ পনা -বণ্ডনক্তপ খণ্ড শর্করার খানা বা। ভক্ষ্য, এই অর্শে ও নানাটৰ ব্যবহার করা যায়। 
ছিতীরত, খণখানয শব্দে নল ও পুর ধারক বৈল্যক শাস্রোক্ত কোন বঙাযন ঘৰকে বুঝায়, খু বা। 
বাদিনত-নিধাসকর পুষ্টিকর উদধ এইন্প অৰ্থ ও আপবীচীন নহে। এই গ্র্ের আরও অনেক প্রকার 
নাষ শুনিতে পাওয়া বায়--বেনন (১) খ্তন-খগগাদাত, (২) খগুনখণযু, (৩) বওনবাদাৰ, (8) ৰাদয- 
খগুনব, (৫) খণ্ডন গ্র্ণানির এইকূপ বিভিনু নাৰ শুন৷ গেলেও্ড খণ্ডন-ৰণ্ডখাদা এই নামই ইহার 
প্রক্থত নাম। অন্য সকল নাম এই নাসেরই জপান্ডর 

২। প্র্থৰিৰিহ চিৎ কচিদপি ন্যাি প্রন 

প্রাজ্তন্ননামন। হঠেন পঠিতী নাম্মিনু খলঃ খেলতু॥ 
প্রদ্ধাৰাদ্ধণডকঃ পুবীকৃতনূগ্য্থি: সঙগাসাদয়- রর 
__ জতকসোন্রিবভূজনখেব্যকনং সনদ ৷৷--বণ্ডন, সমাপ্তি লোক, ১৩৪১ পু 
৩। খগুপওধাদোর উপর নিলি টীক্াগুলি রচিত হইয়াছিল বলিষা জানা যাৱ।_ 
গুনগুন, (২) তবনাখ-ুত বুনন, (৩) বঙুলাখ নিহোষসি ৰিৱচিত খণ্ডন 
ঢার-কূত ৰণ্ডন-প্রকাশ, () বিদযাভরণ বিচি বিদ্যাতৰণী টাকা, ( 








অস্বৈতবেদাস্ত ও দ্বাদশ শতাব্দী ২৭৯ 


শক্ষ্মণ শাস্ত্রী ড্রাবিডের সম্পাদনার বিগত ১৯১৪ শুষ্টাব্দে চৌখান্ব। সংস্কৃত সিরিস্দে 
সুজিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীহ্ষের খগুন-বগুঝাদ্যকে ““অনিবচনীরতাবাদ-সর্বন্ব'' বলা, হইয়া থাকে । 
এই গ্রচ্থের এইন্ধপ আখ্যা সঙ্গতই মনে হয়। কারণ, অনির্বচনীয়বাদ বা নারাবাদের 
উপরই অস্ধৈতদর্শ নের ভিন্তি এবং মায়াবাদই নৈয়ায়িক, বৈশেছিক প্রভৃতি প্রাতিপক্ষ- 
গণের আক্রমণের বিষর। শ্রীহর্দ সেই আক্রনপ-বেগ প্রতিহত করিয়া, অনিৰ্বাচাবাদ 
বা৷ নায়াবাদের তিন্তি স্তদূঢ় করিরাছেন। পরনত্তগুনে এবং স্বীয় বত-দ্বাপনে 
শ্ীহর্দের শৈলী অপূর্ব । নৈরারিক, বৈশেষিকগণ বস্তুর লক্ষণ এবং প্রনাণ নিরূপণ 
করিয়া এ লক্ষণ ও শ্রবাণের সাহায্যে লক্ষাবস্তরর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন ; 
-_"লক্ষণ-প্রমাণত্যাং বস্ত্রসিদ্ধিঃ ; লক্ষণাবীন। লক্ষযাব্যবন্থিতি:' ॥ নৈয়ায়িকগণের 
লক্ষণ-নিরূপণ-নৈপুণ্য সর্বজগন-বিদিত॥ শ্রীহ্ম স্বীয় অসাধারণ প্রৃতিভাবলে উদয়ন 
প্রত্থৃতি আচা্যের উদ্ভাবিত লক্ষপেরও দোঘ এবং অবৌক্তিকত৷ প্রদর্শন করিরাছেন। 
লক্ষণে দোদ উদ্ভাবন করার দুষ্ট বা অসম্পূর্ণ লক্ষপ-মূলে যে সকল লক্ষাবস্ত নিপীত 
হইবে, তাহাও দুষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ই হইবে, যখার্শ বল৷ চলিবে না, ইহাই শ্রীহর্ঘের লক্ষণ 
সমালোচনার তাৎপর্। শ্রীহর্দের মতে পাদির, কি অপাধিব কোন বন্ধরই নির্দোষ 
লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না; এবং এ বস্ত আছে, কি নাই ; সত্য, কি অসত্য (সৎ কি 
অসৎ) কিছুই নিশ্চয় করিয়া৷ বলিবার উপায় নাই। ফলে, বিশ্বপ্রপঞ্চ অনির্ধাচাই 
হইয়া। দাঁড়ায় । বৌদ্ধ পণ্ডিতগণও বস্তুর স্বরূপ বিচার করিতে গিয়। বস্তুর স্বভাব 
অবধারণ বসন্তব, বস্তসকল নিঃস্বভাব এবং নির্বাচনের অযোগ্য, এইরূপ সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হইয়াছেন 
বুদ্ধা। বিবিচাসানানা; স্বভাবে৷ নাবধাধীতে । 
অতো নিরভিলপাযান্তে নিংস্বভাবাশ্চ দশিতা: ॥ 
-লদ্ধাবতাব সূত্র, ২1১৭৫ কাঃ, 
বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগাঞ্ছুন তৎকৃত নাধানিক-কারিকায় ও বৌদ্ধাচার্খ চন্্রকীতি তদীয় 
মাধামিক-বৃত্তিতে বস্তুর স্বভাব বিচার করিতে অগ্রসর হইয়। বস্তু সঙ নহে, অসৎও 
নহে, গদগৎও নহে-_'সদসতসদসচ্চেতি নোতয়ঞ্চেতি কখাতে'" (মাধ্যমিক-ৰৃত্তি, 
১৩২ পূঃ) । এইকূপে সাংখা-সন্মত সৎকারধবাদ ও নৈয়ায়িক-সন্মত অসবকার্যবাদ প্রভৃতি 
খণ্ডন কনিয়। শূন্যত৷ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নাগাৰ্জুন, চন্্রকীতি, আর্যদের 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্গণের বণ্ডনশৈলীকেই শ্রীহর্দ তৎকৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদো 
ন্যায় ও বৈশেখিক যতের খণ্ডনে বিলয়াত্বকূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুন্যবাদীর 
খণ্ডন-্্রক্রিয়া৷ অনুসরণ কৰিয়াই শ্রীহর্ নযায়োক্ত প্রাণ, প্রসেয়াদি পদার্থে র খণ্ডন 
চিন্ময় ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।> নাগাৰ্জুন প্রভৃতির বিচারশৈনী শ্রীহর্দের 








৯8. প্র িৰ্বচনওনানযস্তঃ সৰ্ব ্নি্চনভাৰসৰণগৰান্‌ । 
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চিন্তাকে প্রভাবিত করলেও শ্রীহর্দের দাশ নিক সিদ্ধান্ত নাগার্জুল প্রভৃতির অনুরূপ হয় 
নাই। নাগাৰ্জুন প্রভৃতির তুণীর হইতে শর এরহুণ কৰিলেও শ্রীহ্থ সতোর অনুরোধে 
তাহা লাগার্জুনের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করিতে কু্ঠিত হন লাই । সমস্ত বস্তুর স্বভাব 
অনির্দচনীয় হইলে শুনাবাদীৰ নহাশূন্যতাই আসিয়া উপস্থিত হয, এই আশঙ্কার উত্তরে 
শ্রীহর্ঘ বলিয়াছেন যে, মহাশূন্যতার আপত্তি আসিতে পারে না । কাণণ, জাগতিক 
অনির্বচনীয় বন্তর আশ্রয় বা অধিষ্ঠানকূপে এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তু আছে। সেই 
সত্য বস্তু নিতাসিদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ, ন্বাস্পৃকাশক এবং স্বতঃপ্রসাণ পরনাঝা বা পরব্রন্ধ। 
অসত্য জগতের অস্্বালে স্বপ্রকাশ নিত্য চৈতন্য অবস্থিত না খাকিলে অগতোর কোল 
মতেই প্রকাশ হইতে পারিত না। জগ কেবল অন্ধকারেরই খেলা হইত। জগতের 
প্রকাশের স্থাবায় জগদতীত জগলাপ্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া খাকে। বিঘয় সকল 
জ্ঞানে করিত হইর। থাকে । যাহা করিত তাহাই মিখা। ; মনিখ্যার অধিষ্ঠান জ্ঞানই 
একমাত্র সতা।  শ্রীহর্ো্ত তর্কের শাসিত কৃপাণ প্রধানত; ন্যায় এবং বৈশেমিক 
গ্রতিপক্ষণণের নিকদ্ধে পরবুক্ত হইলেও তাঁহার সর্তোরুখ বুক্তি-পবঙ্জাল মায়াবাদের 
সমস্ত প্রতিপক্ষ দাশ নিকগণের বিরুদ্ধেই প্ববোগ করা যাইতে পারে । মায়াবাদ বা 
'অনির্ঘচনীযতা-বাদের সকল প্রতিপক্ষই শ্বীহর্ষের আক্রলপের লক্ষ্য ; স্বতরাং তিনি 
এক দিকে যেমন ন্যায় ওঁ বৈশেষিকের পদাখ -গঠল-প্রণালী খণ্ডন করিয়াছেন, অপর 
দিকে তেমন রামানুজ্জ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সাযাবাদের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, সেই আক্রমণ-প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া অস্বৈত চিন্তায় এক নবযুগের 
সুচনা করিয়াছেন। এই যুগকে অস্বৈতবেদাস্তের “খণ্ডন-মগুন-মুগ”' বলা যাইতে 
পারে। স্বীয় পক্ষ স্থাপনের জন্য পরমত পুনের প্রাচে্টা শাপ্তর-ভাষ্য, শ্রগিদ্ধি, 
নৈষ্ৰৰ্নাসিদ্ধি, বাতিক, ভাষতী প্রভৃতিতে স্প্তঃ দেখ। গেলেও নৈয়ায়িক পরিভাষা 
ও বস্ববিচারের শৈলী অবলদ্বন করিয়া প্রতিপক্ষ-সত খণ্ডনের এবং অস্বৈতযতেন পুষ্টি- 
সাধনের যে ধারা শ্রীহর্দের খগন-থগুধাদদো পরিস্কুট হইয়াছে, তাহাই এই লব যুগ- 
পর্যায়ের জননী । পরবর্তী কালে সৃষ্টার ত্রয়োদশ শতকে চিৎস্দখাচার্ম নবান্যায়-মত 
বিংবন্ত করিয়া এবং শুষ্লায় ঘোড়শ শতকে মধুসূদন সরস্বতী অস্থৈতবাদের বিরুদ্ধে হ্ৈত- 
বেদাস্তী ব্যাসরাছের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অস্ৈতবেদাস্ডের বিদ্া়-বৈজয়ন্ত্রী 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

“নন্দ সত্যং জগন্নিখনা”" এই অঙ্বৈতবাদ প্রসাণ করিতে গিরা শ্রীহর্ঘ প্রথমতঃ 
নি চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, কোন্‌. প্রযাণমূলে 
শরহে দার্শনিক যত নৈরারিক ও নৈশেষিক প্রভৃতি আচার্দগণ জগৎকে সত্য 
লী ৮:০৯ বলিয়া সাব্যস্ত করেন? যদি বল থে, প্রতাক্প্রসাণ-। 
পরিদূশানান নিশুপ্রপঞ্জের সত্যতা নির্দারণ করা বার, তবে সেখানে জিজ্ঞাস্য 

হাই সত্য হয় কও! 
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তো তোমাদের তথাকপিত সত্যাবস্তর প্রত্যক্ষের ন্যায় ইন্সিয়ের সাহাযোই প্রত 
হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বদি বল যে প্রত্যক্ষের বাধ হয না, সেইক্ূপ অবাধিত 
প্রত্যক্ষ বলেই ৰস্তর সত্যতা নিরূপিত হইতে পারে। শুক্রি-রব্তের প্রত্যক্ষ বাধিত 
হয় স্তরাং উহ। নিখ্য।। এরূপ লিখা প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তর সত্যতা নির্ধারণ কর! 
চলে না। ইহার প্রত্যন্তবে শ্রীহর্দ বলেন বে, অবাৰিত প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে? 
খটাদি বাধ হয় লা, ইহাই বা তোনাকে কে বলিল? স্বপুদৃষ্ট বস্তুর যেমন 
জাগরিত বাধ হইয়া খাকে সেইক্ূপ জাগরিত অবস্থার দৃষ্ট সমস্ত বস্তারও স্পটে 
বাধ হইতে দেখ৷ যায়। ফলে, জাগৰিত অবস্থায় দুষ্ট বন্তগুলিও স্বপা-দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় 
সিণ্যাই হইয়া দাড়ায় । দ্বিতীয়তঃ, স্বপন ও জাগৰিত কালে দুষ্ট বষ্তর পরম্পর এইরূপ 
বাধ হওয়ার, উহাদের কোন্টি সতা, আর কোনটি নিখ্যা, তাহা লিশ্চয় করিয়া৷ বলা 
মায় লা। ফলে, দৃশ্য স্তর জনির্নচনীনাতা এবং নিখ্যাত্বই আসির। পড়ে ॥১ তারপর, 
নৈয়ায়িকগণের প্রসা এবং প্রনাণের লক্ষণগুলিও পূর্ণ দগ এবং নির্দোষ লাহে । উপ 
অসম্পূর্ণ এবং দোদ-কলুঘিত লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য বন্দর সাত্যাতা নির্ধারণ কর! চালে না, 
প্রাণের সাহানো প্রমেয-লিক্ষপর্ণ অসম্ভব হইয়া! পড়ে | 

ন্যাথোক প্রানাখ-লক্ষশের প্রাপকে বুঝিতে হইলে প্রমার স্বভাব এবং পরমার করণ 
অমৌজিকত। । ঝা কার্দ-কারণ-সবদ্ধের শ্বকূপাঁট ভাঁল কৰিয়। বুঝিতে হয় । 
এইজনা সর্বাগ্রে পরমার লক্ষণেরই যৌক্তিকতা বিচার 

কর যাইতেছে। কেহ কেহ ''তত্বানুভূতি'' অর্ণ ২ বস্তু গ্রকৃত স্বক্দপের পরিচয়ে 
প্রনা বা যথা্ণ জ্ঞান বলিয়া অভিহ্িত্ত করেন বর প্রকৃত পরিচয় অসম্ভব । কেননা, 
এই প্রসন্দে বিচা্দ এই যে, লক্ষণন্ত “তত্ব” শব্দেৰ অথ নি ?--"তসা ভাব$ 
(৬8418৬55872 শব্দটি 
নিশনু হা।  “তৎ” শব্দে পূর্বে উন্লিশিত কোন বন্ বা বাক্তিকে বুঝায়। ‘আলোচিত 
স্বলে উপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ফলে, লক্ষণটি অথ হীন হইয়া পড়ে। 
ইহার উদ্ভুনে যদি বল যে, ““তন্ব'" শব্দটির অবয়বের অর্থ বিচার করিয়া অর্থ নিরূপণ 
করিতে গেলে এক্ূপ দোষ পাড়ার বটে, সুতরাং অবরবাথ পরিত্যাগ করিয়া জাগা 
গ্রহখ করা যাউক । তত শব্দে জের বস্ত ব। বান্তির স্বরূপকে বুঝায় । জেলা বস্তু 
বা বাতির স্বরূপের অনুভূতিই সতা জ্ঞান বলিয়া জানিবে । এখানে শ্রীহর্ঘ বলেন যে, 
অজ্ঞান যে প্রাসা বা যথার্থ জ্ঞান নহে, ইহা বুঝাইবার জনাই নৈয়ায়িকগণ প্রসার লক্ষণে 
“তত্ব” শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন । তত্ব শব্দটি বন্তর স্বরূপের বোধক হইলে 
“ইদং বঙ্গতয্‌”' এইরূপে শুক্তিতে যে বজতের প্রত্যক্ষ হন, সেখানেও রজতের স্বরূপের. 
প্রতীতি হইয়া থাকে সুতরাং রনূপ রজত প্রত্যক্ষকেই ব প্রা বলিতে বাধা কি? 
এ রজত প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায যে, এখানে “'ইদং'' বস্তুটি ধন্মী, রজত 








৯) প্রাচীন তি ও এব ছকে: 
পান 
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(বেত) তাহার ধৰ্ম, সমবায় বা স্বকূপ সদ্ধন্ধে ধর (বছত) ধনী ইপং বন্ততে বিদ্যমান । 
ধনী, ধর্ম এবং সন্বন্ধ এই তিনটি পদাত্্বরই এখানে প্রীতি হয়, এবং পদার্থ্রয় 
তাহাদের স্ব স্ব ন্রপকেই বুঝাইরা থাকে ; ন্তনাং তন্বশব্দের স্থপ নর্থ গ্রহণ করিলে 
ান্ত বত প্রতাক্ষেও গ্রনা লক্ষণের অতিব্যাখ্রি অপরিহার্য হর । যদি নৈয়ায়িকগণ 
বলেন যে, বস্তুর স্বরূপই তত্ব নহে, যে বস্ত যেই দেশে এবং যেই কালে যেরূপে প্রতীতির 
বিষয় হয়, সেই দেশে, সেই কালে, সেইক্ূপে এ বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্বই বস্তুর ''তন্ব'" 
বলির। ক্ষানিবে। অনন্বলে “ইদং" বস্বতে রজতের প্রতীতি হইলেও রজতের ইদং 
বস্তে সত্তা নাই সবতাং এ রজত প্রতাক্ষ প্রনা বা বখাশ্‌ নহে। ইহার উত্তরে বক্তা 
এই যে, এইকূপে দেশ, কাল, দেশ ও কালের সহিত বস্তুর সদ্বদ্ধ, এবং সত্বন্ধী বস্তুর 
উপস্থিতিকে “তদ্ধ" বলির নির্বাচন কৰিলে দেশ এবং কাল সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ 
ড্ঞানোদয় হর, তাহাকে আর প্রা বা যথার্থ জ্ঞান বল৷ যার না। কেননা, দেশ ও 
কালের তো আর অপর কোনও দেশ বা কালের সহিত সম্বন্ধ কল্পনা কর! চলে লা । 
যদি বল বে, যে বস মেইন্দপে প্রাতীতির বিষয় হব, সেই বস্ত্র যদি বস্তুত: সেইরূপই হয়, 
তবে তাহাই বন্ততন্ব বলিয়া বুঝিবে। ন্ধপ তত্বজ্ঞানই -প্রমাজান। পিত্তরোগগ্নস্ত 
ব্যক্তি সমন্ত বন্ধই লাল দেখে, ইহা তাহার রোগের বর্ম । , কাঁচা মাটির ঘট মে পর্যন্ত 
কাচা পাকে সে পর্বস্ত “যর ঘট ক্ষন দেখার, আগুনে পাড়াইলে উহ! লাল হয়। 
পিস্তরোগী কাঁচা কালা খটকেও লালই দেখে । তোমার মতে তাহার এই দেখাটিকেও 
পত্যা খা তত্ব বলা যায়। কেননা, সে কাঁচা অবস্থার ভুল দেখিলেও সে যেরূপ লাল 
দেখিয়াছিল বস্তুত: ঘট তে৷ সেইজ্ূপই বটে। এইজনাই “তন পদাের উন্তর্ূপ 
নির্ধাচনও নির্দোষ নহে ১ দ্বিতীয়তঃ তত্বানুভূতি অর্থ বস্তুর প্রকৃত প্বক্ূপের 
পরিচয়কে প্র বলিলে নিখ্য। প্রবাখ নূলে উৎপনু জান এবং কাকতালীয়, আকস্মিক 
জানও স্থলবিশেছে পরমা, হইরা দীড়ার়। পৰতগাত্র হইতে উদিত ধূলিসমূহকে 
ধূয় মনে করিয়া যদি কোন মাস্তরী দশ ক পৰতে বহির অনুমান ক্রেন এবং কাকতালীয় 
সংযোগে বন্ধত:ই যদি সেস্থলে পৰতে বহ্ছি পাওয়া বার, তবে অসতা উল্লিখিত ছেতু- 
মুলে উৎপন্ন রূপ বহির অনুসান জ্ঞানকেও তত্বানুতূতি বা যথার্থ নুভূতিই বলিতে 


বলিয়া 
কাস 








bs পাচটিই। 
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উৎপন্ন হইলে তাহা আর শ্রলা হইনে ন৷। (বব্যভিচারকারণদত্তবে সতীতি 
ৰিশেষণীয়ম্‌, খণ্ডন, ৩৮৭ পুঃ) এক্পক্ষেত্ৰে "তু" শল্দাটর কোন তাৎপৰ্যই খুজিয়া 
পাওয়া যায় না। কেননা, যথাপ কারণমূলে উৎপন্ন হইলে নৈয়ায়িকগণের মতে 
সেই অনুভব তত্ব বা বখাৰ্খ ই হইবে । লক্ষণস্থ তত্ব শন্দাটি সেই অবস্থায় অনর্থক 
হইয়া দাড়ায় নাকি? নৈরায়িকশণের ''তহ্বানুভতিঃ প্রন।'' এই লক্ষণটি যেমন 
অসম্পূর্ণ, সেইরূপ “'ঘখাখ নুভৰ: প্রা”! এই লক্ষণাটিও অসম্পূর্ণ । কারণ, এই 
লক্ষণের ''যখার্ণ '' শব্দের অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় ন৷। যথার্থ শব্দে বন্ধ" 
তকে বুঝাইলে এই লক্ষণেও পূৰ্ব লক্ষণেরই দোঘ সকল আগিয়। পৌছায় অর্থের 
যাহা সদৃশ, তাহাই যখাখ হইলে শুক্তিতে রজতের অনুভবকেও ষণার্থানুভব বল! 
যায়। কেননা, সত্যত্তক্তিও বেসন জ্ঞানের বিদয় হইয়। জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত 
হয়, লিখা রজত সেইন্সপই প্রতিভাত হর । ত্রক্পে নিথ্যা রজত এবং সত্য শুক্রির 
মধ সাদূশয বোধ অসন্তৰ হয় না। আচাৰ্য উদরনের মতে বস্ততত্বের সনাকু পরিচেছদ 
'অর্থ1ৎ যথা পরিচয়কেই প্রন! বা যথার্থ জান বলা হইয়া খাকে। এখন এই সম্যক 
পরিচ্ছেদ বলিতে কি বুঝিব? “সদা” শব্দের অর্থ যদি তত্ব বা যখার্খ হয়, তবে, 
পুরে আলোচিত লক্ষপঙ্থয়ে যে সকল দোষ দেব গিয়াছে, এই লক্ষণেও সেই সকল, 
'দোমই আগিয়। পড়িবে। সম্যক, শব্দের সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া বস্তুতত্বের সর্দবিধ 
পরিচেছদ ব। অবধারণকেই যদি প্রা বলা। বায়, তবে অয়, অসবজ। জীবের বিখয়- 
দ্শ ন অপ্রমাই হইয়। পড়ে। কেননা, সর্ব ব্যতীত কেহই বস্তর সন্যক্‌ বা সমন 
পরিচয় জানিতে পারে না) যদি সম্যক পরিচ্ছেদ বলিতে বস্তার নিখিল অবয়বের 
পরিচ্ছদ বা পরিচয় বুঝায়, তবে যে সকল ভ্রব্যের অবয়ব নাই, এ সকল নিরবয়ব 
ড্রবোর পরিচ্ছেদ ব। অবধারণকে আর প্রুসা বলা যাইতে পারে লা। স্ততরাং দেখা। 
যাইতেছে যে, উদয়নাচার্মকূত প্রসার নিবচনও নির্দোঘ নহে।২ 
তারপর, প্রমার যাহা করণ, তাহাই প্রমাণ--(প্রসায়া:ঃ করণন্‌, প্রসাণহ)। এখন 
এই ''করণ'' শব্দের অর্থ কি? করণ শব্দে সাধারণতঃ হেতু বা নিমিত্তকে বুঝায় । 
শ্রতাক্ষে চক্ষুরাদি ইন্িরকে বেমন করণ বল৷ যায়, 
প্রমাশেৰ লক্ষণের সেইরূপ ডট পুরুষকে ও পুনার করণ ন! প্রমাণ বল। যার । 
অগারতা। কেননা, ভ্রষ্ট। পুরুষ্ব না থাকিলে শ্রসাজ্ঞান উৎপন্ন হইবে 
কাহার ? সর্ট, দৃশ্য শ্রভৃতিও যে শ্রস। জ্ঞানের লিখিত 
হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যদি বল যে, কর্তা করণ নহে, কর্তার ব্যাপারের 
যাহা। বিষয় হয়, তাহাই করণ-_-(কতব্যাপারবিমর;. করণনিতি, খণ্ডন, ৪৬১ পুঃ), কর্তা 
যখন কুঠারের সাহাযো বৃক্ষচ্ছেদন করে, তখন কুঠার যে উঠা-পড়। কৰে (উদ্যমন- 
নিপতনরূপঃ) তাহাই ব্যাপার, সেই ব্যাপার কুঠারে আছে বলিয়া কুঠারকে করণ 
হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এখানে কুঠাৰ মেনন করণ হইল, বেইরূপ কর্তা 
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যে কুঠার উঠাইবার এবং ফেলিবার জন্য শারীরিক প্রয়াস করিতেছেন তাহাও কর্তৃ- 
ব্যাপারই বটে । কর্তার শরীর সেই ব্যাপারের আশ্রয় এবং বিময় হইয়াছে, ফলে, কর্তার 
শরীরও ছেদনের করণ হইনা পড়ে । ্থতর্রাং উল্লিখিত করণের লক্ষণকেও নির্দোষ 
বলা চলে না। তাৰপৰ, “যদ্বানের করোতি তৎ করণসু।”* “'যদৃবানেৰ প্রমিমীতে 
তত প্রনাপৰ্‌ '' এইকূপ উদ্দযোতকরের করণ বা প্রমাণের লক্ষণ গ্রহণযোগা মহে। 
ত্র লক্ষণে আস্সার সুখ-দুঃখের যে অনুভূতি হয়, সেখানে আন্মসংযুক্ত মনের ন্যায় মনের 
ব্যাপার (function of mind) কারণ হই দীড়ায়। অতএব দেখা, যাইতেছে 
যে, শ্রার করণ নিরূপপ অগন্তব । ন্যারের মতে প্রত্যক্ষ, অনুসান, উপসান ও শব্দ 
এই চারটিকে প্রমাণ বল। হইয়া খাকে। প্রত্যক্ষ শ্রভুতি প্রযাণেরও পূর্ণাদ এবং 
নির্দোঘ লক্ষণ নিৰ্বাচন কলা দুরূহ | ইক্রিয়ের সহিত অর্শে র (দৃশাবস্তর) সগ্িকর্ম 
বা যযযোগবশতঃ জেয বন্ত সম্পর্কে যে যথার্থ বা অব্যভিচারী জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই, 
প্রত্যক্ষ গ্রনাণ। এখানে অব্যভিচারী বা যথার্থ কথাটির অর্থ কি? শুক্তি-রজতে 
যে রজতের অপ্রত্রাক্ষ হয়, তাহা। ব্যভিচারী বা অযথা; তাহা যে প্রকৃত প্রত্যক্ষ 
নহে, ইহা বুঝাইবার জনাই লক্ষণে অব্যভিচারী পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের এইরূপ তাৎপর্ ব্যাখ্যার কোন মুল্য নাই। কেননা, 
ভক্তিরছ্তে বস্তুতঃ রজত নাই হুতরাং সেখানে তো ইচ্ছিয়ের সহিত অর্থের (বজতের)। 
শগ্লিকৰ্ঘ বা সংযোগই নাই । অবাভিচারী, পদটি না দিলেও সেইস্বলে ন্যায়োক্ত 
প্রত্াক্ষের অতিব্যাপ্ডির সম্ভাবনা কোথার ₹ শগুন-গুখাদোর অন্যতম টীকাকার 
চিত্সুখাচাণ তাহার তত্ব-প্রদীপিকার ন্যারোক্ত_ প্রত্যক্ষ লক্ষণটির সমালোচনা 
প্রধঙ্গে বলিয়াছেন যে, লক্ষণন্থ অব্যতিচারী পদটির কোন তাৎপর্বই বুঝ যায় না। 
প্রত্যক্ষের সামগ্রী বা উপাদান যদি নির্দোঘ হয়, তবেই প্র ্যাক্ষকে অব্যতিচারী বলিবে ? 
না, প্রত্যক্ষ বদি অবাধিত হর এবং প্রতাক্ষে যে বস্তু দেখা যার, সেই বন্ধ গ্রহখ করিবার 
জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এ প্রবৃত্তি যদি সফল হয় ; অথণৎ প্রত্যক্ষ- 
দৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়া ডুষ্টা যদি বিষয়টি সেখানে পান, তবেই 
শ্রতাক্ষকে অব্যভিচারী বলিবে? স্থূল বন্ত প্রত্যক্ষেরও এমন অনেক উপাদান আছে 
মাহা স্বরূপত/ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে ॥ এ সকল অপুত্যক্ষ সামগ্রী বা উপাদান সদোষ, 
"কি নির্দোম, তাহা লুস্সুবী দর্শকও দেখিয়া বুঝিতে পারেন না। পরবর্তী কালে খর 
প্রত্যক্ষ বাধিত না হইলে প্রতাক্ষের উপাদানের নির্দোমতা বুঝ? যাইবে, এইরূপ কখারও 
কোন নূল্য নাই । কেননা, প্রত্যক্ষ যে বাৰিত হইবে না, তাহাই বা বুঝিবার উপায় কি? 
- সকল প্রকার প্রত্যক্ষকে পরীক্ষা করিয়া তাহ। যে 'অবাহিত, ইহ। বুঝা যায় না। দুর 
_আকাশচারী : 
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প্রতাক্ষ অবাধিত হইলেও চিরকালই যে তাহা অবাবিত খাকিনে তাহারই বা নিশ্চয় 
কিঃ জগতেৰ সকল পুকষখে সৰপ্রকার প্রত্যক্ষ বাদিত, কি অৰাবিত, তাহা রার্বক্ত 
ৰাতীত কেহই নিশ্চয করিরা বলিতে পারেন ন৷। বস্তু গ্রহণের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
আছে, সেই প্রবৃত্তি যেখানে নফল হইবে, অ ২ প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তুটি যেখানে পাওয়া 
যাইবে, সেখানেই প্ুৃতাক্ষকে অবাদিত সা সত্য বলির! জানিবে, এইক্ূপ সিদ্ধান্তও 
গ্রহণযোগয নহে। কারণ, কোনও নণির উদ্ছন্ষল আলোক দেখিয়া প্র আলোককে 
মণি মনে করিয়া! উহার প্রতি ধাবিত হইলে সেখানেও মণি পাওয়া বাইবে বটে, কিন্ত 
সে ক্ষেত্রে মণির প্রভা) যে নপ্রি নহে, নলিৰ প্রভাকে মণি সনে কর) যে ভুল; তাহা সবী 
দখ'ক অস্বীকার করিতে পারেন কি > ফলে দেখা যাইতেছে যে, প্রতাক্ষ লক্ষণের 
“অব্যভিচারী” কথাটির তাৎপর্দ নি্বর করা দুকহ। তারপর, ইক্রিয়ের সহিত 
বিষয়ের সগ্িকর্ণের ফলে উৎপনু জ্ঞানকে বে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, সেখানে প্রশ্ন এই 
যে, ইন্দিয় ও বিষয় উভয়ই জড় ॥ জড়ের সহিত ছাড়ের সন্িকর্ধ হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
উদয় হইবে কিন্ূপে ? যদি বল যে, জড় বস্তুর ইল্ছিয়ের সহিত যেরূপ সংযোগ আছে, 
চৈতনাময় সর্বব্যাপী আস্থার সহিতও তাহার সেইরূপ সংযোগ আছে। ইন্ররিয়কে 
হবার কৰিয়। আগার নিকটই বিগর প্রকাশিত হয়। আস্মাই জ্ঞাতা, আসার জ্ঞানোদয় 
হইতে কোন বাধা নাই। এপ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই নে, ইন্ছরিয়ের স্বারা 'আয্ার সহিত 
বিখয়ের সংযোগের কথাটির লক্ষণে কোনক্ূপ উল্লেখ না থাকার লক্ষণটি অসম্পূগ ই 
হইয়া দীড়াইবে। জের বিমর়ের সহিত যেমন ইন্দিয়ের সংযোগ আছে, আল্মার সহিত 
সেইরূপ ইন্িয়ের সংযোগ আছে ; প্রতাক্ষে জেন বিময়ের যেরূপ প্রতিভাস হয়, আয্মারও. 
সেইরূপ প্রত্যেক প্রতাক্ষেই প্রতিভাস ব। প্রকাশ হওয়া উচিত। ভ্ছান্কার প্রতিভাপ 
লা হইয়া বিদয়েরই ব। কেন প্রতিভাস হইবে, তাহা উক্ত প্রতাক্ষ লক্ষণ হইতে স্পষ্টতঃ 
কিছু নুঝা যায় না। “স্তর পাক্ষা্কারই প্রত্যক্ষ" এইন্প শ্রতাক্ষের লক্ষণও নির্দোঘ 
নহে । কেননা, বস্তুর সাক্ষাৎকার অর্থ কি? বস্তর অসাধারণ ধর্ম বা গুণের সহিত 
সাক্ষাৎ পরিচয়ই বস্তুর সাক্ষাৎকার হইলে, অসাধারণ ধর্ম ব। স্বাভাবকে সাক্ষাৎভাবে 
জানিবার জন্য খর ধর্সের ব) গুণেরও পুনৰায় ধর এবং গুণ করনা করা এবং এ কম্পিত 
গুণ ৰব! ধন্থের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক হয় ; এবং এইরূপে 
অনবস্থা দোগ অপরিহার্য হইনা পড়ে। আচাৰ শ্রীহ্দ উ্নিবিতজপে নৈয়ায়িক-স্মত 
প্রত্যক্ষ-লক্ষণের দোষ ও অযৌক্িকতা প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসম্পূর্ণ 
প্রত্যক্ষমূলে কোন বস্তর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে । 'অনুষান, উপসান 
প্রভৃতি সর্ব প্রকার শ্রসাণই শ্রত্যক্ষসূলক। প্রত্যক্ষই যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে 
শ্রতাক্ষসূলক অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও অসম্পূর্ণ ই হইবে এবং প্রসাণযুলে প্রষেয় 

নির্ধারণ আসন্তবই হইয়। পড়িবে । বন্ধ সত্য, কি লিখা, ছুই দিবহে ক ডাচ 
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 জিক্ছনী, ২১৮ পুঃ, নিপরসাগর সং। 
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না। ফলে, সকল প্রলের বস্ত অনিবাচ্যই হইয়। দীড়াইবে। ইহাই নৈয়ায়িক- 
সশ্বত লক্ষণগুলির অশারতা প্রদর্শন কনিকা শীহষ্ঘ আনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিরাছেন। তিনি একদিকে যেসন ন্যায-নৈশেশ্বিকের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া ন্যায়- 
বৈশেছিকোল্ত প্রতিজ্ঞার অশাৱতা উপলাদন করিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ জাগতিক 
বস্তুর অনির্বচনীরত৷ বা নিখ্যাত্ব সাব্যস্ত কির অস্থৈত ব্ৰহ্ধবাদ শ্রচতি ও যুক্তিমুূলে 
তাঁহার গ্রন্থে উপপাদন করিঝাছেন। তাঁহার নিশিত-বুদ্ধি-ভেদ্য তর্কজাল কেবল 
পরসত খণ্ডন ও বাদি-বিজয়েই পর্ধবসিত হয় লাই। স্বীয় অদ্বৈত পক্ষ স্থাপনে 
তিনি অসানানা প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার খশুন প্রক্রিয়া অদ্বৈত 
বঙ্গমন্দিরে পৌছিবারই সোপানস্বরূপ । তিনি যখার্থ ই বলিয়াছেন :__ 
অভী্টগিদ্ধাবপি খগ্ুলানামখণ্ডি রাজ্ঞাষিব নৈবষাজ্ঞ ৷ 
তন্বানি কানু বখাভিলামং গৈন্ধাস্তিকে’পাহ্ৰনি যোজর়ংবন্‌ 1 
খগুন-থগুখাদা ২২৮-২৯ পৃঃ; চৌখাস্বা সং 
আনন্দবোধ ভট্টাবকাচা্ষ 


খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আনন্দৰোধ দক্ষিণ দেশে খ্যাতিলাভ করেন এবং ন্যায়ের 
শৃস্থৃত৷ লইয়৷ ন্যায়নকরশা, প্রমাণনালা। এবং ন্যায়দীপাবলী রচলা করিয়া অগ্বৈত মতের 
অশেষ পু্িসাধন করেন।*২ খণ্ডন-খণ্ডখাদোযে শ্রীহর্ম ন্যায় ও বৈশেষিকের লক্ষণ 
পদাথ খণ্ডনের প্রতিই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও 
খগুন-খগ্ণাদ্যে খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্ত শ্রীহর্ঘ প্রধানত: ন্যার এবং বৈশেদিকের 
খণ্ডনেই ব্যস্ত । আনন্দবোধ তদীন, নয়ায়মকরন্দে অসজ্ঞালের ব্যাখ্যায়, ন্যায়, মীমাংসা, 
বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শনের বিভিন খ্যাতিবাদ বা ভ্রসবাদের মুক্তিজাল আলোচনা 
করিয়া এ সকল মতের অসারতা প্রদর্শন কারি স্বীয় অনির্ব চ্য খ্যাতিবাদ সদা যুক্তির 
সহিত স্থাপন কৰিয়াছেন। অনির্ব চ্যবাদ এবং অভেদবাদ ৰব! অদ্বৈতবাদই প্রধানতঃ 
প্রৃতিপক্ষগণের আক্রমণের বিষয় বলিয়া আনন্দবোধ 'অনির্ণ চাবাদ স্থাপনে এবং তেদবাদ 
খগুনেই প্রগাঢ় যুক্তি-তর্কের উপন্যাস করিয়াছেন। খণ্ডন ও মণ্ডন এই দুই প্রকার 
চিন্তার খারাই আনন্দবোণেন গ্রন্থে তরজারিত হইয়া স্তবীগণের সম্বন্ধ দৃষ্টি আকর্ঘণ 
করিয়াছে। হৈতবেদাস্ত-কেশরী ব্যাশতীখ তীয় ন্যায়ানৃতে সায়াবাদের বিরুদ্ধে যে 


১) অধ্যাপক জরিপ সআনপ্াজগান-জূত তকসংগ্রহের বুখবঙ্ে আনশবোণের প্রীৰৎকাল খুশীর 


কিন ন ন পলম খন লাকি বক পক ও 
2১০৬২ 
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বুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'ানন্দবো'ৰ ভট্টারকাচার্মকে অন্যতম প্রধান 
প্রতিপক্ষকূপে গ্রহণ কনিয়া আনন্দবোৰের যুক্তিভাল ছিনু তিনু করিতে চেষ্টা! করিয়া- 
ছিলেন। ইহা হইতেই আন্বৈত চিন্তার আনন্দৰোধের পান কত নহার্দ, তাহা বুঝিতে 

পারা যায়। 
সাংখ্য দর্শনোক্ত জীবতেদ নিবাস করিতে গিয়া আনন্দবোধ বলিনাছেন যে, 
জীব ্ববস্বরূপ এবং এক । জীবভাৰ উপাবি-কজিত এবং নিখ্যা।। একই চক্র বেনন 
বিভিন্র জলপূশ পাত্রে প্রাতিফলিত হইয়৷ নান৷ বলিয়া 


আনল বোধের 
১78 বোধ হর; সেইকূপ একই পরমা শ্রতিক্ষেত্রে উপহথিত 
বনি হইয়া লানা বলিয়া ভ্রম হইয়। খাকে। একই 'অনন্ত- 
লি বিসারী সহাকাশ কণ পুটে উপহিত হইব শ্বণেন্সিবরূপে 


যেমন শব্দ গহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ. তোগায়তন 
বিভিন্ন শরীরে একই ভূমা পরসান্্-চৈতনা উপছিত হইর। জীবতাৰ প্রাপ্ত হইর। থাকে 
কর্ণপুটে পরিচিছিন্র গগন-প্রদেশেই বেলন শব্দ শ্রবণ সাব হনা, অন্য প্রদেশে হয় লা, 
সেইরূপ বিভিন্র ক্ষেত্রে বা শনীরপ্রদেশেই কখ-দুঃখ ভোগেন ব্যবস্থা সপ্তব হয়। 
ভোগায়তন ক্ষেত্র বিভিন্ন বলিয়া! একের স্তখতোগ অপরের হইবার প্রশ্ন উঠে লা। 
জীব ভেদ স্বীকার করিবার অনুকূলে কোন বুক্তিই বলির পারা বায় লা।৯ জীবতেদ 
নিরাস করিয়া আনন্গবোধ জডভেদ নিবাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন 
প্রকার ভেদই প্রত্যক্ষ; জান। যান না|: কারণ, তে বুঝিতে-হুইলে যে বস্গ্গয়ের 
ভেদ জ্ঞান হইবে এ বস্বস্বয়ের স্বরূপ এবং তাহাদের পরস্পর পার্থ কা বোধ পূর্বে খাকা 
আবশ্যক হয়। বর স্বক্ূপবোধ ও পরস্পর পার্ব ক বোধ এক সনয়ে উৎপনী হয় লা, 
হইতে পারে না। প্রথমত: স্তর স্বক্ূপ-জানের উদয় হয়, পরে অপরাপর বন্য হইতে 
তাহার ভেদ কুঝ। যায়। প্রত্্ষ-জ্ঞান জাতার নিকট দুষ্ট বস্তুর ন্বন্মপটিই মাত্র প্রকাশ 
করে। বিষয়ের স্বরূপ প্রুকাশই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফল। এই ফল উৎপাদন করিয়াই 
ক্ষণস্বাধী প্রতাক্ষ-জ্ঞাম পরক্ষণে নিবৃত্ত হইবা যা়। ক্ষণস্থারী প্রতাক্ষ অপর বস্ত 
হইতে এ বস্তর তেদ বুঝাইবে কিন্ধশে £ তেদ বুব্বিতে হইলে বাহার ভেদ করা হয় 
এবং যাহা হইতে তেদ করা হয়, ভেদের সেই প্রতিযোগী এবং অনুযোগীকে পূর্বে 
জানা সআবশাক হয়। প্রতিনোগী ও অনুযোগীকে না জানিলে ভেদকে ছান৷ সন্ধব 
হয় মা। প্রতিযোগী ও অনুযোগীর জ্ঞান একক্ষশে উৎপল্র হর ন৷। এইজনাই 
ক্ষণস্থারী প্তাক্ষত্বারা ভেদের জ্ঞান হওয়া শা্তব হয় না। যদি বল যে “ভেদ” বন্তর 
শ্বকূপই বটে, বস্তুর স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। লাল গোলাপ অথ ই এই 
যে; তাহা লীল না শাদা লহে ॥ ইহার উত্তরে আনন্দনোধ বলেন যে, ভেদ যদি বস্তুর 
স্বরূপ হয়, তবে বস্ত্র যেমন তাৰ পাণ , ভেদও সেইক্ূপ ভাব পদাৰথ ই হইয়া দাড়ায় 
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ভেদ আর লে ক্ষেত্রে ভেদ ৰা অভাবরূপ খাকে না, ভাবজপইই হইয়া! পড়ে। বস্তুর ন্যায় 
ভাবক্ূপে তাহার ব্যবহারও চলিতে পারে । তেদ বা! অভাব কি কখনও ভাবরূপ হয়? 
দ্বিতীয়ত; ভেদ যদি ভাবক্ষপ হর, তবে ভাব বন্তর স্বরূপবোধে যেসন ভেদের অপেক্ষা 
আছে, সেইরূপ ভাবরূপ তেদের স্বরূপঙ্গানেও অপর ভেদের অপেক্ষা অপরিহাধী 
হয়।॥ ফলে অনবস্থা দোঘই আসিয়া পড়ে__তদ্‌ভেদস্য ভেঙাম্তরভেদান্বেন অনবস্থা- 
পাতাং। ন্যায়মকরন্দ ৪৬ পু:ঃ। অতএব ভেদ কোনমতেই প্রতাক্ষগ্রাহ্য হইতে 
পারে লা, এইনপ সিদ্ধান্তই বুক্তিযুক্ত ৷. তেল লিখা, অনাধিত সর্ব বুগ্যুত সচিচদানন্দ 
্রদ্মই গতা, বরন্মতিগ সমস্ত দৃশানাত্রই নিখাা, ইহাই অস্বৈতবাদের রহসা | আনন্দবোধ 
ন্যায়মকরন্দে নিখ্যাত্বের একটি নূতন সংজ্ঞ৷ নির্দেশ 
হলে করিতে গিরা৷ বলিয়াছেন-_.সদৃভিনুন্হ নিখ্যানব।”' জড় 
বাব দুশাপ্রপন্ধসাত্রই সদ ভিন্ন এবং সিখ্যা। আনন্দবোধ 
তীয় ন্যায়জীপাব্লীতে, দৃশান্বকেই নিথ্যান্বের সাধক, 
হেতু বলিয়া উপন্যাস করিয়াছেন---“'বিবাদপদং যিথ্যা দৃশাত্বাৎ''।৯ দৃশ্যমান 
বিশ্বপ্রপঞ্চ সংও নহে, অং আকাশকুক্থনও নহে । এইজনা ইহাকে 'অনি্ব চনীয় 
বল৷ হইয়া থাকে । অনির্ব চলীয় অলাদি অবিদ্যাই অনির্ব চলীয় প্রপঞ্চ স্বষ্টির মূল) 
এই অনিদ্যা ভাবরূপ ও শঁহে, অভাবন্্পও নহে । ইহ। তাবাভাব বিলক্ষণ ব। সদসদ্‌- 
বিলক্ষণ অতএব অনির্বচনীয়। অবিদ্যার অনির্ব চনীয়ত৷ প্রমাণ কবিবার জনা 
আনন্দবোধ পূর্ব যুক্তিভালের অবতারণ। করিয়াছেন। আনন্দবোধের মতে বঙ্গ 
অবিদ্যার আশ্রয় । ''তগ্যাদনাদিনিধনং শ্রন্যতস্বমেব অবিদ্যাগ্রয়'' ইতি, ল্যায়মকবল্প 
৩২ পৃঃ। জীৰ অনিদ্যার আশ্রয় নহে নগুলনিশ্র ও বাচস্পতি নিশ্রের আীবাশ্রয়ত্ব 
সিদ্ধান্ত আনন্দবোধ নানাবিধ যুক্তির সাহায়ো খণ্ডন কৰিযাছেন। স্বয়:প্রকাশ জ্ঞানময় 
য্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইবেন কিক্ষপে ? এই প্রশ্বের উত্তরে আনন্দবোধ বলেন খে, 
অবিদ্যা যদি প্রকাশের অভাব হইত, তবেই প্রকাশস্বরূপ ব্রন্দে প্রকাশাভাব অবিদ্য। 
থাকিতে পাৰিভ না, বিদ্যার ব্রহ্মাশ্রয়ত্ব উপপাদন অসঙ্গত হইত । 'অবিদ্য। আমাদের 
মতে 'অতাৰক্ূপ নহে, ইহা, ভাবাভাব-বিলক্ষণ ও অনির্ণচনীর | এই 'আনির্ব চা 
অবিদ্যার সহিত বঙ্গের স্বত: কোন বিরোধ নাই, সুতরাং যস্দের অবিদ্যার আশ্রয় 
হইতে বাধা কি) 








অহ্ৈত বেদান্ত ও স্বাদশ শতাল্দী ২৮৯ 


বিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি এবং নিতা আনন্মর শ্রব্ধপ্রাপিই নুক্তি। শ্রদ্দ আর- 
রূপে বা অহংক্ূপে সর্বদা প্রাপ্ত হইলেও আক্তার বণাখ স্বজূপের অঙ্গানবশতঃ প্রান্ত 
আস্কারও অপ্রাপ্তির হল হইয়া থাকে । অবিদ্যার আবরণ, 

মুক্তির স্বরূপ তিরোহিত হইলে ব্রন্ধাত্যুভাবের স্কুরণ হয় । এই ক্রচ্গ- 
প্রাপ্তিতে অনিদ্যা্ূপ আবরণের নিবৃত্তি বাতীত অপর 

কিছু করণীয় নাই । অবিদ্যা একনাত্র ব্রহ্মবিদ্যাব উদয়েই তিরোহিত হয়, অপর কোন 
কারণে হয় না। এইজন্য জ্ঞানই নুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎসাধন | কর্ম সাক্ষাৎসাধল 
নহে, গৌপসাধন, ““আরাদুপকারক”'। তন্রাঙ্জ্ঞানমেবেকং মোক্ষসাধনং ন পুনঃ 





সাংখন, পাতঞ্জল, ন্যার, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি দর্শ নের নুক্রিবাদ খণ্ডন করিয়া, 
বববিদ্যা-নিবৃত্তি এবং নিত্য ব্ৰক্ষ-প্রান্তি নুক্তি, এই স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । 

অবিদ্যা-নিবৃত্তি আনন্দবোধের সতে শ্রদ্ম বা আন্ন্বরাপই_ নহে, ইহা হইতে 
অতিরিক্ত । আনন্দবোধ অবিদ্যা-লিবৃত্তি পরমাত্ত-দ্বরূপ, এই জুনেশ্মের মত ন্যায়- 


বা শানিদ্যানিবৃত্তিরিত্যাহ: | ল্যারসকরল্প ৩৫৬ পুঃ। 
্রশ্সিদ্ধিতে ভাবাস্বৈতবাদী মণ্ডনমিশ্ব অবিদ্য৷- 

নিবৃত্তিকে যে আত্মা বা ব্রন্ম হইতে অতিরিক্ত বলিয়। গিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
আনন্দবোধ সেই ষণ্ডনের মতই অনেকাংশে অনুসরপ করিয়াছেন | অবিদ্য। 
নিবৃন্তি, আনন্পবোধের মতে সৎ নহে ॥ বিদ্যা নিবৃত্তি সত্য হইলে ন্সস্বৈত বা 
আর অঙ্গৈতবাদ থাকে না, হৈতবাদই হইয়া পড়ে ;.অবিদ্যা-নিবৃন্তি অসৎও নাথে, 
অসৎ হইলে অবিদ্যা-লিবৃন্তিকে জ্ঞানসাধা বল৷ যায় লা; কারণ, অসত আকাশকুন্জুম 
তো *জ্ঞানপাধা নছে। সদসদৃবন্ত পরস্পরবিবোধী বলিয়া ইহাকে সদসংৎস্বরূপও 
বলা যায় না ॥ অবিদ্যা-নিবৃত্তি অনিৰ্বাচযও নহে । ন সন্মাসন্ন সদসনানির্বাচোহপি 
তৎক্ষয়ঃ। ন্যায়মকরন্দ, ৩৫৫ পৃঃ॥ কারণ, অজ্ঞানই অনিধাচের উপাদান ॥ মুক্তিতে 
'অনির্ধাচা অবিদ্যা-নিবৃত্তি আছে বলিয়া তখন এ অনিরাচা অবিদ7-নিবৃদ্ধির উপাদান 
জ্ঞানের অস্তিত্বও অবশাই মানিয়া লইতে হইবে । - মুক্তিতে পূর্ণ বক্ষ-জ্রালোদয়েও 
১১১ বল ১৮৬৭ 
করিবে কে? মুক্তি অবস্থায়ও এ অজ্ঞান খাকিয়াই যাইবে । ফলে “'অবিদ্যাস্তময়ে। 
মোক্ষ: তবেদ্‌ বিদোকাহেতুক: এই পুতিন হকে অবিদ্যা-নিবৃদ্ধির প্রকৃত 
স্বরূপ কি? তাহা নিশি করিতে লা পাৰিয়া অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে উত্ত 
চার প্রকার কেটি বা পক্ষ হইতে অতিরিক্ত পক্ন প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত কৰিয়াছেন ॥ 
ই পঞ্চম প্রকারের স্বরূপ কি, তাহা তিনি তাঁহার গ্রচ্ছে নির্ণ য় করিতে পাবেন নাই |. 
ইহা তাঁহার দর্শনের ন্াানতাই সূচনা করে। চিৎস্দখাচার্য অবিদযা-নিবৃন্তিকে 
বনির্াচয বলিয়াই নির্দেশ কনিয়াচ্ছেন, পঞ্চৰ প্ৰকাৰ বলির! গ্রহণ করেল লাই । চিৎ্স্রশী 
৩৮১ পঃ আৰিদ্যা-নিবুদ্ধি অনিৰাচা হইলে সুক্তিতে জনির্াচ অৰিদয৷-সিবৃত্তিত 
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উপাদান অজ্ঞানের অন্তিত্ত সানিয়া লইতে হয়, চিংস্থখের মতে এই যুক্তির কোনও মূলা 
নাই । অন্বৈতবেদাস্তের যতে অবিদযাও অলিবাচায, অবিদ্যার নিবৃত্তিও অনির্বাচ্য । 
জানের উদয় হইলে অনিৰ্বাচ্য অবিদ্যা এবং নিন্দার সর্বৰিধ বিলাসের নিবৃত্তি হয়। 
অতএব নুক্তিতে অবিদ্যা-নিৰৃস্তির উপাদান 'অঙ্ঞানের অস্তিত্বের প্রশ্ব উঠে না৷ ॥ আচার্দ 
চিৎস্থখের নতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি স্বতঃ পুকুমার্থ নহে ॥ সংসারের অনন্ত দুঃখই ভূযা। 
আনন্দের আবরক | দুঃখের হেতু অনাদি অবিদ্য। । অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে নিত্য 
অখাভিব্যক্তির প্রতিবন্ধক সংগার-দু:খের নিনৃত্তি হয় এবং অনাবিল ভুমা আনন্দের 
স্ফুরণ হয় । এই আনন্দই স্বতঃ পুকুমাথ ॥ অবিদ্যা-নিৰবত্বিও আক্মদ্মকূপই বটে, তাহা 
হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে--'তস্মাদুপন্রাত্ববিক্তানসা জ্ঞাত আন্রৈৰ সবিলাসাজ্ঞান- 
নিৰৃত্তিরিতি স্থিতয় ।' চিৎস্তখী ২৮৩ পূঃ । 

বিদ্যার নিশেষে নিৰৃত্তি হইলে বিজ্ঞানসফ, সবয়ম্্রকাশ আহ৷ বা ব্ৰহ্মই অবস্থিত 
থাকে। উহাই তত, তদ্ব্যতীত অপর সকলই অতন্ব এবং লিখা। আত্মা যে 
্বপ্রকাশ এবং জঞানম্বকূপ তাহা আনন্দবোধ অতি স্বন্দরভাবে হান গ্রন্থে প্রতিপাদন 
কনিয়াছেন। জের জাড়বন্্র আত্মার আলোকে আলোকিত হইয়াই প্রকাশিত হয়। 
বিজ্ঞানময় আত্মা তাহার প্রকাশের জন্য অনয কাহারও অপেক্ষা করেন লা । এইজন্য 
আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলা হইয়া থাকে। আত্মা অনুভূতি্বর্ূপ, উহা কখনও, 
অনুভাবা বা জেন হয় না প্রকাশব্বরূপ আস্কা প্রকাশ্য নহে । যাহা প্রকাশা তাহাই 
জড়। আস্ত যদি প্রকাশ্য হইত তবে তাহাও জড় এবং অনাস্থাই হইত। জ্ঞান 
যে জের বিশযকে প্রকাশ করে তাহাঙ্থারাই তাহার সংবিদৃব্পত। প্রমাণিত হইয়া থাকে । 
বিষ জড়। জড় জড়কে প্রকাশ করিতে পারে-না, স্থতরাং ড়ের যাহ। প্রকাশক 
তাহা কোন মতেই জড় হইতে পারিবে লা, উহ। অজড়, চৈতন্যস্বরূপই হইবে । এই 
চৈতন্য স্বভাবতঃ ভূম৷ এবং অথ) ' জড় বিময়সকল সীম ও সখণ্ড। ‘অখণ্ড জ্ঞান 
যখন লখণ্ড বিঘয়ের আবরণে আবৃত হইয। আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, ভখনই 
তাহাকে আমরা “জ্ঞান” সংজ্ঞায় অভিহিত করি। বিখয়বস্ত পরিবর্তনীর, জ্ঞান 
অপরিবর্তনশীল । পরিবর্তনশীল বিময় যখন তিরোহিত হয়, তগন এক সঅস্বিতীয়, 


নিকপাৰি, অথ চৈতনাই বিরাঙ্জ কৰে। তাহাই বেদাস্ত-বেদয, আনন্দঘন, পরশ্রন্ম 


বা পরনান্ত।।২ . রি +: 
My. শ্রকটাথ-বিবরণের দার্শনিক নত 
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শহজৰোৰ্য । এইজন্য এই প্ৰন্থকে প্রকটাদ-বিবরণ বলা হইয়া খাকে॥। 
গ্রকটাথ -ৰিবরণের রচয়িতার কোন ব্যক্তিখত পরিচয় পাওয়া যার না। তিনি, 
প্রকটার্থ কার বলিয়াই সুৰী সনান্ধে পরিচিত ॥ প্রকটার্থ কার তদীয় বিবরণে আচার 
উদয়নের নামোল্লেখ করিয়াছেন। (ব্রঃ সু: ১।১।২ প্রক্টার্থ বিবরণ জষ্টবা) 
আনন্দগিরি তৎকৃত শাক্ষর ভাষোর ব্যাখ্যায় বহু স্থলে প্রকটার্থ -বিববণের 
উল্লেখ করিয়াছেন।১ উদয়নাচার্শুষটায় দশন শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হন) 
আনন্দগিরি খুষ্িয় চতুর্দশ শতকে বর্তমান ছিলেন ॥ ইহ হইতে প্রকটার্ঘ কারের 
'আবিভাবকাল একাদশ হইতে ত্ৰয়োদশ শতক বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা বায় 
প্রকটাথ -বিবরণের রচনাকাল পৃষটীয় দ্বাদশ শতক বলিয়া আনেক ননীগী মনে করেন |. 
প্রকটাণা-বিবরণের দাশ নিক নত অনেকাংশে পদ্যপাদ ও প্রকাশাস্মযাতির অনুরূপ । 
স্বলবিশেছে প্রকটার্থ কার স্বাধীন চিন্তারও পরিচয় দিয়াছেন ॥ পদপ্যুপাদ ও প্রকাশার্- 
যতির মতে মায়া ও অবিদ্যা অভিনু। প্রকটার্থ কারের 

শ্রক্গাথ ৰিবৰণেৰ মতে মারা ও অবিদ্যা অভিন নহে, বিভিন্ন ॥ চৈতন্যাগ্ৰিত 


দার্শনিক মত। জগছূননী প্রুকৃতিই সারা, খর নায়ায় প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যই 
দশ্বৰ । ‘ভূতপ্ৰকৃতিশ্চিন্যা্ৰসদ্বন্ধিনী সার। ত্যাং চিত 
প্রতিবিদ্ব ঈশ্বর:" পুকটাখ-বিবরশ ১।১।১। এই সারার পরিচ্ছন্ন ্পই আনির্ধাচ্য 


অঙ্গান বলিয়া পরিচিত । এ পরিচিছনু অজ্ঞানে প্রতিবিস্বিত চৈতনাই ভাব । আব 
অজ্ঞান পরিচ্ছন্ন ও ব্যক্কিভেদে বিভিন্ু । সকল জীবই এক অস্বিতীর অখণ্ড 
চৈতন্যেরই.মখণ্ড অভিবাক্তি। এই অভিব্যক্তি উপাধিক সুতরাং দিখা।, এক অদ্বিতীয় 
চৈতন্যই সতা। বিশ্বুষোনি সারা অনাদি ও অখণ্ড। এ অখণ্ড সামাপ্রতিবিদ্বিত 
চৈতনা্ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি । সখ অবিদ্যা-পরতিবিদ্িত চৈতন্য জীব অৱজ্ঞ 
এবং অল্লশক্ি। পদ্যুপাদ ও প্রকাশান্মষতির নতে ঈশ্বর বিশ্ব, জীব প্রতিবিদ্দ | 
প্রকটাথ কারের মতে জীব ও ঈশ্বর উভরই প্রতিবিদ্ব। অবিদ্যা প্রকটাখ কারের মতে 
- অভাব পদার্থ নহে, ভাব পদাৰ্থ । অবিদ্যাই জগন্বষের উপাদান । অভাব কাহারও 
উপাদান হয়, না, স্থতরাং জগদুপাদান অবিদ্যাকে ভাবরূপেই বুঝিতে হইবে 
“জ্ঞানং নাভাবঃ উপাদানত্বাৎ,' বর: শূঃ ১/১।১। দ্বিতীয়তঃ অবিদ্যা ব্ুদ্দের তিরন্ধরণী। 
জাগতিক বস্তর আবরক অদ্ধকার যেনন অভাব পদার্থ নহে, ভাব পদার্থ, সেইরূপ 
ব্রন্দের আবরণ অজ্ঞানও ভাব পদার্থ । এই ভাবক্ষপ অবিদ্য। ভাববস্তর ন্যায় 
প্রতীতির বিঘয় হয়, অথচ পরিণামে বঅস্বিতীর ব্রক্ষ-জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত হয় 
ইহাকে পরমা ভাববস্তও বল! যায় না, অসদৃবস্ধও বল৷ যায না। ইহাকে 
অনির্বচনীয় বলিয়াই জানিবে ।* আকসা স্বপ্রকাশ, আত্ত৷ ব্যতীত সমস্তই পরপকাশ । 
আস্মাই আলোক, আস্থার আলোকেই নিখিল বিশ্ব আলোকিত হইয়৷ খাকে। আত্মাকে 








॥ আন্পনিকি-ৃত তৈত্তিৰীৱোপনিঘনভাষা-ৰ্যাখ্য৷, ৩১ সুর ৩২ পূঃ 
নক ২৩ পুঃ, কঠ-ৰ্যাখ্যা, ১২৪ পুঃ, আনন সং বা ৷ ৰথে 
২। শ্রৰটাখ-ৰিৰৰণ, ১১-১২ শু y A Rat 
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২৯২ বেছাম্দশ ন___অস্বৈতবা 


প্রকাশ করিবার জন্য আত্সসংবিদ ব) অপর কোন প্রকাশক সংবিদের অপেক্ষা লাই__ 
"স্বসংবিনরপেক্ষোণ স্ফুরণন্‌,' প্রকটার্থ বিঃ ১৪ পুঃ। এইরূপ প্রকাশই আল্মার 
স্বভাব, আল্মা প্রকাশ্য নহে । আস্ত স্থার্থীনশিন্ধি, এই দৃষ্টিতেই আত্মাকে স্বপ্রকাশ 
বল৷ হইরা থাকে ।১ আত্সাব স্থপ্রকাশত্ব ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের স্বরূপ প্রভৃতি 
প্রকাণা্থ কার তাঁহার বিবরণে অতি নিপুণতার সহিত উপপাদন করিয়াছেন । 

জ্ঞান ও প্রমাণ তন্বের আলোচনার প্রকটার্থ কার ন্যার, বৈশেদিক, নীসাংস। প্রভৃতি 
দখলের মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন কবিরা শ্বীর সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । 
নৈয়াযিক ও নৈশেখিক সম্প্রদায় আত্মগত বা আত্মসমবেত বিশয়-প্রকাশকেই জ্ঞান বলিয়া, 
খাকেন॥ এখানে প্রশ্ন দাড়ায় এই যে, জ্ঞান যদি আক্স-সনবেত্ই হয়, তবে উহ) দৃশ্য 
খটাদি বিষয়গত হইয়া প্রত্যক্ষ হয় কেন & ইহার উত্তরে বল! যায় যে, বিষয় ঘটাদিই 
জ্ঞানকে আকার দিয়৷ থাকে । ন্যায়-বৈশেদিকের মতে নিরাকার, বিঘয়শূনা জ্ঞান 
কাহারও উপলব্ধি-গোচর হয় লা । জ্ঞান এবং বিষয় এই দুইই অঙ্গাদিরূপে আড়িত। 
এইজনাই জ্ঞান বিষয়ের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত ন্যায়- 
বৈশেঘিক মতের সমালোচনার প্রকটার্থ কার বলেন যে, প্রকাশ্য ঘটাদি ও প্রকাশম্বরূপ 
আন কখনও অভিন্ন হয নাঁ। প্রকাশক প্রদীপ ও প্রকাশ্য ঘট কখনও 'অভিনু হয় কি?* 
ইন্জিবজনা জ্ঞান প্রত্যক্ষ, এইরূপ নৈয়ায়িকদিখের প্রতাক্ষের লক্ষণটিও অসম্পূর্ণ । 
কেননা, ন্যাযাসতে ঈশ্বরের ইন্দির ন! থাকায় ঈশ্বরের প্রতাক্ষ প্রতাক্ষই হয় লা ॥ নিত্য, 
্বপ্রকাশ, চিদ্বন্তর সহিত সদ্বদ্ধ হওয়ার ফলেই জেয বিঘয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, 
এইক্ূপ অস্ৈতবাদীর সিদ্ধান্তই সনীচীন। হী বা বুদ্ধিকে মলের পরিণাম বলা হইয়া 
থাকে। “মনঃপরিপান: সংবিদৃবাজ্সকো জ্ঞানত ।' প্রকটার্থ বিঃ ৩৪ পৃঃ। মনঃ সব্ব- 
প্রধান। সন্ধের ধর্ম প্রকাশ । প্রক্াশশক্তিসম্পন্ন মনঃই অদুষ্টবশে দীর্ঘ আদ্লাক- 
রেখার ন্যায় বিসপিত হইয়) বিঘর দেশে গমন করিয়া বিষয়ের আকার গ্রহণ করে । 
বিষয়ের আকারে আকাবিত মনোদর্প পে চৈতন্যের যে প্রাতিবিদ্ব পড়ে তাহা দ্বারাই 
মলঃ এবং মনোময় বিষ প্রকাশিত হয়। বিশয়-প্রতিবিদ্থিত চৈতল্যের সহিত স্বয়ং- 
জ্যোতি: নিত্য আত্মটচৈতনোঃর অভেদের ফলেই বিষয় প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । বিষয় 
শ্রতিনিদ্ধিত চৈতন্য সসীম, সখণ্ড ও অনিত্য, তাহার সহিত অথণ্ড নিত্য আক্কচৈতন্যের 
অভেদ সন্তব হয় কিরূপে ? প্রতিবিশ্ব বিদ্ধ হইতে পৃখক্‌ নহে । উহ বিশ্বেরই 
গুপাধিক অভিব্যক্তি, বিদ্ব ও প্রতিবিদ্ বস্তুতঃ অভিনু ॥ স্বতরাং বিমর-চৈতনয ও 
স্দ্ধ পরনাস্ত-চৈতন্যের উক্তি দোষাবহ নহে ॥ মনের বিময়াকারে পরিণাম বিঘর 
fennel চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের সন্মুখে উপস্থিত বিষয়ই সম্পর্কে 








আনৈতবেদান্তের দ্বাদশ শতাব্দী ২৯৩ 


বিদন-প্রতাক্ষর অনুকূল মন; পরিশান সন্তৰ হয়। কেননা, ইন্দিরই মনের দ্বার । 
অনুপস্থিত বিষয়ে ইন্দিযের সহিত বিঘরের সম্বন্ধে পাকে লা বলিয়। নলের ইন্জিয-পথে 
বিষয়-দেশে গমন ও বিষন্রাকানে পরিণাম সন্তৰ হর ন৷। এইজন্য অনুপন্থিত 
বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান হৱ, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, পরোক্ষ জ্ঞান । অনুমেয় 
বচ্ছি পৃতৃতির জ্ঞান জপ পরোক্ষ জান। বাহির পরিচা্রক কনের সহিত চক্চুরিন্সিয়ের 
সংযোগ আছে বলিয়। মনঃপরিণানবশে খুনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইয়। খাকে। 
প্রতাক্ষতঃ দৃষ্ট ধূমের সহিত 'অপুত্যাক্ষ বিন অচেছদা সন্ধন্ধ বা ব্যাপ্তি নিশ্চয় আছে 
বলিয়া, ধুনদর্শ নে বহির যে জ্ঞান হয়, তাহা অনুনান জ্ঞান। প্রকটার্থকার গ্রত্াক্ষ 
অনুমান প্রভৃতি প্রনাণতত্বের (৪০০০1০৪) ব্যাখ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচর- 
প্রদান করিয়াছেন। পঞ্চপাদিকা এবং বিবরণে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রষাণ- 
নিবচনের চেষ্ট। দেখিতে পাওয়া যার়। পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের প্রসাপ-র্যাখা। 
এত বিস্তৃত এবং পরিস্ফুট নে। শ্রকটার্ঘ -বিবরণকার পঞ্চপাদিক। এবং বিধরাণের 
সংক্ষিপ্ত উক্তিকে বিস্তৃত বিঞ্রে্ষণ করিয়৷ প্রমাণতত্তের এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরবতী শতকে পণ্ডিত রামাত্বয তৎকৃত বেদাস্ত-কৌমুদীতে 
প্রাণতন্থ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন। বাসাত্ধয়ের ব্যাখ্যায় প্রকাটাথ -বিবরশের 
বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি অনেক স্থলে সতবাদের সহিত প্রকটার্ণ কারের 
ভাঘাও অনুকরণ করিয়াছেন। প্রকটার্থকারের শারীরক ভাষোর ব্যাখ্যা অগ্বৈত- 
বেদাস্তে বিশেষ স্বান অধিকার কৰিয়াছে। 


শ্রীমদ্‌ অস্ৈতানন্দ বোেক্র 
প্রকটাখ -বিবরণ রচয়িতার সমসাময়িককালেই শ্রীনদৃতস্বৈতানন্দ বোবেক্রর রব্ধ- 
বিদ্যাভরণ নামে সম্পূর্ণ শাঞ্ষর তাষ্যের এক পূর্ণ কা বচলা করিয়া শক্ষরের টিন্তা- 


ধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন । খৃষ্টীয় ১২শ শতৃকেই চিৎসুখাচার্খের গুরু আচাধ 
জানোত্ত জনেশমাচা্জের নৈকর্মযসিদ্ধির উপর চক্রিকা টীকা, বিনুকতপ্সনের ইনসিছ্ির 
ইষ্টসিদ্ধি-বিবরণ নামে টীকা এবং জ্ঞানপিদ্ি নামে স্বত্ত গ্রন্থ রচনা কৰিয়া অস্বৈতবাদের 
শ্রবৃদ্ধি সাধন করেন । বৃষ্ঠীর হাদশ শতকে খণ্ডন ও মগ্ন এই উল প্রকার চিন্তাধাৰাই 
শ্রীহৰ্ঘ, আনলাবোণ, প্রকটা্থ-বিবরণকার ও আইৈতানন্দ বোবেক্র এবং জ্ঞানোত্তমাচার্ষ 
প্রভৃতির 'অবদানে পৰিপুষ্টি এবং সমৃদ্ধি লাভ করে ।৯ a 





৯) এই শতকে আৈতাণ পূৰ্ণ গৌৰবে প্রতিষ্ঠিত হৰ, অপৰাপৰ্ণদ্শ নের ফানানও নৰীন নবীন 
চিনের বিকাশ হইতে শেখা যাব । এই শতকে ইতালী নরক সংসপাযেৰ অন্যতম আচাৰ 
গতম ৰচনা কৰিম এবং দবাচর্ বগা লাব পুর চতুলুরীর এক 
অলাজাহনীৰ 








সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


অঅটদ্ৈতব্েদান্ভ ও অ্রত্াদস্প শতক 


খৃষ্টীর দ্বাদশ শতকের শেষভাগে নবান্যায়-গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় নবান্যায়ের 
আকরগ্রন্থ তন্চিন্তাসণি রচনা করেন। তত্বচিন্তানণিতে গচ্ছেশ উপাধ্যার শ্বীহ্ণের 
খণ্ডন-খণ্ডখাদোর নত খণ্ডন করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গঙ্ছেশ উপাধ্যায়ের 
উপযুক্ত পুত্ৰ বর্ধনান উপাধ্যায় তসীয় পিতুদেবের রচিত তহ্বচিস্তামণির টীকা, উদয়না- 
চার্ধের কুস্মাঞ্জলির চীকা, বপভাচার্ধের ন্যায়লীলাবতীর টিকা প্রভৃতি রচনা করিয়া 
ন্যাৱ ও বৈশেষিক মতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন ॥ বল্পভাচাধ উদয়নের পরবর্তী 
এবং বর্ধমান উপাব্যায়ের পূর্বতন । বল্পতাচার্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তাহার 
প্রশস্তপাদের টাক। ন্যারলীলাবতী রচনা করেন । বৈশেষিক চিন্তার অভ্যুদয়ে আক্ষৈত- 
বেদাস্তের অগ্রগতি কদ্ধ হয় । অপরদিকে দ্বৈত বেদাস্তের ক্ষেত্রে মব্বাচাধ আৰিত 
হইয়া তদীয় “'ব্বতঙ্বাস্বতম্ববাদ'' প্রবাতিত করেন। মধ্বাচার্যের অপর নাম বাসুদেব, 
পূরণ প্রজ্ কা আনন্দতীখ | ইনি অস্থৈতমতাবলদ্বী অচ্যুতপ্রকাশের শিষ্য । অগ্নৈত- 
বাদীর শিঘা হইয়াও শ্করানন্দ প্রভূতির বিরোধিতায় মংবাচার্ম অদ্বৈতবাদের ঘোরতর 
শত্রু হন, এবং স্বীর মতানুসারে গীতা, উপনিষত, বরহ্ষসূত্র প্রতুতি বিভিন বেদান্ত পরস্থানের 
ভাদ্য রচন। করিয়া এবং বছপ্রকার প্রস্থ লিখিয়।> ও পরিশেষে দিগ্বিজয় করিয়। অদ্বৈত 
বাদ বিধ্বস্ত করিতে এবং স্বীর স্ৈতমত স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হন। মংবাচার্যের 
পন্থে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার এবং 'নৌলিকতার পরিচয় পাওয়) যায়। ব্বদ্মসূতরে 
বিশিষ্টাস্বৈতৰাদ ও তেদাতেদবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওন। যায় ; কিন্তু মধব-মতের 
অনুরূপ কোন মতের পরিচয় পাওয়া যায় ন৷। রামানুক্ধ আচার্ম প্রহৃতির বিশিষ্টা- 
হ্ৈতৰাদে চিৎ ও অচিৎ, জীব ও ভড়কে পরব্রস্ষের অংশ বলির। ব্যাখা করায়, জীবও 
ঘড় ব্রক্ম হইতে ভিন্ন নহে। ভীব ও জড়বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম অদ্বৈত বলিয়াই এই মতকে 
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অনুগরণ করেন নাই । পুৰাণে ৰপিত সনৎব্চুনার সম্প্রদার প্রভাতির বত অনুবঠন করিয়। 
গীতা, উপনিষদ, ব্ৰ'্মসূত্ৰ পরুভৃতির দ্বৈতবাদ ৰা “-্বত্ান্রতদ্বাদণই প্রতিপাদা, এইরূপ 
স্বীয় নত নিবৃত্ত করিনাছেন। রাসানুল্গ ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ, পুকুষোত্তম, জীৰ ও 
জগৎ, এই তিন প্রকার তত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥ নধ্বাচার্ম বানানুক্দের ত্রিনিধ। 
তকে স্বতঙ্ম ও অন্ত, এই দুই তস্তে অন্তৰ্ভুক্ত করিযাছেন। পুক্ষঘোত্তন স্বত্ব তনত, 
ফৰ ও জগৎ শ্রীহৰির অৰীন সুতরাং অন্বত্। স্ৰতন্ধ ও আন্বতন্ত এই দ্বিনিন তত্ত 
অঙ্গীকার করার ম্ৰ-নত ''স্বতঙ্বাস্বতদ্বাদ’’ বলিয়া খ্যাতি লাভ কৰিয়াছে। ব্ৰন্ধ 
শণ্ডণ ও সবিশেদ, জীব অণুপরিনাণ, নিত্য এবং তগনানের দাস। জগৎ সতা। 
নি বা নারানাদ সঙ্গত, তক্কিই মুক্তির কারণ, এই সকল বিষয়ে কামানল 
এবং মহৰ একনত।  '‘তয্মসি'" প্রভৃতির ব্যাখ্যার নঞ্ৰ রামানুজোর সরণি স্দনুসরণ 
করেন নাই। তিনি তলীণ স্বৈতৰাদের অনুকূল করিরাই, শ শগ্মা, অত, ব্বনলি, 
পুরুষোত্তম শ্ৰীকৃষ্ণই পরসান্ম। পরবুদ্ধ, তুমি ক্ষু্ জীব কোন অংশেই ভগবান্‌ নও, তুনি 
অতৎ। তিনি কৃপাসিছু তাহার অনুগ্রহ যাচুঞা কর ॥ তাহার ননুগ্ুহ হইলেই তোনার 
এই জীবনিল্দু সেই অপার করুণাসিদুর সাবুজ্য লাভ কনিরা ধলা হইবে | সববাচার্থেল 
যুক্তির দুঢ্তা, বিচারের নৃক্ষ্যতা এবং চিন্তার ন্বরগতি অনেক দাশ নিকের চিন্তকে 
জয় করিয়াছিল এবং তৎকালে অনেকেই সধ্বাচার্থের প্রদণিত সরণি অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। পরবর্তী কালে অই্ৈতবাদের বিকন্ধে যঠ্বের রুননই বামানুজা অপেক্ষায় 
গুরুতর হইয়াছিল এবং বাদযুদ্ধে অনেক অক্ষৈতবাগী আচার্ঁকেই সধ্যের লিক পরাজয় 
বরণ করিতে হইয়াছিল । অগ্থৈতবাদী আচার্য ব্রিবিক্রয ও পদ্মনাভ মধ্বাচার্ধের সহিত 
বিচারে পরাজিত হইয়া মধ্ব-নত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা মায়। ত্রিবি্রম 
সব্পাচার্ধের ব্রদ্দযূত্রের তাদের উপর পদার্থ-প্রদীপিকা নানে টীকা রচনা করেন 
পদ্মনাভ সধ্ব-মতের পদার্শ-সংগ্রহ ও তাঁছার টিকা মহ্ৰ-সিদ্ধাস্ত-সাব রচনা কৰিবা 
নংব-মত প্রচার করেন। নব্যন্যারের আকর তত্তচিস্তামণির স্বচ্ছ আলোকমালার 
যখন দাশ নিক চিন্ত্ারাক্গের দিকুচক্রবাল উদৃভাপিত সেই সবর সধ্বাচার্ধ লবান্যায়ের 
দৃন্্য দৃষ্টিজদ্গি অনুসরণ করিয়া অগ্বৈতৰাদের বিরুদ্ধে অভিযান আবন্ত করেন। 
এইক্সপ শত্তর আক্রমণ যে তীবতর -হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? একদিকে 
নৰ্ন্যায়গুরু গঙ্গেশ, নৈশেছিক আচার বলভ, অপরদিকে ্বৈতবেদাস্্রী সব্বাচার্দ 
যখন আন্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ গারমান, সেই সমর অস্বৈতবাদের মূর্ত বিগ্রহ তাকিককেশনী 
চিৎসুখ, শঙ্ষরানন্দ, অনলানন্দ প্রভৃতি সেই বাদমুদ্ধে অছ্বৈতবেদান্ডের বিজয়পতাক। 
বহন কৰিয়া অগ্রসর হন। 


চিতজুখ্াচার্ধ 


চিৎস্তখ তাঁহার গ্রন্থে বল্লতাচার্ষের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়ানেন । বযভাচার্ষ 
সন্তবতঃ খৃষ্টীয় ১২শ শতকে জন্মগ্রহণ কৰেন । বিদ্যারণ্য সর্বদশ ন-সংগ্রাহে চিৎস্থখের 
ও কনিয়াছেন। বিদ্যারণ্য খুষ্লীয চতুর্দশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেল ॥ 
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খৃষ্টী্ আযোদশ শতক বলির নিশ্চর কৰা যাইতে পারে ।  আচার্ধ চিৎস্থখ একজন 
অতি প্রবীণ অ্বৈভাচা্ ছিলেন । তিনি অস্বৈতবাদের একটি সতত বিশেষ | চিৎুখ 
নবান্যারে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ কৰেন এবং ন্যাৱ-বৈশেষিক প্রভৃতি প্রাতিপক্ষমত 
খগুনপৃর্বক অস্থৈতবাদ স্থাপন করিবার জনা তত্তপরদীপিক! বা চিৎ্স্থখী নামে একখানি 
পরম উপাদেন গর্ত রচনা করেন। তত্প্রদীপিক! ব্রন্দশূত্রের ন্যায় চার অধ্যায়ে 
বিভক্র। প্রশমন অব্যারে সমন্বয়, দ্বিতীরে অবিবোধ, তৃতীয়ে ব্রন্ধজ্জানের সাধন, 
চতু্ধে ব্রপ্যবিক্ঞানের ফল বা নুক্তিতত্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। খগুল-খগুখাদোর 
রচনাশৈলী অনুগরণ করিরাই তত্বপ্রদীপিকা লিখিত হইয়াছে। গদে তত্ববিচার 
করিঝা গ্রোকে শিচ্ধান্ত নিবন্ধ করা হইয়াছে। তত্বপ্রদীপিকার উপর খৃষ্টীয় ১৪শ 
শতকে চিতস্খের শিষ্য স্বখপ্বকাশের শিষ্য পুরত্যগূরূপ ভগবান নয়ন-প্রুসাদিনী নামে 
অতি অপূর্ব টীকা বচনা কৰিরাছেন। তত্বপ্লীপিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিতস্ুখ 
ন্যায়ের যোড়শ পদার্থ এবং বৈশেমিকের সপ্ত পদার্থ খণ্ডন করিবার উদ্দেশো বল্লভা- 
চা্বের ন্যার-লীলাবতীর এবং উদযনাচার্ম প্রভৃতির লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। ন্যারকন্পলী-রচরিতা শ্রীববাচার্ম এবং গজ্েশ উপাব্যারও খণ্ডনে বাদ যান লাই । 
খ্ীহ্দ তংকৃত খ্তন-খ শুখাদো উদয়নাচাৰ্ৰ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তর্কের শরজাল বিস্তার 
কবিরা ন্যারমত বিশ্বস্ত করিলে গঙ্গেশ উপাধ্যার, বাল্লভাচার্ঘ, বর্ধমান উপাধ্যায় 
প্রভৃতির আবির্ভাবে নায় ও বৈশেছিক মতের যে জাগরণ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ 
গঙ্দেশ উপাধ্যার কর্তৃক তন্চচিস্তামপিতে শ্রীহর্ষের মত খণ্ডিত হওয়ায় অগ্থৈতবেদাস্ত 
চিন্তার বে পুর্বলতা দেখা দের, আচার্য চিৎসুখ সেই দৌলা বিদূরিত করত: অগ্নৈত 
দিদ্ধান্ত হুদ ভিত্তিতে স্থাপন করেন। পরপক্ষ খণ্ডন এনং স্বীয় পক্ষ স্থাপন, এই 
উভয় অংশে চিৎসুখের তনবপ্রবীপিকার ন্যায় প্রস্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও 'অত্যুক্ধি 
তত্বপ্রশীপিক। বাতীত চিংসুখ শাক্ষর ভাষ্যের ভাব-প্রকাশিকা টীকা, 
নণ্ডনমিশ্রে ব্রহ্মাসিদ্ধির তিপ্রার-প্রকাশিকা নামে টীকা, স্ববেশ্বরের লৈক্র্ম্যসিদ্ধিন 
ভাবতব-খুকাশিকা টীকা, ৰণ্ডন-খণ্খাদোর টীকা, বিবরপ-তাৎপর্দ-দীপিকা টীকা, 
অধিকবশনজরী, ঘড় দশ নসংগ্রহবৃত্ত প্রভৃতি বিবিধ গ্রশ্থমালা। রচনা করিনা আস্বৈতবাদের 
প্রতিপক্ষ নত নিবাস করতঃ শঙ্কবের ভাষাযধারার বিশেষ পুষ্টসাধল করেন | শুনা যায় 
নে, বধ্নাচার্ধ দিগৃৰিজয় কালে ইহার সহিত বিচার করেন লাই। চিৎুখাচার্দ 
ততপ্রদীপিকান নমস্কার শ্রোকে জ্ঞানোস্তসাচার্ণকে তাঁহার গুরু বলিরা উল্লেখ করিয়া- 
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অহ্বৈত প্রতিপক্ষগণের অঙ্ষৈত শিঙ্ধান্তবিরোনী যুক্তিভালের অন্ধকাররাশি বিধ্বংস 
করিয়া মায়াবুন্ধ জীবের হৃদয়-গুহার চিরভাস্বর বহ্মজ্গান-প্রদীপ জ্বালিয়া দিবার উদ্দেশো 
চিৎস্ুখ তত্ব-প্রদীপিক৷ রচনার মনোনিবেশ করেন। ব্রক্ম-জ্ঞানদীপ স্বপ্রকাশ এবং 
'্বয়জ্যোতি:, অপরাপর সকল জড় বস্তুই ব্রন্দের আলোকে আলোকিত, ব্রক্ষগত্তায় 
সত্তাবান্‌ । ন্প্রকাশ কাহাকে বলে? পদ্মুপাদ ও প্রকাশাস্মতি পঞ্চপাদিকায় এবং 
বিবরণে জ্গানময় আত্ম। বা ব্দ্দেরস্প্রকাশত্ ব্যাখ্যা করিতে 
আরা স্বপ্বুকাশ চেষ্টা কৰিয়াছেন। জ্ঞানময় ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ । ব্রচ্দ 
এবং জ্ঞান-স্বকূপ । স্বীয় প্রকাশে অপর কোন প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা 
ৰাখেন না--'সংবেদনন্ধ স্বয়:প্রকাশ এব ন প্রকাশাস্তর- 
হেতুঃ' (বিবরণ, ৫২ পুঃ) । জ্ঞান শ্বীর প্রকাশে জ্ঞানের তুলাজাতীয় অপর কোন 
প্রকাশকের অপেক্ষা রাখে না বলিয়াই জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বল! হইয়া খাকে। জ্ঞানের, 
প্রকাশের দ্বারাই বিয়ও প্রকাশিত হয়। প্রতাক্ষত: বিঘয়কে প্রকাশিত করিবার 
শক্তি একমাত্র জ্ঞানেরই আছে। জ্ঞান নিজের বা অপর কোন প্রকাশকের প্রাকাপা 
নহে। বিদযকে প্রকাশ কৰিয়৷ বিদয়ের সংস্পর্শে আগিলেই জ্ঞানকে লোকে জ্ঞান 
সংজ্ঞায় অভিহিত করে। নিরুপাৰি জ্ঞানই স্য়ংল্যোতি আগা ।১ পদ্যপাদ ও 
প্রকাশাক়যতির উল্লিখিত ব্যাখ্যাকে ন্যায়-বৈশেখিকের পদাখ -নির্ূপপ-শৈলীর 'অনু- 
করণে কূপ দিয়াছেন চিৎস্রখাচার্য এবং স্বপকাশত্বের নির্mোগ লক্ষণ প্রদ্শ সের পূর্বে 
প্রতিপক্ষের সর্বপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া চিৎস্থখ খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
কোন্‌ বস্তকে স্বপ্রকাশ বলিবে ? যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব এবং প্রকাশ, এই দুইই আছে, 
তাহাই দ্বপ্রকাশ। এইকূপ বলিলে জ্ঞান বাহাদের মতে (ন্যায়-বৈশেষিকের মতে) পর- 
প্রকাশ বা জেয়, তাঁহাদের মতেও জ্ঞানের সত্তা, অস্তিত্ব এবং প্রকাশ, এই উভয়ই বিপামান 
আছে কলিয়া, ন্যার-বৈশেঘিকের মতেও (পরপ্রকাশ) জ্ঞান স্বপ্রকাশই হইয়। দাড়ায় । 
দ্বিতীয়তঃ, যে বস্তু নিজেই নিলেকে প্রকাশ করে তাহাকেই যদি স্বপ্রকাশ বল, তবে 


চার্থগণেৰ মধ্যে স্বশ্ৰনান হিলোন বলিয়া উহাকে গৌকেশুবাচাৰ্ৰ বলা হইত । কোন কোন 
নীখীর মতে জালোত্তন গৌডদেশীয় বাজাৰ ওক ছিলেন, একা তাঁহাকে গৌড়েশুবাচাৰ্য বলা হয়। 
এ বিঘয়ে স্বির লিন্ডে উপনীত হওয়। কাঠিন॥ সরেশুরের সৈকষালিদ্ধির চল্সিক। টিকার রিতা 
জ্ঞানোতম "নগর বলিবা পরিচিত। এই জ্ঞানোত্তমৰিশ ও চিতযখেষ ওক জানোতৰ অতিনু বাকি 
কি লা তাহা বিচারক । আ্ানোতনসিশরের নিশব উপাৰি হইতে তিনি বে গুহী ছিলেন, ইহা প্পষতঃ বুঝা 
যায। ভিনি চোল দেশেৰ বল প্রানের অধিবাসী ছিলেন বলিনা শুনা যায়। চিত গু জ্ঞানোত্তন 
সন্যাসী, সুতরাং তাহার নিব পদবী খাকিতে পাৰে দা) এই প্রসঙ্গে হষ্টৰ্য এই যে, জঞানোত্তৰ দিশ্রেষ 
রচিত চন্লিক৷ টীকা অনুসরণ কৰিয়াই চিন তাহাৰ নৈ্র্য সিদধির চীকা ভাবততু-পরুকাশিকা বচন৷ 
করিয়াছেন চল্লিকার খ্ৃতি তাহার অনুবাগ দেশিয় চল্লিকাৰ রিতা জ্ঞানোততমই তাহাৰ গুরু বলিয়া 
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একই বন্ত প্রকাশের কুর্তী এবং কর্ম হইর৷ পড়ে । একই বস্তু কর্তা এবং কর্ম হইলে সে 
ক্ষেত্রে কর্ম-কতৃ-বিরোধ অপরিহাধ হয় বলিয়া, এরূপ কোন লক্ষণ নিরূপণ করা চলে 
ন৷। তৃতীরতঃ, যাহ। সঙ্গাতীয় প্রকাশের অপ্রকাশ7 তাহাই যদি স্বপ্রকাশ হয়, তবে 
অস্বৈতবেদান্ডের মতে জড় প্র্ীপও অন্য কোনও প্রদীপের দ্বার! প্রকাশিত হয় না 
বলিয়া উহাও সঙ্গাতীর প্রকাশের অপ্রকাশ্যই বটে, ফলে প্রুপীপও ন্বপ্রকাশই হইয়। 
গাড়ায়। চতুর্থ ত:, যে বন্ধর অস্তিত্ব রা সত্তা থাকিলেই প্রকাশ ও খাকে, যাহার অস্তিত্ব 
কখনও অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাকেই যদি স্বপ্রকাশ বল, তবে সুখ-দুঃখ প্রভৃতিও, 
স্বপ্রকাশ হইয়। পড়ে । কেননা, নখ বা দুঃখ মনের মধ্যে উদিত হইলেই তাহ! 
প্রকাশিত এবং অনুভূত হর, অপ্রকাশ থাকে লা। প্রকাশিত এবং অনুভূত লা হইলে 
মেই সুখ-দুংখকে অুখ-দুঃখ বলা যায়.কি? পক্ষান্তরে, যাহ) স্বীয় বাবহারের হেতুও 
বটে, প্রকাশস্থরূপও বটে, তাহাই স্বপ্রকাশ এইক্সপ লক্ষণও অসম্পূর্ণ । কেননা, 
এই লক্ষণ অনুসারে প্রদীপও স্বপ্রকাশই হইয়া পড়ে । যাহা জ্ঞানের অবিষয় তাহাই 
স্বপ্রকাশ, এইরূপ লক্ষণ বুক্তিপহ নহে ।॥ কারণ, স্বয়প্রকাশ জ্ঞানও জ্ঞানের 
স্বপ্রকাশত্বের সাধক অনুমান-জ্ঞান, শব্দ-জ্ঞান প্রভৃতির বিঘরই হইয়া থাকে, জ্ঞানের 
'অবিদয়ত্ব সে ক্ষেত্রে অগন্তব কথা হইয়া দাড়ায়। এইকূপে উল্লিখিত বিভিনু লক্ষণের 
'দোখ আলোচনা করিয়া *চিৎসুখ বলিয়াছেন যে, অবেদ্য ব। অজেয় হইয়াও যাছ। 
অপরোক্ষ » প্রত্যক্ষ বাবহারের যোগ্য হইবে, তাহাই স্বপ্রকাশ বলিয়া জানিবে 
অবেদাত্বে গতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতায়স্তন্নক্ষণত্বাৎ' । চিৎস্থখী, ৯ পৃঃ 


পরোক্ষবাব হৃতে ধোগ্যস্যাধীপদস্য ন: । 
সন্বে স্বপ্রকাশশা লক্ষণাসন্তবঃ কুতঃ | চিন, ৯ পৃঃ। 


জান অধৈতবেদান্ডের মতে অপর কোন জানের জের হয় না, এবং জ্ঞান উদিত, হইলে 
উহাকে সাক্ষাৎ সগ্বদ্ধেই জানা মায় ॥ এই দৃষ্টিতে জনকে স্বপ্রকাশ বল৷ হয়। জাগতিক 
ড় বন্বগুলি ক্রেরও বটে, জ্ঞানের সঙ্ন্ধ বাতীত উহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানাও যায় 
লা, অতএব জাগতিক জড় বস্ত্রকল স্বপ্রকাশ নহে। আত্ম! বা বর্ম ভে নহেন। 
সত্তাকে সাক্ষাৎ সঙ্বন্ধেই লোকে জানিতে পারে ।. আত্মাকে প্রত্যক্ষত: জানিতে 
পানে বলিয়াই আত্মার সম্বন্ধে কোনবূপ সন্দেহ বা শ্রসঙ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায় লা । 
ইহা হইতে আত মে স্বপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্দক্ূপ, তাহা নি:সন্দেহে বুঝা যায়। “আক্মা 
সংবিদূরূপঃ সংনিখ্কর্ষতাসন্্রেণ অপরোক্ষত্বাৎ সংবেদনবৎ+ (চিৎস্দশী, ২২ পুঃ) । এই 
আগ্সাই একমাত্র সত্য বস্তু, আকা বা ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই নিখযা এবং অবস্ত । > 
মিথা। কাহাকে বলে ? এই প্রশ্বের উত্তরে বিখ্যাত্বের নিৰ্দ্দেশ করিতে 
“ টে 55 নব 
শের দিণ্যাত্‌। _ আশ্ৰয় কুঝা যাইবে, এ আশ্রয়ে সেই বস্তার অত্যন্তা- 

পর ভাব থাকিলে (স্বীয় আশ্রয়ে ত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী) 
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সর্বেমানেন ভাবানাং স্বাশ্ববত্বেন সন্মতে । 
প্রতিযোগিত্বনত্স্থাভাবং প্রতি বৃথাত্তত৷ ॥ A+ 

শুক্তিতে যে রজতের প্রত্যক্ষ হয, সেখানে শক্তিই হয় রঙ্গতের আশ্রয়। এ 
আশগ্রয়ন্তক্তিতে রজত বস্তত; নাই, রজতের প্রতিভালই মাত্র আছে, স্তরাং রজতের 
আশ্রয় বা অধিষ্ঠান শুক্তিতে “রত নান্তি” রজত নাই, এইনপ রজ্তের অতাযস্তাভাৰ 
পাওয়া যাইবে। এ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে রজত, অতএব রজত নিখ্যা | 
কার্ধের উপাদান বা অবয়বে ভাবী কার্ধের অর্থ ।ৎ অবয়ৰীর অত্যস্তাভাব আছে। 
'অবয়ৰগুলি কাধ অবয়বীর আশ্রয় । এ আশ্বর অবয়বে অবননী খাকে ন।। 'অবয়নীর 
'অত্ন্তাভাৰই থাকে। স্বতরাং স্বীর আশ্রয়, অবরাবে অত্যন্্রাভাবের প্রতিযোগী 
অবিয়নীমাত্ৰই নিখা। হইয়৷ দীড়ায়। বস্ত্র অৰযব সুতাগুলি বজ্রের উপাদান এবং 
আগ্রয়। এ বস্্রাবয়ৰ বন্তের আশ্রয় যে কোন সুতা লও লা কেন, প্রত্যেক সূতাতেই 
“বস্ত্র নান্তি'' এইন্সপে বস্রের অত্যস্তাতাৰ খাকিবে। কেননা, সুতা তো আর কাপড় 
নহে। সেই অত্যান্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে বস্তু সুতরাং বস্তু নিথ্য।। বস্ত্র অবয়বী 
বা। অংশী, সুতাগুলি উহার অবয়ব বা অংশ । অবয়বী বা অংশী বলিয়া গদি কোন 
সত্য ৰস্ত খাকে, তবে যে সকল অংশ বা অবয়বের খারা অবস্ুৰী বস্তুটি গঠিত হইয়াছে, 
শেই সকল অবগবেই অবয়বীর সত্যাতা বুঝা যাইবে । অবরানী বস্তুর সংগঠক অবয়ব- 
গুলিতেই যদি অবয়বীন অতাস্তাতান পাওয়া যার, তবে অবযনীর মিশ্যাত্থই 'আ্রাসিয়। 
পড়িবে | খঅবয়বী দ্রব্য যেনন মিখ্যা, সেইক্প অবযানীর শপ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি 
মিথা। ৷ : বঙ্ত্রের অবয়ব সূত্রে অবয়নী বন্ধের বেজপ অভাব আছে, সেইরূপ সূত্রের 
কূপ, গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিতেও বক্জের ব্ধপ, গুণ. ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতির অভাব 
আছে| ফলে; বস্তের (ড্রবোর) ন্যায় উহার ওণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিও মিখ্যাই 
হইয়। ৰাড়াইবে।> '্বপ্ৰকাশ সচিচদানন্দ ব্রদ্মই অড়জগতের অধিষ্ঠান বা। 
আশ্রয় ব্ৰপ্মরপ আগ্রয়ে সর্বদেশে সর্দকালেই জড় বিশ্ব প্রপঞ্চের অতান্তাতাব 
আছে। এ -শত্ান্তাভাবের প্রতিযোগী লিখিল জগত্প্রপঞ্চই লিখা | শ্ৰশ্বের 
কোন আশ্রষ নাই, স্বতরাং কোন আশ্রয়ে ব্রন্ধের অতান্তাভাবের প্রতীতি হওয়াও 





বিষতঃ পট: এতত্ত্কনিাতাত্তাভাবস্বুতিযোগী অবৱৰিয্াৎ, পঢাস্তৰৰৎ।  এখসেতনপ-কর্ম- 
জাত্যাদয়ো'পি দিশ্ুয়োগঃ 
সৰ্বজৈৰোহনীয়ঃ।  চিনী, ৫০০৪৯ পৃহ। উল্লিবিত অনুনানে পট বা বকে পক্ষ কিয়া বিশেধভাবে 
বোন নিখ্যাত্ব সাধন করা হইয়াছে । কোন বিশে জব্যকে পক্ষ না কিতা সামানাতাৰে ““অংশী”'ধপে 
আনমনে পক্ষ নিরূপণ কৰিলেও সর্বনিধ রনোর এবং উক্ত নুষ্টীতে ডু, ক্রি, জাতি পনি 
2 বক বোট কথা, নৈয়ায়িক ও বৈপেবিকগণ যে সকল 
বলির স্বীকাৰ করেন, তাহাৰ কিছুই সত্য নহে, সকলই বিখ্যা, ইহাই চিংস্কখ তাঁহার, 
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সম্কব নহে। ফলে, কোনও আশ্রয়ে অত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোগী পরক্রদ্ম নিখ্য। 
নহে, সত্য । চিৎস্বখের উক্ত নিখ্যাহ্ব নিবচনের মূলযূত্র অনুসরণ করিয়াই নধুসুদন 
সরস্বতী তদীয় অহ্ৈতসিদ্ধিতে অংশী বা অবরবীর নি্যাত্ব উপপাদন করিৱাছেন। 
চিৎসুখের মতের উল্লেখ করিয়া সবুসূদন বলিয়াছেন যে, সূতায় কাপড়ের অভাব থাকে 
ইহার অর্থ এই যে, উপাদানে অবরৰী কাধ বস্তুর অত্যন্তাভাৰ সৰ্বদাই আছে। তন্তু 
শব্দে এখানে উপাদানকে বুঝার । এই উপাদানতন্ততে পটের নিয়তই অভাব আছে। 
তন্তর কোনও দেশেই পট নাই, অতএব পট নিখা৷। এই দৃষ্টতে কার্ষমাত্রই মিথ 
ইহা গাবাস্ত হৱ।১ প্রকাশাস্তঘতি তনীয বিবরণে বর্তনান, ভূত ও ভৰিখ্যৎ এই তিন 
কালেই প্রপঞ্চের করিত আশ্রয় বা উপাধিতে সেই বস্তুর অভাব সাধন করিয়। প্রপঞ্চের 
মিথ্যান্ধ উপপাদন করিয়াছেন, আর, চিৎজুখাচাধ উপাদানের সবদেশেই অবয়বী 
বস্তার অভাব প্রদর্শ ন করিয়া শ্রপক্ষের নিখ্যাত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন। মিথ্যা কোন 
দেশে কোন কালেই নাই বা থাকে না, ইহাই নিখ্যার স্বভাব । 
নিখা। জড়প্রপঞ্চের মুল অবিদ্য।। অবিদ্য। অনাদি 
অধিদ্যার ভাগন্জপতা এবং ভাবরূপ, অনিবচনীর এবং তত্তক্ান-বিনাশ্য। 
অনিবঁচনীৱত৷ সাধন । "অনাদি ভাবক্ূপং যদৃবিজ্ঞানেন ৰিলীয়তে ৷ 
পদ্জ্ঞাননিতি প্রাজ্ঞ লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে ৷" চিৎস্তরখী, ৫৭ পুঃ 
“অনাদিত্বে সতি ভাবরূপং বিজ্ঞান-নিরপানগ্ঞানসিতি লক্ষণনিহ বিবক্কিতন্‌ ।' 
(চিৎস্ুখী, ৫৭ পৃঃ)। উল্লিখিত লক্ষণে ভাবরূপ শব্দে যাহা ভাবও নহে, অতাবও নহে, 
ভাবাভাব-বিলক্ষণ, সেই অস্বৈতসপ্মত অনিৰ্বচনীয় অজ্ঞানকৈ বুঝার । অজ্ঞান জ্ঞানেৰ 
অভাব নহে বলিয়াই (অভাববৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন) অজ্ঞানকে গৌণভাবে ভাবরূপ বল৷ 
হইয়। খাকে--ভাবাভাবৰিলক্ষণস্য অজ্ঞানগ্য অভাববিলক্ষণন্বসাত্রেণ তাবত্বোপচারাৎ' 
চিৎস্তরখী, 0৭ পৃঃ । 'অনিৰ্বচনীৱ তাবক্ূপ অন্ঞান অনাদি বটে, তহ্বজ্জান-বিনাশাও 
বটে। এইছন্য এরূপ অবিদ্য। উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়। বুঝা গেল। তাবশব্দের 
স্বাভাবিক ভাববস্ত অর্শ গ্রহণ করিলে, অনাদি ভাববস্ত- বলিলে একমাত্র ব্রদ্মবস্তকে 
বুঝায় । সেই অনাদি ভাববস্ত তে৷ আর ড্ঞাননিবত্য হয় না। ফলে, এরূপ লক্ষণ 
অনন্তবই হইয়া দাড়ায় । 
এইক্ূপ অনির্বচনীর অবিদ্যার প্রাণ.কি ? এই প্রশ্থর উত্তরে চিৎ প্রকাশাপ্র- 
যতি ও বাচম্পতিনিশ্রের নত অনুসরণ করবা প্রত্যক্ষ, অনুনান, ্রশ্তি প্রভৃতি প্রনাণের 
উপন্যাস করিরাছেন। ১১১৮8৯১5 
কোন বসত বা ব্যক্তি সম্পর্কে যেখানে যার জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞা বা. 
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ব্যক্তির প্রাশভাব হইতে অতিরিক্ত, এ বন্ধ ব। ব্যক্তির আবরক অনাদি অজ্ঞানকে লিবৃসতি 
কৰিয়াই উদিত হয়। কেননা, উহ। যথা্খ জ্ঞান। 
ভাৰকপ অৰিদ্যাৰ যেখানেই যথার্থ জ্ঞানের উদর হয়, সেখানেই ও জ্ঞান 
প্রশথাণ । অরূপ ভাবকূপ অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হইয়া 
থাকে।১ তভাৰরূপ অৰিদ্যার প্রতাক্ষসন্পর্কে চিৎ 
বলেন যে, তোমার কথিত বির আমি কিছুই জানিতে পারি নাই | তুনি যাহা 
বলিয়াছে, তাহ) সত্য, কি নিখ্যা, তাহা আনি বুঝি নাই ; এইকূপ অজ্ঞানে প্রতযক্ষই 
ভাৰক্ূপ অনিদ্যার প্রমাণ । এই সকল স্থলে যে অঙ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা জ্ঞানের 
'অতাব নহে, জ্ঞানের অভাব হইলে জ্ঞান খাকাকালে জ্ঞানের অভাব খাকিতে পাবে না ॥ 
উহাকে জের বিষয়ের স্বরূপের আবরক ভাবরূপ অঙ্ঞান বলিয়াই জানিবে। এই 
হয়। সাক্ষি-ভাস্য অঙ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য ই্ছিয় সন্িকর্ধের বা উ্রিয়ক 
ব্যাপারের কোন অপেক্ষা লাই। যে সকল স্থলে প্রত্ক্ষাদি প্রসাণবশে বস্ত্ঞানের 
উদয় হয়, সেই সকল স্থলে যথার্ জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবৃত (অজ্ঞান- 
বিশিষ্ট) অর্থ বা জে বিষয় “জ্ঞাত নহে” এইরূপে সাক্ষি-ভাস্য হইয়া, আনাদের 
অনুভবের বিয় হইয়া খাকে। ড্ঞানোদরের পরে উহাই 'আবাঁর “'জানিয়াছি'* বলিয়া 
অনুভূত হইয়। থাকে । বিশ্বের তাবদ্‌ বন্ধই জাত হইয়াই হউক, কি অজ্ঞাত হইয়াই 
হউক, সাক্ষী চৈতনোর বিষয় হইয়া অর্থাৎ সাক্ষি-ডাস্য হইর। প্রকাশিত হইয়। থাকে । 
“সৰ্বং বন্ধ জাততয়া 'অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষি-চৈতনাসা বিঘয় এবেতি,' (চিৎসুখী, ৬০ পৃঃ)। 
অজ্ঞান '‘ন জানানি”' এইকূপে (অজ্ঞাত ভাবে) অনুভবের বিষয় হয়। স্বযুপ্তি সময়ে 
“ন কিঞ্দবেদিখস্‌”__আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, এইক্ূপে কোনও নিদিষ্ট 
বিষয় পুনঃ অক্ঞানকে সকলেই প্রত্যক্ষ করিরা থাকে । সাক্ষি-তাগা অজানের প্রাতাক্ষ 
সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান বান্রিরই কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। “তষঃ আনীত 
তমসা গুঢুনগ্রে ; আসীদিদং তনোভূতনপ্রজ্ঞাতমলক্ষণস,' এই সকল শ্রণতি ও ক্ৃতিতেও 
তনঃ শব্দ হ্বারা অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অজ্ঞান ভাবরূপ 
লা হইলে তম: বৰ৷ অন্ধকারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শ নের কোনই অর্থ হয় না। কেননা, তমঃ 
তো আর অভাব পদার্থ নহে, উহা! ভাব পদার্থ এবং আলোক বিনাশ, অজ্ঞানাদ্ধকারও 
সেইরূপ ভাব পদার্থ এবং জ্ঞানালোক-বিনাশা । 
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AE? ? এই খুনের উত্তরে চিৎস্দখ বলিয়াছেন যে, ---গৰ 
ভূতং বিশুদ্ধ ব্ৰহ্মাত জা সাক্ষীতি ব্যপদিশ্যতে' (চিংস্খী, Ne 
তে “সাক্ষী চেত৷ কেবলে। নিৰ্ভ ণশ্চ”' বলির সাক্ষীর স্বরূপ নির্ণয় কর! হইয়াছে। 
রশ, নাবিশেষ চৈতনাই সাক্ষী, ইহাই শ্ৰচতির মর্ম । 
শ্রাতিনা নির্দেশ অনুসারে মায়ামর, সণ পরমেশ্বর সাক্ষী 
হইতে পারেন না। এক অদ্বিতীয় নায়াতীত, নির্গ্ডণ, 
বিশুদ্ধ পরব্রন্মই জীবের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় থাকিয়া, 
জীবের সহিত অভিনুক্ূপে প্রতিভাত হইয়। এবং প্রত্যেক 
জীব-শরীরের তেদে ভিত্রোর ন্যায় প্রতীতিগোচর হইয়। সাক্ষী বলিরা অভিহিত হইয়া 
খাকেন। সাক্ষী স্বয়ং উদাসীন স্তরাং সাক্ষী জীবকোটিও নহে; ঈশ্বর কোটিও নহে। 
কেননা, জীব বা ঈশ্বর কেহই উদাসীন নহেন। কুটন্ব চৈতন্যই, স্বভাবতঃ উদাসীন 
এবং শাক্ষী হইবার যোগ্য ।  বিদ্যারণা তৎকূত পঞ্চদশীর কুটস্ব দীপে (অষ্টম 
পরিচেছদে) জীবের স্থুল ও স্ক্ষ্ম এই দুইপ্রকার শরীরের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় নিবিকার 
কটস্ব চৈতনাকে শাক্ষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠান-চৈতনাই 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহছবরকে দেরিতে পার বলিয়া উহাকে সাক্ষী বলা হইয়া থাকে। কুট 
চৈতনা জষ্টা বা দর্শন ক্রিয়ার কর্তী হইলেও তো একপ্রকার বিকানীই হইল । নিবিকার 
উদাগীন চৈতনা দ্রষ্ট। হইবেন কিক্কপে ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অধিষ্ঠান-চৈতন্যই 
বিশ্বে তাবদৃবস্তর প্রকাশক । জড় ও জীবের অন্তরালে স্বরংজ্যযোতিঃ, সর্বাবভাসক 
নিতা-চৈতন্য বিরাজ করে বলিয়াই জড় ও জীব প্রকাশিত হইনা। থাকে | 'শ্বয়ংজোযাতিঃ 
প্রকাপন্বভাব সর্বাবভানক এ চৈতনা দৃকু বা জ্ঞান স্বক্ূপ হইলেও উহাকে জট! বলিয়াই 
লোকে মনে করে। দুকৃসবকপ দ্ধ-চৈতনোর জর বা দশ ক্রিয়ার করতৃত প্ৰাভাবিক 
নহে, উহা উপাধিক বা গৌণ। দেহস্বয়ের অবভাসক সাক্ষী-চৈতলে; প্রমাণ কি? 
নেহহ্বয়ের অবভাসই সাক্ষী চৈতন্য প্রমাণ । চৈতনা ব্যতীত জড় দেহের প্রকাশ 
সন্তৰ হর কি? যদি বল যে, জীবের অস্তঃকরণ-বৃত্তিই জীৰক্ে বিঘর দর্শল করায়, 
সেখানেও লগ্ষা করিবার বিঘয় এই যে, দৃশা বিদরও জড়, অন্তঃ করণ-বৃত্তিও জড়। 
ড় বৃত্তি তো ড় বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে লা, স্বতরাং বৃন্তির অন্তরালে বৃত্তির 
দে নিত্য চেতনা বরাঙ্গ করে, সেই চৈতনযই নিদরকে প্রকাশ করিতেছে, ইহাই 
বুঝিতে হইবে যে-বিঘয় সম্পর্কে অন্তঃকরণ-সৃত্তির উদয় হয়, অস্ত:করণ-বুত্তি এ 
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বোধের উদয় হইয়া খাকে বলিয়। সাক্ষী ও জীব-্তিন বলিব! বোৰ হয । জীৱ এনং 
সাক্ষী অভিন্ন বলিয়া ননে হইলেও ৰস্তত: উহাবা অভিন্ন নহে । কুট সাক্ষী-চৈতন্যেৰ 
কোন প্রকার ভোগ লাই, সে উদাসীন ড্টামাত্র। জীব তাঁহার স্বীর কর্মানুকূপ সুখ, 
দুঃখ ফল ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং বিঘরাভুক্‌ জীব-চৈতনাকে কোনসাতেই উদাসীন 
সাক্ষী বল৷ যায় না ।|/ জীব ও সাক্ষীর তেদ কিন্রপ, তাহ। বিদ্যারণা পঞ্চদশীর নাটক- 
দীপে (১০ম পরিচ্ছেদে) নাটকীর রঙ্গমঞ্চের প্রুনীপের দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়। পরিক্ষার 
ভাবে আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্ট৷ কৰিয়াছেন। রক্দসঞ্চের প্রদীপ যেমন লাচঘর, 
নট, নটী, দশ ক প্রভৃতি সকলকেই সনানভাৰে প্রকাশিত করে এবং অভিনয় সমাপড 
হইলে লট, নটী, দশ কগণ চলির। গেলেও পূর্বের ন্যাৱই ক্মলিতে থাকে, সেইৰূপ 
সৰ্বগাক্ষী, দ্বপ্রকাশ, নিত্য ্ক্ষ-পীপ জীব, জৈব অহঙ্কার, বুদ্ধি-ুন্ধি, ইন্দিয় প্রভৃতি 
সকলকে স্বীর ভার জ্যোতিারা প্রকাণিত করে, আবার সর্বপ্রকার গৈব অতিনান, 
বুদ্ধি, ইন্দিয-বৃত্তি প্রকৃতি দিলীন হইলে উহাদের অবঠমানেও পূর্ণ মোযোতিতেই দিনা 
করিতে থাকে । সংসারের রঙ্গমঞ্চে সৰ্বদ৷ বুদ্ধির নৃতা চলিতেছে। (চিদাভাস 
বিশিষ্ট) অহং অভিমানী জীৰ বিষ ভোগের আশায় মপৃগ্ল। অহং অভিনানী জীবই 
গুহ-স্বারী। বিময়লকল তাহার ভোগের সাধন । ইক্িরগণ বুদ্ধি-নিকাশেন আনুক্লা 
শম্পাদন করে বলিয়া উহার বুদ্ধির নৃতোৰ তাল-লায-রক্ষক বীদ্যকর স্বানীয়। কৃটগ্ব 
এ নিত্য চৈতন্য সাক্ষী । এই সৰ্বসাক্গী নিত্য আনন্দমৱ জ্যোতি: বিদ্যমান আছে 
<> বলিরাই সংসারের রা্দশালায বুদ্ধির নৃত্য দেখা যাইতেছে । বুদ্ধির নৃত্যকল৷ সমাধা 
হইলেও এই নিত্য জ্যোতি; এইভাবেই বিরাজ করিবে। ইহার কোন যাস বৃদ্ধি 
নাই। ইহা শাশ্বত, সদ তান্বর এবং সঙ্গ পূর্ণ । সাক্ষী সর্বপ্রকার অজ্ঞান লীলারই 
নিরপেক্ষ জষ্া ॥ সাক্ষীর অজঞান-দর্শ নে প্রত্যক্ষাদি প্রাণের অপেক্ষা লাই । এইগ্ালা 
্ুখি জবস্থার সমন্ গরনাণ-বুদ্তি বিলীন হইলে এবং ইন্সিয় প্রভুতি লিক্রিয় হইলে 
সাক্ষীর পক্ষে বিখরশূনা অজ্ঞানকে “'নক্কিঞ্চিনবেদিঘব'' এইন্সপে প্রত্াক্ষতঃ অন্তৰ 
করার কোন অসুবিধা হর লা। সাক্ষী নিবিকার কুট'্র বিধায় ইহাকে স্রষ্টা বা 
প্রসাতা বলা যায না, ইহার সাক্ষী সংজ্গাই যুক্তিযুক্ত । কৌনুদীকারের বতে পরমেশ্রই 
ক্লপতেনে ব্রা, নিচু, সুর প্রভৃতি জপে সাদী বনির। অভিহিত হইয়। খাকেন। 
পরমেশ্বরই জীবের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি নিয়স্ত। এবং স্বং উদাসীন স্বতরাং পরমেশ্বরাককে 
সাক্ষী বলায় কোন ব্দগঙ্গতি লাই । _তত্ত-শুদ্ধিকাবের মতেও পরমেশ্বরই সাক্ষী । 
উল্লিখিত সকল বতেই সাক্ষী ও জীবের ভেন স্বীকার করা হইয়াছে কোন কোন 
মলীমবী জীব ও সাক্ষীর ভেন স্বীকার করেন ন৷ । তাঁহাদের মতে অবিস্যোপাধি জীবই 
বাক্ষাৎ ডষ্টা এবং সাক্ষী । নিস 7 কেবল 
অস্তঃকরণোন সহিত অভিনব হওয়ার কলে অন্তঃকরণের ধর্ষ জীবে আলোপিত হওয়ায় 
জীবে মিথ্যা করত বোধের উদয় হয় ৰ 
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অন্তঃকরণ-হুত্তি বিলীন হইলেও অস্ত;ঃকরণ সৃক্ষ্্ষপে বিদামান থাকে বলিয়া ঘুষি 
অবস্থায়ও অস্ত:করণ-উপাি-বিশি্ট সাক্ষীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যার না। এই 
মতে জীব সাক্ষী হইলেও প্রনাতা জীব এবং সাক্ষী জীন ৰিভিন্ন। সুপ্তি অবস্থায় সাক্ষী 
জীব বিরাক্ষ করে বটে, কিন্ত তখন সবপ্রকার প্রসাণ-বৃত্তি বিলীন হইয়। যায় বলিয়া 
জছাীবকে তখন আর প্রমাতা বল! বায় না। অন্ত:করণ যখন চৈতনোর বিশেষণ হয়, 
তখনই জীবকে পরমাত৷ বলা হয় ; আর. অস্ত:করণ যখন বিশেঘণ ন! হইয়া উপাধি 
হয়, তখন কূপ জীবকে সাক্ষী বলা হয়। বিশেষণ ও উপাধির ভেদবশত্যই প্রনাতা। 
জীব ও সাক্ষীর ভেদ নির্দারণ করা যায় 1৯ 
সাক্ষী এবং সাক্ষি-ভাগা স্বরূপ বিচার করা গেল। এই অবিদ্যা- 
বন্ধনের নিবৃত্তিই নুক্তি। অবিদ্যার নিবৃন্তি মণ্ডনমিশ্বের মতে ব্রদস্থক্ূপ নহে, বক্ষ 
হইতে অতিরিক্ত । বিমুক্তাত্তন ও আনন্দবোধের মতে 
অৰিধ্া। নিবদ্ির অবিদ্যা-নিবৃত্তি সংও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, 
অ্বজপ ও বুকতি। অনিৰ্বাচ্যও সহে, উহা পঞ্চম প্রকার, ইহা, আমরা 
বিনুক্তাস্তন্‌ ও আনন্দবোবের দার্শ নিক মতের বিচারপ্রসঙ্গে 
দেৰিয়৷ আলিয়াছি। বিনুক্তাত্থণ ও আনন্দবোধের (পঞ্চম প্রকার) সিদ্ধান্ত চিতস্ুখ 
অঙ্গীকার করেন নাই।* তিনি অবিদ্যা-নিবৃন্তিকে অনির্ষাচা বলিয়াই গ্রহণ করিয়া- 
ছেল। 'নাপি পঞ্চপ্রকারা সদসদৃবিলক্ষণতয়া তসা। অপি 'অনির্ধাচান্বপ্রসজাৎ' 
(চিত, ৩৮১ পৃঃ) । তাঁহার মতে দাশ নিক পদার্থ বিপ্রেখণে নির্বচনের 'অযোগ্য 
পঞ্চম প্রকারের কোন স্থান নাই ॥ অবিদ্যাও যেমন সদযদ্‌ বিলক্ষণ এবং 'অনির্বচনীয়, 
অবিদ্যার নিবৃন্তিও সেইরূপ সদশদৃবিলক্ষপ এবং 'অনিব্চনীয় | চিৎস্তখের মতে 
'্সবিদ্যা-নিবৃদ্তি স্বত: পুকুঘার্থ নহে । নিত্য সুখাভিবাক্রিই সুক্তি বা স্বতঃ পুরুষাৰ্থ । 
নিতা সুখাভিব্যক্তির পক্ষে অবিদ্য৷ প্রতিবন্ধক স্ততরাং উর প্রতিবন্ধকের নিরৃত্তিকেও 
পূক্মাখ বলিতে হয় । অবিদ্যাকূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিও স্রখরূপই বটে । আনন্দময় 
আাঙ্গ্বরপই অবিদ্যার নিবৃত্তি। নিখ্যা রজতের নিবৃত্তি যেমন ওুভ্তিস্বন্ূপই বটে, 
শক্তি হইতে অতিরিজ কিছু নহে, অবিদ্যার নিবৃন্তিও সেইন্প সচিচদানন্প ব্বদ্ধস্বকূপই 
বটে, বদ্ধ হইতে অতিরিন্ত কিছু নহে | অবিদ্যার নিবৃত্তি ও আনন্দময় ্রক্ষপ্া্িই 
বেদান্ত গেবার চরন ফল। 


> টিপা ও বিশেষণ ভেদ আৰা ১২৭ পরে পানা আলোচনা কিযাছি। 


নি 


অখ্ৈতবেলাস্ত ও ত্ৰয়োদশ শতক ৩০৫ 
শঙ্করানন্দ 


খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে আচার্দ শক্ষবানল্প আবির্ভূত হন । শক্ষরানন্দ মাধৰাচার্ 
বা বিদ্যারণ্যের গুরু ছিলেন। বিদ্যারণা ভখকৃত পঞ্চদশীর আরপ্তে গুরু শঙ্করানল্দের 
পাদপদ্মে তাহার প্রপতি জানাইযাছেন। বিবরণ-প্রমের-সংগ্রহের আরস্বেও বিদ্যারণ্য 
শক্ষরানন্দকে বন্দনা করিয়াছেন। বিদ্যারণয ১৪শ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
অতএব শক্ষরানন্দের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ১৩শ শতক ধরা যাইতে পারে। শঙ্করানন্দ 
শৃঙ্গেরী মঠে ১২৯৮--১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্মস্ত সঠাৰীশ ছিলেন বলিয়া জালা যায়। 
তিনি একাধারে অসামান্য পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। নংবাচার্ষ তিনবার শক্ষরানান্দের 
সহিত বিচার করিয়া পরাজিত হন বলিয়া শুনা যায়। ইহা হইতেই শক্ষরানন্দের 
অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যার । তাহার ব্রব্মসূত্-দীপিকা ব্রদ্মসুত্রের 
শঙ্চর-ভাম্যানুসাৰী অতিগরল ও প্রান্ল টিকা । এ দীপিকাকে শ্রন্মশুত্রের বৃত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করা যাথ॥ শক্ধবানন্দের গীতাৰ টীকাও অতিননোরন। তিনি 
১০৮ খানি উটপনিমদের উপরই বৃত্তি রচনা করিব শক্ষরের ভাগ্যধাবার পুরিসাধন 
কৰিয়াছেন। এতদ্বাতীত তিনি আন্তপুরাশ নামে এক অতি উপানের প্রস্থ রচনা 
করিয়া অশ্বৈতবাদের যাৰতীর সিদ্ধান্ত, শ্রশতির রহসা এবং যোগবিদা। প্রভৃতি সাৰক 
জীবনের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় উক্ত পুরাণে সঠ্লিবেশিত করেন। শক্ষরানন্দের আত্মপুরাণ 


কৰিলান। এই পূৰন্ধ পাঠ করিয়া বৰি কোন অনুলদিত পাঠকের তত-পরগীপিক। পাঠ করিবার 
প্রন লাগ্রত হয়, তবেই আৰৱা আনাশেৰ চে! সকল হইরাছে সনে কৰিব। চিৎস্বৰ তাঁহার গরমে 
দিতীয়পরিচেছুদে ন্যায় ও বৈশেছিকের সমন্ধ পাশ এবং প্রহেরের লক্ষণ খণ্ডন কারিযাছেন। হার 
খণ্ুন-শৈলী খণডন-খগাদাকার শ্ৰীহৰ্বেৰই অনুক্ূপ। আৰৰ শহরের বেখাস্সসতের আবোচনাৱ 
পাহাৰ ন্যাযোক্ত পরাণ প্রভৃতি পনার্ধের খণ্ডন-শৈলীৰ সহিত আমাৰে পাঠকদিশকে পৰিচিত করিবার 
চে কৰিৱাছি। এইজনা এই পরবদ্ধ চিত্রের খণ্ডনৰীতিৱ কোন আলোচনা করা হয় নাই। সৰিদ্যার 
গার পব্দাপরোক্ষবাদ, আখতা্িপ্রকৃতির আলোচনাও আতৰা ৰিডিনু লাশ নিকবতের আলোচন৷- 
প্রশঙ্গে স্থান স্থানে কির সআাসিবাহি ৷ সুতরাং লেই সকল আলোচনা স্ব ধের কলেনর বুদ্ধি করিতে 
ইচ্ছা কৰি লা। জ্ঞানের স্বপৃক্থাশত্ব ও স্বতপ্রাাপা প্রতি বিস্তৃত আলোচন। এই গর্বের দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রশাণ-তত্তবের (0185৩0091985)  বিচাবপ্রসঙ্গে করিবার ইচ্ছা আছে। অই্তবেদাস্তের 
প্রমাণ ও প্রবেষ-তন্ডে আলোচনার আনরা এই পুস্তকের দ্িতীর খণ্ডে চিংস্থখের তনু-পরবীপিকার বিচার- 
শৈনীকেই শ্রধানভাবে অনুসরণ করিয়াছি । ব্সৈতচিসতাম চিতস্থখের শান অতি বহার্ম। চিৎস্থশের 
পকু-পরপীপিক্কার ল্যার একখানি গ্ৰন্থই আঅইৈতনতের প্ৰতিষ্ঠাৰ পক্ষে যখেষ্ট। চিৎস্থখেৰ তৰ-শুনীপিকার 
চিন্তার গভীরতা ও নিডারপক্তিন অ্ুত নৈপুণ্য দর্শন কিকা প্রসিদ্ধ ভাকিক মৈভবেলাস্্ী ব্যাস্বাজ 
বাদহুছে চিৎ্খকেই প্রধান বস হিসাবে গ্রহণ করেন; এবং চিৎস্থাখের বত খণ্ডের জন্য বদ্ধপরিকর 
হুল ব্যাসরাজ তীয় ন্যানানুতের প্রারস্তেই চিৎস্থখের উক্তি উহৃত করিত ঝা্ডন করিরাছেন। প্রসিদ্ধ 








Le 





৩০৬ বেদাস্তদর্শ ন--অদ্বৈতৰাদ 


আত্তজিজ্ঞাস্থৰ অনুল্য বতু। শক্ধবানন্দই নংবাচাৰ্মের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া 
অইৈতাবেদাস্তের বিলয়-গৌবৰ অক্ষুণ্ণ রাবিতে সনখ হইয়াছিলেন। 


অমলানন্দ স্বামী 


বেদাস্তক্নতরুর রচয়িতা অনলানন্দ স্থানী খৃষ্টীর ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে 
দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অপর লাম ব্যাসাশ্রম। যাদব বংশের রাজা। 
শ্রীকৃষ্ণের সনয়ে অনলানন্দ করতক রচনা করেন। তিনি কমতরুর আরস্তে গ্র্থের 
রচনাকাল নির্দেশ কৰিয়াছেন।* তিনি বাক্ষা শ্ৰীকৃষ্ণ বলিয়। সম্ভবতঃ যাদবরাজ 
রামচক্রকে গ্রহণ কৰিয়াছেন। রাজ! বাসচন্্র মহাদেবের স্রাতা ॥ রাসচ্রের পূর্বে 
মহাদেব দেবগিরির বাজ ছিলেল। মহাদেবের নাম অমলানন্দ কল্পতরুর আরম্ত- 
শ্রোকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদ্বার৷ অমলানন্দ উভয়ের রাজনবকালেই প্রস্থ রচনা 
করিয়াছিলেল, এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। মহাদেব ১২৬০--১২৭১ 
খৃষ্টাব্দ পর্থন্ত বাক্ষত্ব করেন, পরে রামচক্র রাজা হন। ইহা হইতে অমলানন্দের 
আবির্ভাবকাল ও খুীর যোদশ শতকের পেখভাগ বলিয়া নিশ্চয় কৰা যায় । অনলানন্পের 
গুরুর নান অনুভবানন্দ, “বিদ্যার ক্ণপ্রকাশ। স্তখপ্রকাশ চিৎস্তখাচার্যের শিষা, 
আ্তরাং অমলানন্প চিৎস্তুখের প্রশিগ্য। অনলানন্স বাচস্পতিমিশ্রের তামতী টাকার 
উপর বেদাস্তকয্নতরু নামে এক পূর্ণাঙ্গ টীকা প্রণয়ন করেন। কল্পতরু ব্যতীত 
অনলানন্দ শাঙ্রদ্পণ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শাস্রপর্পশে ব্রদ্মযূত্রের 
প্রতোক অধিকরণের বাচস্পতি-নতানুসারী তাৎপর্য অতি প্রাঞ্জল ভাদায় অমলানন্দ 
বিবৃত কৰিয়াছেন। পদ্যুপাদের পঞ্চপাদিকার উপর পঞ্চপাদিকা-দপ্পণ নামে একখানি 
টীক৷ রচনা করিনা অমলানন্দ শঙ্ধবের ভাষাধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন* বলিয়া 
আনা যায়। অমলানন্দের করতরু অতি উপাদের রচলা । কমতরুর চিন্তার যে 
মৌলিকতা আছে, তাহা, আমরা বাচস্পতিসিশ্বের বেদান্তনত-বিচারপ্রসঙ্গে দ্বাদশ 
পরিচ্ছদ উল্লেখ কৰিরাছি। কম্তরুর উপর অপায় দীক্ষিত করতরু-পরিমল ও 
খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে কোগুভটের পুত্র লক্ষ্মী নৃসিংহ আভোগ নামে টীকা রচনা করিয়া 
= করতরুর দানভাগার পূর্ণ কৰিয়াছেন। ইহা 'আনবা পূর্বেই শঙ্করের বেদান্তমতের 
_ খিবরপপ্রলঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। 
টি et 
_ গীতার টাকা, িষ্ুপুাণের টীকা প্রভৃতি রচনা কিয়া 
= হু টা 





















৩০৭ 
করেন। বৃষ্টীর ১৩শ_-১৪শ শতকে প্রসিদ্ধ টীকাকার আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর - 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার গুরুর নান অভযানম্প এবং বিদ্যাগুরু শ্বেতগিরি। 
আনন্দপূণ শ্রীহর্ের খণ্ডন-গণ্ডখাদ্যের উপর খণ্ডন-ফক্চিকা-বিভক্সন নানে টীকা ও 
বাদীক্রের যহাবিদ্য৷-বিড়ম্বনের উপর টিকা। রচনা করিয়া ন্যারনতের বিরুদ্ধে অস্বৈত- 
মতের স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেন ॥ আনন্দপূণে র বিচারচাতুর্ষ অস্তুত। উল্লিখিত 
চীকাদ্বয় ব্যতীত ইনি পদ্যুপাদের পঞ্চপাদিকার টিকা, প্রকাশাস্তখতির পক্চপাদিকা- 
বিবরণে টীকা, মগুনমিশ্রের ব্রদ্মলিন্ধির ভাবশুদ্ধি নাষে টাকা, স্থরেশ্বরের বৃহদারণ্যক- 
বাতিকের উপর ন্যারকর্ললতিকা টীকা ও মহাভারতের নোক্ষবর্স পর্বের টিকার নামে 
টীকা রচনা কৰিযা শক্ষব-বেদান্ডের বিশেষ সৌর্ঠ এবং পূর্ণ তা সাধন করেন ॥ 

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে নধ্বাচার্যের আবির্ভাবে বেদান্ত-নিটপিতে এক নূতন ভাব- 
কুসুমের বিকাশ হয়। তক্তপ্রবর মধ্বের অবদানে ভক্তিবাদ নবজীবন লাভ করে। 
অপর দিকে নবান্যায়ের প্রবর্তক গঙ্জেশ উপাব্যায়ের মনীঘার বিকাশ হওয়ায় দার্শ নিক 
বাদযুদ্ধ প্রবলাকার ধারণ করে। অগ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ বিশেমতঃ নখ্বের 
"আক্রমণ এবং ন্যায়-বৈশেষিকের তর্ক-শরজাল ছিন্রু-ভিন্রু করিয়া চিৎন্ুখ। শঙ্ষরানল্দ 
প্রমুখ আচার্ধগণ অস্ৈতবাদকে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করেন । 





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


অদ্বৈতনেদাস্তভ ও চুদি সণ 


চিৎস্তু, অসলানন্দ প্রভৃতির নবশক্তিতে বৃল্টীর ১৩শ শতকে অ্বৈতবাদের বিজয়- 
শখ বাছির। উঠিলেও তখনও প্রতিপক্ষগণের আক্রমণ এবং প্রতিরোধ-প্রচেষ্ট। শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরিয়াই চলিৱাছে। খৃষ্টীয় ত্ররোদশ শতকের শেষভাগে ( ১২৬৭-১৩৮১ 
খৃষ্টাব্দে ) বানানুজ-সঞ্জরদায়ের প্রবীণ আচার বেন্কটনাখের অভ্যুদয়ে বিশিষ্টাস্বৈতবাদ 
প্রবল আকার ধারণ করে। বেঞ্কটনাখ বা৷ বেদান্ত-নহাদেশিকাচার্ধ তত্বমুক্তাকলাপ, 
সৰ্বাৰ্থ সিদ্ধি প্রভৃতি রচনা কৰিরা রানানুক্ষত দৃঢ় ভিত্তিতে স্বাপন করেন। তন্ব- 
হুক্জাকলাপ পদ্যে লিখিত। ইহাতে ৫০০ শ্লোক আছে । সর্ধাথ সিদ্ধি তত্বনুক্তাকলাপেরই 
ব্যাখা, ইহ। গদ্য লিক্তি। সবধারথসিদ্ধির উপর নূসিংহদেবের আনন্দবল্লরী নামে 
টীকা আছে। সৰদশ ল-সংগ্রছে বিদ্যারণ্য এই গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
শ্যারপরিশুদ্ধি এবং ন্যায়পিন্ধাঞ্জন লাবক গ্রন্থে বেক্ষটনাখ বিশিষ্টান্বৈতবাদের দৃষ্টিতে 
প্রমাণ ও প্রনেয়-তত্ত নির্বাণ করিবার চেষ্টা করিরাছেন। ব্যারপরিশুদ্ধি প'চটি 
পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; প্রথম পরিচেছদে প্রতাক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে শব্দপ্রমাণ, 
চতুর্থে সনৃতিজ্ঞানের স্বজূপ ও পঞ্চম পরিচেছদে শ্রমেয়-তঙ্ধ নির্ণয় কর হইয়াছে। 
ন্যাথপরিশুদ্ধির উপর শ্রীনিবাসাচার্ধের ন্যায়যার নামে টীকা আছে। নাযাসিদ্ধাঞ্জনে 
ছাট পরিচ্ছেদ আছে। উহার বিভিনু পরিচেছদে দ্রব্য, জীব, ঈশ্বর, নিত্য বিভূতি, 
বুদ্ধি ও অস্রবা প্রতি খ্রবেয-তন্ বিস্তৃতভাবে নিন্মপিত হইয়াছে । বেট শতদুঘণী নামক 
গ্রচ্থ লিখি! অস্থৈতবাদের বিকুদ্ধে একশত দোষ বা অনুপপত্তি প্রপর্শ ন করিয়াছেন ।% 
শ্রীহর্দের শণ্ডন-খণ্ডখাদোর প্রত্যুন্তরে শতন্ষনী লিখিত হইয়াছিল বলিয়া পঞ্ডিতগণ 
মনে করেন শতদুমশীর বিচার-শৈলী যেন সূস্থ তেমনই গভীর এবং চিত্তাকর্ষক । 
বেক্ষটের শতন্তণীর উপর দোচ্ছরাচাবের চণ্ডনাকত নারে টাকা আছে। এততৃব্যতীত 










অস্বিকরশ-সারাবলী, I হে) 
__ পাদুকা, বাদিত্রয-খগ্ডন (এই গ্রচ্ছে শক্ষর, ও যাদবপ্রকাশের সত; হইয়াছে) 
তি গানক তার পু সবার কাৰা, 





১৪ 


অস্বৈতবেদান্ত ও চতুৰ্দশ শতক ৩০৯ 


সক্র-সুরধৌদয় নানে নাটক (এই গ্রন্থে রাবানুজনত নাটকাকারে প্রপক্ষিত করা হইয়াছে। 
ইহ। শীকৃষণনিশ্রের প্রবোধচল্দোদরের অনুকরণে লিৰিত ). গকুড়পঞ্চবিংশতি, 
অচ্যুতশতক, পাুকালহত্র, অতীতিন্তৰ প্ৰভৃতি বেছ্ছটের অতুলনীর ভগবতশরণাপন্তি 
ও কৰিপ্ৰতিতার বিজরপ্রশস্তি। এক বেস্কটের অবদালেই রাবানুজ্ষের দশ ন সঙ্বাক্ষ- 
পু হইয়াছিল । চতুর্দশ শতকের প্রারান্তে বেন্ধটের প্রতিভার জ্যোতি: সর্দত্র বিকীণ 
হওয়ার অ্বৈতবাদের গরিন। শ্রানানান হর। এই সনয়ে বিদ্যারণা আবির্ভূত 
হইয়া অন্বৈতবাদের গ্রালিনা ৰিদুবিত করেল। স্বৈতবেদাস্ত্রী সধ্বাচার্ের শিদয 
অক্ষোতা ঘুনি খুীয় চতুদশ শতকে স্বৈতবেদান্তে এবং নবান্যায়ে অসানানা পা্ডিত্য- 
লাভ করেন। তিনি পৃক্ষেবীর মঠাদীশ বিন্যারণ্য স্বাবীকে বাদযুদ্ধে আহ্বান করেন 
মহামতি বেদাস্তদেশিকাচার্ উক্ত বিচারে মৰাস্বের কার্ধ করিবাচ্চিলেন বলিয়া শুন। 
যায়। বিচারের ফলাফল সম্পর্কে নধ্বনতাবলস্বিগণ বলেন বে, 


অগসিন৷ তন্বনসিনা পরঞ্রীবপ্রুভেিন। । 
বিদযারপ্ানহারপ্যনক্ষোভনুনিবচিছিনৎ ॥ 


আশ্বৈত-সম্প্রনারের মতে বিপ্যারশা বিচারে বিজরমালোর অধিকারী হুল... 
“'অক্ষোভাং ক্ষোভয়াসাস বিদারণোযা মহানুনি:''। বিচারেরু ফলাফল যাহাই হউক, 
অক্ষোতা মুনি যে স্বৈতবেদান্ত্িগণের অলাতৰ প্রধান আচা ছিলেন, ইহা নি:সন্দেহে 
বল৷ মায়। এই শতাব্দীতেই বাদিহংসাগুবাচার্ধ বা দ্বিতীর বাসানুলাচার্ম নযারকুলিশ 
নানে গ্রদ্থ বচন৷ করিয়া অক্বৈতমতের খণ্ডন ও. নিশিষ্টা্েততের পুষ্টসাধন 
করেন। বরদবিঝ! আচারধ ন্দর্শ নাচার্ণের শ্রীভাষোর ব্যাখা শুন্তপ্রকাশিকা টীকার, 
উপর ভাবপ্রকাশিকা। নানে টীকা রচন। করিয়া বিশিষ্টাক্ৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন । 
বেক্ষট তাহার ন্যারপরিশ্ুদ্ধিতে তানপ্রকাশিকা টীকার নান করিয়াছেন । বেক্ষটের 
পুত্ৰ বরদগুরু আচার্ন বেদাস্তদেশিকের অধিকরণলারাবলীর টীকা রচনা করিয়। 
রাঁষানুজনতের পুষ্টদাধন করেন। লোকাচাধ পিল্লাই নামক জনৈক বিশিষ্টাত্বৈতবাদী 
দার্শনিক তত্তবনির্ণ য, তন্বশেখর প্রভৃতি গ্রন্থ রচলা করিয়া আঙ্বৈততের খণ্ডন এবং 
স্বীয় মতের শীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন ॥ এইকূপে অস্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বানানুজ- 
সম্প্রদায় থে জারুনপ-পারা প্রবতিত করেন, ভারতীতীরখ, বিদ্যারণা, সামনা চার প্রভৃতি 
অহৈতাচাৰ্দগণ প্রতিপক্ষের সেই আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিয়া অঙ্ৈত-শশীকে 
প্রতিবাদী রাহগ্বাস হইতে যুক্ত করেন । 





৩১০ 
সাববাচার্ন ব। বিদ্যারশ্য মুনীশ্বর 


বিদ্যাৰণ্য বৃষ্টার ১৩শ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪শ শতকে 
শেষভাগে বৃত্যুনুখে পতিত হন । ইহাকে শক্রাচার্খের অবভার বা দ্বিতীয় শ্ধরাচার্ম 
বলা হইয়া খাকে। সৰশাস্তে ইহার ন্যার পঞ্ডিত ভারতের বুকে কমই জন্মগ্রহণ 
কৰিয়াছেল। ইনি একাধারে অসামানা পণ্ডিত এবং চাণক্যের ন্যায় কুটনীতি-বিশারদ 
ছিলেন। নাৰবাচাৰ্ষই বিন্মৱনগর লাছ্যের সংস্থাপক। তিনি ১৩৩০-৩৬ খৃষ্টাব্দে 
বিজয়নগর বাক্য স্থাপন করিয়া এ রাজ্যের মস্বিপদে 
মাধনাচা্ের জীবনী অভিথিজ্ত হন; এবং ৩০ বৎসর কাল বিজয়নগর-রাজ 
বীরবুক্ের নস্বিপদে আসীন থাকিয়া বিজয়নগর রাজা 
পরিচালনা করেন। তাঁহার পরিচালনা-গুণে বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতে একচ্ছত্র 
সায্রাঙ্যকাপে পরিণত হয়। বীরবুকের আদেশে তিনি কিছুকালের অনা জয়স্তীপুরে 
রাজ্জত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যার । নাধবাচার্ তীয় অসাধারণ রাজনৈতিক 
প্রতিতাবলে দক্ষিণ ভারত হইতে সুসলনান প্রভাব বিদুরিত করেন এবং বুসলমান 
সায়া ব্বসে কৰি হিন্দু গায়াঞ্গ্য সংগঠন করেন । গুরুতর রাছকার্ষের অবসরে 
তাহার খর্ব -সীবন প্রস্ফুটিত হয়। বিভিন্ন শাজে অসংখ্য গ্রস্থনালা রচনা ফারিয়া 
মাধব ভারতীর পাদপীঠ সগ্ন৷-নণ্ভিত করিয়াছেন। এইক্সপ প্রতিভ৷ কদাচিৎ দুষ্ট 
হয়। কুটনীতিবিৎ, অক্রান্তকর্মা নাধবাচাৰ্য পরিণত বয়সে সন্যাস অবলম্বন করেন 
এবং শুদেরী মঠের অঠাবীশ হইয়া শেখ জীবন যাপন করেন। এইক্ূপ গীবনও বড় 
দেখা গান না। যিনি বাজ্বনৈতিকের চূড়ামণি, তিনিই আবার সনুযাসীর অগ্রণী, 
অক্রান্তক্ন। অথচ সর্ক্-সন্ুযামী ॥ নাধব তহৎক্ত “পরাশর-মাধবের' প্রারস্তে 
লিলা পরিচর প্রদান করিৱাছেন। এ পরিচয়নূলে জান৷ যায় বে, তাঁহার পিতার নাম 
সারন ও সাতার নান ছিল শ্রীনতী এবং প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্ষ এবং ভোগনাখ 
নানে মাধবের দুই সহোদর ছিল। বোখারন-সুত্রসেবী সায়ন-মাধৰ য্ুঃশাখীয় ব্রাহ্মণ 
কুলে ভরসা গোত্রে দনমগ্রহণ কারেন।» সাধবাচার্ের কৌলিক নান সায়ন বলিয়া 
= মনে হয়। 
বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহের আর্তে নাববাচা্ শঙ্ধরানন্দকে গুরু বলিয়া নমস্কার 
করিয়াছেন এবং খর গুন্থের লনাপ্রিতে তিনি বিদ্যাভীণ গুরুব পাদপদ্মে গ্রশ্থাপ ণ' 
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প্বণতি জানাইয়াছেন। পৰা উঁহারা উভয়েই সাধবের শিক্ষক ছিলেন। নিদ্যা- 
তীথের দেহান্তের পর মাধব ভাবতীভীগে র নিকট শিক্ষালাভ করেন এবং পরিণত 
জীবনে শঙ্ষবানন্দের নিকট সনুাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। লাববাচা দর্শন, 
স্নৃতি, জ্যোতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্েই গ্রস্থরাক্ষি রচন। করির। তাঁহার 
বানীপুজ। সাফলামন্তিত করিয়াছেন। বেদান্ে পক্চদশা, 
আাধবাচার্ধের খরদ্বালা বিবরণ-প্রনের-সংগ্রহ,  অনুভুতি-প্রুকাশ, জীনৰননুক্তি- 
বিবেক, 'অপবোক্ষানুভূত্তির টীকা, সুতসংহ্িতার টীকা, 
ইতনেয-উপনিদদ্দীপিকা। | তৈত্তিনীর-উপনিষগ্দীপিকা, ছান্দোগা-উপনিষন্দীপিকা,৯ 
*হদারপাক-বাতিকসার, শক্ধর-বিজয় মাধবের অক্ষর কীতি। তাঁহার সর্গদর্শ ন- 
সংগ্রহ বিভিন্ন দার্শ নিক সতের পূর্ণ সার সংকলল ॥ শনীনাংসাদর্শ নে তিনি লজৈনিনীয়- 
ন্যায়মালা-ৰিপ্তর রচনা করিয়। পূর্বমীমাংযার অবিকৰণগুলির আলোচনার পণ স্মরন 
কৰিয়। দিয়াছেন। ব্যাকরণে তিনি মাধবী খাতুনৃন্তি রচন। করিয়াছেন | কাহারও 
কাহারও মতে এই ধাতৃুবৃন্তি তাহার রচিত নহে, তাঁহার হাত৷ সারনের রচিত । স্নৃতিতে 
তিনি পরাশরমাধৰ নামে পরাশরসংহিতার ব্যাখ্যা রচনা করেন । এ গ্রন্থ আচার, 
প্রারশ্চি্ত ও ব্যবহার এই তিন কাণ্ডে বিভব্ত । প্রত্যেক কাচ প্রতিপাদা নিময়বস্তু- 
সম্পর্কে উহাতে বিস্তৃত আলোচন! করা হইয়াছে । 
যাধবাচার্সেন “কালাধব" স্মৃতিশাস্ড্ের 'অনাতন প্রামাণিক সংগ্রহগ্রন্ছ। প্রসিদ্ধ 
ক্মার্ত রখুনন্দন ভট্টাচার্মও শ্বীর মতের সমর্থনে কালসাধবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেল 
জ্যোতি:শাস্ত্রে বিন্যারশোব কীতি অতুলনীর ॥ তিনি বিদ্যাশন্ধরের যে সনানি মলির 
বচন। করাইয়াছিলেন, শর মলিরের শাত্রে প্রভাতূর্ণের অক্ষণালোক-পাত দেখিয়া 
আাস, তিথি প্রভৃতি নির্ণ য় করা যায়। ইহা স্যোতিংশাস্রে তাঁহার অসামানা কৃতিত্ব 
"ও উদ্তাবদী শক্তির পরিচায়ক । 
অস্থৈতবেদাস্ত্ী বিদ্যারণা শঙ্কর-বেদাস্তের ব্যাখ্যায় তাঁহার অসামানা শক্তি 
লিযোজিত কৰিয়াছিলেন। তিনি শক্করমতের ব্যাখ্যার বিবরণ মত অনুসরণ করিয়া- 
ছেন। প্রকাশাস্তযতির পঞ্চপাদিকা-বিবরশের বিশ্রেঘণে 
নিদ্যারশোগ বেনাস্তমত তিনি বিবরণপ্রবের-সংগ্রহ রচনা কৰিরাছেল। তাহার 
পদ্দদশী প্রাঞ্জল এবং সরস রচন! । এ সকল রচনার 
স্থানে স্থানে বিদ্যারখোর মৌলিক চিন্তান সমাবেশও পৰিলক্ষিত হয়। পক্চদশীর 
প্রারস্তেই তিনি সত্য, সনাতন ব্রহ্ম সংবিদের পৰিচয় প্ৰদান করিরাছেন। অর সংবিদের 
উদয়ও নাই, অস্তও নাই, উহা স্বশ্বকাশ এবং ন্মতঃপ্রাণ--'নোদেতি নান্তনেত্যেক। 
সংবিদেষা স্বয়ংপ্রত৷ ' ( পঞ্চদশী ১।৭ ) শব্দ, স্পৰ্শ দি বিজ্ঞান পরস্পর বিভিন্ন মনে 
হইলেও জের শব্দ, স্পর্শ, সপ, বস, গন্ধ প্রভৃতি জড়াংশই জ্ঞানের ভেদ সাধন করে। 
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খর ক্েয় অশে বাদ দিলে জ্ঞানের কোন তারতম্য খাকে না। জ্ঞান একরূপেই প্রকাশ 
পার। জের বিঘয়গকল নিয়ত পরিবর্তনশীল । এ পরিবর্তনশীল বি্য়-বিবর্তলের 
সধ্যে যাহা সৰদ৷ অপরিবতিত থাকে এবং যাহ; স্বরংপ্রকাশস্বকূপ তাহাই জ্ঞান, তাহাই 
সতা॥ অপরাপর পরিবর্তনশীল সমস্ত বন্যই নিব্য৷। জীবের জাগ্রত, পর, সুতি 
প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেও এ নিত্যচৈতন্য বিরাগ করে ॥ চৈতনোর অভাব কোন 
দেশে কোন কালেই লাই । স্ততরাং উহাই একমাত্র সত্তা বস্তু । সতা, শাশ্বত-চৈতন্যই 
আন্মা। চৈতন্যমৱ আগ্মা আনন্দমযও বটে॥ আত্যাই সকলের একমাত্র প্রিয়তম । 
আগ্জার প্রীতি সম্পাদন করে বলিরাই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বনু, বিন্ত প্রভাতিকে গৌণভাবে 
প্রিষতস বলা হইরা থাকে। আল্মপ্রীতিই মানুষের চন ও পরম লক্ষ্য । ইহা হইতে 
আনন্দই যে স্যারাব স্বক্ূপ, তাহা নিঃসংশয়ে প্রাণ কর! যায । এক লিতাটৈতনাই 
অনাদি-শজ্ঞানবশতঃ জীব-চৈতলা, ঈশ্বর-চৈতন্য, কুটন্-চৈতন। ও ্রক্ষ-চৈতনা, এই 
চতুৰিৰ গলে প্রকাশিত হয়। সংক্ষে-শানীরক-লচনিতা সর্বজ্ঞান্ত বুনি প্রভৃতি জীব, 
শুর ও ব্রক্ষ-চৈতনা, এই তিনপ্রকার ঢচৈতনোর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য 
কুটপ্ব সাক্ষি-চৈতন্যকে যোগ করিয়া চাবপ্রকার চৈতনোর শ্বক্কূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
একই নহাকাশ যেমন উপাধি-তেদে ঘটের মধ্যে পরিচ্ছিন হইয়। ঘটাকাশ, ঘট-সধাস্থিত 
জলে প্রতিফলিত হইয়৷ জলাকাশ, অপরিচ্ছিন্র অনন্তৰিসারী নীলাকাশ-মহাকাশ, 
এবং আকাশপণে বামানান নেঘমগ্ডলের বাশ্দীয় প্রবাহে প্রতিবিদ্বিত হইয়। মেঘাকাপ, 
বলিয়া অভিছিত হয়, সেইকপ জীবের স্থল ও সুক্ষ এই দেহস্বয়ের অধিষ্ঠান, সাক্ষাৎ 
জষ্টা, চিনস্থির নিষিকার চৈতনাকে কুটপ্ব-চৈতন্য বা সাক্ষী-চৈতন্য । অপরিচ্ছিযু ভূয়া 
চৈতনাকে শ্ৰন্য-চৈতন্য, এবং কুটস্ব-চৈতনো যে বুদ্ধি করিত বা অধ্যন্ত হয়, সেই অধাযন্ত 
বন্ধিতে কূট'্-চৈতনোর বে প্রতিবিদ্ব পড়ে, সেই প্রতিৰিদ্বকে জীব-চৈতন্য। 'আর, ভুমা। 
ব্ক্ষ-চৈতন্যে আশ্ৰিত বা অবিষ্টিত অনাদি মায়ায় প্রতিবিদ্িত চৈতন্যকে ঈশ্বর-চৈতন 
বলা হইয়া থাকে । জীব-চৈতন্য কুটপ্ৰ-চৈতনোর প্রতিৰিদ্ব হইলেও অড্ঞানাধিকা- 
বশত; জীন এনং ক্টস্র-চৈতল্য যে অভিন্ন, তাহা সংসাৰী জরামরণশীল জীব বুঝিতে 
পারে না। 'অনাদি-আজ্ঞানই জীবের দৃষ্টির তিরক্ষরণী | 

জীবের ব্রন্দদৃষ্টি ভিনোহিত হয় ॥ ইহাই সুলাজ্ঞান । 

পরিচয় পাওয়া যায়---আবরণ শক্তি এবং বিক্ষেপ পক্তি। 

জীবের দৃষ্টিপন হইতে আবৃত করির৷ রাখে, তাহাই আবরণ শক্তি ॥ নিক্ষেপ শক্তির 
প্রভাবে আবরণ শক্তিবশে সনাবৃত কুটস্থ-চৈতন্যে স্থূল এবং মুগ (বা। লি) শরীরধারী 
জীবভাবের প্রতিভাল হইয়া খাকে। াগুকেযোপনিষদে আনরা জীবাস্থার প্রাজ্ঞ, 
তৈল, বিশ্ব ও তুৰীৰ, এই চারপ্রুকার অবস্থার পরিচয় পাইয়াছি । (৮ম পরিচেছদের 


















১২৭-১২৯ পৃঃ দেখুন) সুপ্তি অবস্থার সর্বপ্রকার অস্তঃকরণ-বৃত্তি নিলীন হইলে, অভ্ঞান- 
সাক্ষী জীবকে প্রাজ্ঞ বা আনন্দনর বলা হইয়া খাকে | স্বপু অবস্থায় জীবের স্থুল 
শরীরের: কিন্ত সৃস্য  অভিনান তখনও বিদ্যমান থাকে । 


অন্বৈতবেদান্ত ও চতুৰ্দশ শতক ৩৯৩ 


অবস্থাই তুরীযাবস্থ। । তুরীনাবন্থায় লীন শ্রন্দের সহিত একত্ব লাভ করে। আন্প- 
চৈতনোর এই প্রন্ষার নিভিন্র অভিব্যক্িক্কে বিদ্যারণ্য তৎকূত প্চললীর চিত্রদীপে 
চিতরপটের দৃষ্টাস্তের সাহায্যে আনাদিশকে স্পষ্টভাবে বুস্থাইতে চে! করিয়াছেন। সমস্ত 
জীৰ ও জগৎ নায়াৰ চিত্ৰ । সদানন্দ বৰসই সেই চিত্রের ভিন্তি। অভিজ্ঞ শিল্পী যখন 
কোন পট-ভিত্তিতে চিত্র অন্কিত করেন, তখন তিনি প্রণনতঃ পটখানিকে ভাল করিয়া 
ঠুইয়৷ পরিকার করিয়া লন । পরে, চিন্রাগুনের উপযোগী কিবাৰ জন্য এ পাটের গায় 
মণ্ড প্রভৃতি লেপন কবেন। তারপর, খর পা-ভিন্িতে পেন্সিল বা। ভুনা স্বীর 
অভিপ্রেত বিষয়সকল অন্কিত করেন এবং পর্ধশেনে উপযুক্ত বর্ণ নিন্যাসের স্বারা 
'ক্ষিত চিত্রগলির নয়নাভিরান পূর্ণ ূপ দান করেন । নায়া-চিত্রিত জীব ও 
অগচ্চিত্রের ভিত্তি বিশুদ্ধ, পরিপুপ , পরনার্থা বা পরশ্রদ্দ। নারাময় (নায়া-পরিচিছ্র 
বা সায়োপাশি ) পরসাস্মা ঈশ্বর ও নসন্তর্ধানী ; সন সুক্ষ শরীরাভিসানী পরমাস্মা 
হিরণ্যগর্ত বা সূতা, আর, সবি স্থল শরীরাভিষাণী পরমাস্ম। বিরাট্‌ নামে অভিহিত 
হন। মায়াতীত পরবদ্ধ যখন নারার আবৰণে সাৰত হলেন, তখনই তাহাতে আগচিচত্র 
অদ্কিত করিবার ক্থুযোগ উপস্থিত হইল ॥ সুক্ষ শরীরের কল্পনা নায়াময় পরব্রন্ধে 
বস্ফুট সশীরেখামারে | স্কুল শরীবের বিকাশই আপচিচত্রের শিবিধ বপণবিন্যাস বা 
স্পষ্ট অভিবাজি। পরাপ্সার ভিন্তিতেই মায়ার তুলিকার স্থাবর, অক্ষম প্রভৃতি বিচিত্র 
বিশ্প্রপঞ্জ চিত্রিত হইাছে। চিত্রে অন্কিত বিচিত্র পুতুলগুলি লাদারাপ বসন-ভূণে 
ভূষিত হইয়া এবং নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া চি্রপট্ে শোভা পাঁর বটে, কিন্তু এ সকল 
চিত্রিত পোষাক পরিচছুদের কোন কার্মকারিতা লাই। চিত্রিত বসল-ভুঘণ আসল 
বসল-ভূঘণের ন্যায় দেখার সতা, কিছ বস্তুত: উহ! আসল নহে, নকল এবং মিথা।। 
শবদ্ষ-ভিত্তিতত মাযার তুলিকার চিত্রিত জীব ও ক্ষগতের বিচিত্র খেলাও সেইরূপ 
পুতুলবালী মাত্র । পুতুলের বসন-ভুঘণ ও বাহক সৌশ্দর্গের ন্যায় জীব ও জগতের 
সায়িক স্থদমাও আসল নহে, নকল এবং মিখ্য। । জীব ও অগঢিচত্রের বিচিত্র অভি- 
ব্যক্তিতে চৈতনোর বিভি] কপ প্রকাশ পার বটে, চৈতনোর উহ! বাস্তব বাপ নহে, 
চৈতন্যেৰ আভাস । নিডিন উপাদিনশত; একই চৈতন্য ভিন্র ভিন্ন রূপে প্রকাশিত 
হইরা খাকে। জীব, জগত মন্তই একই চৈতন্যের শরীরে সায়ার খেল। | জীবে 
চৈতন্য ব্যাজ, জড়ে উহ৷ অবান্ত॥ বুদ্ধিগত চিদাভাসই জীব সুতরাং জীবে বুদ্ধির 
খেলা এবং চৈতনোর বিকাশ স্প্তঃ দেখিতে পাওয়া বার । জড়ের বুদ্ধিগত চিদাভাস 
নাই, এইক্রনাই জড়ের চৈতন্য অব্যান্ত | আত্ত-চৈতন্য সৰ্বব্যাপী এবং অসীম। 
জীব ও ছাড়ে কোখায়ও তৈতনোর অভাব লাই । কেবল চৈতন্যের স্পষ্টতা ও অল্পইতা- 








৩৯৪ বেদান্তনর্শ ন_আখৈতবাদ 


প্রাতিবি্ধ ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় চৈতনোর প্রতিবিশ্ব জীব ॥ সায়া ও অবিদ্য। বিদযা- 
রাপোর মতে অভিনু নহে, বিভিন্ন । মায়! শ্ুদ্ধ-সন্বপ্ুধান, অবিদ্যা মলিল-সন্বপ্রধান 
_-গরজন্তসো'নভিভূত শুদ্ধ সবপ্রধানা মাৱ৷ এবং তদভিভূত মলিন সন্প্রধানা 
আবিদা” ।৯ বিবরণের মতে ইশ্বর বিশ্ব, জীব প্রতিবিদ্ব। বিবরণের এই মত 
বিদ্যাৰণ্য অঙ্গীকার করেন নাই । বিদ্যারশ্যের মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রাতিবশ্ব 
অরবিল্যা-প্রতিবিদ্ব জীব-চৈতল্য অর এবং অন্শক্তি, শুদ্ধ সত্বপ্ ধান সাযার-প্রাতিবিদ্বিত 
ঈশবন-চৈতন্য সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি । 

সাক্ষীর স্বরূপ নিরূপপে বিদ্যারণা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 


সাক্ষী অন্তর্ধাবী স্থ.ল ও সূক্ষ্ম এই দেহস্বারের সাক্ষাৎ ড্রষ্টা এবং 

স্বয়ং ক্টন্ম, নিবিকার, নির্লেপ ও উদাসীন। এইজন্য 
কুটস্ব-চৈতল্যকেই সাক্ষী বলা হইয়া থাকে । চিৎস্থখাচার্ধের মতে বিশুদ্ধ শ্রন্দাই 
জীবাতিনু হইয়া সাক্ষী বলিয়া কৰণিত হন। চিৎস্ুখ ও বিদ্যারণা এই উভয়ের মতেই 
(অনুদাগীন চিৎ) পীৰ বা ঈশ্বর কেহই সাক্ষী নহেন। সাক্ষী জীব ও ঈশ্বর হইতে 
অতিরিক্ত । কেহ কেহ আবার জীবকেই সাক্ষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। 
বাস্তবিক পক্ষে নিকপাধি, নির্লেপ, কুটস্ব-চৈতনোরই সাক্ষী সংজ্ঞা যুক্তিযুক্ত । আচার্ম 
শঙ্কর বিবেক-চুড়ানপিতে উদাসীন, ক্টস্ব-চৈতনাকেই সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন 





ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মা: সংস্পৃশস্তি বিলক্ষণম্‌। 


রবে খা কর্মণি সাক্ষিভাবো বহে ধর্থাবায়লি দাহক'তম্‌ । 
রছ্ুজোর্ধখারোপিত্তবন্সঙ্গ স্তপৈব কৃটস্ব চিদাত্মনো মে || 
-_বিবেক-চুড়ামণি ৫০৭-৫০৮ শ্লোক । 
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উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। “'আমি সেই পরর্রহ্ম এইরূপে পরব্নন্ধ-সাক্ষাৎকার 
লাভ করিলেই জীবের জীবন নধুময় হয়। 


সারনাচার্ষ 


প্রসিদ্ধ বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্ধ বিদ্যারশ্যের সহোদর | সায়ন বিদ্যারণা ও 
বিজদয়নগর-রাজ্জ বীরবুক্তের অনুরোধে ও উৎসাহে সনগ্র বেদের ভাষ্য রচলা করির। 
বেদ রক্ষা করেন। ইহার মত বৈদিক পণ্ডিত দ্বিতীর কেহ ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। ইহার দার্শনিক নুষ্টি অস্বৈতমুখী ছিল। শদ্ধরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ 
করিয়া ইনি সমগ্র বেদের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ॥ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণাক 
প্রভৃতির উপদেশের মূলে যে চিদানন্দঘন জন্য ব্রহ্ম বিরাজ করে, তাহাই তিনি তদীয় 
ভাষ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন । বৈদিক ভাষ্যকার উবট এবং নহীবর শুরু যন্ুর্বেদের 
মাধান্পিন এবং বাজ্জসনেয়ী সংহিতার যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহারা 
অশ্বৈতবাদের পথই অনুসরণ করিয়াছেন । ইহা হইতে অগ্বৈতবাদই শদতির রহস্য 
একথা মনে করা৷ অসঙ্গত নহে। 


আনন্দ গিরি বা আনন্লজ্ঞান 


খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকেই আনন্দজ্ঞান বা আনন্দ গিরি আবির্ভূত হইয়া সমগ্র শাঞ্চর 
ভাষোর অতি প্রাঞ্জল এবং সরস টীকা প্রশরন করিয়া ভাখ্যের সারগর্ভ উক্তির রহস্য 
জিজ্ঞান্ুর নিকট সহঞবোধা করিয়া দিরাছেন। আনন্দজ্ঞান প্রশ্ন ও উতবেয় ভাঘোর 
চীকায় শক্ষরাঁনন্প ও বিদ্যারশোর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে শক্ধরানন্দ 
ও বিদ্যারখ্যের পরবর্তী তাহা নিঃসন্দেহ । আনন্দজ্ঞানের বিদ্যাপ্তরু অনুভূতি স্বক্ূপাচার্ষ, 
দীক্ষাগুরু শুদ্ধানম্প। এই শ্ুদ্ধানন্দ অগ্বৈত-মকরন্দের টীকাকার স্বয়ম্পুকাশের গুরু 
শুদ্ধানন্দ হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি । শ্ুদ্ধানন্দের গ্রস্থকতৃ-দীবনের বিশেষ কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় ন৷। অনুভূতি স্বরূপাচার্ধ সারস্বতপ্রক্রিয়া নানে একখানি ব্যাকরণ রচনা 
করিয়াছেন এবং বেদান্তে গৌড়পাদের রচিত মাওুকাকারিকার শাক্ষর ভাঘোর টীকা, 
আনন্দবোধের ন্যায়-নকরন্দের উপর সংগ্রহ নানে টীকা, নঢায়দীপাবলীর চন্দ্রিকা টীকা 
ও প্রাণমালার উপর নিবন্ধ নানে টীকা রচন৷ কনিয়া অহ্বৈতৰাদের শ্রীনৃদ্ধি সম্পাদন 
করিয়াছেন। আনন্দ গিরি সম্ভবত: গুজরাট প্রদেশবাসী ছিলেন এবং গৃহস্থাশ্বাষে 
তিনি জনার্দন নামে পরিচিত ছিলেন ॥ ইনি মীমাংসা, বেদান্ত ও নব্যন্যায়ে অসামান্য 
পাণ্তিত্যলাভ করিয়াছিলেন এবং গৃহস্থাশ্বনে থাকাকালেই বেদাস্ত-তন্ত্রালাক এবং 
বেদান্ত-তর্কসংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সন্যাস জীবনে আনশ্দ- 
জ্ঞান হ্বারকা মঠের সঠাবীশ ছিলেন এবং সমগ্র শঙ্ষর-ভাষা এবং সুবেশ্ুরের বাতিকের 
উপর টীকা ও স্বত্ব বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিঝা অগ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্থাপন এবং প্রতিপক্ষ-মত 


৩১৬ REE) NET 


খণ্ডনে যতুনান্‌ হন। ইহার গ্রচ্ছস্পদ অতুলনীর।১ শান্ধর ভাষ্যের তাৎপর্ধ 
বিশ্রে্ষণই আনন্দজ্ঞানের সাধন) ॥ অপরাপর দার্শনিক, 

আনশজানেন সতের খণ্ডনেও আনন্দজান কন প্রাতিভা ও ননীঘার পরিচয় 

দাপ নিক মত। দেন নাই । তিনি বেদাস্ত-তন্্ালোকে নিভিন্ন দাৰ্শ নিক 

নত খণ্ডন করিয়া অস্বৈতনত প্রতিঠা, করিয়াছেন। 

পারিখানবাদী এবং ভেদাতেদনাদী। ভাঙ্কনও ঝগনে বাদ যান নাই । ন্যার-বৈশেঘিক- 
মতের খণুনে আনন্পজ্ঞান বেদাত্ত-তকনংগ্রহ রচনা করেন। বেদান্ত-তর্কসংগ্রহ 
তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত । শখ পরিড্ছেদে ন্যার-বৈশেদিকোন্ত ড্রবোর লক্ষণ ও 
জব্যের বিভাগ এবং ভাব, অভাব প্রভৃতি পদাখে র খণ্ডন করিয়। সযায়-বৈশেছিকসতের 
পদার্থ নিণ য়ের অসারতা প্রদশিত হইরাছে। ছ্বিতীর পরিচ্ছেদে ন্যায-বৈশেঘিকোক্ত 
কূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পূধকৃত, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ- 
পদাখের এবং প্রন। ও অশ্রম৷, সভ্য ও নিখ্যাজ্ঞানের লক্ষণ ও স্বর্ূপের খণ্ডন ; প্রত্যক্ষ, 
অনুমান প্রমাশের লক্ষণ, ব্যাশ্বর লক্ষণ এবং ন্িভিন প্রকার হেত্বাভাসের লক্ষণ ও 
স্বর্ূপের অযৌভ্িকতা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভুতীর পরিচ্ছেদে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত 
জাতিবাপ, সমবায়, অভাব প্রভৃতি খণ্ডিত হইয়াছে । বঠায়-বৈশেিকের খণ্ডনে 
আনন্পজ্ঞান শ্রীহ্থ এবং চিতস্শের যোগ্য উত্তরাধিকারী । তাহাদের খণ্ডন-শৈলীকে 
আদশক্ষপে গ্রহণ কান্তিরাই আনন্নজ্ঞান ন্যাৱ-বৈশেখিকমত শণ্নের চেষ্ট। করিয়াছেন। 
শান্ধর ভাখোর টাক্কাকার আনন্ণজ্ঞান শঙ্তরমতের মণুনে বেক্গপ প্রতিভার পরিচয়, 
দিয়াছেন, অহ্ৈতবেদান্ডের বিরোধী ন্যায়, বৈশেছিক প্রভাতি মতের খণ্ডনেও সেইরূপ 
মনীমার বিকাশ দেখাইযাছেন। তিনি যে-সকল সিদ্ধান্তে লৌছিয়াছেন, তাহা, আমা- 
দিকে মবজ্ঞান্স যুনি ও আনন্দবোধের ন্যার-নকরন্দের সিদ্ধান্তের কথাই স্যরণ করাইরা। 
নেয়। আনন্দবোধের বত অনুব$ন করিয়। শুক্তি-রসসতের অনির্ব চনীয়ত। সাধন করিতে 
গিয়৷ আশগজ্ঞান বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষত: দুষ্ট রজতের স্বীয় অপ্টি্ঠান বা 
আশ্রব-গুক্রিতেই অভাববোধের উদর হইয়া খাকে, সুত্ররাং শুক্তিতে অধ্যস্ত রদত সত্য 
মহে, সাক্ষাৎ সদ্ধদ্ধে সন্মুখস্থিত হইরা, “ইদংরূপে'” উহ! প্রত্যক্ষের বিষয় হয় বলিয়। 


৯1 (3) দশা-ভাষ্য-দীক, al বিগ (৩) ১৬১ ভাষা-বিবরণ 








অস্থৈতবেদান্ত 


চতুর্শ শতক ৩১৭ 


উহ অত্যন্ত অসংও নহে । একই বন্ত একই সনৱে সৎ ও বঅসৎ হইতে পারেন৷। 
স্বতরাং উহাকে সলিৰবাচ্যই বলিতে হইবে । 'অনির্নচনীর অর্থ এই, যে-কোন 
রূপেই উহার স্বরূপ লিবচন করিতে চেষ্ট! কর ন। কেন, কোনন্মপেই উহ নির্শ য়যোগ্য 
হর না।৯ এই অনির্ব চনীর শুক্তি-রদধতের উপাদান অনির্বাচ্য অবিদ্য।। নিখ্য। 
বন্তর উপাদান নিখ্যাই হইবে, উপাদান সত্য হইলে উপাদেরও সত্যই হইয়া দীড়ায়-_ 
“নচ অঅবস্ভনে! বস্ত উপানানন্‌ উপপদ্যতে'। অৰিষ্ঠান-শুক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইলে 
রঙ্গতের অভাববোবের উন হয় ল্ুতিরাং রক্ত সিণা। ; পরিদৃশানান বিশ্ব 
প্রপঞ্চের এবিষ্ঠান পরশ্দ্দের প্রত্যক্ষড্ঞানের উদয় হইলে সনস্ত সৈত জগনিশ্বজ্ালই 
অন্তছিত হয়, অতএব অনির্বচনীয় শুল্তি-রজ্দতের ম্যায় আগ্দিক্্র্জালও অনিধচনীয় 
এবং সিখযা বলিয়াই ছানিবে। এই নিখ্য। বিশ্বপ্বপন্চেরও উপাদান অনাদি-ব্দনিবাচ্য 
অবিদ্যা | অবিদ্য৷ ও সার। ভিন নহে, অভিনু ॥ আনন্দজানের মতে আবিদ) বছ 
নহে, এক ; অনিদ্যার কার্ম বছ। এক অবিদ্যারই বহরূপে ভাতি হইয়। এ]কে | 
অবিদ্যার আশ্রয় সচ্চনদানন্দ প্রন ব্রহ্ম । শ্রন্ষাশ্রয়ে বিদ্যমান আছে বলিয়াই ব্দবিদয। 
ও অবিদ্যার কাধ__দীব, জগব্প্রপঞ্চ সত্য, স্বাভাবিক বলিয়। মনে হইতেছে। অপর- 
দিকে, অবিদ্যা নিল সংস্পশ’বশত: স্বীয় আশ্বৱ পরন্ুদ্ধে জ্ঞান ও ক্রিয়। শক্তির বিকাশ 
ঘটাইতেছে। ফলে, জ্ঞানস্বরূপ খ্রন্দ সর্বজ্ঞ, সবশক্তি দশ্বরক্ূপে প্রতিভাত হইতেছেন, 
জগতের স্ষ্টি, লয প্রভৃতি সাধন করিতেছেন। এক ব্রহ্ম সারাবশে বহরূপে প্রকাশিত, 
হন ; জ্ঞান, জ্ঞাতা, জে প্রভৃতি বিভিনু- বিভাবের স্ব করেন। অজ্ঞান ব্রপের স্বরূপ 
আবৃত করিয়া রাখে, এবং এককে লগতের রদমন্চে বহনে, জীব, গণ প্রভৃতিরূপে 
প্রকাশিত করে। মূলে একই বিরাল করে। বহর অন্তরালে একের অনুযন্ধানই 
তন্থানুসন্ধান। সৰ্বত্ৰ এক খ্রচ্ষের উপলব্ধি এবং এ শ্রস্থাগ্নিতে বহর--জ্বীব, জগত 
প্রস্থাতি বিভাবের আহুতিই বেদান্ডের লক্ষ; । স্বপ্রকাশ ব্রদ্ধ অজ্ঞানের দ্বার আবৃত হল, 
কিক্মুপে ? আর, অজ্ঞানের দ্বার! ব্রশ্দের তিরোধান সন্ভব হইলে, বুদ স্বপ্বকাশ হইলেন 
কিরূপে? এই গ্রশ্টের উত্তরে আমন্দজ্ঞান বলেন যে, কর্মের অবিদ্য। সগ্দ্ধ মিথা। এবং 
অবিদ্যাবশতঃ একের জাত, জের প্রভৃতি বিবিধন্দশে ভাতিও নিখ্য।। নিখ্যাকূপে 
তাতি সতা, স্বপ্রকাশ ব্রন্দের স্বক্ূপের কোন হানি করে না। এক বস্তুতঃ বহু হন 
না, বহরূপে প্রাতিভাত হন মাত্র । এই ভাতি নিখ্য। বলির ব্রদ্দের স্বর্ূপের প্রচ্যুতি 
খাটিবার কোন শ্রশ্ব উঠে ন৷। শক্তিতে নিশ?। রলতেন ভাতি শুক্তির স্বরূপের হানি 
সাধন করে কি? এই নিখ্য। আাবিদ্যক বিভাবের নিবৃত্তি এবং এক সঅস্বিতীয় সচিচদানল্প 
ব্রহ্মোপলদ্দিহ বেদান্ত-জিজ্ঞাসার প্রয়োব্দন। জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে সত্য, শিব- 
সুন্দরের '্দকূপ গ্রতাক্ষ হইলে, আবিদ্যক ভীৰ ও জগদ্‌ বিভাবের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে 
এবং এক অঅন্বিতীর শ্রক্মই খুলে বিরাজ করিবে। 





> পি ৬, 
পি যা লেপন হং ও তর্ক সংগ্রহ, ১৩৬ পৃ) 
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৩১৮ বেদানতদর্শ টিন 


আনন্দগুজানের সমসাময়িক কালেই আনন্দ গিরির শিষ্য অখগ্ডানন্দ পঞ্চপাদিকা- 
বিবরণের উপর তন্ুদ্দীপন নামে গভীর, বিচারবহুল এক উপাদেয় গ্রন্থ রচলা করিয়া 
শঙ্করের ভাম্য-ধারার অশেষ পুষ্টরবিবান করেন। আনন্দজ্ঞানের সতীর্ঘ নরেন্দ্র গিরি 
ইঈশা-ভাষা-টিপ্পনী প্রভৃতি রচনা কৰিরা এবং প্রজ্ঞানানন্দ আনন্দজ্ঞানের বেদাস্ত-তত্তব- 
লোকের উপর তত্তব-প্রকাশিক৷ নারে টাকা রচনা করির৷ অস্বৈতবেদাস্তের সৌষ্ঠৰ 
সম্পাদন করেন। 


কামাহ্বর 


খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেদভাগে অবাযাশ্বনের শিম পন্ডিত রামাদ্বয় বেদান্ত-কৌমুদী 
রচনা করিনা! অশ্বৈতমতের শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন করেন। রামাদ্ধয স্বীয় বেদাস্ত-কৌযুদীর 
উপর বেদাস্ত-কৌনুদী-ব্যাখ্যান নামে এক টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।১ এ দীকায় 
রামাত্বয় জনার্দনের লাম করিয়াছেন। জানার্দন আনশ্দদ্ানের গৃহস্বাশ্রমের নাম। 
ইহা। হইতে রামাদ্বয় যে আনন্দ গিরির পরবত্তী, ইহ। নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। বামাদ্বয়ের 
বেদাস্ত-কৌনুদী চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত । তর্কের ভিত্তিতে ত সকল পরিচেছদে 
্র্মসূত্র চতুঃসুজীর শঙ্কর-ভাল্ঘ্যা্ত বিষয়বস্তরই সূক্ষ্ম আলোচনা করা হইয়াছে এবং 
গেই প্রসঙ্গে বেদাস্ত-কৌনুদীতে অহ্ৈতবেদান্তের প্রসা এবং প্রমাপ-তন্বের (pis- 
(0091985) পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিবার চেষ্ট। কর হইয়াছে । প্রা ও প্রমাপ-তত্বের 
বিচারে ব্রানান্বরের দান শ্রন্ধার সহিত গ্রহণযোগ্য । বাসাদ্বর়ের পূর্বে পদ্মপাদ ও 


প্রভৃতি প্রাণ এবং শ্রমার স্বরূপ নিরাপণের চেষ্ট। দেখিতে পাওয়া যায়। রামাদ্বয় 
তাহার গ্রন্থে গ্রতাক্ষ ও অনুমানের স্বরূপের বিশ্রেঘণে প্রকটার্থ -বিবরণের ভাব ও 
ভাষা উভয়েরই অনুসরণ করিয়াছেন। পদ্যুপাদ ও প্রকাশাত্মবতির চিন্তার ছায়াও 
স্পষ্টতঃ রানাঘ্বয়ের বেদাস্ত-কৌনুদীতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রপঞ্চপাদিকা-বিবরণেয 
প্রত্যক্ষ নিকূপণের শৈলী যে অতি অপূর্ব, তাহা আমর। এই গ্রন্থের ১০ম পরিচেছদে 
(১৮১-৮২ পূঃ) বিবরশোজ বেদাস্তনতের বিচারপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। 
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আক্বৈতবেদান্ত ও চতুর্দশ শতক ৩৯৯ 


প্রকাশাস্তয়তির প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার সহিত তুলনা কৰিয়া বেদাস্ত-কৌমুদীর প্রত্যক্ষ- ' 
প্রমাণ বিচার কৰিলে, প্ুকাশান্মমতির নিকট বামাত্বর কতখানি গণ, তাহা স্তবী পাঠক, 
বুঝিতে পারিবেন । বিনুক্তান্নের ইঞ্টপিদ্ধির দাশ নিক মতও রানাদ্বরকে ৰিশেদভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি বহস্ছলে বিনুক্তান্সনের নত উলে করিয়াছেন ॥ বেদাস্ত- 
(কৌমুদীতে পূর্ববর্তী বৈদাস্থিক আচার্মগণের চিন্তার ছারা লক্ষিত হইলেও, রামাত্বরের এই 
কৃতিত্ব অবশাই স্বীকাৰ্ষ যে, তিনি তাঁহার বেদাস্ত-কৌনুগীতে অগ্বৈতবেদাস্তের প্রসা ও 
পবৰাণ-তত্তের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবন্ধ করিয়াছেন । বামাত্বরের পূর্বপর্যস্ত কোন গ্রান্েই 
প্রষাপনতান্তের এইরূপ পূর্ণ পরিচয় ছানা যায় লা। প্রকাশাস্তযতি, পৃ্কটা্ণ -বিবরণকার 
এবং রামান্বয়ের বিচার-শৈলী অনুসরণ করিরা' খুষ্টীয় সপ্তদশ শতকে ধর্সনাক্মাত্বরীক্র 
বেদাস্তপৰিতাঘা রচনা করিয়া নব্যানঢায়ের শুষ্ক দৃষ্টিতে অত্বৈতবেদাস্তোক্ত প্রাণ, 
তত্ত্বের এক সবাদন্তন্পর বিবরণ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। রামা্বয়ের বেদাস্ত- 
কোৌনুদী প্রমাণ-তত্ত্ের তনাচছনা পশে যে নির্মল জ্যোতি: নিবীণ করিয়াছিল, তাহা 
কে অন্বীকার করিবে? 
প্রমাণের স্বরূপ বিচারে প্রথমতঃ “প্রনার'' কথাই মনে পড়ে। প্রসার পরিচয় 
দিতে গিয়া বামাঘ্বয় নৈয়াযিকমতের প্রতিধ্বনি করির। বলিয়াছেন যে, *“যখার্থানুভব: 
প্রসা,'' অথ ৎ যে-জঞানের জেয বস্তুটি যেইক্ূপ, সেইরূপেই যদি উহা অনুভবের বিখয় 
হয়, তবেই সেই জ্ঞান প্রা বা সতাজ্ঞান বলির) জাদিবে। 
বেদাস্ত-কৌনুদীৰ ধর্সরাজাধ্বরীন্র বেদাস্তপরিভাষায় প্রমার লক্ষণ নিরূপণ 
শ্রশবার লক্ষণ । কৰিতে গিরা বলিৱাছেন, যে-জ্ঞানের বিঘয়াট পূর্বে জ্ঞাত 
ছিল না এবং যেই জ্ঞানের বিষয়টি পরবর্তী জ্ঞানের খারা 
বাধিত হয় না, এইরূপ জ্ঞানই প্রসা বা যখাখ জ্ঞান--'সনৃতিব্যাবৃত্তং প্রসান্বস্‌ অলবি- 
গতাৰাৰিতাখ বিষয়কজ্ঞানত্বনন', (বেনাস্ত-পরিভাষা ১০ পুঃ), [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত]। এই দুইটি লক্ষণের তুলনানুলক বিচার কৰিলে দেখা যায় যে, 
প্র্ার স্বরূপ নিরচনে নানান্ধয় ন্যার-বৈশেষ্িকের অনুকরণে জেয় বিষয়ের যথার্থতা 
এবং জ্ঞান ও জেয়ের পাজাপোর (০০৮৩৪1১০/)৭০১/০৬) প্রতি অতাবিক মনোযোগ 
দিৱাছেন। ধর্নরাজাংবরীন্ পূর্বের অনবগতি এবং বাধাতাবকে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ 
বলায়, প্রশ্মার শির্ণচনে জ্াতার প্রাধানাই বলার ব্াধিবাছেন। কেননা, পূর্বতন, 
অনবগতি ও বাধাতাব প্রভৃতির ভ্ঞাতার নিকটই সফুরণ হইয়া থাকে। যেরূপেই 
বিচার করি লা কেন, এই প্রৰাজ্জান যে অগ্বৈতবেদাস্তরের মতে চরম সত্য নহে, ইহা 
যে আপেক্ষিক বা বাবহারিক সতা, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । বেদাস্তের 
পরিভাষায় এইরূপ জ্ঞান অধ্যস্থ্জান। অব্যাস অঙ্ঞাননুলক ; যে-পর্যন্ত আবিদ্যক 
অধ্যাস বা অভ্ঞালের খেলা চলে, সলোবুত্তি ক্রিয়াশীল থাকে, সেই পর্স্তই এই জ্ঞান 
সত্য বলিয়া বোধ হয়। অব্যাস ভাঙ্গিয়া গেলে, সনোবুন্তি বিলীন হইলে, জ্ঞান, জ্ঞাত৷ 
জের এই ত্ররীর বোধ ভিরোহিত হইলে ॥ তখন এক অৰণ, স্বয়ংক্োভিঃ, ডিলান 
ঘন পরবর্ষই বিরাঙ্গ করিবে। জ্ঞান ও ক্র বিষয় তুলারূপ লা হইলে, সেখানে জ্ঞান 
চি বিদয়ের অবাধ ৰা বাখার্খ7ই জ্ঞানের সত্যতার পরিচায়ক, ইহা বামাহয় ও 








ভাখান্তরে মানিয়া লইয়াছেন। প্রযাজ্ঞানকে যে পূর্বের 
অজ্ঞাত বা অনধিগত নিদ্বৱনস্পৰ্কেই উদিত: হইতে হইবে, খনরাঙ্ষাব্যনীক্কের এই 
নিশেষণাট মানিব! লট বর কিছুতেই প্ৰস্তত লহেন। নাহয় 
বতদীয় বেদাস্ত-কৌমুদীতে ধাৱাবাহিক জ্ঞানে এবং পূর্বে জ্ঞাত বা দৃষ্ট বস্তুর পুনঃ পুনঃ 
প্রতাক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া নিশেষণাটি ত্যাগ করাই সঙ্গত 
বলিয়া গিদ্ধাস্ত কৰিযাছেন-" পন: প্রশাপনিতি তদসানয' (বেদাস্ত-কৌনুদী, 
পুথি ১৮ পূঃ) । ধর্নবালাদ্ানীল্র ” মলিন সমুৃতিজান ভিন প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি জ্ঞানকে বুঝিয়াছেন। মতে যেই জাতীয় জাম অধিগত বা পুর্বে 
হা 
জ্ঞান। ফ্বৃতিজ্ঞান অবিগত বা শুগত বিঘরসম্পর্কেই উদ্দিত হইয়া থাকে। যে-বিষয় 
পর্বের জানা বা দেখ নাই, পেই বিছ্বরে কখনও কাহারও স্মৃতি হয় লা। স্থত্রাং 
"বিগত জান” বলিলে একমাত্ৰ স্মৃতিজানকেই নূঝায়, স্মৃতি ভিন জানই অনবিগত 
জ্ঞান। বারাবাহিক জ্ঞান বা একই বিময়সম্পর্কে উৎপনু 
প্রজাক্ষপ্রক্সাণের পুনঃ খ্রত্রাক্ষজ্ান স্সৃতিজান নহে বলিয়া, উচ্া 
কাপ বিয়াৰ স্াঅনবিগতা জ্ঞানই হইবে । ত্ৰক্প জান প্রা হইতে 
কোনও বাধা নাই । প্রসাজ্ানের যাহা করণ বা সাধন, সেই 
প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতিই প্রাণ । প্রতাক্ষপ্রসাশের সাহাযো জাত৷ পুরঃষের নিকট 
সাক্ষাৎ সন্ধদ্ধে জের বিমরাটি প্রতিভাত হয় ; এবং জু্টা পুরুষ ““আমি ইহা দেখিয়াছি" 
এইরাপ অনুভব কারেন। এই প্রতাক্ষ-জ্ঞানে জ্ঞাতা, জেয় ও জ্ঞান, এই আয়ীরই স্পষ্টতঃ 
ভাতি হইয়া খাকে। চৈতনা ব্যতীত অহৈতবেদাস্তের মতে অপর কাহারও বিদয় 
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা সাই। চৈতন্যই একমাত্র আলোক, চৈতন্য ব্যতীত অপর সকল 
জড় বন্তই অন্ধক্কার সদৃশ । ড় বিষয়ের যে প্রকাশ হইরা থাকে, সেখানে জড়ের 
সধ্য দিয়া চৈতনোরই অভিব্যক্তি হইয়া খাকে। বিষয়টি জ্ঞানে অধ্যন্ত রা করিত 
হয়। বিগানোন হ্বার৷ পরিচিছিন চৈতনোর প্রুকাশই বিষয়ের প্রকাশ । বিষয় 
পরিচ্ছিন্র জানের উন্মপ প্রকাশের স্বারা বিষয়টিও সাক্ষাৎ সঙ্গন্ধে প্রকাশিত হইয়া 
জাতার ভ্যানের গোচর হয়। জ্রাতার অস্ত:করণই বিনয় প্রকাশের ছার । ইন্দ্রিয় ও 
অস্তঃকরণের সাহামো জাত! দূরস্থিত বিষ প্রত্যক্ষ করেন | ইন্দিয়ের সহিত দৃশ্য 
বিষের সংযোগ মাটিলেই, সন্ুপুশপ্রবান স্বচ্ছ অস্তঃকরণ হে 
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হয়। ইহাৰই ফলে জ্ঞাত৷ ‘‘আসি ৰিময় জানিরাভি'' এইকপে বিষর প্রতাক্ষ করিয়া 
খথাকে। 'বৃত্তেকতরসংলগ্রতনা তদভিব্যক্ত চৈতনাস্যাপি তথাত্বেন বেদ: বিদিতসিতি 
সংশ্নেমপ্র তায, (ৰেদান্তকৌনুনী, পূশি, ৩৬ পুঃ)॥ যেই নুহৰ্তে ইন্দিয়ের সহিত 
বিষয়ের সংযোগ হয়, এ সংযোগ অন্তঃকরণের নাধো একপ্রকার আলোড়ন জ্ঞাগাইয়া 
তোলে । এই আলোড়নের ফলে অন্তঃকরপ-বৃস্তির উদর হয় ॥ অন্তরের অন্তরালে 
অন্তঃকরণের ভাগক যে চৈতন্য আবৃত চৈতনোর ন্যায় বিরাজ করে, অন্ত:করণের 
বৃত্তিবশতঃ ক্র চৈতনাই উদ্ছৃচ্ষলিত হইরা উহার অভ্ঞানের আবরণ ভেদ করির। প্রকাশিত 
হয় এবং বুত্তিপথে বিঘরসংবুক্ত হইরা বিষয়ের আবরণ বিংবস্ড করিয়া! বিঘরকে জ্োতার 
নিকট প্রকাশিত করে। অহ্ৈতবেদাস্তের নতে জ্ঞান স্বরংপ্রকাশ এবং সৰ্বদা-প্রতান্ষ। 
জ্ঞান কপনও অপ্রত্যক্ষ খাকে না। এ সদা-প্রতাক্ষ জ্ঞানের সহিত অন্ত:করণ-বৃত্তির 
শাহাবো জেয বির ও বণন আভেদপন্থন্ধে অন্বিত হর, তখন জের বিষরও সাক্ষাৎ লন্মন্ধেই 
জ্ঞাতার প্রতাক্ষের গোচর হয়। বেনান্তপরিভাষার আনরা প্রনাতৃ-চৈতনা, প্রমাণ- 
চৈতনা ও বিময-চৈতনা, এই ত্রিবিধ চৈতন্যের পরিচয় পাইয়াছি। অস্তঃকরণ- 
পৰিচ্ছিযু চৈতন্য প্রামাতৃ-চৈতন্য, অন্তঃকরপ-বৃত্তি-পরিচিছনু চৈতন্য প্রমাণ-চৈতনা 
এবং বিঘ-পরিচিছিন্র চৈতন্য বিষয়-চৈতলা । একই চৈতনা ত্ৰিবিধ উপাধিবপতঃ 
তিনপ্রকারে প্রতিভাত হইয়। খাকে। অন্তঃকরণ শ্বীর বৃত্তিবশে চক্ষুরাদি ইন্দরিয়পণে 
দীর্ঘ আলোকরেখার আকারে বহির্গ ত হইয়। দূরস্থিত বিময়ের নিকট গমন করে এবং 
ঘটাদি ভে বা দূশাবস্তর আকার গ্রহ করে। ফলে, বিমর-পরিচ্ছিন্ন চৈতনা ও 
অন্তঃকরণ-বৃত্তি-পরিচিছুন চৈতন্য অভিন্ন হইরা বায়। অন্রকরপ-বৃততি-পরিচ্ছিনু 
চৈতনোর সহিত বিষর-চৈতনোর অভেদ হওয়ার, অস্ত:করণ-পরিচিছহ্র চৈতনোর 
সহিতও বিষয়-চৈতনোর এবং বিষয়ের অতেদ হইয়া খাকে । ঘটাদি জড় বিষয়ও যখন 
প্রমাত্-চৈতন্যের সহিত অভিনী হইরা প্রকাশ পার, তখন চৈতনোর প্রত্যক্ষের স্বারা 
জড় বিঘযাও যাক্ষাদ্‌ ভাবেই প্রতাক্ষের গোচর হয়, ইহাই ধর্নরাজাধ্বরীক্রের মতে বিদয়- 
প্রত্যক্ষের রহগ্য । “ঘটান বিষয়া প্রত্যক্ষহন্ত প্রসাত্রভিন্ানবহ', (বেদাস্তপরিভাষা, 
৩০ পুঃ) । প্রশ্ব হইতে পারে যে, শ্রনাতু-চৈতনোর সহিত জড় ধটাদি বস্তুর অভেদ 
লন্তব হয় কিরূপে? তারপর, “আনি ঘট” এইক্ূপে তো কেহ বিষর প্রত্যক্ষ করে না, 
“আমি ঘট দেখিতেছি"' এইক্ূপে আসা হইতে তিন হইৱাই তত ঘটাদি বিঘয় প্রতাক্ষ- 
গোচর হইয়া থাকে । ইহার উত্তরে ধ্গরালাধ্বরীক্র বলেন, প্রুনাতা বা! প্রষাতু- 
চৈতনোর সহিত জড় ঘটাদি বন্তর যে অতোদের কখা। বলা হুইরাছে, তাহার অথ এই যে, 
প্রমাতুচৈতনোর অস্তিত্ব বাতীত হুড় খটাদির কোন স্তন অস্তিত্ব নাই । চৈতনো 
অধ্যন্ত হইগাই বিষর প্রকাশিত হইয়া থাকে ঘটাদি জড় বস্তু ঘট-পরিচ্ছিন্র চিতন্যে 
ব্দধাস্ত বা করিত। অধ্যাপবশে খট-চৈতন্য ও ঘটের অভেল সাবিত হয়। অস্তঃকরণ- 
সুতিবশত: ইত্রির-পখে বহি ত হইয়া দূশা বিষয়ের আকার গ্রহণ করে: বলিয়া, 
চৈতনা এবং বিষ-চৈতন্য যে অভিন্ন হইবে তাহাতে আপত্তি 
চৈতন্য ও নিদয়-চৈতন্য অভিনব 
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সহিত অভিনুই হইবে । এইক্ূপে বিষয়-চৈতন্া, প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমাত্-চৈতনোর 
অভেদ দ্ধ হওয়ায়, (বিঘ-চৈতন্ো স্ব্যস্ত) বিষয়ও প্রনাতু-চৈতলোর সহিত অভিন্লই 
হইয়া যাইবে ৷ প্রমাতার অন্টি ব্যতীত বিষয়ের কোন পৃথক্‌ অস্তিত্ব খাকিবে না। 
স্তবাং প্রযাত্-চৈতনোর প্রত্যক্ষই বিষয়ের প্রত্যক্ষত৷ বলিয়া জানিবে। প্রমাতার 
সহিত ভিন হইয়া নিয় প্রত্যক্ষ হইলে, “আনি ঘট'' (অহংঘটঃ) এইকপে জ্ঞানোদয় 
না হইয়া “এইটি ঘট”! (অৱংখট:) এইজপে আলা হইতে ভিন্ন্ষপে বটের প্রত্যক্ষ 
হয় কেন? ইহার উত্তরে বল৷ বায়, যেই বা্তসম্পর্কে বে-প্রনাতার যেই প্রকার 
পূর্বতন সংস্কার অন্ত:করশে বিদ্যমান আছে এবং যেই আকারে অগ্তঃকরণের বৃত্তির 
উদয় হইয়াছে, (অন্্র:করণের বৃত্তির উদরে সেই সুপ্ত সংস্কার উদ্ধুদ্ধ হইয়া) 
সেই আকারের অনুরূপেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে। বৃত্তিজ প্রত্যক্ষের ইহাই রহস্য 
মে, ববাস্ত পূর্বতন সংস্কারের অনুরূপই বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ঞান উৎপাদন করিয়। খাকে | 
যেখানে “ইদং ক্ূপে'' অন্তঃকরপ-নৃত্ির উদয় হইয়াছে, সেখানে ইদংক্সপেই বিয়ের 
প্রতাক্ষ হইবে, অহংকূপে হইবে না। উল্লিখিত দুষ্টতেই প্রকাশাস্বযতিও তীয় 
বিবরণে বিষয়ের প্রতাক্ষতা উপপাদন কবিয়াছেন। (বিবরণ, ৫০ পৃঃ সরষ্টব্য)। 
যে-জ্ঞাতার নিকট জেয বিষর প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বের মূলে যে জ্ঞান 
বিরাজ করিতেছে, তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াই বিষয় প্রকাশিত হইবে, নতুবা 
তমঃস্বরূপ জড় বিষয়ের প্রকাশ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হয় সা। সামাঙ্গয়ও 
উল্লিখিত দৃষ্টতেই বিঘরের প্রত্াক্ষতা উপপাঙ্গন করিয়াছেন ॥ রামাঙ্গয়ের মতেও 
বৃত্তির সাহাযো বিঘয়-চৈতনা ও প্রনাতু-চৈতন্যের অভেদ সিদ্ধ হাওয়ায় এবং 
প্রমাতু-চৈতল্য ও বিঘয়-চৈতন্যের সংযোজককূপে বৃত্তি বিরাজ করায়, “আমি বিষয় 
দেখিয়াছি” এইকূপে আমা হইতে ভিন্ররাপেই বিঘয় প্রতাক্ষের গোচর হইয়। থাকে। 
বিঘয়গত অজ্ঞান নিবৃত্তি করতঃ জের বিষয়কে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়। বিষয় ৪ জ্ঞাতার 
মধ্যে সন্ধন্ধ স্থাপন করিয়া বৃত্তিই প্রত্যাক্ষভ্রানের সাধন হইয়া থাকে। প্রতোক 
বিঘয়গত অজ্ঞান বিতিনু । যখনই কোনও বিদযসম্পর্কে জ্ঞান উৎপগ হয়, তখনই ই 
জ্ঞেয় বিঘয়ের আবরক অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিনাই উহ। উৎপগ্রী হয়। “*মাবস্তি জ্ঞানানি 
তানস্ডি অঙ্যানালি''। ৰিঘয় সকল অক্ঞানের আবরণে আবৃত থাকে, ইহাই রামাত্বয়ের 
শিক্ধান্ত। আনন্দস্তানের মতে আমরা দেখিয়াছি যে, অজ্ঞান এক, বহু সহে, জ্ঞানের 
কার্দ বছ । আনশজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত বানা গ্রহণ করেন নাই । ক্লামাহয় বিশয়- 
ভেদে ও জ্ঞান-তেদে অঙ্গানের ভেদই উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেল । ধারাবাহিক 
জ্ঞানস্থলে বর্ণরালাংবরীন্র অন্য জাতীর নিরোনী বৃত্তিক্ঞাসের উদয় লা হওয়া পর্যন্ত, 
একটি বৃত্তিই অঙ্গীকার করিবাছেন, বৃত্তির ভেদ স্বীকার করেন নাই । বাসায় 

STS ieee de hip SE 










© 


অশ্বৈতবেদান্ড ও চতুৰ্দশ শতক ৩২৩ 


অখণ্ডবব্ধ-চৈতন্যই বিরাক্জ করিবে। সেই অব পরমাক্স-চৈতন্যের সান্ফাৎকারই 
বেদাস্ত-জিজ্ঞাসার চরন লক্ষ্য ।২ 


জয়তী্খ 


খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথম ভাগে (সম্ভবত: ১৩১৭--১৩৮০ খৃষ্টাব্দে) অস্ষোভ্য 
মুনির শিষ্য দ্বৈতবেদাস্তের অন্যতম প্রধান আচার্ম সয়তীর্ণ আবির্ভূত হল ॥ বিদ্যারণ্য- 
স্বানী তৎকৃত সর্বদশ ন-সংগ্রহে নংবনতের বর্ণ নাপ্রসঙ্গে জয়তীখের উল্লেখ 
কৰিয়াছেন। হয়তীর্ঘ নবান্যারে অশামান্য পাণ্ডিতালাত করেন এবং নৰ্ান্যায়ের 
সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সংবাচার্যের রচিত বিভিন্ন ভাষ্যের টাকা এবং স্তম্ভ গৃন্থমাল৷ প্রণয়ন 
করিয়। মহ্বমতের অশেষ পুষ্টি সাধন করেন এবং অদ্বৈতনত ছি ভিন্ন করেন। ইনি 
মধ্যাচাধের ব্রহ্মসৃত্র-তাঘোর উপর তত্ব-প্রকাশিকা টাকা এবং মধ্বমতানুসারে স্বাধীন- 
ভাবে ব্রন্দমূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্য৷--ন্যায়স্থৰ৷, মহবাচার্ম-প্রণীত তত্বোচ্ধেযোতের ব্যাখ্যা__ 
তত্বোদ্দ্যোত-চীক৷, যধ্বাচার্ধের তন্বসংখযালের ব্যাখ্য৷-- তত্ত্রসংখ্যান-টীক!, তব" 
বিবেকের ব্যাখ্যা --তব্ববিবেক-টীকা, শ্রসাপ-লক্ষপ-চীকা, খগ্রভামোর টকা, প্রপঞ্চ- 
মিথ্যাত্বানুমান-চীকা, গীতা-তাৎপৰ্মনিণ য়ের টীকা, সায়বাদ-খণ্ডন-টীকা, বিক্ণুতস্ধ-নিপ য- 
টীকা উপাধি-খগুন-টাকা, ঈশোপনিষদ্ভাষ্য-টীক।, পৃশবভাঘ্য-টাক।, বাদাবলী, (বাদাবলী 
শক্ষরের সত খণ্ডন ও সম্বনত স্থাপনের উদ্দেশেন লিখিত হয় ॥ ইহ। তি সুস্্ বিচার 
বহুল নিবন্ধ। এই বাদাবলীকে ভিত্তি কৰিয়াই পরবর্তী শতকে ব্যাসরাজ স্বানী তাহা 
প্রসিদ্ধ বগনগ্র্থনযারারূত রচনা ফরেন |) গ্রনাণ-পদ্ধতি প্রভৃতি গৃদ্ধরাজি রচন। করিয়া 
মধ্বমতের পূর্ণ তা সাধন করেন। আনন্াজ্ঞান সমগ্র শাঙ্ধর-ভাষোর টীকা বাচনা 
করিয়া শঙ্কর-বেদাস্তে যে স্থান অধিকার কৰিরা আছেন, হয়তীর্ঘ ও মধ্বাচার্সের বিভিন্ন 
ভাষ্যের কা ও স্বতত্র গ্রস্থরাজি রচনা করিয়া দ্বৈতবেদাস্তে সেইকূপ উচ্চস্থানই লাভ 
করিয়াছেন। জয়তীর্শ মখ্বমতের একটি স্ুপ্রবিশেষ। তাঁহার অলোকসানানা 
মনীয তহাৰ গ্রন্থে সর্বত্রই পরিস্কুট । অগ্বৈতনত খণ্ডন ও স্বীর পক্ষ স্থাপন, এই 
উভয় অংশেই জরতীর্খের প্রতিভা অতুলনীয় । জনতীর্ঘ অসশ্বৈতবেদাস্তের ব্যুহ 
আক্রমণ করিলে নিন্যাবশা স্বামী, আনন্দজ্ঞান, অবগ্ডানন্দ প্রভৃতি সেই আক্রনণ-বেগ 
প্রতিহত করিয়া অগ্বৈতবেদাস্তের বিয়-পত্তাকা বহন করেন। 








উনবিৎশ পরিচ্ছেদ 
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খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই 
সময়েই বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব রঘুনাখ মিথিলা হইতে ন্যাৱশাস্্র ক্ন্ব করিয়া, 
আনিৱ৷ নবস্বীপে নৰান্যায়ের গোড়া পত্তন করেন। রঘুনাথের প্রণীপ্ত প্রতিভার 
অবদানে ন্যায়ের ক্ষেত্রে নব নব সমৃদ্ধি আহরণ করিয়। গৌরবোছছজ্জল হইয়। উঠিল। 
নবন্বীপ প্রাচোর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্খে পরিণত হইল। নঘুনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে আবিভ,ত হন এবং গঙ্দেশ উপাধ্যায়ের তত্ৃচিন্তামণির উপর টীকা রচনা 
করিয়। ন্যায়-চিত্তার এক নবক্ূপ দান করেন। তিনি শ্রীহর্দের খগন-খওগাদোর 
উপরও চীকা। রচন। কঁরিয়াছিলেন। রহছুনাথ দীৰিতির প্রারন্ডে '' অথগামন্দবোধায় 
বেদান্তবাদের প্রতি তাহার মনের গোপন প্রীতি নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
রঘুনাণ শিরোমশিরই সমসাসকিক কালে প্রেসের অবতার, কাঙালের ঠাকুর শ্রীচৈতনা- 
দেল জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতনদেৰ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবন্বীপে জন্মুগ্রহণ করেন 
এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীক্ষেত্রে দেহরক্ষা করেন । শ্রীচৈতন্যদেবের 'আবির্ভাবে 
সমগ্র বাংলা দেশ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়। গিয়াছিল। 
রাগে রঞ্জিত হইয়া উদ্বেলিত হইরা উঠিয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বেদান্তবাদে 
অনেকের নতে সধ্নাচার্ধের সতানুগানী ছিলেন । কাহারও কাহারও মতে তিনি 
নিদ্ধার্কের মতাবলম্ী । মহাপ্রভু বেদাস্তের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। তিনি 
উহার শ্রযোদ্ধনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার নতে শ্রীসদ্ৃভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের 
ভাম্য প্রপিক্গি আছে, বেদব্যাস পুরাপ-ইতিহাস, বর্ম প্রভৃতি রচন। করিযাও চিত্তের 
খননুতা লাভ করিতে পারেন নাই | কিসের অভাবে তাঁহার মন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া 
উঠল। এনন সম তিনি সনাধিযোগে আক্ন্থ হইলেন । সহসা। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমদৃ- 
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এইরূপ উক্তি ছারা শ্বীনদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মদূত্রের প্রকৃত ভাদ্যার্থ বলিয়া বর্ণ ন। 
করিয়াছেন । চৈতনাদেন বনে করিতেন, শ্রীনদৃভাগবতেই বণিত আছে বেদান্ততত্তের 
শেছ কথা । উহাতেই বিবৃত আছে সকল শসৌন্দ্য-নাৰুণের অকুরস্ত প্রবাহ । রাসনয় 
শ্ৰীকৃষ্ণই অখিল রসের নূর নিখ্বহ এবং শক্তিনান্-ক্ূপ পরব্রদ্ধতন্থ । আর, জীব ও 
জগৎ তাহারই (শ্রীক্ক্রেই) শক্তি । সেই শক্তি ও শক্তিনানের বশে যে সঙ্বন্ধ তাছ৷ 
অচিন্তা ভেদাভেদ-স্বন্ধ--শ্বীনহ্ভাগবতেই বহাপ্রভু এই তথ্য আবিষ্কার করেল। 
শ্রীমদৃভাগৰতের মধুর ভাবধারা এবং তদুপযোগী দাশ নিক তত্ত্ব ও তথা চৈতনাদেবের 
জীবনে ও সাধনায় বে প্রভাব নিগার কৰিয়াছিল তাহা বন্তই অসানান্য। জাতীয় 
জীবনে তিনি সেই বসানৃত ধারার প্লাবন ক্ষাগাইয়াছিলেন। সমগ্র জাতি তাহার 
প্রচারিত প্রেমের আদশে ধন্য হইরাছিল। তাহার প্রেসের আঙিনায় সর্গাধারণের 
প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি নান-প্রেনের মালা গাখিরা আচণ্ডালের গলে 
দোলাইলেন। ন 
প্রেমাৰতার সহাপ্রতু চৈতন্যদেবের প্রবতিত গৌড়ীয় বৈষ্ণনবর্মে কালক্রনে কাবা, 
দশ ন, তক্তিরস ও সাধননার্গে সংস্কৃত ও বাংল৷--এই উভর ভাষায় বিবিধ পগ্রন্থরাজি 
রচিত হয়। চৈতন্যদেৰ নিচ্ছে প্রথন জীবনে আদশ অধ্যাপক ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
ছিলেন। কিন্ত গরাক্ষেত্রে শ্রীশ্রীনাধবেক্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীপাদের নিকাট 
দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর হইতে তাঁহার জীবনে অদ্ভুত ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। 
তিনি শ্রীকৃষণপ্রেমতাবে তন্ময় হইগা পড়েন ॥ ইহার পরই তাঁহার অধ্যাপন-লীলা 
পর্বের সমাধি ঘটে । উত্তর জীবনে তিনি ১৫১০ শুষ্টাব্দে কাটোরায শ্রীশ্রীকেশব 
ভারতীর নিকট সনুাসপীক্ষা। গ্রহণ করতঃ সনুযাসী হন এবং তাঁহার লাম হয় 
শ্রীক্ষ্ণচৈতন্য । তিনি নিজে সাক্ষার্ভাবে খুব কন গ্রস্ছই রচনা কাররাছেন। তিনি 
বুঝিয়ান্থিলেন, ইহা অপেক্ষা বৃহস্তর এবং সহন্তর কাদের ভার তাঁহার উপর । শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমতাব নিজের অধ্যান্ত জীবনে প্রৃতিটিত করিয়া সেই ভাবাদর্শ সমগ্র জাতির জীবনে 
নিল আচরণের দ্বার৷ প্রশারিত করাই তাহার জীবনত্রত। তবুও শাঙ্র-প্রচারের 
প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। উপেক্ষা করেল নাই বলিয়াই 
সূত্রাকারে সিদ্ধান্তের উপদেশ দিরা শাস্্রচনার ভার যোগাপাত্রে অর্পণ করেন। 
শ্রীরূপ গোঙ্ছামীকে প্রয়াগে এবং শ্রীক্ূপের অগ্রচ্ছ সনাতন গোস্বানীকে কাশীধানে 
বৈষণ্ৰীর তন্তু ও সাধনা বিষয়ে স্ব; শিক্ষা দান করেন এবং পাত্রের মাৰ্যনে এই তত্তু- 
প্রচারের প্ররোচনা দান করেন । শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব * শিক্ষার্টক ' নামক স্বুরচিভ আটাটি 
শ্লোকে সমগ্র বেদ-বেদানত-পুরাশ-সৃতি পঞ্চরাতর প্রভৃতির মারনন এবং আীব-দ্বীবনের 
চরম খন্ির কথা লিপিবদ্ধ কৰিরাছেন॥ তীহার শাস্বব্যাখ্য-পদ্ধতি এসনই অপু 
ছিল যে, তিনি পুৰীৰাষে নবস্বীপের অস্বিতীর নৈযারিক শ্রীবান্দেব সার্বতৌনকে এবং 
কাশীতে অনামানা বৈদান্তিক শীপ্ষাশানন্দ গরযৃততীকে বেলাস্তসুত্রের অভিনব ব্যাখ্যা 
শুলাইয়া সনবুখ্েন ন্যায় অভিভূত করেন।  চৈত্রন্যদেবের প্রচারিত অচিন্ত্য 
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স্মযোগ্য ব্রাতুপূত্ৰ শ্রীক্ষীৰ গোস্বামী তীর প্রস্থবাজিতে নানাবিব যুক্তি ও প্রমাণের 
রা দুঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীশ্বীচৈতন্যদেবের শক্তি ও কুপা লাভ 
করিয়াই শ্রীরূপ-শনাতন ও শ্রীজীন প্রনুখ গোশ্বানিগণ ভাগবতের ষধুর ভাবধারা 
অনুপ্রাণিত গৌড়ীর বৈধবলাহিত্য এবং দর্শন রচনা করেন। 

গৌড়ীর বৈষলপাহিত্য এবং দর্শনের ভাারে গোস্বাৰিগণের দান 'অমুলা। 
তীহান সকলেই ছিলেন সুপ্ত, ভাবুক কবি, দাশ নিক ও সাধক। শ্ৰীশনাতন 
গোস্বানী তদীর হুখহ্ভাগবতাসৃত ও শ্রীমত্ভাগবতের বৈক্ষবতোষিণী টাকার ভক্তি 
তত্ত্বের নগূঢ রহস্য আলোচনা কবেন। তিনি বৈৰী তক্তির যাবতীয় রীতি-নীতি 
ও ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করেন---হরিতঞ্চিবিলা গ্রন্থে ও উহার স্বরচিত দিখবদশ লী 
টীকার। এর অহাগ্রস্থ বৈফলাচার পদ্ধতি বা বৈক্ণৰ স্মৃতি বলিয়া সমাদৃত। শ্রীরূপ 
গোস্বামী ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে * ভক্তিরসাবৃতসিদু ' প্রথ়ন করেন। অখিল রসামৃত- 
মতি শ্রীভগবানের সহিত ভক্তিরসের কি লক্বদ্ধ? জীবের মাধনপথে তাহার স্থান 
কোখার? রগানুগ৷ ভক্তি কিরূপে ভাৰভক্তিতে পরিণতি লাভ করিতে পারে এবং 
কি প্রকারে সাধক ভাগবতবপিত ব্রক্গতাবের অনুগত হইর! আনল্দষরের অপ্রাকৃত 
প্রেষানন্দ আস্বাদন করিতে পাবেন, শ্রীন্জপ তাহার ভক্তিরগাযৃতসিদ্ধু গ্রন্থে তাহারই 
সন্ধান দিয়াছেল। এ গ্র্ীটর উপর শ্ী্ীব গোস্মামী রচনা করেন--'দু্গ ষশঙ্গমনী '' 
নামে টিকা এবং পরবর্তী কালে শ্রীবিশ্বনাণ চক্রবর্তী প্রণয়ন করেন-__“'ভক্জিসার- 
প্রদর্শনী" নামে টাকা | শ্রীরূপের উচ্ছচ্ছলনীলনপি গ্রন্থ তদ্ভিরগামৃতসিদ্ভুরই পরিশিষ্ট । 
শ্রীকৃষ্ণে৷ অত্যুুজ্ছল ব্জ-ভাবরসের পরিচয় দিতে গিরা শ্রীরূপ গোস্বামী গোপীদের 
অপ্রাকৃত প্রেমমানুরী, হাবভাব-হেলাদি, বিলাস-বিচ্ছিত্তি ও কিলকিঞ্চিৎ ভাবরস, 
প্রভৃতির চনৎকারিতা দেখাইঝাছেন উদ্ন্ষলনীলদনি গ্রন্থে । ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু ও 
উচ্ছচ্ষলনীলবনি এই দুইখানি মহাগ্রন্থ তক্তিরস শান্তের বেদশুন্প॥ শ্রীরূপেরণ্প্রণীত 
** লখুক্াগবতাযূতে " ধানতন্তু, 'অনতারতন্ত্র, প্রকট ও অপ্রকট লীলাতন্তু প্রভৃতির 
হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দুষ্ট হয় । ললিতনাবব, বিদগ্চনাধব, দানকেলি কৌমুদী এই তিন- 
খানি নাট্যগ্রন্থে রাধাকৃষেল লীলাবিলাসের নাট্যজপ বণিত হইয়াছে । শ্রীরূপের 
রচিত নিয়ো গ্র্ছগলিও প্রশিদ্ধ :--হংগদূত (গীতিকাবা), উদ্ধবসন্দেশ, স্তবমালা, 














পাত্ডিত্য অতুলনীয় । তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, কোম, চু, 


এবং দর্শন শাখার বহ প্রস্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত নিখুলিবিত পর স্ুধীসমাজে 
নী কির, 1, 














অস্থৈতবেনান্ডের পঞ্চদশ এবং যোড়শ শতাব্দী ৩২৭ 


যোগসার স্থবের টীকা, অগ্রিপুরাশন্থ গাব্রীভাদয, রাবাক্ষা্চনদীপিকা, সূত্রমালিকা, 
লগুতোদিণী (ভাগবতের টীকা) এবং তত্ত্বশলর্ত, ভগলৎলন্দ্ঁ, পরনান্্সন্দর্ত, শ্রীক্ষ- 
সন্দর্ভ, তক্তিগন্দ্ভ, প্রীতিনন্দর্ড (ছয়টি একত্রে ঘটসন্দ্ড বা ভাগবতসন্দর্ত), আলোচা 
ট্‌সন্দর্তের অন্তর্গত তন্তু-ভগবৎ-পরমার-শ্রীক্ষ্ণসন্দর্ত এই চাবিটির অনুব্যাগযা সর্দ- 
সংবাদিনী। তাঁহার প্রশীত ' ঘট্‌লন্দর্ত ' ও ' সর্নসংবাদিলী * গ্রন্থে শ্রীলীব 'আইৈত- 
বাদ খণ্ডন করিয়া অচিন্ত্য তেদাভেদবাদের পূর্ণ তা সাধন করিৱাছেন। 

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সদ বিবাঙ্গনান সেই স্ব্ধই চিন্তা ভেদাতেদ- 
বাদের ভিত্তি । শ্রীনন্যাহ'প্রভুই ব্রক্মগূত্রের আলোচনার এই মতবাদের সুচনা করেন, 
ইহ। আমরা পূর্বেই উদ্লোখ করিয়াছি। শ্রন্মগত্রের বে স্বাভাবিক নুখ্য অর্থ মৌলিক 
শ্রতি-ননৃতি-পুরাণ প্রভৃতি স্থারা ও বিভিন্ন প্রকরগগ্রদ্থেন সাহাযো প্রকাশ পাইয়াছে, 
খেই মুখ্য অর্থের তনু আবিকারের পথেই বহাপ্রভু শক্তি ও শক্তিমানের এই অচিন্ত 
দাভেদ সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত করেন। শ্রীসনাতন গোস্বারীর বৈঝ/বাতোধিণী টীকায়, 
শ্রীলীৰ গোস্বানীর ঘংসগার্ভ ও সর্বশংবাদিনী ব্যাখ্যার মহাপ্রভুর প্রচারিত তত্ত্বের 
সন্চেত পাওয়া যায । শ্রশতিতে ব্রহ্ম শব্দের প্ৰকৃতি-প্রতারগত যে বর্ণ নিদি? আছে 
==" ৰূংহতি বৃংহনতি চ ''--ইহাই হইল (শর শব্দের) সুপ নর্থ । বিনি নিজে 
বড় এনং মিনি অপরকেও বড় কবেন তিনিই শ্রন্ম। 'বিষ্ণুপুরাপেও (১,১২,৫৭) 
বল৷ হইয়াছে__. 

""বৃহস্থাদ বৃহেণত্বাচ যদৃত্যন্ম পৰমং বিদুঃ 1” 


মিন নিঞ্জে বড় এবং আপরকেও বড় করিতে পাবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই বড় করিয়া 
তোলার শক্তি আছে। অতএব তিনি অসামানা শক্তিমান । ইহা শুধ কয়নানিলাস 
নহে। , গ্রশতি 'পষ্টত:ঃই তাঁহাৰ অসমোধ্ শক্তিৰ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
শ্রেতাশ্বতর শ্রপতিতে তাঁহার পরাশক্তির কখা শুলা যায 
“'পরাস্য শক্তি বিবিখৈব শ্ৰয়তে 
মাভাবিবলী জ্ঞান-বল-ক্রিযা 510৮ (শ্বেতাশ্ব ৬/৮)। 


স্র্ধ সবিশেষ-তন্থু। তিনি রসস্জূপ-__“রলো বৈ সঃ," (তৈততিরীয় ২।৭)। সর্দজতা, 
সতান্নন্পপতা বা আনন্দকুপতী। নিবিশেশ বন্মতে লাই। পরত্রহ্ম যে চিহ্িলাস, 





লীলা, যাহাতে তিনি একাধারে আনন্দের আস্মাদ্য এবং আয্বাদরিতারূপে 
ভ্াহার পরিকরবৃন্দ লইয়া বিলাস করেন । এইকূপে লীন অনন্ত শক্তির তিনিই সুল 
কেন্দ্র বা' আশ্বর॥ পরব্রব্ের অনস্ত শক্তির সব তিনটি শক্তিই প্রধান। পরাশক্তি 
(চিংশক্তি ৰা শ্বক্ূপশক্রি), কষীবশক্তি (বা ক্ে্ৰজপক্তি) এবং সাযাশক্তি। জীব 
এবং জগত উভয়ই হইতেছে ব্রক্ষের শক্তি । আর পরবরক্ম হইতেছেন সর্বশক্ধিযান। 


ভি 


৩২৮ বেদাস্তদ্শ ন__অই্বৈতবাদ 


আীবশক্তির অংশক্ূপেই অনস্ত কোটি জীবের সত্তা । জীবশক্তির কখ। ভগবাৰ্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
গীতায় নিল মুখেই ঘোষণা করিয়াছেল। 

অপরেয়মিতস্তুন্যাং প্রকৃতিং বিন্ধি সে পরাহব। 

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগং।। গীত৷ ৭৷৫। 
জগংও যে ভাঁহারই বহিরঙ্গা নারাশক্তির পরিণাম, গীতার উক্তি হইতে তাহাও 
নিঃসংশয়ে জানা যার :-- 

ভূনিরাপো 'নলে৷ বায়ু; খং যনোবুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কাৰ ইতীবং যে ভিন প্রকৃতিরষ্টধা || গীত৷ ৭৪ । 
ব্রন্বোর মায়াশক্ির কথা শ্রপতিতেও শুন! যার :-_ 

সান প্রক্থতিং বিদ্ান্যারিনন্ত সহেশ্বরহ্ব॥ শ্বেতাশ্ব ৪১০। 
এইকূপে নিখিল বিশ্বের সহিতই পরযন্ধের শক্তি ও শক্তিয়ানৃ-প সঙ্ন্ধ বিদ্যমাল। 

শক্তি ও শক্তিমানের সখো যে সম্বন্ধ বিরাজমান তাহার স্ক্ষপটি কিন্পপ? এই 

প্রশ্বেরই সনাখান প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈফবাচার্মগণ বলিৱাছেন--উহ। ভেদসন্বন্ধও নহে, 
'যভেদবন্দ্ধও নহে, ভেগাভেদসম্বনদ্ধও নহে ; কিন্তু উহা অচিস্ত্য ভেদাভেদ সদ্বঙ্ধ। 
শক্তিমান হইতে তাঁহার শক্তিকে কোনক্রমেই পৃথক্‌ করা যায় না। অগ্নির দাহিকা- 
শক্তি অগ্নিতে সদাই বিদানান। দাহিকাশক্তিরহিত অগ্নির কল্পনাও কর! যায় ন) । 
পক্তিনান্‌ বস্তুটি বিশেশা, শক্তি তাহার বিশেষণ । বিশেষা-বিশেষণের এই সম্পর্ক 
অবিচ্ছেদা। সবরূপকে কার্নোন্মুখ বা প্রকাশোন্মুখ করিয়া তোলাই শক্তির শক্তিত্ব । 
=-"সুক্ূপসা কার্ষোনসুখত্েনৈক শক্তিত্বং ল স্বতঃ"' (শ্ীতগবৎসঙ্গর্তীয় সৰ্ম- 
সংবাদিনী, ৩৬ পৃঃ, সাহিত্য পরিঘৎ সং)। কার্যোন্সুখ বিশেষাকেই বলা যাইতে পারে 
বিশেষণ। অতএব উভয়ে মিলিয়া নিশিয়াই হইল একটি বস্ম। অগ্নি ও উত্তাপ, - 
সুরধ ও কিরণ, কস্ত্রী ও গন্ধ, ইহার। উভয়ে পরস্পর বিলিয়াই অগ্নি, সূর্য ও কন্ত্রীরূপে 
আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ইহা হইতে বেন মনে হয়, শক্তি ও পক্তিনানের সম্পর্ক এক 
ঝা অভিন্রু। শক্তিকে যেন শক্তিমান হইতে পূখক্‌ করা যায় না। ফলে, ইহাদের 
অভেদসম্পর্কই স্বীকার করিতে হয়। গৌড়ীয় বৈক্চবসিদ্ধান্তে কেবল অডেদসম্পর্কই 
স্বীকৃত হয় নাই। শক্তি ও শক্তিমানের যদি ভেদই না খাকে তাহা হইলে শক্তিকেই 
বৰ৷ পৃণগৃভাবে স্বীকার কৰি লাভ কি? প্রতিবাদীর এই প্রশ্বের উত্তরে শ্রীলীব 
গোস্বামী বলেন :-- 
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স্তিনিত করিয়া রাখা বাম। ক্ষেত্রে উহার স্পর্শে কে ন কিছু পুড়িরা যাইতে 
পানে না, কিন্ত আগুন দেখা যার ॥ এই দিক দিব৷ বিবেচনা করিলে অগ্নি ও উলার 
দাহিকাপক্তিকে পৃথক্‌ বলিনাই গণ্য করা৷ উচিত ॥ 

শক্তি ও পক্তিনানের এই যে অতেন ও ভেদ, এই উতভরবিৰ সম্পর্কের প্রতি গৌভীর। 
বৈষ্ণৰ দাশ নিকগণ অঙুলিসন্কেত কৰিযা। পরত্রদ্ম ও জীবের লধ্যে তেদাতেদ সঙ্গব্ধ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত এই তেলাতেদ সঙন্ধটি তাহাদের নতে “" অচিদ্থা'" বা চিন্তার 
অতীত। তর্ক বা চিন্তার দ্বারা ইহাকে (জীব ও পরব্রচ্মের পথন্ধকে) ঠিক ভেদ 
বলা যায় না, আবার অভেদ ও বলা বার না । এইজন্য উহাকে বলা হর ““অচিন্রা'' | 

“' তগ্যাৎ সবক্পাদভিনুত্বেন চিন্তরিতুমশকা্থাদু তেলঃ, ভিন্রান্ষেন চিন্তৱিতুনশকা- 
স্বাদ অতেদশ্চ প্রতীরত ইতি শক্কিপক্কিনতো তেঁদাতেদাৰেৰাগীকৃতো তে চাচিন্তো। 
ইতি।” (জীৰগোশ্বানিক্ত স+সংবাদিনী, ৩৬-৩৭ পূঃ) । 

শক্তিকে স্বকূপ হইতে অতিনু ভাবে চিন্ত। কা যার লা বলিয়৷ ভেদ প্রতীতি হয়, 
আবার ভিনুরূপেও চিন্তা কৰা যায লা বলির তেন প্রতীতি হয়। অতএব শক্তি ও 
শক্তিমানের মধো যে তেল ও আতেক সদন্ধ, উহা চিন্তার অতীত বা অচিন্তা সন্দেহ নাই । 
কন্তুরীর দৃষ্ান্তঙ্কারাই এই তখাটিকে সহজভাবে বোঝা। মায় ॥ কান্ুরীর গন্ধ ক্ুনীতেই 
'আছে। স্ততরাং সনে হর বেন কল্তুরী ও উহার গন্ধের মৰোঁ কোনই তেদ নাই, উহ 
এক বা অভিনন। কিছ এইকূপ অভেৎ স্বীকারেও সনস্যার সমাধান হর ন'। কারণ, 
কন্তুরীর গন্ধ কন্তূরীর আশে পাশেও ছড়াইয়। পড়ে । কস্তৃরীর বাহিরেও যখন কন্তুরীর 
গন্ধ পাওয়া যার, তখন উহাদের অতেদসম্পর্কই বা সানা যার কিরূপে? তাহা 
হইলে বলিতে হয়, কন্তুরী ও উহার গঞ্জের মধ্যে তেদ আছে। ইহাতেও আৰ এক 
সমস্যা দেখা দেয়। কন্তৃৰী ও উহার গান্ধের মধ্যে ভেদ খাকিলে কন্তুরীর উপাদান 
ও তাহার গন্ধের উপাদানের মধোও যে তেদ খাকিবে তাহা অবশ্যই স্বীকার কৰিয়া 
লইতে হইবে । কেননা, উপাদানডেদই বস্তুভেদের কারণ (বা নিরামক)। বিভিন্ন 
উপাদানে বস্ত্র গঠিত হইলে, সেই বস্ত্র ও ভিনুই হইবে, কদাচ অভিনু হইবে লা । গের্ূপ 
ক্ষেত্রে সগন্ধ কস্তুরীর গঞ্জ বাহির হইয়া গেলে, আশে পাশে ছড়াইয়৷ পড়িলে কছুরীর 
ওজন কমিরা। যাওয়া উচিত ; কিন্তু দেখা যার, কন্থুরীর ওজন উহাতে কনে না। এই 
অবস্থায় বাধ্য হইয়া বলিতে হর, কণুররী ও উহার গন্ধের নবো অতেল স্বন্ধ কানা 
করাও যেমন কঠিন, তেব সন্বন্ধ সুস্িব করাও তেমনই কঠিন। কিন্ত চিন্তায় ভাসে 
না বা চিন্তা করিতে পাবা যায় না বলি যাই সে সেই তেদাডেল সন্বন্ধকে অস্বীকার করিতে 
হইবে, এমনও কোন কথা মাই। 

আচার্য শীপরগ্মা্ী বিনদুপুরাপের-_ এ 

** পক্তরঃ সর্বভাবানানচিন্তাভ্রানশোচবাঃ।' (১৩২) 


এই গ্রোকের ব্যাখ্যার বলিয়াছেল_-লৌকিক জগতে দেশ৷ যায় লশি-স প্রভৃতি 
ব্তর শক্তি অচিস্তম্জানের গোচর। সঅচিস্্য অর্থাত তর্কাহ-_নুক্তি্কেন, দ্বাৰা 


সাহা নিক্ধপণ সম্ভবপর হয় না, এইপৃকাবেল জ্ঞান। কিন্ত সেই জ্ঞানকে অশ্বীকাব 


Mh 


Caine 
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করাও চলে ন৷। কারণ, যেই জ্ঞানের কার্য দেখা যায়, সেই জ্ঞান স্বীকার 
ব্যতীত গত্তান্তর কি? ( “'অচিস্তা: তর্কাসহং যান: কার্মান্যখানুপপত্তিপ্রনাণকং 
তগ্য গোচরাঃ সন্ডি।'') শ্রীধ্বস্বাবী অচিন্ত্য শব্দের ব্যাব্যাস্তর প্রদর্শন করিয়া 
পুনরায় বলিয়াছেন :-- 

“স্ব, অচিন্তয। ভিন্রাভিন 21” অর্থাৎ যাহা ভিন্ন 
এবং অভিন্ন এইকপ বিকয় বা বিরুদ্ধ চিন্তার অযোগা তাহাই অচিন্ত্য বলির। জানিবে। 
কিন্ত এই অচিন্ত্য তত্তে কোনও প্রনাশ নাহ এবন নহে, উহা অখ পস্তি প্রসাশের গোচর 
--"কেৰলম্থ পত্তি জানগোচরাঃ শান্ত ৷" 

শাক্সপ্রনাশে ও নানাৰিধ শৃশতিবচনে ব্রদ্ম যে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন, 
এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যাব। আবার তিনি যে জীব ও জগত হইতে ভিন্ন এইরূপ 
উল্লেখও বততর দুষ্ট হর । শক্তির প্রভাবেই যে পরত্রপ্দের নান৷ বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় 
তাহাও শাস্সে দেখ! যায়। কেবল অতেন স্বীকার করিলে বিষ্ুপুরাণোক্ত? পরতত্ত্বের 
চতুবিবরূপের বণ নাকে একাণে পর্যবসিত বলিতে হয়। সেক্ষেত্রে একাখ বোধক 
চাৰিটি শব্দের উল্লেখে পুনরুক্ি দোষ ঘাটে ; শক্তিবৈচিত্রা কখারও কোন সার্থকতা 
থাকে না। পক্ষান্তরে,কেবল ভেদ পুীকাবেও অশ্বৈততত্ত্ের প্রাতিপাদক শ্রদ্তিসমূহের 
মর্যাদা ক্ষুণ হয়। শক্তির প্রভাবে ব্রচ্মের বৈচিত্রান্ধপে আত্মপ্রকাশ এবং শক্তি ভিন 
বস্তু ইহা স্বীকার করিলে বৃক্ষের অসানোঠ্ৰ প্রভাব ব্যাহত হয়। 

অতএব কেবল ভেদ বা কেবল অতেদ কোনটিকেই একা স্ততাবে স্বীকার করা 
মায় লা। শ্রীক্গীৰ গোস্বাৰী তাঁহার খট্‌সন্দর্ত এবং সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে এসকল বিঘয়ে 
মাল! যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইয়া 'অচিস্্া ভেদাভেদতত্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । অচিন্ত্য 
বলিতে তর্কের অগোচর, ভিনুস্থ, অভিলর্ব এইরূপ বিকল্পচিস্তার অযোগা তততবকে 
বুঝায় । শক্তিমাত্রই অচিন্ত্য জানের গোচর। বস্তুর শক্তি হেতুদ্বার৷ স্থির করা 
যায় না, তাই বলিয়া বস্ত্র শক্তি অর্থীকার করিতে হইবে এমনও কোন যুক্তি লাই। 
আর, পরশ্রশ্মের যে শক্তি উহা অসাধারণ এবং অচি্ত্রাই বটে । তাঁহার অবিচিন্তা 
শক্তির প্রভাবেই অঘটন-ঘটন সম্ভবপর হর। শ্রশতও শ্রন্ধের বিবিব বিচিত্রশক্তির 
কণাই যোদণা করেন। এই অচিন্ত; ভেদাভেদ-স্ছরশত:ই জীব ও জগতের সহিত; 





ভি 
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উত্তরকানে শৌভীর বৈক্বসনাজের স্বীর সম্পূদাযসিদ্ধ একখানি ব্র্সুক্র-তাম্য 
রচনা করেন শ্রীপাদ বলদেৰ নিদ্যাভুষণ॥ তিনি প্রথম জীবনে ভেদবাদী নাহ্ব- 
সম্প্রদায়ের নতানুবতী ছিলেন। পরবর্তী কালে বিশ্বলাখ চক্রবর্তীর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিরা গৌড়ীয় বৈক-সম্পূদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁহার প্রণীত বন্মসূর- 
ভাম্যের নাম “গোবিন্সভাদদ |” কথিত আছে, শ্ৰীবলদেৰ বিদ্যাভগশ শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর নিকট ভক্তিশপ্র এবং বিশেষভাবে শ্ীনদ্রভাগবত অধ্যয়ন করেন। গুরু 
বিশ্বনাথ চক্রবতীর অনুসতিরুনে শ্রীনলদেৰ বিদ্যাভূষণ ক্ষয়পুরের বিচারসভায় যোগদান 
করেন এবং বিচারে তিনি জনালা লাভ করেন। তাহার বিরুদ্ধবাদীরা গৌড়ীয় 
সামধদারের ব্রক্মগূত্র-ভাষ্য দেখিতে চাহেন। সেই সময় শ্রীনিদ্যাভূষণ সহাশয় ভাষ্য 
দেখাইনার জন্য প্রতিবাদিগণের নিকট কতক সময চাহির। লন এবং পরে শ্ীগোবিন্প 
জীউর মন্দিরে বসিয়া শ্রীশ্বীগোবিন্দদেবের নির্দেশ অনুসারে শ্রন্শূত্র-ভাঘয রচলা। 
করেন» এবং শ্রীগোবিন্দের নামানুসারে ভাষ্যোর নাম রাখেন “*গ্রোবিলভামা।”" 
গোবিন্পভাঘো শ্রীবলদেব বিদ]াভুমণ মহাশয় বলিয়াছেন, জীব, প্রকৃতি, কাল 
ও কর্ণ, এই চারিটি বন্ধের শক্তি এবং পরব্রন্ম শক্রিমততন্থু। এই পঞ্চ তন্তু স্বীকার 
কৰিলেও শ্রন্ষের অদ্বয়ত্বের হানি হয় লা। ন 
“' চতুৰ্ণ মেমাং ব্ৰলধশক্তিত্বাদেকং শক্তিনদৃ বন্ধ ইত্যদ্বৈতবাক্যে'পি সঙ্গতিরিতি 1" 
(ণগোৰিন্দভাষ্য) । 


শক্তি ও শক্রিমানের মধ্যে অভেদসম্পর্কই শ্রীবলদেবের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত । জীব 
ব্রনের অধীন--'"জীবাদযন্স তহ্বশ্যাঃ'' (গোবিল্পভাষা)। ব্রনের অধীন এবং হরয়্লের 
ব্যাপয বলিয়াই জীব ও শ্ৰচ্জের বঅতেদসম্পর্ক । কিন্তু জীন ও প্রদ্ম শবক্ষপত:ঃ অভিন্ন 
নহে, খিভিগ্ন, ইহাই শ্রীর্ীবলদেবের মত। জীব ও জগত যে ব্রল্দ হইতে ভিন্ন 
তাহাও তিনি তাঁহার “ প্রবেয়বস্তাবলী ” গ্রন্থে স্পঈতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এক 
ঈশ্বর হইতে বহু নিত্য চেতন জীব বিভিন্ন, স্থতবাং জীব ও ঈশ্বারের ভেদ নিত্য-- 

“' ভিদ্যস্তে বহবে৷ জীবান্ডেন ভেদ: সনাতনঃ।'' (প্রযেয়রত্রাবলী, ৪1০) । 
জীব ও ্রল্লের এই ভেদের কখা তিনি গোবিন্দভাদ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন (২।৩।৪১ 
সূত্রের গোবিন্দভাষ্য ডষ্টব্য)। গীতার ভাষে;ও তিনি জীব ও শ্রক্লের ভেদের কথ স্পষ্ট: 
প্রকাশ করিয়াছেন (গীত৷ ২।১২ শ্রোকের গীতাভাষ্া ডষ্টবয)। তাঁহার অন্যতন 
শ্নন্থ সিদ্ধান্তরত্রেও অনুরূপ সিদ্ধান্তের উল্লেখ দুষ্ট হয়। ব্রচ্ক হইতে জীব ও জগতের 
পারমাথিক এবং সনাতন তেদের কখা যেবন তিনি (বলদেব) বলিয়াছেন, গুপচারিক 
'অভেদের কথাও তিনি বলিয়াছেন। উভয় মতের সালঞস্যবিবান করিতে গিয়া 
বলা যায়, বলদেবেন মতে মাধ্বনতের প্রভাব স্পট । কিন্ত তিনি সৰ্বতোভাবে মাধব- 
মতের অনুসরণ করেন নাই। তিনি [ভাস্করসন্রত] উপচারিক ও [নিহ্ার্কানুমোদিত] 








@ 
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স্বাভাৰিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন কৰিৱাছেন। কিন্ত শ্বীজীৰ গোস্বামীর অচিন্ত্য 
ভেঙ্গাভে্বাদ খন্ডন করেন নাই । ইহা হইতে এইক্ূপ ননে করা অস্বাভাবিক নহে 
যে, তাঁহার অচিন্তা ভেদাভেদবাদের প্রতি শ্রন্ধা ছিল। তবে, মাধ্ববতের প্রভাব 
তিনি কাটাইর। উঠিতে পারেন নাই। 

পরব্রল্ অনস্তশক্তির আধার । পরব্রন্লের গুণ ব্রঙ্ হইতে পৃথক্‌ নহে। গুণ 
নী হইতে অভিন্ন । তথাপি অচিন্ত্য শক্তিবশেই তেদের প্রতীতি হইয়া থাকে। 
এই ভেদ বাস্তব ভেদ নহে, উপচারিক বা কল্লিত"“বিশেম''মাত্ৰ (বিশেষস্ত ভেদ- 
প্রতিনিধি ন ভেদ: । (গীত৷ ১।১ শ্রোকেৰ বলদেবভাষ্য ডষটৰ্য)। পরবে স্বগত- 
ভেদ নাই কিন্ত অচিন্তয বিশেষবশেই তেদৰং প্রতীতি ঘটে। ইহাই শ্রীবলদেৰ 
বিশ্গাভুযণ বহাশয়ের অভিমত । বলদেৰ প্রথম জীবনে মাধ্ব-সম্পুদারতুক্ত ছিলেন, 
এই কারণে তাঁহার সিদ্ধান্তে বাধ্বনতের প্রভাব থাক। স্বাভাবিক, ইহা আনর। পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি। মব্বাচার্ধ ছিলেন বিশুদ্ধ ভেদবাদী। তাহার মতে জীব ও ব্রচ্দে 
থেখন কেবল তেদ, জগৎ ও খ্রজ্দেও সেইক্প কেবল ভেদ বিদ্যসান। চেতদ 
বলিয়া জীবে আছে ব্রজ্দেক যঙগাতীয় ভেদ, আর জড় আগত ব্রন্জে বিল্দাতীয় ভেদ। 
কিন্ত বলদেবের মতে ব্রন্দে কোনরূপ ভেদ নাই ॥ ব্রদ্ম হইলেন সঙ্গাতীয়-বিদ্দাতীয়- 
সুখত ভেদশুন্য। অতএব সাধ্বসতের সহিত বলদেবের যতের পার্থক্যও নুস্পষ্ট | 
বধ্বাচার্য স্বৈতবাদের সমথক। তিনি ব্রজের অশ্বয়তন্তু সমর্থ ন করেন নাই । কিন্তু 
শ্রীবিদ্যাভূঘণ অঙ্কে ্ধরতন্ু বলিয়। খ্যাপিত করিয়াছেন ॥ পক্ষান্তরে, শ্রীজীৰ 
গোস্বামীর মতের সহিত বলদেবের মতের অশেতঃ মিলও লক্ষণীয়। ব্রচ্ছত্রনপ্দন 
শ্রীকৃষ্ণ যে পরতত্ব-পরব্রক্ম ইহাও বলদেবের হার্দ অভিসত। এই মতটি গৌড়ীয়” 
মতের অনুকুল । শ্রীবলদেব অনেক বিষয়েই গৌড়ীর সম্পুদায়ের মতের 'অনুবর্তী 
হইয়া, প্রাচীন মাধ্যবতের সহিত গৌভীয় সতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হর। 
খৃষ্টান ১৮শ শতকে বলদেৰ বিদ্যাভুষণ অচিন্ত ভেদাভেদবাদের অনুসরণ করিয়া 
গোবিল্দভাগ্য লামে বঙগসূত্মের ভাষ্য, গীতাভুঘণ নামে শ্রীনদ্ৃগবদথগীতার ভাষ্য, 
দশ, কেন, কঠ প্রস্ুতি প্রসিদ্ধ দশোপনিমদের ভাদ্য রচনা কিয়া অচিন্তয ভেদাভেদ- 
বাদে বেদান্ডের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যের অভাব বিদ্রিত করেন। এত্দ্ব্যতীত তিনি 
শিদধা্তরঙ্জাবলী, প্রুনেররন্তাবলী, re জীব গোশ্বামি- 


© 


অহ্হৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং োডশ শতাব্দী ৩৩৩ 


সধ্বের ্বৈতবাদ, তাক্করাচার্ধের পাধিক ভেদাতেদবাদ, নিশ্বার্কের স্বাভাবিক 
(ভেদাতেদৰাদ (বে দুইটিকে একবোগে স্বৈতাহ্বৈতৰান বলা হর), এবং সর্দোপনি গৌড়ীর 
নৈঝন-সম্পৃ্দারের অচিন্তা তেদাভেদবাদ ক্রমশ: বিশেষ পুষ্টিলাভ কারে । 

ভাস্করাচার্ম শ্বীপাদ শক্ষরাচার্দের সসলানরিক এবং শ্রীবামানুজাচার্ষের পূর্ববর্তী । 
ভাস্করাচা্ম শ্্প্ত্রের ভাস্কর ভাষা রচনা করেন ॥ ভাস্কর ভাষা হইতে আচার্য তাক্ষবের 
মতের পরিচয় পাওয়া যায়॥ তাঁহার নতে কারণরপী শ্রম এক এবং অস্বিতীয়। 
কিন্ত কার্ণনূপে ব্রন্ধ জীব, জগত প্রভৃতি ভেদে বহ । জীৰ চৈতন্যময় পরিণামশাক্ত 
এবং জগত অচেতন পরিণাবশক্তি__এই দুই পরিণানশক্তিই ব্রন্মের । উক্ত স্বিবিধ 
পৰিণামশন্কি-বিশিষ্ট কারপন্ধপী ব্ল্মই এক অন্ধিতীর তন্তু । জী ও জগত, নিখ্যা 
নহে, সতা। অনাদি অবিদ্যা ও কর্ণপ উপাধিবশেই ব্রন্ের জীবরূপে পরিপত্তি 
ঘটে। কারপরূপে ব্র্দে জীবে কোন ভেদ নাই, ব্রক্ এবং জীব অভিনু। ব্র্মের 
সহিত জীৰ ও জগতের যে তেদ উহা গুপাৰিক । এইজনা তাহার নতে ভেদ ও 
'অভেদে পরস্পর বিরোধের সপ্তাবনা নাই , বেহেতু ব্রক্নকূপ একই কারণ হইতে 
উৎপন্ন সকল বস্ত তিন্ন হইলেও, কারণের দিক দিয়া বিচার করিলে সকলই 
অভিন্ন, তবে কাৰ্দকূপে সকলই ভিন বটে। কিন্ত এই ভেদ সত্য হইলেও ওপাধিক, 
স্বাভাবিক নহে। if 

নিশ্বাকাচার্ধের অভিমত স্বাভাবিক ভেদাভেদ বলিব) পরিচিত, ইহ। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। কতরাং তাস্করাচার্যের মতের সহিত তাঁহার নতের পাণ কা অবশাই 
লক্ষণীর। আচাধ নিদ্বার্কের মতে ব্রক্ম হইতেছেন অনস্ত শক্তিমান, বৃহত্তম, আর 
জীব হইতেছেন বালের অংশ এবং ‘অণু । তাঁহার মতে জগত অচিৎ বা জড়। শ্র্ধ 
বিভু চিৎ, জীব অণু চিৎ। ব্র্দ কারণ, জীব কার্। ব্রন্গ পূর্ণ, জীৰ অংশ; শ্রন্ধ 
উপাসা, ক্ষীৰ উপাসক, বৃদ্ধ নিয়ন্তা। জীব নিয়গ্তিত। অতএব শ্রন্দ ও জীবের মধ্যে 
ভেদ বিদ্যনান। অচিৎ জগতের সহিত বিভু চিৎ ব্রনের ভেদ খুবই স্পষ্ট। এই 
যে ভেদ উহা স্বাভাৰিক। কিন্ত আন এক দিক দিয়৷ বল৷ যায়, শ্ৰচ্ ও জীবের মধ্যে 
'অভেদও আছে। কারণই কাধরূপে পরিণত হয়। কারণ ও কার্ষের নধোোো ভেদ ও 
অভেদ উভয়ই বিদ্যমান । অংশী ও অংশের মধ্যেও আলোচ্য ভেদাভেদ সন্বন্ই বিরাজ 
করে। এই ভেদাতেদ স্বাভাবিক ভেদাভেদ বালয়া পরিচিত। নিশ্বার্ক-সম্পদায়ের 
* বেদাস্তপারিজাতসৌরভ '' নানে সাম্পরদায়-সিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রন্থ দুষ্ট হয়। ক্ষিপ্ত এই 
সণপুদায়ের ভাষ্য হহল শ্রীনিবাসাচাকৃত '' বেদাম্্রকৌন্জভ “| শ্রীল নিদ্ধার্কের 
শিষ্য শ্রীণ্বাস অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভার 
স্পর্শ তদীয় বেদাস্তকীস্বতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া হায়। কেশব-কাশ্মীরী- 


তথাবহল আলোচনা দেৰিতে পাওয়া যায় | 

মাধননুকুন্দের ““পরপক্ষগিরিৰ্"' গ্ৰন্থও বিচারবহুল এব: নালা তখো সমুদ্ধ। 
*পরপক্ষগিরিবজে”” শরীরানানুজ ও নাধ্ব-সম্পুদায়ের আই্বৈতবাদবিরোধী অনুযান-শৈলী 
অনুসরণ করতঃ নাববনুকুন্দ অইৈত-গিরিশিরে অশনিসম্পা তকরিয়াছেন এবং রামানুজোক্ত 





৩৩৪. বেদাস্তদশ ন__আহ্বৈতবাদ, 


বিশিষটান্বৈতবাদ এবং সাব্বোজ ৈতবাদ প্রতি খণ্ডন কৰি নিদ্বাৰ্কানুনোদিত স্বাভাবিক 
ডেদাভেদগিচ্ধান্ত সংস্থাপন কারৱাছেন। কাচাৰোন্ত উপচারিক ভেদাভেদবাদও 
নাববমুকুন্দ খণ্ডন করিয়াছেন । মুখ্যতঃ আদ্বৈভবাদ এবং অদ্ধৈতবাদসপ্মত অৰ্যাশের 
খগুনই সাববসুকুন্দের এই বিপুলারতন '" পরপ'্গিরিবজ্র '' রচনার উদ্দেশ্য | এইজনা 
" ক্রধ্যাসগিরিবজ ”' নামেও এই গ্রানি অ্নীগনালে প্রসিক্ষিলাভ করিরাছে। 
এই খণ্ডনগ্রন্ছের উপাদান পর্দালোচনা করিলে দেখা যায়, না*্বপঞ্ডিত জয়তীখ সুনি- 
শীত " ন্যাযন্ধা। "গ্রন্থ হইতে এবং তীয় শি; আচাৰ্য ব্যাপরাজের '' ন্যায়াসুত '' 
গ্রন্থ হইতে বিবিধ যুক্তিলহরী এই গ্রচ্ছে সকষাীতত হইয়াছে । নাধবসুকুচ্দের “ পর- 
পক্ষগিরিবঙ্রে "' সৈতাকেশরী ব্যাসরাছের ন্যানরাযুতেন প্রভাব স্প্টতঃই স্মর্ধীনগুলীর, 
বৃষ্টি 'সাকর্দণ কৰে । অইৈতবাদের খণ্ডনে বন্ধপরিকর মাববনুকুন্দ মধুসূদন সরস্বতীর, 
অ্বৈতসিদ্ধির পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ॥ ন্দক্ষতপিদ্ষির সিদ্ধান্তের 
সমর্থ লে অদ্বৈতনিদ্ধির টীকা '' লহুচক্রিকা”'এ গৌড় ব্রদ্জানন্দ যাহা, বলিয়াছেন 
তাহাও এই গ্রহে মাধবনুকুন্প কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া খন্ভিত হইয়াছে। ইহা হইতে 
"পরপক্ষগিরিবজ্্রে”র রচয়িতা আচার্য নাৰবমুকু'প যে পুব প্রাচীন নহেন, তাহা সহস্দেই 
খুঝা। যায়। অনেক সুমী সনে করেন যে, মাধবনুকুন্দ সম্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
(কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্র খনে বিদ্যনাল ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাঙ্গালী ।৯ 
নিশ্ধার্কোক্র স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের সনর্ঘনে বাধবদুকুল্প বলেন, শ্রদতিতে 
ভেদ ও অভেদ, এই স্বিবিধ নতেনই সমর্থন পাওয়া যায়। 
াববনুকুল্দের উভয় মতের সদর্থক খতিই সমবল | এই অবস্থায় একের 
ছাপ নিকমতের দ্বার) অপরের বাধ কল্পন। করা সঙ্গত মনে হয় না। 
পরিচর। উভয়প্রকার এ্রপতিকে তুল্যভাবেই সত্য বলির গ্রহণ করা৷ 
স্বাভাবিক ; এবং শ্রপতির মর্গাদ৷ রক্ষার আলা ভেষ্টাতেদ- 
বাদই বাদরায়ণ দশ নের (ব্রদ্ষসূত্রের) প্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া। 





৯) "'অবোধা। হইতে প্রকাশিত" পরপক্দগিরিলা্ে'র তুৰিকাতে ভুমিকালেখক মাপ প্রাচীন 
উ্চি উদ্ধৃত কয পর তিপাদন করিয়াছেন দে, সাচ লাধবরকে বদদেশাডর্থ ত অকশথান গ্রামবাস্তৰ্য 
ছিলেন। আবাদের সনে য়, নাকাল দেশের কোন প্রা নান অকুণটা বলিয়া খুশি নাই। সম্ভবতঃ 

কুণষটা হইনে। এই ছোট শিৱালনহ--গোৱালননদ লাইনে একটি বেলওরে টটেশন 
এবং ইয়। নদীয। জেলায় অবস্থিত ।* ৮ 









১৪৪ 


অবদানের পঞ্চলশ এবং ঘোড়শ শতান্দী ৩৩ 


বঙ্গত।৯ তুনি’ প্ৰভৃতি এশতিবাকযও শৰ এবং ব্রেন সর্নপ্রকার এক্য বুঝায় না । 
জীব ও বর্গ সর্বধা অভিনা হইলে ভেদ-প্বতিপাদক শ্রশ্তির প্রানাপ্য ব্যাহত হয়। সুতরাং 
জ্বীন নিমসা, ্রদ্দা নিয়ন্তা, জীবের স্থিতি, দীবের কর্মপ্রবৃত্তি সমস্তই বক্ষে অনীন। 
জীব ব্রন্মের ব্যাপা, পরবন্ধ ব্যাপক ; বন্দ আনার, জীব আবের, ইহাই বঙ্গের 
" তাদাস্তয * উপদেশেন রহস্য ।  * উতান্তানিদং সৰ্বস্ব * এই সৰবাস্তভাবোপদেশের 
মর্ম ও উল্লিখিত দৃষ্টিতেই বিচার করিতে হইবে | পুরুষোত্তস বিশ্বাস্থা, পরব্দ্দ স্বাতঘ্ , 
জীব ও জগৎ ঈশ্মরপরতন্র | পুকুষোত্তন স্বাধীন, জীব ও জড়বগ 
অনীন। নারায়ণ, বান্দদেৰ প্রভৃতি শব্দবাচা শ্ৰীকৃষ্ণই পরনাস্মা পৰব্ৰন্ম, জীব ও 
জগতের শাসক ও ভাষক। '' এতসা বা৷ অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি সৃূধাচন্গমসৌ 
নিধাতো। তিঠত:1” (বৃহলাঃ, অক্ষৰ ব্ৰাহ্মণ, ৩1৮1৯) ৷ 

*' তনেৰ ভান্তমনুভাতি সৰ্বং 

তল্য ভালা সর্ববিদং বিভাতি ৷" 









ইত্যাদি শ্রপিতে এবং 
*' জগদৃবশে বর্ভতো'দঃ কৃষ্ণস্য সচরাচরসূ ।'' , 
*‘অহং সবসা প্রভবঃ,”" “' সন্ত; সৰ্বং প্রবর্ডতে।” 


এই সবল স্মৃতি এবং গীতার উক্তিতে এই তত্বই নি:সংশয়ে বাক্ত হইয়াছে । যিনি 
জীব ও জগতের নিয়ন্তা নিশ্বাত্ত। শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বাধীন ; লিয়ন্যা জীব ও জড়বগ 
তাহারই অনীন। নবিশ্বনিয়ন্ত বব এবং বিশ্বপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের স্বাতছ্বা বা স্বাধীনসত্তা 
এই দুইটি ধর্মই এফাধারে শ্রীকৃষে, বিরাজ করে ॥ বিনি ৰিশ্বনিয়স্ত। তিনিই স্মৃতত্- 
সন্তাবিগি্ট পুরুখোস্তন ॥ এইক্ূপে সর্বান্তত্ এবং স্মতদ্থলতুকে অবলঙ্গন কৰিয়াই, 
জীব ও বনের অভেদৰোনক “ তুলসি * প্রভৃতি শ্র/তলমহের তাৎপর্য অববারণ 
করিতে হইবে ৯ 

মাহাদের স্থিতি এবং প্রবস্তি স্বাধীন নহে, পরমেশ্বরের অনীন, সেই চিৎ ও অচিত্রপ 
বিশ্বকেই পরত সহাবিশিষ্ট বলিয়৷ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। এই পরতথলতু, 
দুই পাকার-_কুটস্থ এবং বিকানী । জন্মাদি বিকার রহিত হইরা যাহা শাশ্বত তাহাই 





১। ন চ তেবাষ্‌ ইতক্েতরবাধাবাবন্দাাবো বন্ধ £ শকাঃ, তুলাবলতদ্বাৎ। তগ! চ শৰ্বেখামেৰ 
প্রাপক রদ লাশাি্োভিপ্রো: ভাবত: সতকাৱলা। 
্ মা _পাক্ষপিরিবজ, ৬১৭ পৃ, শিবপুর নিকাশ সং। 
২. ২ ॥ আতকে সৰন সুতহগক পূৰূত্য সতেদৰাকাজাতলা পরত: সূতরসভাগ্রসা শ্রী 
পুকুখোত্তদলায একা) এবং তস্য বিপযাছসহ সততা কলা পরশ: তারপর 
021১৯ i ক্ষন, ৬১৮ পু, 


০ শিৰপৰ নি্াকাশ্রয সং। 





৩৩৬ েলাস্তদর্শ ন-_-অহৈতবাদ 


ক্টপ্ব সু বলিয়া জানিবে । ক্ষেত্ৰজ্ঞ, পুরুত্াদিপদ-্রৃতিপান্য চেতন বস্তই এই কুট 
সজের আশ্রয় বা আবার হইয়া শাকে, আর বাহা বিকারবুক্ত হইয়াও প্রবাহক্কপে নিত্য, 
তাহাকেই বিকারী পরতঙ্সত্ বলে! সায়৷, প্রধান, প্রকৃতি, ক্ষেত্র প্রভৃতি পদবাচ্য 
অচেতন ৰস্তই বিকারী পরত্রসন্ের আধা ।৯ পতঙ্বসত্বের আশ্রয় বিবিধ চিন্ুয় 
জীব ও অচিৎ জড়বৰ্গ কে অবলস্থল করিয়াই ভেদপ্রাউপাদক শ্রপতি-্ষৃতির সার্থ কতা 
উপলন্ধি করিতে হইবে । যে সকল শ্রণত্তিতে ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে তাহা 
্থার। চিন্মান জীব ও অচিৎ প্রকৃতির পরল্ক্ষের ন্যার স্বত্পত্তা লাই ইহাই ধ্বনিত 
হইতেছে। ''নেতি নেতি" এইকূপে সাধারণভাবে যে নিষেধ প্রতিপাদিত 
হইতেছে, তাহার স্থারা স্মৃত্রন্তার আপার বিশ্মানিযন্তা পরব্রন্মের জীব ও জড়প্রকৃতি 
হইতে ভিনুতাই সৃচিত হইয়া থাকে ।* 

চেতন ও অচেতন বর্গ হইতে বিলক্ষণ বা৷ বিভিন্ন, স্মতস্ পরব্রদ্ধ নিখিল হেয়- 
গন্ধরহিত এবং সর্পপ্রকার কল্যাণগশের আকর বলিয়া পরিচিত। এইরূপ পরর্দ্ধ 
শ্ৰীকৃষ্ণই জীব ও জগতের লিনাস্তা, “'সর্বস্য বশী, সর্বস্যেশান:," “ সংসার-বন্ধ-স্থিতি- 
মোক্ষহেতুঃ,'' '' অক্ষরাৎ পরত: পর:'' ইত্যাদিক্ূপে শাস্ত্রে কীতিত হইয়াছে। 
নিখিল বিশ্বই বন্দান্তক। ইহাই শুতি “ বৰস্ধৈবেদং সহ '" এইরূপ উক্তিতে প্রকাশ 
করিয়াছেন। পুক্ষষোক্তর পরব্রন্ম বিশ্বান্তা হইলেও তিনি যে স্থল, সুক্ষ প্রভৃতি 
ধর্মৰিশিষ্ট নহেন ; স্ুল সৃষ্ষার্মবিশিষ্ট চিৎ ও অচিদ্বৰ্গ হইতে বিলক্ষণ, এই রহসাই 
*' নেতি নেতি " ইত্যাদি শ্ুদ্ত্যু্ত লিদেধের দ্বার৷ ধ্বলিত হুইরাছে। 

'তঙ্্নসি' প্রভৃতি অভেদ প্রতিপাদক গতির ব্যাখ্যায় মাধবমুকুন্দ বলেল-_বিশ্যাক্া, 
সর্দজ, সর্বশক্তি স্বৃতরপন্তার আধার পরব্রন্ম পুরুষোত্তমই ' তৎ * পদের অর্থ । আর, 
স্বাতঘ পবব্রন্মা্নক চেতলই স্বং পদার্থ । আলোচ্য ‘তৎ ' পদার্থের সছিত, অভিন্ন 
স্বং পদার্থের আশ্রয় সর্ধাস্রায়া বাস্্রদেবই ব্বংপদারখের বাচা । এই 'তৎ' ও 
“নত বস্ত্রাতঃ ভিন তত নহে, ইহাই শম্ত্যুক্ত 'অতেদবোধক " অসি * পদের স্বাবা গৃচিত 
হইয়াছে। এইভাবে * তঙুনাসি ' ইত্যাদি শ্রচ্ত্যুক্ত তাদাস্ত্য বা জীব-ব্রন্দের অভেদ 
উপদেশও এইমতে সাথ ক হইরাছে বুঝিতে হইবে ।+ 


৯1 পপক্ষপিবিবে বঙ্গানুবাদ ৬১৮-৬১৯ পৃঃ লেশুল। 
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“' অথ বো ন।' দেবতাৰুপাস্ডে আন্যো'সাবনেনা'হবস্নিতি ন বেদ যথা পশুঃ।' 
তাৎপর্ম এই যে, যেই বান্তি অন্য দেবতাকে এ দেবতা আমা হইতে অনা, আমিও 
উপাস্য এ দেবতা হইতে ভিন, এইকূপ ভেদবন্ধিতে দেবতাৰ উপাসনা কৰেন, তিনি 
পরমার্নাকে জানিতে পারেন না, বেসন পশু জানে লা। 

যখন সমস্তই বৰ্মমর, ব্ুদ্মতিন্র দ্বিতীয় কিছুই লাই, তখন কে কাহাকে দর্শন 
কাৰে ? '' যত্ৰ ত্বসা সন্মাস্ৈবাতূৎ তৎ কেন কং পশোৎ,”” “' নেহ নানান্দি কিন্চন,'' 
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোত য ইহ নানেৰ পশাতি।” এই জগতে কোন বস্তই লালা 
নহে। যে ব্যক্তি জাগতিক বস্তুকে নালা বলিরা প্রত্যক্ষ করেন, তিনি বৃত্যু হইতে 
মৃত্যুই প্রাপ্য হল অর্থাৎ জনন-মরশণের সোতে ভাগিয়া বেড়াল । এইকূপে উল্লিখিত 
শশতিতে তেদদুষ্টির যে নিন্দা *বনিত হইয়া থাকে, তাহাঙ্বান৷ তেদনাদের অসারতাই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে নাকি” 

প্রতিবাদীর এইন্সপ প্রশ্ের উত্তরে মাধবযুকুন্দ বলেন, প্রতিবাদী অশ্বৈতবেদান্তী 
আলোচা শ্রগতির যেন্ধপ সর্ম ব্যাগ্যা করিয়াছেন তাহা শোভন হয় নাই। সকল 
শ্রুতির স্থারা ভেদবাদের নিন্দা সূচিত হয় নাই । '' অথ যো'ন্যাং দেবতামুপাস্তে '' 
ইত্যাদি শ্গতিতে উপাগ্য ও উপাসকের ভেদপৃষ্টির যে নিন্প৷ ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার 


দেবোপাসনা-তত্ব কিছুই বোঝে না| পদদলিত শ্ুতিতে ভেদের নিন্দ। কর! হয় নাই । 
বান্থদেব হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে দেবোপাসনারই নিন্দা করা হইয়াছে । 'বেদাস্মরত্ত- 
মগ্যা' নামক দশশ্োকীর ব্যাখ্যাপ্রসক্ে আচার্য পুকুধোত্তন উল্লিখিত শম্তিটির যে 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা মাধবসুকুন্দের উ্তিকেই সদর্থল করে । 





দেবতায়ৈ চাবতে ন পরাঃং প্রাপ্রোতি পাপীয়ান্‌ ভবতি।।'' যেই ব্যাক্তি নিজের 
ভঙ্গনীর বিশ্বাত্ন৷ পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়া, পুরুষোস্তর হইতে ভিননন্দপে ব্রক্ষা, রুদ্র 
যজন-পূজন করেন, তিনি স্বীয় বৈক্ষবধর্ম হইতে বিচ্যুত হন, পাপভাগা 


@ 


৩৩৮ বেদান্তদশ ন---অশ্বৈতবাদ 


নিত্য সতা পৰনার৷ পরব্রন্ধ শীবিকুই চবাচর নিখিল বিশ্বের একনাত্র শীস্ত। এবং 
যত্তিগণের পবমগতি॥ যেই ক্ষন বিক্ডুচিহ্ন ধারণ করিন। শ্রীবিকু হইতে পৃথক্‌ বুদ্ধিতে 
অন্য দেবতার ভঙ্গন-পৃজন করেন, কোটিকমেও তাঁহার গতি ৰব! উদ্ধার হয় না। এইক্ূপ 
বিৰিধ শ্ৰচততি-স্নৃতিতে শ্রীবাহছদেৰ হইতে ভিন বুদ্ধিতে দেবগণের উপাসনারই নিষেধ 








করা হইয়াছে, শৃগ্তিসিদ্ধ ভেদের নিন্দা করা হয় নাই । ভেদবাদকেও তে বহুশ্বপতি 
এবং স্মৃতিতে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে। '' দ্ব। স্থপপ ৷ সযুক্ধ। সখায়। '' (বুগ্ডক, 


৩/১।১) একই বৃক্ষে অর্থাৎ জীবদেহে জীবাক্সা ও পরমায্া এই দুইটি পক্ষী সর্বদা 
মিলিত হইয়া অবস্থান করে। ইহারা পরস্পর সখা । 

“জ্ঞাজৌ দ্বাবছাৰীশানীশৌ ।” (শ্বেতাশ্ব, ১/৯)। শ্বেতাপ্বতর শ্রপতিতে 
৭ ঈশ্বর ও জীব ইহারা উভয়েই অঙ্গ হইলেও ঈশ্বর 

সর্ধজ, জীব অজজ্ঞ, ঈশ্বর প্রভু, ভু, জব প্রভুক্ববিহীন এবং ঈশ্বরের অবীন। 

1১৯৮৮ 848 এই বৃহদারপাক শ্রচতিতে জান৷ যায় যে, পরসাক্সা 
আীবাদ্জার অস্ত্রে বিরাগ করত: জীবাস্মাকে নিয়স্বিত করেন । 

“খতং পিবস্তৌ স্ুকৃতসা লোকে '' এই কঠোপনিমদের উক্তি হইতে জানিতে 
পারা যায়, জীবাস্তা এবং পরমান্জা এই উভয়েই জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়া কমফল 
ভোগ করিয়া থাকেন 

প্রদণিত শ্রুতির অর্থে র অনুবর্তন করিয়া শ্রীশ্রীগীতার পার্থ সারথি বলিয়াছেন-- 
“' ঘাবিমৌ পুরুঘৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।'' (গীতা, ১৫।১৬)। 

এই জগতে দুইটি পুরুষ বিরাজ করেল, তন্মধ্যে একটি ক্র বা বিকারী 
পুরুষ, 'অপরটি অক্ষর পুরুষ । জন্ম-মৃত্যর নিগৃঢ্পাশে আবদ্ধ জীব ক্ষর পুরুষ, 
সর্ববিধবিকারাতীত ক্টন্-পুরুষ অক্ষর পুরুষ । ক্ষর ও অক্ষর পুকমের উপরে 
যিনি বিরাজ করেন তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তয, পরমানু বলিয়া 
অভিহিত হুল।৯ 

শত এবং স্মৃতিসসঘিত এই ভেদবাদ স্বব্মসূত্রকারও “' ভেদব্যপদেশাচচালাঃ।"" 
(ব্লঃ স্ঃ, ১১1২১), * শাৰীরশ্চোভয়ে'পি হি ভেদেনৈননবীয়তে।" (ব্রঃ সঃ 
১২২০) ইত্যাদি বন্ধগত্রে সন্দেহাতীতরূপে প্রযাণ করিয়াছেন। এই অবস্থার 
ভেদবাদকে প্রত্যাখ্যান করা নার কিরূপে ? শ্রেতাশ্বতর শ্রগতি জীব 'ও পরমা প্া- 
পুকুমোন্তমের ভেদ সুদৃঢ় করিবার জনা পুনরায় বলিয়াছেল-_. 


পুখগাস্থানং প্রেরিতারঞ্চ নত্বা 
সমত | (শ্বতশ্ব, ১511 হু 





ভি 


অস্বৈতবেদান্ডের পঞ্চদশ এবং মোড়শ শতাব্দী ৩৩৯ 


যেই জীব নিজেকে এবং নিজের চালক, প্রবর্তক পরহাস্তাকে পুথক্‌ বলিয়া 
জানেন, তিনিই অনৃতের অধিকারী হইয়া খাকেন। আলোচ্য শ্বেতাশ্বতরোক্ত তত্তের 
পুনকুক্তিতে মৈত্রায়ণীর উপনিঘদ বলেন-__*অন্তি খন্বন্যো'পরো ভূতাস্তা, স বা 
এষো’ভিভূত: প্রাক্তৈর্ড পৈনিতাতো'ভিভুতন্থাৎ সংবুঢ়ত্বং প্রযাতি, সংনূঢ়ত্বাৎ আক্মস্থং 
প্রভুং ভগবনস্তং কাররিতারং নাপশ্যৎ।'' (নৈত্রারণীর, ৩৷২)। তাওপর্য এই, 
ভূতাস্ব। বা জীবাত্বা পরনাস্থা হইতে ভিন্র সন্দেহ নাই । বাক্স প্রাকৃত 
গণের দ্বারা অভিভূত এবং সংসোহিত হইবা খাকেন। এইজন্য জীবের অন্তরতম 
প্রদেশে বিরাজমান, জীবের নিন্তা ও চালক শ্রীভগবানূকে জীব দেখিতে পায় না। 
মুক্তি অবস্থায় নিরঞ্জন (নিফলুম) মুক্ত জীব ভগবানের সান্য লাভ করে, (মুক্তিতেও 
জীব এবং শ্রীভগবানের অভেদ হয় না)। 


"নিরঞ্জন: পরনং সামানুপৈতি'' (বুক, ৩/১/৩)। এই মুণ্ডক শ্ৰচতি স্পষ্টতই 
মোক্ষে জীব ও পুরুঘোস্তমের তেদ প্রকাশ করে এবং এই তেদ সত), স্বাভাবিক 
বলিয়াই সিদ্ধ হয়| 

“তগ্মাৎ ভেদখুম্তীনাং পারমাথিকতেদপরত্বসেবেতি সিদ্ধ ।'' (পরপক্ষ- 
গিরিবন্্, ৫৯২ পুঃ)।  ভেদের সতাতা স্বীকার কৰ্বিলেও তেদাভেদবাদী 
নির্বার্ক-গম্পৃদার দ্বৈতৰাদী মাধ্ৰের মতের অনুবর্তন করেল: নাই। ভেদের 
ন্যায় অতেদকেও গতা, শ্বাভাবিক এবং শ্রচ্তানুনোদিত বলিয়াই উহার 
স্বীকার করিয়াছেন, এবং উভনবিধ শ্রপতিকেই সমবল বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । ভেদের দ্বারা অতেদশ্রশত্তির কিংবা অভেগোক্ির স্বারা ভেদবোধক 
শ্রতির বাধের পরিকল্পনা এই সম্প্রদায় করেন লাই, ইহা স্ৰী অবশ্য লক্ষ্য 
করিবেন | 

মাধ্ব-সম্্রদার খ্ুঘতিসাগর মন্থন করিয়া নিয়লিখিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে জীব ও 
যন্দের পূণ ভেদবাদ সমন করিয়াছেন ॥ 

সূত্রবন্ধ পক্মী যেনন পৰিশ্ৰাস্ত হইয়া বন্ধনস্থানকে আধ্মর করে, সংসারারশ্যে 
বিচরণশীল শ্রাস্ত জীবও সেইরূপ স্মমুপ্তি অবস্থার পরনেশ্ুরকে আশ্রয় করে। 
(ফখা-শিকুলিঃ সুরেশ প্ৰতিবন্ধ" ইত্যাদি ছান্দ্যোগ্য শ্রচতি, ৬৷৮৷২ জ্টিবঃ)। 
ইহা হইতে জীব এবং পরমেশ্বর যে ভিন তত্ব তাহাই প্রসাণিত হয়। জীবের 
সহিত পরমেশ্বরের তেদ থাকিলেও অজ্ঞানী জীব সেই তেদ বুঝিতে পারে না। 
মধুকরের হারা সংগৃহীত কৃঙ্সরগ একত্রিত হইর৷ নধুক্ষপে পরিণত হইলে এ 
পু্পরস যেমন জানিতে পারে না আনি অনুক বৃক্ষের রশ । (ষপা-__'সৌসা-সপুকৃত' 
ইত্যাদি ছাল্দোগা শ্রচতি, ৬৷৯৷৯)। নদীসবূহ সাখনে মিলিত হইলে নদী 
যেমন জানে লা, আমি গঙ্গা, আমি যনুনা, অজ্ঞানী জীবও সেইরূপ ঈশ্বরে 
অবস্থিত থাকিয়াও জীব ও ঈশ্বরের বুঝিতে পারে না। (“'ইসাঃ সৌম্য 
নদায:"' ইত্যাদি ছান্দোগন শ্রতি, ৬1১০) ড্টৰ্য)। এইরূপে লীব ও পরমেশ্বরের 
ভেদের বোধক বতবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে সাব তদীর ভেদবাদ উপপাদন করিয়াছেন । 








৩৪০ বেদানস্তদৰ্শ ন__অহ্ৈতবাদ 


“'স আস্থ। তহুনসি '' এই অতেদবাদের বিশ্লেষণে নাধ্ব-সম্প্রদায় ‘অ’কার পৃশ্রেদ 
অঙ্গীকার করত: "'স আত্মা অতহূমসি " এইক্ূপ পদচ্ছেদ গ্রহণ করিয়। স্বীয় 
ভেদ-সিদ্ধাস্তের উপপাদন করিৱাছেন। মাধব “আকারের [নঞ পদের] সাদশ্য 
অর্থ ব্যখ্যা করিয়া, '' অতৎ '' পদের তৎসদশ অর্থ “ শ্রহ্মগদুশ তুমি জীব ', 
এইরূপ অথ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ছুষ্টিতেই তেদবাদী মাধ্ব-সম্ত্রীপায় 
সর্বত্র অভেদবোধক শ্রচ্তির তাংপর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

সাধ্ৰ-সম্প্রদায়ের অরূপ ব্যাখ্যা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী নিদ্বাৰ্ক-সম্পৃদায়ের 
হৃদয় স্পশ করে নাই। তীহারা বলেন, শ্রচতিতে জীব ও ব্রন্দের অভেদের কথ! 
যেমন আছে, ভেদের কখাও বহু আছে। আবার, ভেদের নিষেধের কথাও আছে। 
শরণতি স্বতঃপ্রমাণ । সুতরাং সবপ্রকার শ্রণতিই তুল্যবল বলিরাই গ্রহণ করা স্বাভাবিক । 
'অতেদ-খ্পতিও প্রমাণ, ভেদ-শ্রশতিও প্রমাণ, ভেদের নিষেধের শ্রপতিও প্রমাণ ॥ এই 
"অবস্থায় অভেদখুতিকে প্রবল মনে করিয়া ভেদবোধক শ্্ঘতির দৌবলা করনা করা 
(যাহা অস্ৈতবেদাস্তী করিয়াছেন) যেমন অস্বাভাবিক, সেইক্ূপ নাধ্বমতের অনুবর্তন 
করিয়া 'অভেদবোধক শ্ুপ্তির অশের কষ্টকয়নাও অশোভন । এই অবস্থায় নিশ্বার্কোজ 
ভেদাভেদ-সিদ্ধানত স্বীকার কবিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত । এই মতে অতেদবোধক শ্রগতির 
এবং ভেদের নিষেধের খশতিরও যে কোনক্ূপ অনুপপত্তি নাই, তাহা আঁচার্ধ মাধব- 
যুকুণ্দ বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে ভেদের 
ন্যার অভেদও সত্য; সুতরাং অভেদবোধক শ্রলতি ভেদ-াতির ন্যায়ই প্রবল সন্দেহ 
মাই । যে সকল শ্ৃগতিতে ভেদের নিষেধ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত 
ডেদবাদের শমখ ক শ্রচতির বিরোধ সুস্পষ্ট । এইজনা তেদের নিষেধের প্রতিপাদক 
শ্াতির মর্ম উদ্ঘাটন তেদের উপপাদনের নই অবশ্যকর্তব্য। নাধবযুকুন্দ তাঁহার 
গ্রন্থে নিমেধ-শরগতির মর্ম বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন। 
“' যত্ৰ--গৰ্বমাট্িবাভূৎ তৎ কেন কং পশোৎ” (বৃহদাঃ, ২181১৪)। যখন 
সকলই পরনা্বস্বরূপ হইয়া যাইবে, তখন কাহার হারা কাহাকে দর্শন করিবে? 
এই বৃহদারণাক শ্রুতির ব্যাখ্যায় মাধনসুকুন্দ ললেন---'স্তমুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান, ভয় 
প্রভৃতি সকলই আস্মমূকূপ হইনা যার বলিবা, নিজেই নিজেকে দর্শন কে'__''আস্ম- 
নোবাস্তান: পশ্যেৎ।”' স্বদুপ্তিতে কর্ণ ও করণ একই তত্ব হইয়া যায় । অতএব তেদ- 
দশ নের ভগন কোনরূপ সাধনই খাকে লা । ইহাই শুপতিতে প্রশ্মচ্ছলে বলা হইয়াছে-- 
“কেন কং পশ্যোৎ +” "নেহ নালান্ডি” শবশততির স্ারাও ভেদের নিষেধ *বনিত হয় নাই । 
যিনি নিবিল-কল্যাণওুণাকর পুরুমোত্তষ শ্রীকৃষ্ণ, যীহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব জন্া- 
স্থিতি প্রভূুতি লাভ করে, সেই জগছ্ন্যাদিকারণ এক অদ্বিতীয় পরবাচ্ছে নানাস্ব 
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নিগুঢ় শাস্রোক্ডির তাংপর্মনির্ণয়ে ছরপ্রকার রীতি (ঘড.বিধ লিঙ্গ) শাস্ত্রে বলা 
হইয়াছে, সেই নীতিতে শাঙ্ার্থে র আলোচনা করিলেও তেদবাদ যে শ্রশতির অনুমোদিত 
এবং সত্য তাহা সহজেই বুঝা যাৱ । 

অখৰ্ৰ বেদান্ত, নুগুক উপনিষদের “স্বা সুপণ। সনুজ। সায়া '' ইত্যাদি 
খুতি হইতেই পারমাণিক তেদের উপক্রম বা আরন্্ জানিতে পারা যার। অর মুগুক 
শ্রম্তিরই উপসংহারে *'নিনক্জন; পরনং সান্যমুপৈতি'' বলির৷, কলুদনুক্ত আীব ও পর- 
বদ্দের যে সাম্য না সসতা (অতেদ নহে) উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা্বাবাও ভেদবাদ যে 
শ্রচতিসিদ্ধ ইহা জানা বায়। *' তয়োরনাঃ '' জীব ও পরলাস্া এই দুইএর অন্যতর 
(জীব) সংসার বৃক্ষের স্বাদ ফল করে, আর একজন পরনাক্সা কোনরূপ 
ফলই ভোগ করেন ন৷--"' অনশন: অভিচাকশীতি,'' “' অন্যনীশমগ্য সহিমানমিতি 
ৰীতশোক:'" এই শ্রধতিতে ম্পষ্টত: ঈশ্বরের অন্যত্ব অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ 
কীতিত হওয়ায় এবং এইক্ূপে অনাত্বের আভাস ও স্পষ্টোক্তি শ্রতিতে দেৰিতে পাওয়া 
যায় বলিয়া, তেদবাদকে উড়াইনা দেওরা চলে না। ঈশ্বরের সহিত জীবের মে 
সতা-স্বাভাবিক ভেদ আছে, তাহা একনাত্র শাস্তোক্ি হইতেই জালা যায়। শাস্ত্ৰ 
বাতীত অন্য কোন প্রমাণের সাহায্য তাহা নিঃসংশয়ে জালা যায় না। স্থৃতবাং 
এই শ্রচতিসিদ্ধ তেদৰাদ যে শাস্ৰৈকগন্য তাহ! অস্বীকার করা যায় ন৷। শ্রীকৃষ্ণ 
প্রাধির ফলে জীব পুণ্যপাপের উ্দে উঠিয়া শ্রীভগৰানের সমতা লাভ করে। 
অতএব '' পুণাপাপে বিধূয় '' ইহাই শ্রীকৃঝসেবার ফলরূপে ৰণিত হইয়া থাকে। 
জীব শ্রীভগবানের মহিষা প্রাপ্ত হইয়া খাকে, এইপ্রকার উক্তি অর্থ বাদসাত্র । 
"' অন্যো'নশুন '' শ্রচতির এইক্ূপ উক্তি্বার৷ জীব ও ঈশ্বরের ভেদই যে যুক্তিসিদ্ধ 
তাহাতে সন্দেহ কি? জীব ুখদুঃখনর স্বীয় কর্মফল ভোগ করে। পরমেশ্বর 
কর্মফল ভোগ করেন ন৷। এইকূপে জীবে কর্মফলের তোন্ধৃত্ব এবং ঈশ্বরে অভোক্তদ্ধ 
আছে; এবং অক্ূপ বিরুদ্ধ বর্ম আছে বলিয়াই জীৰ ও পরব্রদ্ম অভিন্ন হইতে 
পারেন না, বিভিন্ুই হইবেন। এইন্পেই শ্রচতিতে জীবেশ্বর-ভেদে উপপত্ডি ব। 
যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে।৯ 

বৃহদারণ্যকোক্ত অস্তর্ধানিব্রাক্মণেও উল্লিখিত বিবিধ হেতুমূলে (ঘড় বিধলিক্গ- 
সুলে) ভেদবাদই সনখিত হইযাছে।২ '' হে কাপ্য। তুনি সেই অন্তৰ্ধানীকে জান 
কি? এইকূপে উপক্রম বা আরগ্তবাকো জয় ও ড্ঞাতার ভেদ সুস্পষ্ট নির্দেশ করা৷ 
হইয়াছে । “'এষ তে আত্মা অন্তর্ধানী“' ইত্যাদি সনান্তি বাক্যেও যুদ্যৎশব্দগনা কাপ্যকে 
অন্তর্ধাবী আত্মা হইতে তিনুতাবেই নিদিষ্ট করা হইয়াছে। আলোচা স্রাদ্দাণে 
একুশবার '' এম তে আত্মা,” এইরূপে জ্ঞাত৷ কাপঢ হইতে জয় আত্মার ভেদ ব্যাখ্যা 








৯) পঙ্নপক্ষণিৰবিব্জ, ৫৯২-৫৯৩ পৃষ্ঠ । 
অন্তৰ্ষানিশ্রান্মণে’ পি ঘড় দিবতাৎপর্য লিজোপেতবাকাং ভেঙ্গে প্সাণস্‌। 
LC __পৰ্পক্ষলিৰিৰজ, ৫৯৩ পূঃ। 
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করা হইয়াছে।  অন্তর্ধাসীকে জানিবাব, বুঝিবার পক্ষে শাস্বই একসাত্র উপার, অনঃ 
কোন উপায় নাই, জ্তরাং ইহার শাস্ববেদ্যত৷ (অপুর্বতা)ও অনশ্বীকার্ষ। “স বৈ 
ব্ৰহ্মৰিৎ.’” ‘‘স বেদবিৎ ”" এইক্ূপ খ্রশতির বারা উক্ত ব্রাহ্মণের ব্রহ্ধজ্জানূপ ফলও 
প্রকাশ করা হইয়াছে। 

* তচেচং তং ঘাজ্ঞবলক্য ! সূত্ৰবৰিদ্বাহ তৰ্ধাস্তধানিনস্ব '' ইত্যাদি খ্ৰশতি দ্বার৷ 
বলা হইয়াছে যে, হে যাজ্ঞবন্ক্য ! সমগ্র ৰিশ্ব যাহাতে সুত্রাকারে গ্রশিত, যিনি জীব 
ও জগতের অন্ত্ধানী সেই সূক্রাপসা অস্তমানীকে না জানিরা তুষি বদি ব্রন্ধৰিৎ পণ্ডিত- 
গণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গাতীসকল গ্রহণ কর, তবে তোনার নশ্তক ভুনুষ্টিত হইবে, 
*মুর্ধা তে ৰিপতিদ্যতি।'' এইক্সপ উক্তি নি:সন্দেহে নিল্দাস্তক অর্থবাদ। ‘যং 
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শৰীৰৰ " ইত্যাদি শ্ৰচতিবাক্যে জীব ও ব্রদ্দের 
ভেদে উপপত্তি বা যুক্তিও প্রদণিত হইৱাছে। ইহা হইতে বৃহদারণ্যকোক্ত অন্তধামী 
ব্রাহ্মণ যে তেদবাদই সন্দেহাতীতরূপে উপপাদন করে তাহা অবশ্য স্বীকাধ। 
“ভেদেনৈনমবীয়তে" (ক্রঃ সূঃ, ১/২।২০)। এই ুক্রোক্তিও নিঃসন্দেহে ভেদবাদ 
সমর্থন করে। 

আলোচা ভেদবাদের সমর্থনে ভেদ্বাদী নাধ্বতাকিক জয়তীণ , ব্যাসরাছা, 
শ্রভৃতির বুক্তিলহরী নাধবমুক্চুন্দের তর্কেক প্রাণ সঞ্চার কৰিলেও, একখ। অনিসংবাদিত। 
শতা মে, আচাখ মাধবযুকুল্দ তেদবাণী মাংববতের অনুবর্ভন করেন নাই | সেই 
সতের  খণ্ডনই করিয়াছেন । ভেদবাদী সা*বতাকিকগণ অভেদবোধের সমর্থক 
শ্রচ্তিসমূহের প্রামাণ্য সকার করেন নাই ॥ এ সকল শ্রণতির অর্থে র কষ্টকন্পণ। করিয়া 
ভেদবাদের অনুকূলে ব্যাখা। করিবার প্রুয়াস করিয়াছেন। অ্রক্ূপ প্রয়াস মাধব- 
মুকুন্দের হৃদয়ে রেখাপাত করে নাই । তিনি ভেদের বোধক শুতির ন্যায় দতেদ- 
বোধক শ্রতির প্রামাশ্যও স্বাভাবিক বলিয়াই অসংকোচে গ্রহণ করিরাছেন-_-“ভখৈ-, 
ঝাভেদো'পি স্বাভাবিক: ।'' (পরপক্ষগিনিবঙ্্ ৬২৭ পৃঃ) । এই স্বাভাবিক অভেদ- 
বাদের সমর্থনে সাধবনুকুন্দ বলেন--ত্রন্ধ বিশ্বাস্ত, জীব ও জগতের নিয়ন্ত৷, সব- 
ব্যাপী, চরাচর জগতের অন্্রবিহারী এবং স্বতদ্র । জীব ও জগৎ ব্ধায়ক, পর- 
্রদ্মকর্ভুক নিয়স্বিত, শ্রদ্দের অনীন, ব্রচ্ছের ব্যাপ্য এবং ব্রহ্মাশ্রিত। নুতরাং জীব 
ও জগতের যম হইতে পৃথক্‌ কোন সত্তা নাই ; উহার) অপৃখক্সিদ্ধ। অপৃখকৃসিদ্ধ 
বিধায় জীব-অগত ব্রদ্ধ হইতে অভিনুও ৰটে।১ 

জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃখকৃশিদ্ক হইলেই জীব ও জগৎ যে ব্ৰপ্দায়ক বা 
তিন হবেনা লুল পাহাৰ লালে উদ 








- 
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প্রর্ূপ অভেদানুমানের ব্যাপ্তি হিসাবে বল৷ যার যে,__(ক) বে বস্ত বদাগ্রক হইয়া 
খাকে, সে তাহা হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ বা অভিশ্বুই হইয়া থাকে । যেমন মৃন্যয় (যুদাপ্মক) 
ঘট, মাটি হইতে অভিন্ন হয। চরাচর জগৎ শ্রন্মাত্তক বিবার ব্রক্ম হইতে 'অভিনুই 
নটে।  (খ) জীবকর্তৃক নিযদ্িত জীব-শরীর বেলন জীব হইতে ভিন ; ব্রঙ্গ- 
নিয়ম্য জগৎ সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বা অপুখকৃসিদ্ধ । (গ) ব্ৰহ্মাধীন বলিয়াও 
চেতনাচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অপৃখক্‌্সিন্ধই হইবে। কেনন', যে যদধীন হয়, 
শে তাহা হইতে অপৃথকৃলিক্ষই হইর৷ খাকে। বেলন, প্রাণাবীন ইন্সিয়বগ প্রাণ 
হইতে 'অপৃথকৃশিদ্ধ বা অতিহা। চেতনাচেতন জগতের পরযন্দাই আধার এবং 
জগৎ আৰেয়। (য) এই বৃৰ্ধাৰেরেত্ব-নিবন্ধন জগৎ ব্ৰহ্ম হইতে পৃথকৃগিদ্ধই হইবে | 
দৃষ্টান্তসবরূপে ভৌতিক বন্্সমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভৌতিক বস্তুরাঙ্গির 
মহাড়ূতই আধার এবং ভৌতিক বস্তসকল আবের। এই আখেয় ভৌতিক বস্তরাদ্ি 
মহাডল সুরত অপথ্ত্রিজবদিয শাহি আলোচ্য অনুনান “" এতদাস্মানিদং 

রঃ " ইত্যাদি শ্রতি এবং স্মৃভানুনোদিত বলিযাই প্রমাণের 
সর্ণাদালাত করে। ন্থতরাং তেদের ন্যায় অভেদ9 যে শ্রচতিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক 
তাহাতে সন্দেহ কি ৯ 
২. এইকূপে মাধবমুকুষ্প তাহার গ্রন্থে স্বাভাবিক তেদবাদের ন্যায় স্বাভাবিক অভেদ- 
বাদও সমথ ন করিয়াছেন । ভেদবাদী নাধ্বতাকিকগণের ন্যায় অভেদবাদকে' অলীক 
বলিয়া উড়াইয়৷ দেন নাই এবং কষ্টকপ্নার আশ্রয় লইয়া অতেদ-শ্রশতির অর্থ স্তর 
কযনারও প্রয়াস করেন নাই। 

“' তেদেনৈনমৰীয়তে ” (ব্রঃ সূঃ, ১৷২৷২০) ৷ এই সৃত্রোক্ত ভেদবাদকে যাহার) 
ব্যাবহারিক বলিয়া ব্যাখা। করেন, সেই অহৈতবেদান্্ীর যুক্তিও নাধবমুকুন্দের হৃদয় 
স্পশণ কারে লাই | ভেদবাদ ব্যানহারিল এবং নিশা হইলে, শৃত্রোক্ত সর্বপ্রকার 
মতবাদই নিণ্যা, শুল্যাই তত্ব এইকূপ শূলাবাদীর শিদ্ধান্তকেই বা ব্রক্ষসূত্রের রহসা 
বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? সে ক্ষেত্রেও “' অসঙ্ধা ইদসপ্র আসীৎ”' এই 
খপতিকে প্রমাণ হিসাবে উপন্যাস করিয়া বৌদ্ধ ও বেদের ব্যাধ্যাতার আসন দাবী 
করিতে পারেন নাকি? বেদাস্তরতের বৌদ্ধনতে প্রাবেশেই বা৷ বাবা কোথায় ?* 
এইকূপে সাধবসুকুন্প ব্যাবহারিক তেদবাদ খণ্ডন কৰিয়াছেল । 








১). চোত্সাচেতনজপং গাও খল্াপুখক্সিদিমোগায শ্রভাক্ককৱাৎ বূলাদিবৎ, তনিয়মাত্বাৎ জীব- 
তূতভৌত্তিকৰদিজ্যাদ্যনুযাদানাপি 


শরতিষূকাসি 





২ যাবি পুরি বাচা এবং ভাহি নৌছোপি জাতী, ক্যা 
‘ৰ্গৰ্যাখ্যাদং সযাৎ। লো'পি শান ব্যাখ্যাৱ অস্ত বিখ্যৈৰ এষো :, :, ৰাস্তবং তু শুলাষে ততুষিতি 
তানিন নেব, যথা ইত্যাদি ৰাকাং ভা তানতি,কং স্যাৎ।--পৰপক্ষিরিৰজ, ৩৯৬ পৃ্ঠ।। 
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মাধবনুকুন্দ রালানুজ-সন্্রদারোক্ত বিশিষ্টাহৈতৰাদেরও অপুণত৷ প্রদর্শন 
করিয়াছেন । বিলিটাঘ্বৈতনতে জীব ও জগৎকে ব্ৰন্েৰ শরীর বলিবা ব্যাখ্যা, করা 
হইয়াছে এবং জীব ও জগনৃবিশিষ্ট ্রদ্ধকে অদ্বিতীয় বাস বর্ণ না করা হইয়াছে। 
এখানে প্রশ্ন এই, জড় এবং জখনুখভাগী জীব ব্রন্মের শরীর হইতে পারে 
কিন্ূপে ? তাহাতে স্রদ্ম জড় এবং হুখদুঃখনয় হইবা পড়িবেন নাকি? ায়াবাদে 
দুংখকে নিখ্য৷ বলিনা সিদ্ধান্ত করিলেও বিশিষ্টান্বৈতবাদে জীবের অনস্ত দুঃখবাশিকে 
সতা বলিয়া স্বীকার করা হইযাছে। সংসারী জীবও অনন্ত, তাহাদের দুঃখও 
অনন্ত । এই অবস্থায় জীব ব্ৰহ্মের শৰীর হইলে শরীরী ব্রন্মের অনন্ত দুঃখভোগও 
বসপরিহার্ধ নহে কি? এই লৃষ্টিতে তন্তুৰিচার কৰিলে এই নত নাৱাবাদ হইতে 
নিকৃষ্টতর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে । 

“'নাযারাদাদপি সহচ্দুষটো বং পক্ষ: ।'' (পরপক্ষাগিরিবক্স, ৬১৫ পৃঃ) | এই মতে 
ঈশ্বরেরই একাংশে নিতানদুঃশিত্ব, অপরাংশে নিতা-ন্পিত্ব স্বীকার করিতে হয়। 
আংশিক সুখবাদ বা দুঃখবাদ সুশীকাবের স্বারা ঈশ্বরের ঈশ্ববন্ধ সমপিত হইতে 
পাবে লা । এইআালাই এই মতকে অজ্ঞানবাদ বা সায়াবাদ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট স্তরের 
বলিয়া মাধবুকুদ্প অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । অজ্ঞানবাদেও অজ্ঞানী জীবকে 
ববদ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াইপ্গ্রহথণ করা হইয়াছে । কিন্ত বিশিষ্টাগ্বৈতমতে পাপী-তাপী 
জীবকে এবং অচেতন জড়জগখকে ব্রক্ষের শরীর বলিয়া বর্ণ না করায়, এরূপ জীব 
ও জগদবিশিষ্ট ব্রদ্দও যে হেয়ওণবিশিষ্টই হইবেন, অনস্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট হইবেন 
না তাহাতে সন্পেহের অবকাশ কোথায়? নিদ্বার্কোক্ত সাভাবিক ভেদাভেদবাদে 
জীবের সহিত ঈশ্বরের স্বক্ধপভেদ স্বাভাবিক বলিয়া জীবের দুঃখে পরমেপ্বরের দুঃখ- 
(ভোশের প্রশ্ই উঠে না সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বাভাবিক তেদাভেদবাদই স্বীক্কার্য। 
তাহাতে যে কোন শ্রচতি-সৃতিরই কোনরূপ অন্পপন্তি নাই, তাহা আনবা। পূর্বেই 
'বিশেঘভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। 

ভাঙ্ষরাচার্য তাঁহার শদ্মসত্র-ক্কর-ভাঘো নিষ্থার্কোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ 
সসর্থন করেন নাই। এই মতের খণ্ডনই করিয়াছেন । 
ভাঙ্করোক্র উপাদি্* এবং তাহার স্থলে উপাধিক ভেদাতেদবাদ সমৰ্থ ন করিয়াছেন । 
ভেদাভেদ এই গুপাধিক ভেঙাভেদবাদণ্ প্রাচীন মত। তাক্করের 
পূর্বেও ভর্ৃপ্রপন্চ, বৃত্তিকার প্রভৃতির গ্রন্থে এই মতের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাস্কারের পরবর্তীকালে এই সতের প্রচার ও প্রসার কেশব, 
অনৃতানন্দ, বন্ষপ্রকাশিকাকার প্রভৃতির গ্রচছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকটার্থ বিবরণ, 
ভাষতী, কমতক্র, বিবরণ প্রভৃতি স্বপ্রসিদ্ধ অস্বৈতবাদের প্রন্থেও এই মতের পরিচয় 
সুধী পাঠকের দুষ্ট আকর্মণ কলে । সুতরাং বেদাস্তের চিন্তাজগতে ভাস্কবোক্ত উপাধিক 
টু বার হারে ৰ লাম! 
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পুপাৰিক ডেদজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে ; এবং জীৰ নুক্তিলাভ করে । জীব ও শিবের 


অভেদজ্ঞানই গুপাৰিক তেদজ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করে। জীব ও ব্রন্ধ তভুতঃ 
অভিন্ন হইলেও, জীব ও পরন শিবের নব্যে বে ভেদবুদ্ধির উদর হয় তাহা 
- স্বাভাবিক নহে, উপাধিকল্সিত। 'অভেদবুদ্ধির উদর হইলে এ করিত ভেদবুদ্ধি 
তিরোহিত হয়। জীব ও শিব এক হইন্সা বার। ইহাই ভাস্করোক্ত বেদাস্থশান্ত্রে 
সুখাতঃ প্রতিপাদ্য । 
এইরূপ তাস্করীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনে স্বাভাবিক ভেদবালী বলেন, আলোচ্য তাক্করমত, 
বিচারসহ নহে বলিয়া ই মত অসঙ্গত এবং গ্রহণের অযোগা | উপাধিক ভেদবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবালীর বক্তব্য এই যে, ভেদ উপাধিক বলিয়া ভাঙ্ষরাচা্ধ কি বুঝাইতে 
চাহেন +--(১) তিনি কি এইক্ূপ বলিবেন যে, উপাবিষ্থারা বিচ্ছিন্ন সীনিত ব্ৰব্মখণডই 
অণুপরিমাণ জীন? (২) আপবা জীব উপাধিস্থার। বিচিছনন ব্রন্ৰখণ্ড নহে, কিন্ত বৃদ্ধ 
হইতে অবিচিছনু খাকিয়াও অণ্রূপ উপাধিসংবলিত শ্ৰন্দের প্রদেশ-ৰিশেদই ভীৰ । 
(৩) কিংবা জীব বৃদ্ধের প্রদেশবিশেগ নহে, কিন্ত উপাৰিসংযুক্র ব্রহ্মস্বক্ূপই জীব | 
(ন) অথবা উপাৰিসংযুক্ত চেতনাপ্তরই জীব । (6) অশবা উপাধিই জীব? উপরে 
বাথিত পাঁঢাটি পক্ষের মধ্যে কোন একটি পক্ষকেই নির্গোগ বলির গ্রহণ কণা চলে 
না। প্রথমতঃ, ব্রদ্ম অচ্ছেদা বন্ধ, উপাবিষ্থারা অচ্ছেবা পরবৃদ্দের বিচেছদের 
করনা যুক্তিবিক্দ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, শ্রন্ম ছেদ্য হইলে তাঁহার নিরবরবন্বোধক খ্রশতির 
বাধ অবশ্যন্তাৰী হর। তারপর, উপাবিস্বারা৷ বিচিছন ব্রদ্মধওই জীব হইলে, জীব 
হইবে সাদি, ফলে তাহার (জীবের) অপস্প্রতিপাদক শ্রশতি-স্বৃতির বাধ খটিবে। 
ছেদন শব্দের অর্থ হইল (ছ্িখাকরণ), কাটি দুই ভাগ করা । ভাক্ষরাচার্গের মতে 
জীব আভ্ংখানিধায যন্ৰেৰও অসংখ্য খণ্ড কলা কৰিতে হইবে । খণ্ড বন্ধের 
অসংখ্য খণ্ডের পরিকয়না সঙ্গত হইবে কি? 
জীব ব্রপোর খণ্ড নহে। অপুজপ উপাধিসংবলিত অবিচ্ছিন্ন ব্রদ্ষপ্বাদেশই জীব, 
এইক্ূপ করসনাও মুক্িবিকদ্ধ । উপাবিসংবুকত বরদ্ষপ্রদেশই লীব হইলে, উপাধিকরিত 
দোমসমহণও শ্রশ্ৰের প্রদেশ-বিশেষেই বিরাজ করিবে, ফলে, ব্রদ্দও উপাধিক দোখ- 
ফলুিতই হইয়৷ পড়িবেন নাকি? তৃতীযপক্ষওড অসদ্গত। উপাৰি-সংযুক্ত শ্ৰগ্- 
শন্মপই জীব হইলে, ব্রব্বেৰই আীবত্বাপন্ধি ঘটে, জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রদ্ম এই 
মতে অগিক্ধ হইর৷ পড়ে। উপাধি-সংবলিত চেতনান্তৰই জীব, এই চতুর্ণ পক্ষ 
গ্রহণ করিলে শরীর বর্গ হইতে স্বভাবতঃ ভিন্ুই হইল। সেরূপ ক্ষেত্রে ভেদবাদ 
যা মা যয তৰ ভিপি বাৰ জং 
হইয়া পড়িলেন। পক্চন পক্ষানুসারে , 
উপাৰি বিধায় জীবও বিনশ্বরই হইরা পড়িবে । আস্থার বিলাশ চাৰাক স্বীকার 


ভান্ধরও সেই চার্ৰাকমতের অনুবর্তন করায়, ভাক্ষরীয় মত চার্বাকমতেই 
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ভাক্করাচার্ধ বলেন, উপাৰিষ্বার৷ ব্রন্ই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া খাকে। উপঠাধ- 
গ্বারা ব্রস্মেরই জীবতাব স্বীকার করিলে, ক্ষীবাবস্থার ব্রন্মের সৰবজ্ঞত৷ প্রভৃতি গুণ- 
সমূহ উপাবিষ্থার। আচছাদিত হইবা খাকে, ইহা ও ভাস্বরাচার্বকে অগত্যা স্বীকার করিতে 
হইবে। এখন কখা এই, পরব্রন্ষের সবজ্ঞত প্রভৃতি গুণ কি স্বাভাবিক, না উপাধিক ? 
যদি উপাবিক হয়, তবে সেই উপাধি কি সত্য, না বিখযা? সত্য হইলে, তাহা। 
কি ব্ৰন্য হইতে ভিন্ন, লা অভিন্ন £ ভিন্ন হইলে তাহাও কি উপাধিক ? লা, অন। 
কোন কারণনূলক, ন৷ ব্রন্যহেতুক ? উপাৰি উপাধিক বা৷ উপাৰিমূলক এমন কথা 
বল৷ যায় ন৷, তাহাতে ' আর্যাশ্বর ' দোদ ঘটে। অন্য কোনও কারণমূলক বলিলে, 
“ অনবস্থ। ' দোম সেরূপ ক্ষেত্রে অপরিহার্ম হয়। উপ৷ৰি-সম্বদ্ধের জান্য ছেত্বস্তর 
স্বীকার করিলে তাহার জনাও পুনরায় হেত্বস্তর-করনার আবশাকতা দেখা দেয় এবং 
এইন্সপে অনবস্থাই আক্ূপ্রৰাশ লাভ করে। 

্রদ্মের সর্বজতা প্রতৃতি ওণ শ্রন্ধ হইতে ভিন্না এবং উপাধিমূলক হইলে 
এই ভেদসিদ্ধিতে কারণ কি হইবে? ব্রদ্ধই কারণ বলিয়। নির্ধারিত হইলে 
“অন্যো ম্যাগ '' দোষ অনিবার্ধরূপেই দেখা দিবে নাকি? উপাধির সিদ্ধি হইলে 
তবেই ব্রদ্দেব সর্বজ্ঞ প্রভৃতি সিদ্ধি হইবে, এবং বরাদ্দের সর্বজ্ঞহ্ধ সিদ্ধি হইলেই উপাধির 


অভিনু হইলে, “উপাধিই ব্রহ্ম” এইরূপ অতেদবুদ্ধির উদয় হইতেও কোনরূপ বাধ। 
থাকিবে না। উপাধি মিথ্যা এইন্সপও তাঙ্করাচা্ বলিতে পারিবেন না। তাহাতে 
ভাঙ্করসত, আইৈতবেদাস্তের অধ্যাসের অন্তরালে আত্মগোপন করিবে। এইজন্য 
উপাৰি মিথ্যা এইকপ সিদ্ধান্ত তান্কর কিছুতেই স্বীকার করিবেন না । 
দ্ধের সরব প্রভৃতি ধর্ম উপাধিক এইরূপ কনা দেখা গেল অচল । , সর্ব 
প্রভৃতি ধর্ম শ্রদ্দের স্বাভাবিক হইলেও সেখানে আপত্তি হইবে এই যে, সেই সর্বজ্ঞ 
প্রত্বতি ধর্ম কিব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন? না ভিন্তাভিনু ? পৰ্বজ্ঞন্ধ প্রভৃতি 
বর্ম ব্রদ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন এইজপ নত ভাস্কর স্বীকার করেন নাই । তাঁহার ভাষ্য 
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স্বরূপ এবং জীব ও ব্রপ্যের ভেদ বিদ্যমান পাকে বলিয়া, এ ভেদবাদকে আর উপাৰিক 
বলা চলে না। শস্বাভাৰিক বলিয়াই গ্রহ কৰিতে হর ।১ পক্ষান্তরে, নুক্ত অবস্থায় 
হীন যদি লা পাকে, তবে জীবের সবক্মপ-নাশই মুক্তি হইয়। গড়ায়, সেক্ষেত্রে মারাৰাদীর 
মুক্তির সহিত ভাস্করীয় নুক্তির কিছুই পাশ কা খাকে ন৷। অবশাই বায়াবাদী 
মুক্তিতে জীৰ ও ঈশ্বর এই উভবেরহই সৃক্ষপ-নিনাশ স্বীকার করেন। তাস্কর বোক্ষ 
অবস্থায় ঈশ্বরের বিনাশ স্বীকার না করিলেও জীবের বিনাশ স্বীকার করিতে বাধা 
হন বলিয়া, এই অংশে তাস্করের সিদ্ধান্ত নাযাবাদেরই সনান হস পড়ে। 
ভান্ধবের নতানুসারে অভেদ স্বাভাবিক এবং ভেদ উপাদিক হইলেও শ্রাতি ও 
ব্ৰহ্মমূত্ৰকারের অভিশ্রার পর্যালোচনা করিলে সুনী দেখিতে পাইবেন বে, 'পতেদের 
ন্যাৱ তেদও স্বাতাবিকই বটে__উ্পাধিক নহে । চেতন জীৰ ও অচেতন জড়বৰ্পের 
সহিত ব্ৰন্দের ভেদাভেদ সন্ভবপর হইতে পাবে কিরূপে? এইক্ূপ আশঙ্কার উত্তরে 


হইয়াছে। “সৰ্বং খল্রিদং শ্ৰব্য তহুক্গল'নিতি," “ ব্ৰান্ধেৰেদং সর্ব“ ইত্যাদি 
খ্রশতি খারা অভেদ সনখিত হইৱাছে। শ্রচতি তুলযবল। সুতৰাং কোন শ্রণতিকেই 
অপ্ৰমাণ এবং বুল বল৷ চনে ন৷। এই অবপ্থার তেদ এবং তেন এই উভয়কেই 
শাঙ্প্রতিপাদ্য ৰলিয়৷ গ্রহণ করা উচিত। . 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তেদ ও অতেদ অত্যন্ত বিরুদ্ধ । স্তরাং এরূপ বিক্্ধ 
ভেদাভেদ একই বস্ততে খাকিবে কিক্পে ? যাহ। ভিন্ন, তাহা অভিন্ন নহে ॥ মাহা, 
অভিন্ন তাহাও ভিন্ন নহে। এইক্ূপ অত্যান্ত বিকুদ্ধ তেনাতেদ একই (ক্রদ্ষ) বস্তুতে 
বিদামান থাকে এইকপ সিদ্ধান্তকে বুক্িতুক্ত বলিরা গ্রহণ করা৷ বাইৰে কিন্দপে ₹ 
এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে সৃত্রকার বলিরাছেন__ 

“উতয়ব্যপদেশান্ূহিকুণলবৎ” (শ্রঃ সূঃ, ৩৷২৷২৭) ৷ শ্রতিতে বে তেদ ও 
অভেদ এই উভয়েরই সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
্দ্ষপত্রকার খ্রলতির মন দৃষ্টাস্তের সাহাবে; সনর্শনের জনা আলোচা সূত্রে 
কুণ্ডলীপাকান সাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিরাছেন। উক্ত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই 


_ যে, সুদীর্ঘ সর্প যখন কুণ্ডলী পাকাইযা গোল হইর। অৰদ্থান করে, তখন দীগতর 


সর্প এবং কুণ্ডলাকার সাপের স্বাভাবিক তেল সকলেই প্রতাপ্ষ করিবা খাকেন। 
অবশ্য কুণ্ডলী স্পেরই কুণ্ডলী; সুতরাং কুণ্ডনী যে স্পীন্তক, সর্পের উহা! 
ধর্ম এবং সপই কুগুলীর আবার, কুণ্ডলী আবের, এইকূপে কুণ্ডলী যে সর্প হইতে 
বপৃখকৃসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি. সপে ব সহিত অপুখকৃপিদ্ধ কুওলীৰ অতেদও 
স্বাভাবিক । অস্বাভাবিক কিছু নহে। লঙ্গনান অর্থাৎ দীঘল যর্পের সর্প জপ ৰ্ান্ত, 
অবান্ত। কুন্ডনী পাকান অবস্থার কুওলন্ূপ ব্যক্ত, সুদী সর্প জপ 

স্থুলাবস্থা, অব্যক্রতাক _ সূশ্্লাবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়। 








৩৪৮ বেদাস্তদ্শ ল__আস্বৈতবাদ 


স্থুরাবস্থার সুক্পরনূপ স্কুলের নব্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে, সেইজন্য উহা 
স্বুলদশীব দৃষ্টিতে ভাসে না । সৃষ্ণয'বস্থারও স্থুলাবস্থা অনুরূপ ভাবেই বিরাজ করে । 
ফলে, সপ ও কুণ্ডলীর স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদই সিদ্ধ হয়। এই দৃষ্টিতে পরর্রদ্ম ও. 
বিশ্ব-প্রপক্ষের সম্পর্ক বিচার কৰিলে, উর্ধপ স্বাভাবিক ভেলাভেদেরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। নাম ও রূপোদজল স্থূল জড়চ্ছগৎ পরত্গসন্তাবিশিষ্ট বা পরাধীন । অর্থাৎ উহ) 
জগৎকারণ স্বতদসন্তাশালী পরত্রদ্ধের অবীন। সুতরাং পরাধীন ব্যক্ত জগৎ যে 
স্বাধীন পরব্রদ্ষ হইতে তিন্নক্ূপে শ্রতীতি-গোচর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? নাম- 
কূপনয় ব্যক্ত কার্য প্রত্যক্ষগষ্য সন্দেহ নাই। এর কার্দ-জগই যখন অবাক্তাবস্থায় 
স্বীয় কারণে বিলীন থাকে, তখন বীজে অন্কুরের মত কারণে সৃন্মাবস্থার অবস্থিত 
কার্য বাক্তরূপে প্রত্যক্ষ প্রযাপগোচর লা হইলেও, অন্াক্ত নামক্ূপোজুমল কার্ের 
অস্তিত্ব তখন অস্বীকার করা বায় না। কার্যের সন্তা তখনও সৃক্ষ্া্ূপে বিদ্যমান 
থাকে । স্ছুল, সৃশ্প, বান্ত, অবাক্র উভরিবৰ কাৰ্মই কারণাদীন, কাৰণান্তক ৰ) 
কারণাশ্রিত। স্থতরাং কারণ হইতে অপৃথক্সিচ্ধও বটে । কারণ হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ 
কার্য কারণাদীন এবং কারশাতিন্ হইলেও প্রতাক্ষ দৃষ্ট ব্যক্ত কার্দরূপে কারণ হইতে 
কার্সের স্বাভাবিক তেদও অস্বীকার করিবার উপায় লাই। এই অবস্থায় সূত্রোক্ত 
যপের দুষ্টান্ত অনুসারে পরব্রদ্ম ও জড়জগতের স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্কাই 
স্বীকার 

অহির দৃষ্টাস্টে অচেতন জড়প্রপঞ্চের সহিত পরব্রদ্মের স্বাভাবিক ভেদাতেদ- 
সম্পর্ক স্থাপন করতঃ চেতন জীববর্গে রও ব্রন্মের সহিত স্বাভাবিক ভেদাতেদ-সদন্ধ 
ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে বে, অচেতন জড়প্রপঞ্চের ন্যায় চেতন জীববর্গে রাও 
স্রাদ্দের সহিত স্বাভাবিক ভেদাতেদ-সম্পর্কই শ্রচতি এবং ্রদ্দসূত্রের অভিমত বলিয়া 
কুমিতে হইবে। 
“ভঙ্গ তং পশ্যতি নিল: ধ্যাৱনানঃ ” এই গ্রচতিতে ধ্যাতৃ-ব্যেয়ভাবে আব 


বৃহৃদারণ্যক 
সির -সিয়মাযক্ূপে পর্রদ্য এ. চেতন জীবের বিভেদই সূচিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে, 
“' তহ্ুনসি,'' “অহং ব্ৰন্ধাশ্মি.'' “অনা শ্রদ্দ + ইত্যাদি বেলান্তমহাবাক্যে 
জীৰ ও শ্ৰক্ষে্ অভেদের কণা স্পষ্টত: উল্লিখিত হইরাছে। জা 


সে সুতরাং জীৰ ও: 
আর 











অপুধকৃপিদ্ধ (অবিনাভাবদিদ্ধ) বলিরা উহাদের অতেদও স্বাভাবিক ॥ প্রদণিত 
সূর্য ও সূর্বপ্রভার ন্যায় পব্রদ্দের সহিত ক্রদ্ধাংশ,ব্রক্ষাীন চেতন জীববর্গে রও 
স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্পর্কই কৰিতে হইবে । 

জীৰ অবুপরিসাণ, ব্রহ্ম পরননহৎ ; স্ব অশ্রজ্ঞ অল্শক্কি, পরব্রন্ম সর্বপ্ত এবং 
বর্বশক্তি ; এই নুষ্টিতে বিচার কৰিলে স্রীৰ ও ব্রচ্দের স্বাভাবিক ভেদ অবশ্য স্বীকার । 
তারপর, জীব শ্রন্মাত্বক। ব্রন্দই জীবের আধার বা আশ্বর। শ্রম ব্যাপক, 
জীৰ ব্রদ্ব্যাপ্য। ভীৰ বন্ধ হইতে অপুখক্সিদ্ধ বা৷ অবিনাভাবনিদ্ধ বলিয়া, জীব 
ও ব্রদ্মের অভেদও যে স্বাভাবিক তাহা অস্বীকার করা চলে না ॥ এইকূপে জীব 
ও ব্রদ্দের স্বাভাবিক ভেদাতেদ-সম্পক স্বীকার করিলে ভেদ প্রতিপাদক এবং ন্দভেদের 
বোধক শ্রতিসমূহের মধ্যে নিরোবেরও অবসান ঘটে । 

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রভার সহিত সূর্গের যেমন 'আধারাবেয়ভাব আছে, 
উদয়াস্তভাবও আছে। সূর্ঘ ও প্রভার দৃষ্টান্ডে জীব ও শ্রদ্দের আবারাধেযভাব স্বীকার 
করিলে, সূর্য ও সূর্বপ্রভার ন্যার জীব এবং ব্রদ্দের উদযান্্রভাবেরও আপত্তি উঠিবে 
নাকি? ইহার উত্তরে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী নিশ্বাক-সম্পৃদায় বলেন--জীব ও ব্রদ্দের 
'আধারাধেরভাব শ্রপতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্বসিদ্ধ-- 

” মি কটা: পুথি চাসতরিক্ষমোতং বন: সহ প্রাণৈশ্চ সৰ্বে: 

“যস্মিন লোকা; শ্রিতাঃ সবে তদু লাতোোতি কশ্চন। " 
ইত্যাদি শ্রপতি হইতে জীব ও ব্ৰদ্দের আবারাবেয়তাব, আশ্ররাশ্ররিভাৰ জালা যায় । 

“ময়ি সর্বনিদং প্রোজ সুত্রে বশিগণা ইব"', এই গীতোজ্তি এবং “' দুযুভা্দায়তনং 
স্বশব্দাৎ”' (ব্রঃ শুঃ, ১/৩/১)। এই ব্রদ্দদুত্রও জীব ও ব্রন্ধের আধারাধেয়ভাব . 
সমন করে। আতা: দ্ধ যে জীবের আশ্রয় এবং আধার তাহা অস্বীকার কারা 
যায় লা। আধারাধেয়তাব খাকিলেই যে উদরান্তময়ভাবও থাকিতেই হইবে এমন 
কোন কখা। লাই । জীব ব্ৰহ্মাগ্ৰিত, বদ্দধৃত, য্ৰদ্ম হইতে অপৃথকৃসিদ্ধ, অবিনাভাব- 
শিদ্ধ, সুতরাং ব্রদ্দ হইতে ভিন্নাতিন্রু। এই অংশেই সুখ ও সূর্দপ্রভার দৃষ্টান্তের মর্ম 
বলিরা বুঝিতে হইবে । দৃষ্টান্ত হইলে তাহা যে সবীংশে দাষ্টান্ডিকের তুল্য হইবে এমন 
কোন কৰ] সাই) দৃষ্টান্ত দাষ্ট স্তিক সর্বাংশে তুলা হইলে সেখানে দৃষ্টান্ত-দাষ্ট স্তিকভাবই 
থাকে না। আংশিক তুলাতা, আংশিক সাদৃশাই দষ্টাস্ত-প্রলশ নেব রহসা। মুখের 
সহিত চন্দ্রের সর্বাংশে তুল্যতা থাকে কি? তাহা অভিপ্রেত কি? লাবণ্য ও 
মাধুর্দের দিক্‌ দিয়া মুখ ও চক্রের আংশিক সাদুশাই অভিপ্রেত। এ ক্ষেত্রে সুর্ঘৎ 
সু্বপ্রভার ন্যায় অবিনাভাব এবং অপৃথকৃসিদ্ধতা জীব এবং ব্র্দের আাছে। ইহাই 


অম্পুদায়ের প্রবীণ আচার্দ কেশবকাশ্মীরী তাঁহার বেদাস্ত-কৌস্তভপ্রভ৷ নামক 
ব্যাখ্যাগ্বস্থে এই দৃষ্টতেই আলোচিত ব্ৰ্মসূত্ৰ-বহসা বিচার করিয়াছেন এবং 
সমপুদারোক্ত স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সমর্থ ন করিয়াছেন। 
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৩৫০ বেদাস্তদর্শ ন-_অগ্বৈতৰাদ 


বৈষ্ণৰবেদাস্তের আলোচনায় আবর। তিনপ্রকার ভেদাতেদবাদের পরিচয় পাই-_ 

(ক) লিগ্বাকের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ, 

(খ) ভাঙ্করাচার্সের উপচারিক বা উপাৰিক ভেদাতেদবাদ, 

(গ) গৌড়ীয় বৈক্ণব-সম্পৃদায়ের অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ | 

মাধবনুকুন্দ তাঁহার '' পরপক্ষগিরিবত্তে '' ভাক্ষবোক্ত উপচারিক ভেদােদবাদের 
তীব্র সবালোচনা করিয়৷ এ মতের অগারত৷ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 
লিহ্বাৰ্কোক্র স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা আমাদের পূর্বোক্ত 
আলোচনায়ই জৰী দেখিয়াছেন। নাৰবনুকুন্দ তাহাৰ বিরুদ্ধবানী বিভিন্ন দাশ নিক 
মতের সমালোচনা করিলেও, গৌড়ীয় আচদ্তা-ভেদাতেদবাদের কোন বিরূপ আলোচনা 
তাঁহার গ্রচ্থে তিনি কোখায়ও করেন লাই । শ্রীলিবাসাচাব, কেশবকাশ্নীরী প্রভৃতির 
প্রচ্ছেও অচিস্তা-ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে কোন সনালোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ইহা হইতে মনে হয়, গৌড়ীয় বৈজ্ঞবের তক্তি-ভাগীরখীর পৰিত্ৰ খারা_যাহা 
অচিস্ত্য-ভেদাভেদপ্রবাহে দেখিতে পাওরা। যায়, তাহা নিদ্বার্ক-মতানুরাগীদিগেরও 
চিন্ত জয় করিয়াছিল । 

সাধনতন্ত-সম্পর্কে শ্রীবনিছার্ক বলেন--তেদাভেদাখ্রর শগ্রীকৃষ্ণই বেদান্তের 
প্রতিপাদ্য তু । নি্বার্ক-কৃষ্ড “পশগ্রোকণী তে উপাস্যের যে বর্ণনা আছে, তাহা এ 
সাধন-পথের যাহার। পৰিক তাহাদের বিশেষ প্রশিৰানমোগ্য । প্রেমলক্ষপ। ভক্তিই 
এই মতের উপাসনার নুখ্য গাৰন। শ্রীপুরুদোন্তনাচা্ রচিত বেদান্তমঞ্জ্য। চীকায় 
কৰ্মিণী-শত্যভান৷-শ্ৰারাখানিলিত শ্রীকুষ্ণই উপাস্য. ৰলিৱ। ৰণিত হইয়াছে 
“ কৰ্মিণী-সত্যভান৷-ব্ৰজস্ত্রীবিপিষ্: শ্রীভগবান্থ পুরুষোন্তন; সম্পদায়িতিৰৈ্ণবৈঃ 


বিবরণ পাওয়া যায়। 

বৈক্চব-সম্পুদায়ের মধ্যে মগন এইকূপে স্বৈতবাদ, খ্ৈতাহৈতবাদ ও তেদাতেদবাদ 
এবং বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় অচিন্তা-ভেদাতেদবাদ সবোপরি প্রতিষ্ঠালাত করিতে 
থাকে, সেই সময় নিখিলার নৈযারিকপ্রবর শক্ধরনিশ্রের আবির্ভাব হয় । ইনি শ্রীহর্ঘের 
* খগ্নখগুখাণে; 'র উপর টীকা রচনা করেন। খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের টীকা। রচনা করিয়াও 
এঞরনিশ্র 'ভদর্বপ্রকাশ' নানে প্রস্থ লিখিরা শ্রাহর্দের তের খণ্ডন করেন। বৈশেঘিক- 
দর্শনের উপর 'উপস্ধার' নাষে চীকা। রচনা কৰিরা হৈতবাদ সমর্থন করেন। সান্তবতঃ 
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বিশিষ্টান্বৈতনতের পুষ্টনিবান করেন। শৃষ্টার ১৫শ শতকে স্বিতীর বাচস্পত্তিশিশ্র 
(ভামতীর চীকাকার বাচস্পতিনিশ্ব হইতে ভিনু ব্যক্তি) নিধিলার জন্মগ্রহণ করেন, 
এবং শ্রীহর্ষের ' খগুন-শগ্ুখাদ্দো'র প্রতিবাদে ' শগ্ডনোদ্ধার ' নানে একখানি সক্ষম 
বিচারবহল গ্রন্থ রচনা কৰিনা অস্ৈতত আক্রনণ করেন। অ্গৈতররাদী পণ্ডিত 
বান্দর সাৰ্বভৌম (ইনি নৈয়ারিক বাস্থদেন নার্বভৌন হইতে প্রথকু বাক্রি) নহাপ্রনু 
চৈতনাদেবের প্রভাবে বৈষ্ূবসতে দীক্ষিত হইয়া বৈন্চননতেৰ অনুকূলে “তভুরীপিকা' 
নামে গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতবেদাস্তের বিরোধিতা করেল ॥ 

খুষ্টার পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কিংবা গোড়শ শতকের প্রাৰন্তে শুদ্ধাত্বৈতবাদী 
শ্রীৰ্্নভাচাৰ্য তৈলছ্দেশে জন্যপগ্রহণ করেন । 

শ্রীচেতন্যদেবেন সহিত ইনি প্রয়াগে আসিয়া সাক্ষা্ড করেন । সেখানে শ্রীপাদ 
কূপ গোয্ামীর সহিতও তাহার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীপাদ বন্নভাচার্ শ্রীলদৃভাগবতের 
স্ববোদিনী টীকা রচনা করেন। করি-কণ পুর গৌরগাণোদ্দেশদীপিকার বল্লতা- 
চার্ধকে গৌরপরিকর কূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীক্ষীব গোস্লামীও বৈষ্ণন-বন্দন। 
গ্রন্থে বললতাচার্ধের বন্দনা কৰিয়াছেন। বল্লভ ভাট শ্রীগদাপর পণ্ডিত গোস্বামীর 
নিকটে কিশোর গোপাল মগ্ধে দীক্ষিত হন এবং গৌড়ীযু বৈধব-সম্পৃদ্দায়ের অন্তর্ভুক্ত 
হন। তাহার পুত্র বিঠঠলেশ্বরও গৌড়ীয় সম্পৃদারতুক্ত ছিলেন । কিন্ত কালক্রমে 
বল্পভের শিষা-প্রশিশ্য প্রভৃতি বল্লভাচার্ব-সম্পৃ্দায় লাষে একটি পৃথক সম্প্রদায় গঠিত 
করেন। গৌড়ীর সম্পূঙ্দারের মত হইতে বল্পতাচার্-প্রবতিত পাশ নিক সতের কিছু, 
পার্থকা দুষ্ট হয়। 

শ্রীবন্নভাচার্শের মতবাদ শুদ্ানৈতবাদ নানে প্রসিদ্িলাভ কৰে। শ্রীপাদ 
বল্পভের অস্বৈতবাদে মায়ার সম্পর্ক নাই । সায়ার বঙ্বন্ধ নাই বলিয়াই উহাকে শুদ্ধ 
আখ্যায় অভিহিত করা হয়। খ্বদ্ধ কারণ এবং জীবজগৎ তাহার কার্য। কার্য ও 
কারণ উভয়ই শুদ্ধ ও অভিনী। শ্রীমদ্‌ বলভাচার্ধ তাঁহার অশুভাষ্যে বিগুদ্ধাত্বৈত- 
বাদের তত, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার নতে ব্বপ্ধ সচিচদানন্দ, সর্বশক্তিনৎ, এবং 
সঙ্জাতীয়-বিলাতীয়-স্বগততেদ-বজিত। নির্গ্ডণ হইরাও তিনি সঙ্গ, নিরাকার 
হইয়াও সাকার । ঈশ্বরের কর্তহ মারাকরনিত নহে, উহ! আরোপিত€ নহে। তাঁহার, 
মতে পরব্রদ্ধের ্রশ্ুর্ধ অচিন্ত, “পর্বভাবসসথ দ্ধাদচিটস্তাশুধবৎ বৃহৎ" (১1১৯ ব্রন্ধ- 
সূত্রের অণুতাষ্য)। তাঁহার সতে বলস্ক্ষপ পুক্ষষোত্তম শ্ীকৃষই হইতেছেন পরব্দ্দ- 
তন॥ জীব ব্রক্দেয চিদংশ ও নিতা। কিন্ত দীব অশু। জীব অংশ হইলেও, 


হন। অতএন অনস্তাচাৰ্ৰেৰ সথাকির্ভাবকান আনুমানিক খৃ্ীয় চতুৰ্শণ অৰ পকদশ শঙাদী। 
নাচ নিন লিখিত খা বচন করেন (১) জানঘাবাখ মা, (২) প্রতিবার (৩) শর 
পৰশক্তিবাৎ, (৪) খ্র্ক্ষণনিব্ূপণ, (9) দিখ ভাবা, (৩) বোক্ষকারণতাবাদ, (৭) পরনীরবান, 

(৯) শাটজক্যৰাদ, (3০) সংকিকেকস্বানুঙাননিরাস, (১১) সমাসনাদ, 
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জীব ব্ৰহ্ম হইতে অভিনা । ব্ৰহ্ম চিৎ ও পূৰ্ণানন্দ, জীব তিরোহিতানন্দ, কিন্ত তখাপি 
শুদ্ধ জীব ও ব্রদ্ম একই-_ভিন্না নহে। ইহাই হইল বল্পভাচার্সের গুদ্ধাত্বৈতবাদের 
প্রধান প্রতিপাদ্য । শ্রীপাদ বললভাচা্ বেদ, গাতা, ব্রন্মসূত্র ও শ্ীনদ্ভাগবত__. 
এই শাস্ত-চতুষৱকেই প্রধানভাবে অনুসরণ করিয়াছেন । তাহা নতে ক্রন্মসত্রের 
তাৎপর্য শ্রীনদভাগবতেই বিবৃত । বনতাচার্সের পুত্র বিঠুঠল নাখ পিতু-কৃত অপুভাঘোর 
প্রথম আড়াই অধ্যায়ের টীকা এবং ভাগবতের স্ুবোধিনী টীকার উপর টিস্পনী রচন৷ 
করিয়া শুদ্ধা্বৈতমতের পৃষ্টিগাধন করেন । 

এই সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষ সাংখাস্ত্রের প্রবচন-ভাগা, পাতঞলদর্শ নের ব্যাস-ভাষ্যের 
উপর যোগবাতিক নামে বিস্তৃত টীকা, ঈশুরগীতা, উপনিষদ এবং বর্দূত্রের উপর 
বিজানাসূত-ভাখয, যোগসার-সংগ্ুহ, ব্রদ্ষাদর্শ, দুর্ণন-ুখ-চপপে্টিকা প্রভৃতি বচনা। 
করিয়া দ্বৈতৰাদী সাংখাষতের অশেষ সৌঠব সম্পাদন করেন এবং অগ্ৈতবাদের মূলে 
আঘাত করেন। এইন্সপে নবান্যায়ের অভ্যুত্থান, বৈধবনাতের জাগরণ ও সাংখা- 
মতের বিকাশ প্রভৃতির ফলে শৃষ্ীয় পঞ্চদশ এবং যোডশ শতকে অস্থৈতধাদের সহিত; 
যে বাদযুদ্ ধনীতূত হইবা আসিতেছিল, সেই বুদ্ধে অই্ৈতবাদী প্রকাশানল, সৃসিহাশ্রম, 
অঙায় দীক্ষিত প্রভৃতি আচাধগণ অগ্রসর হইয়া তাহাদের প্রতিভার অনল জ্যোতিতে 
সর্বপ্রকার অগ্বৈত-বিবোধী সিদ্ধান্তের অন্ধকারবাশি তেদ করিয়া অগ্বৈত শ্ৰন্মবিদ্যার 
গৌরব-পতাক! বহন করেন। 











© 


অস্বৈতবেদাস্ডের পঞ্চদশ এবং মোড়শ শতাব্দী ৩৫৩ 


অস্ৈতবাদীৰ পক্ষে "'দৃষ্টস্ৰষ্টিবাদ '' নালিরা লওৱাই শোভন বলিয়া মনে হয । 
দৃষ্টিকালীন বিশ্বে স্থষ্টি অঙ্গীকার করিলে গতর সত্যতার প্রশ্ন উঠে লা॥ এই 
জন্য প্রসিদ্ধ অস্বৈতাচাধ সধুসূদন সরস্বতী তদীর অস্বৈতসিদ্ধিতে দ্বৈতবেলান্দীর সহিত 
বাদযুদ্ধে দৃ্িন্ষ্টিবাদের যৌক্তিকত। অঙ্গীকার করিযাছেন। হ্বৈতবাদী ব্যাসরাজ 
বলেন, জগৎ যে সত্য এবিঘয়ে নানবনাত্রেৰই স্ব বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া বায়। 
তারপর, “'এই সেই বন্ধ, যাহা আনি পূর্বে দেখিরাছি, যাহা আমার জীবনের বিবিধ, 
প্রয়োজন সাধন করিরাছে,'' এইক্ূপে জাগতিক বস্তুসম্পর্কে সকলেরই (প্রতাযডিজ্ঞা) 
জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায, স্থতরাং স্কটটকে দৃষ্টির সমসাময়িক ও নিখা। বল৷ যায় 
কিরূপে? ব্যাসরাজের এই প্রগ্রের উত্তরে সধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, নিখিল 
বিশ্ব-স্কষ্টিই জীবের বাক্তিগত অস্তানের বিলাস এন: তাঁহার দৃষ্টির বিলমাত্র । জীব 
যাহা দেখে, তাহা জীব নিজেই নিজের অজ্গানৰশত: সামরিক ভাবে স্বষ্টি করে। 
অনির্বচনীয় মাযার বিচিত্র শক্তিই বিবিধ অনির্নচনীর নিখ্য। বিপৃ-স্থষ্টির যৃূল। 
ৰিশবপ্পঞ্চ মিখয। বলিযাই বিষ পৃতৃততি গানিএণেন প্রণীত বিভিন্ন তদ্তবশাস্ে আৰিদাক 
ৰিশ্বপ্রপঞ্চকে আলবুদ্ধূদের মত ক্ষণিক ও নিখ্যা বলিরা বণ না! কর! হইরাছে। এক 
খ্রন্ম বাতীত সম? স্বৈত জগংই উক্রক্জাল এবং অজ্জানের খেলা । দিপ্বপ্রপান্চের 
মলে কোন সত্যতা মাই, বিশ্বের সতাতা প্র্তীতিকালীন মাত্র 1১  প্রশ্তীতিকালেই 
মাত্র বিশ্ব সতাবূপে প্রতিভাত স্রতরাং লিখা নিশ্বপৃপঞ্চকে সত্য বলিয়। জানাই মায়া 
বা. অজ্ঞান। নিপা বলিবা বোঝাই প্রকৃত তনুগ্লান। অকূপ জ্ঞানোদয় হালে 
এক অস্বিত্তীর, আনন্দময় বন্ধই দিবাক করিবে, জীব ও জগৎ কিছুই থাকিবে লা । 
প্রকাশানন্দ শোষ্টিক অধ্ৈতবালী ছিলেন, এইজনাই জগংসম্পর্কে তিনি “ দৃষ্টিৎ 
স্্িবাদী'' হইয়া পড়িয়াছেন। গৌড়পাদ প্রভৃতি আচার্মগণ বিশু-স্টিকে সৃপু-স্ছটির 

ভুনিন। কৰিয়া্ছেন, ইহা আলা দোখিথাছি। বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃপু-স্থষ্টির তুলা 
হইলে “দূ িস্ছটিবাদই '' সঙ্গত বলিরা মলে হর। এক শ্রেণির অহৈতাচাৰ্মগণ 
বিশ্বপ্রপঞ্চের সতাতাকে প্রাতিভাগিক শুক্তিলজতের সতাতা হইতে অতিনিকু, 
য্যাবহারিক বলিয়৷ স্বীকার করায় অদ্বৈতবাণের সময্য। ক্ষাটিলতর হইয়া পড়ে। দৃষ্টি 
_ স্বষ্টিৰাদী আচাৰ্মগণ সেই সমস্যার সমাধান করিয়া অগ্বৈতবাদের গতিপথ সুগম করিয়া 





31 সংলোকাদিন্ৰীণ্চ ততনুষ্ফ্িনভিত্রেতয : বঙ্গ বং পাশতি, তৎসমকানং তৎ শ্বভতী- 
ভাত্র তাৎপর্থাৎ। লচািন্যালহক্ত-সীবকানশকব্দে আপা নৈচিনগনুপপাতি, জপশূপাগালল্য অজ্ঞানপা 
নিচিত্রপক্ধিকরাৎ। ৰনিষ্ঠৰাতিকাৰ্তাদাৰাকরেচ স্প্টমেৰ উতৰ । বৰা 

ৰিদযাবোনয়ে। ভাৰাঃ সৰ্বে'খী বুবু ইৰ । 
ক্ষৰূব্ত্য গচছক্তি জ্ানৈকদলাণৌ লয় 
এ ইতাদি। তগ্যাৎ ব্রচ্মাতিবিজ্তং কৃঘন্যং হৈতঙ্ঞাতং জ্ঞান-স্রেৱজপমাৰিদ্যকষেৰেতি প্রাীতিকষন্তুং 
সবলোতি নিস ।---অটগৈতসিছি ৬৩৭ পৃঃ, নিৰ্শ ৱসাপৰ সং। 

কু্্ষটবাস আমবা একাদশ পিচে বল ও হুব্োশুবেনদ শাৰ্শ নিকষতের নিচাবপ্রক্ষে এবং 
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দিয়াছেন। এই সমাধানের পথে প্রকাশানন্দের দান অতুলনীর। প্রকাশানন্দ 
নাসে চৈতন্যদেবের এক শিষোর পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের শি প্রকাশানন্স 
'বেদাস্ত-মিদ্ধাস্তবুক্তাবনীর রচয়িতা প্রকাশানন্দ হইতে ভিন্ন বান্তি । 


মলনারাধ্যাচাষ 


ইনি দক্ষিণ ভারতে কোটীশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং “*আহ্বৈতরত্” বা 
“'অভেদরত্ব'' নামে গ্রন্থ লিশিয়া স্বৈতবাদের খণ্ডন এবং অস্বৈতনত স্থাপন করেন। 
মলপনাগাধ্যাচার্ধের অভেদরন্ত নৈয়ারিক শঙ্করমিশ্বের তেদরর্বের শশুন। আচার 
বৃসিংহাখ্বষ অভেদররের উপর "'তন্ুদীপন'" লাসে এক টীকা রচনা করিয়া অভেদ 
বাদের বিকাশে বিশেছ সহায়তা করিয়াছেন ॥ 


রঙ্জরাজাধবরি 


রঙ্গরাঙ্গাংবরি প্রসিদ্ধ আচার্ম অগ্রয় দীক্ষিতের পিতা। রঙ্গরাজের পিতার 
নাম আচার্য দীক্ষিত বা। বক্ষস্থলাচার্শ । কান্ধী নগরী ইহাদের বাসভূমি। কাকী 
পত্ডিতের আকর । একাঞ্চীই বেদান্্রমহাদেশিকাচার্দ বা বেক্কটনাখের জন্মভূমি । 
কাগদীর নিকটবর্তী “অভরপ্পন” নামক প্রানে দীক্ষিত পরিবার বাস করিতেন । 
আচার্ধ দীক্ষিত নানারূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া দীক্ষিত উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। রঙ্গরাজ্গ বিজয়নগর-রাজ শ্রীকৃষ্ণদেবের সনসাময়িক। শীকৃষগদের 
১৫০৯ পৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ বৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজয়নগৰের রাজ্। ছিলেন ; স্থৃতরাং 
রঙ্গরান্ছের স্থিতিকাল খৃষ্টীয় োড়শ শতকের প্রন ভাগ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। 
বঙ্গরাজ "'অঙ্ৈতবিদ্যানুকুর"' ও পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর “‘পঞ্চপাদিকু -বিবরণ- 
দপণ"' নামে টীকা রচনা কৰিরা অগ্বৈতনতের শ্রীবুদ্ধি সম্পাদন করেন। রঙ্গরনাজ 
বিভিন্ন শাস্ত্রে অসামান্য পান্ডিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ন্যায়, বৈশেঘিক, সাংখা, 
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অস্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশ এবং ঘোড়শ শতাব্দী ৩৪৫, 


গ্রশ্বরাজি মৌলিক চিন্তার সমাবেশে সনীক্জানের উপাভোগায হইযাছে। রঙ্গরাজ্ের 
পৌত্র নীলকণ্ঠ দীক্ষিত তনীয় “'নলচবিতে'' বঙ্গৱাজের খুনের বিষ উল্লেখ 
করিরাছেন। অগ্য় দীক্ষিত “'সি্ধান্তলেশ-সংগ্রহে” (সি: লেশ সং, ২৭২-৭৩ পৃঃ, 
অস্বৈতসক্রবী সং) অ্বৈতৰিদ্যাকার বলিয়া তনীর পিতুদেবের স্থৈতবিদ্যাখুকুরের 


নৃসিংহা্রম 
অদ্বৈতাচাৰ্ন নৃলিহাশ্বস জগন্রাথ আশ্রমের শিদ্য এবং রানতীর্খের সতীর্থ । 
নৃষিংহাশ্রম খৃষ্টীর ঘোড়শ শতকের প্রথন ভাগে আবির্ভূত হন ॥ ইনি ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে 


বেদাস্ত-তত্তুবিবেক নামে এক অতি উপাদেয় প্রনেয়বতল গ্রন্থ রচনা করেন । এতদৃ- 
বাতীত তিনি ভেদ-ধিক্কার, অস্বৈত-দীপিকা, আইৈতপঞ্চরত্, পদ্/পাদিক1-বিবরণের 
উপর-_ভাবপ্রকাশিকা। টিকা, সংক্ষেপ-শারীরকের ব্যাখ্যা__তন্ববোধিনী, সল্লনারাধোর 
'অতেদরয্ধের উপন-_তন্তুদীপন নানে টীকা, বৈপিকপিদ্ধান্ত-সংগ্রহথ প্রভৃতি রচনা কারিয়া। 
আশ্বৈত-বিরোনী মতবাদ ছিলু ভিন্ন কবিরা আশ্বৈতবেদান্্ের বিজর-বৈজয়স্তী স্প্রতিষ্টিত 
করেন।৯ নৃসিংহাশ্বমের প্রতোকখানি গ্র্থই যুক্তির গতীর'তাষ, তর্কের সাবলীল 
গতিতে এবং রচনা-কৌশলে অভুলনীর হইয়াছে। ইহার বত পণ্ডিত কদাচিৎ দৃষ্ট 
হয়। নৃসিংহাশ্রমই অপ্পয় লীক্ষিতকে তাঁহার পিতা রঙ্রাজাধ্বরি ও পিতামহ 
আচার্য দীক্ষিতের অসামানা, আন্বৈত-বিদ্যাবন্তা ও অইৈত-নিষ্টার কথা স্মুরণ করাইয়া 
শৈব-ৰিশিষ্টাত্বৈমত পরিত্যাগ করাইয়া অন্ৈতবাঁদের বিবিধ লিবদ্ধ-রচনায় উচ্ু্ধ 
করেন, এবং তাঁহারই প্রেরণার অপ্পর দীক্ষিত, করতরুপৰিনল, ন্যাররক্ষানশি, সিদ্ধান্ত- 
লেশ-সংগ্রহ প্রভৃতি অগ্বৈতবাদের অপূ্প্দথরাক্ষি রচনা কৰিয়া অঘৈতমতকে স্থদুঢ় 





(৭) কণতক্ষ-পদক্ষব-পক্ষ-পরিষরণাক্ষণতক্ষণদক্গিবন 
অভিককশ-ত্কপত-্কভিত-কষপিত-ক্ষপণক্ষণ-ভঙ্গপনসথ। ১. 
কপিলোজিনিরাকরণুবশঃ তপন গমৃক্ষিপরিষরণন্‌ । 
নরনৌভিকতূদিভ তষ্টবতং বিনলাঘ্ধৱচিৎস্খনগ বিযৰ ৷ ২ 
সহছাতানপি মান্যতৰং ৰিৰুমাং ৰিনিৰেশা গুকং ছদি বৈশৃজিতৰ ৷ 
নয্বনংহতিশানিনি করতৰৌ বিৰ্তশ্চ্ণঃ প্রখমঃ প্রথিতঃ। ৩ 
--করতক পৰিবন, ১ম অঃ ১ৰ পানের গৰাল প্রোক। 


শ্র্ন দার্শ নিকৰত কিবা পথ আগৰ ক্রেন _ জোদাহিকাৰ-সংক্ৰিযাৰ উপর শরা্ছান্শ সমীর জনৈক 
শিষ্য । 


ভেদাৰিঙাৰ লৎক্রিযোজ্চ্দনী নাসে টীকা বচন৷৷ কৰিৱাছিলেন বলিয়া জানা বাদ। 
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৩৪৬ বেদাস্তদশ ন--অহৈতবাদ 


তাস্ততে প্থাপন করেন। নৃিত্রাশ্রাসের নতে জগতের নিখ্যাত্ব এবং জীব ও ব্রনের 
ব্রক্যই আস্বৈতবেনান্তের মূখ্যতঃ প্রতিপাদ্য । জগতের বিখ্যাত্ব নির্ধারণ করিতে 
গিয়া তিনি চিংসখাচাৰ্মের মতেন অনুবতন করি৷ বলিনাছেন যে, সি উপাধি বা 
আশ্রয়ে যে বস্তুর অভাবকোবের উদর হর, 'গাহাই নিখ্যা--"'প্রতিপন্রোপাবৌ অতাব- 
প্রতিযোগিত্বং নিখ্যাতৰ্‌', (বেদাশ্-তন্থুবিবেক ১২ পৃঃ, পণ্ডিত সং)। শক্তিতে যে 
ব্রজতের ভ্রম হয়, বর ব্রান্ত রজতের আশ্রয় শুক্তি। এ আশ্ুর-শুক্তিতে রজতের অভাব 
আছে, স্থতরাং খর অভাবের প্রতিযোগী বঙ্গাত নিখা। । এ নিখ্যা-রঙ্গত সত্যা-রঙ্ষাতের, 
ন্যায় প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু বস্তুত: উহা! সতা নহে । ব্রন্াশ্রয়ে বিরাজ্জনান রিশ্ব- 
প্রপঞ্চও যৰ্বন্তান উদিত হইলে বাৰিত হয়। ব্ৰন্মক্জালোদয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের আশ্রয় 
এক অদ্বিতীয় শ্স্বেই্ বিশ্বপ্বপক্চের অভাব নিশ্চয় করা যায়, স্থতরাং দৃশামান বিশ্ব- 
প্রপঞ্চ সতা নহে, নিখ্য।। নৃসিংহাশ্রম তনীয় অখ্বৈত-দীপিকায় ‘‘লাগতের হিথ্যাত্ব 
গতা. কি নিথ্য৷?'' এই স্বৈতৰাদীর আপত্তির উত্তরে জগতের নিথযান্বেরও মিখাাত্ব 
নানারূপ যুক্তির সাহাযো উপপাদন করিয়াছেন ॥ জগতের নিখ্যাত্ব যদি সতা হয়, 
তবে ব্রদ্মা এবং জগতের নিখ্যাত্ব এই দুইটি সত্য বন্ম অঙ্গীকার করায়, অগ্বৈতবাদ আৰ 
বআগ্মৈতবাদ থাকে না, স্বৈতৰাদই হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, জগতের বিখ্যাত্ব যদি নিখা। 
হয়, তৰে জগতের গত্যতাই আগিযা। দাড়ায় । নংৰমতাবনদ্বী দ্বৈতবেদাস্তিগণের 
উল্লিখিত পাপন্তির উত্তৰে নূলি-হাশ্রম বলেন বে, দৃশ্যনান বিশ্বপ্রপঞ্চ যেমন নিখ্য।, 
শেইরূপ যাহা বিশ্প্রপঞ্চের সমানস্মভাব তাহাও নিখা। বলিয়াই জানিৰে। জগং 
যেরূপ ব্যাবহারিক সং এবং নিশযা, জগতের নিখ্যান্বও সেইরূপ ব্যাবহারিক সৎ এবং 
মিখা৷ ।  নাবিশেখ, অস্বিতীর শ্রন্জ্ঞানের উদয় হইলে সনপ্রবার ব্যাবহারিক বোধই 
নিখ্য। বলিয়া বিনষ্ট হইয়া বাইবে । সেই অবস্থায় জগতের বোধও যেব্কপ তিরোহিত 
হইবে, জগতের নিখ্যান্ববোধও সেইজপ তিরোহিত হইবে । এক অবদ্ধিতীয়, নিবিশেষ 
শ্ৰন্মই বিরাজ করিবে। সুতরাং জগতের নিখ্যাত্ব নিখ্য। হইলেও তাহাতে গৎ 
সত্য হইবার আপন্তি আসে না । অস্পনা দীক্ষিত তাঁহার সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে “জগতের 
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নানশ্যকতা। অবশাস্বাকাৰ।> অস্তঃকরণৰৃত্তির নির্গননের ফলে উৎপন্ন বিষর- 
প্রতাক্ষের যে বিবরণ নৃলিংহাশ্রন বেদাস্ত-তন্তুনিবেকে লিপিবদ্ধ করিরাছেন, তাহাই 
বৰ্মবাজান্ববীন্দর বেলান্তপরিভাগান গ্রহন করিরাছেন। নিগয়ের সন্য দির। সসীম 
ভাবে অগীনের যে স্কুনপ হর, সীনার বাধন হিড়িয়৷ সেই অসীল চৈতন্যকে প্রত্যক্ষাতঃ 
সর্বত্র উপলক্ষি করাই বেদান্-দ্িজ্ঞাসার লক্ষ্য । 


অগ্পয় দাক্ষিত 

অপ্পয় দীক্ষিত সং্কৃতশানত-গাগনের উদ্ৃঙ্গল না তাহার অলোকসাখানয 
শ্রতিভা কোন এক বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না । সারস্মৃত সাস্াক্ষ্ের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তাঁহার মনীনালোক বিকীণ হইরাছিল। তিনি একাধারে কবি, 'আলক্ষারিক, 
বৈয়াকরণ ও দাশ নিক ছিলেন। তাঁহার খ্রস্থপম্পদ্‌ অতুলনীর।২ বিভিন্ন শান্তে 
তিনি ১০৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার রচিত গ্রন্থের 
সংখা চার শত। তনীয় খ্রশ্থরাজির নখ শিৰার্কমণি-দীলিক।, বেদাস্তকমসতরু- 
পরিমল, ন্যারক্ষামণি এবং দিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ দাশ নিক গরাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ 
করিয়াছে। অপ্পয় দীক্ষিত শিব-প্রেমে প্রেমিক ছিলেন এবং অস্ৈতবাদের প্রতিও 
তাহার অবিচলিত নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবার্কমণি-নীপিক্ষায় তিনি 
লিখিয়াছেন, যদিও বেদ, উপনিদদ, পুরাণ প্রভৃতির অস্বৈতৰাদই তাৎপৰ্য বলিয়া সাবাস্ত 
হয় এবং পঞ্চিতগণের বিচাবে যন্ধণূত্রের তাৎপর্দও অস্থৈভপর বলিরাই প্রতিভাত হয়, 
তবুও একখ। মনে রাখিতে হইবে যে, একমাত্র শিবের অনুগ্রহেই জীবের অস্বৈত-নি্ঠা 


১) খা অন্তরক্ষরপনৃত্তযা গটাবচিছনুং চৈতন্য উপানীরাতে তখ। অস্ত:কৰণাবচিছনু-ঘটাৰচিছন- 
চচৈততনযৱোৰ্তত একক্ে'পি উপাদিতেদান্‌ জিন যোৱতেশোপানিসমধত্ধেন এক্যাদ্‌ ভৰতাতেদ ইত: 
কৰণাৰচিহনু চৈতনাসায ৰিববাতিনু তশৰিষ্ানচৈতন্যসযাতেদলিদ্ধাৰ্ ( ৰৃত্তোনিগননং বাচাহ। 

=-কোস্ত-ততত ৰিৰেক ২৭ পৃঃ, পণ্ডিত সং 

২। অপৰ নীক্ষিতেন বচিত ্ৰ্থৰাজিৰ বন্য নিযুনিৰিত প্রুলি বিশে প্ৰসিদ্ধ -_-অনক্ার 
শাঞজে -কুৰলম্ানশপ, চিত্ৰ-বীৰাে৷, ৰক্তিৰাতিক ও নাম-সংগ্ৰহৰালা। ব্যাকরণে--নক্ষ্রৰাগাৰলী, 
শ্রাক্তচল্রিকা, সীনাংসার--বিৰিসাবন, ও তাহাৰ বযাধযা-খোপমোজানী, সবীষাংসাৰিকৰশমালা, বাদ- 
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উৎপন্ন হয়।৯ এইকূপে শিব-প্রেষিক অপ্পগ দীক্ষিত শৈববত ও অগ্বৈতমতের 
মধ্যে অবিরোধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার মত শিবান্ধৈতবাদ বলিয়া খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছে ॥ শিবার্কশি-নীপিকার তাল শৈব-ৰিশিষ্টাতবাদী এবং সম্ডণ 
ব্ৰন্ধবাদী । শিবার্কবপি-দীপিকা শ্রীকষ্ঠের শৈব-ভাষেদর অতি উপাদের টাকা । 
শাক্ষর ভাষোর ভানতী বেনন ভাষ্যের দুগন পণবাত্রীর বখার্দ আলোক, অপ্পয়ের 
শিৰার্কনবি-দীপিকাও শ্রীক্ঠের শৈৰ-ভাষায-পাঠাখীর সেইরূপ শৈব-ভাোর বছর 
পথের উদ্চ্ছল আলোক | শিবা্কসপি-নীপিকার অপ্পয় দীক্ষিত ন্যায়, স্রীবাংসা, 
ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশান্তে স্বতোনুশ্ী প্রতিভ৷ ও প্রগাঢ় পাণ্িতোর পরিচয় 
লয়াছেন।  ইহা। শৈব-ভাদ্যের টীকা হইলেও এই টীকার গ্রস্থকারের মৌলিক চিন্তার 
অপূর্ণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া বায়। বাচস্পতিষিশ্রের ন্যায় অপ্পয দীক্ষিত 
লর্বতকষ-স্ত্র ॥ এই স্বাতঙাই তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। লিবার্ক- 
মধি-কীপিকার শৈৰ-বিশিষ্টাত্বৈতবাদ বেজপ দৃঢ়তার সহিত স্থাপিত হইয়াছে, বেদাস্ত- 
কম্রতর-পরিনলে অস্ৈতবাদের প্রতিষ্ঠাযও দীক্ষিত এরূপ পৃঢ়তার এবং চিন্তার স্বাতপ্োর 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'অপ্পর দীক্ষিত শিবার্কমণি-দীপিকায় লিখিয়াছেন। 
যে, চিনুবোগ্র নুপতির ছত্র-চছায়ার অবস্থান করিয়া তাঁছার আদেশেই তিনি শিনার্ক- 
মণি-দীপিক প্রণরন করেন।* এই চিনুবোপ্র নৃপতি কে? অপ্পর দীক্ষিত 
১৮ atts TIE Go CET EE তাহাতে 
[বিজয়নগর-রাছ্গশের এক বংশেপরিচর পাওয়া যায় ; উহাতে দেখ! যায় যে, ay 
রামের তিন (তিকুনলই) নানে পুত্র এবং তিশ্রের চিনুতিক্ব নামে পুত্র জান্যগ্রহ' 

করে। হব 
তিশ্মের পুত্র চিন্মৃতিত্ বাচ্ছপদে অভিঘিজ্ হন। এই সময় অপ্পয দীক্ষিত যুবক 
অপপয় দীক্ষিত ১৫৫০ শুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭২ বৎসরে ১৬২২ পৃষ্টাব্দে মীনব- 
লীলা সংবরণ করেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি চতুদিকে বিস্তৃতিলাত 
করে। লীক্ষিতের প্রতিভার যুগ্ত হইয়৷ রাজ্দা চিন্রুবোপ্স তাঁহাকে বিবিধ রাজ-সপ্মানে 
ভূষিত কনিয়াছিলেন। “' মাত্রাপ্রবন্ষে '" দীক্ষিত লিবিয়াছেন যে, চিনুবোশ্ম 
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তাহার স্বরণ ভিদেকের ধনে আচার্ঘ দীক্ষিতকে ন্ুবপ্ারা আবৃত করিয়াছিলেন ।৯ 
সন্তবত: বিজয়-নগররাজ এই চিনুবোস্বই চিনুতিস্ব । অপ্পয়ের পিতা, পিতানহও 
ৰিদয়নগর-রাজের আশ্রিত ছিলেন। রাজপরিবারের আশ্বরে থাকিয়া নিশ্চন্ততাবে 
শাস্তানুশীলন করির অপ্পয় দীক্ষিতের পিতানহ আচার্ম দীক্ষিত এবং পিতুদের 
রঙ্গরাাধ্বার নানাশাস্ত্রে অসামান্য পাম্ডিত্য ও বিপুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
পিত৷ বঙ্গরাছ্ের নিকট নানা বিদ্যার পারদর্শী হইর। অঙ্ঠৈতবাদের চবন দীক্ষা লাভ 
করিলেও, অপ্পর দীক্ষিতের চিত্ত নর্দা শিবপ্রেষে উদ্বেল খাকায় তিনি শৈব-বেদাস্ত- 
মত সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে “'শিবার্ক্বি-বীপিক1”', “'শিবতন্্-বিবেক”” প্রভৃতি 
রচনা করিয়া শৈব-বিশিষ্টাত্বৈতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন । অপপর দীক্ষিত যখন 
শৈৰ-বেদাস্ত-শাৰনায় সমাহিত, তখন নর্দার আশ্ৰম হইতে পৰিদ্ধ ্ৰদ্বৈতাচাৰ্দ বৃসিংহাশ্ৰয 
অপ্পয় দীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হন এন: তাঁহার পিতা, পিতামহের অগ্বৈতবাদে 
অবিচল নিঠার কথা স্মৃবণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে জটস্বতমতে প্রন্-বচনার উদ্বুদ্ধ 
কবেন! নুসিংহাশ্বনের প্রেরণায় অপ্পগ্র পীক্ষিতের চেতনার সন্গার হর, চিত্তের 
গতি পরিবন্তিত হয় এবং অপ্প দীক্ষিত পিতৃপিতানহ-লেবিত অস্গৈত শ্রদ্ষ-বিদ্যার 
সমর্থ নে বেদান্ত-করতন-পরিষল প্রভৃতি চলার মনোনিবেশ করেন। অপ্পর গুরু- 
প্রদত্ত শিক্ষা ভুলিরা গিয়াছিলেন, কোনও সহাপুকুবের বনুসিংহাশ্রনের) উদ্দীপনায় 
যে তিনি করতর-পরিষল প্রভৃতি অই্ৈতবাদের প্রস্থ-প্রণযনে মনোনিবেশ কৰেন, 
তাহা অপপয দীক্ষিত করত্ররু-পনিসলের প্রাবান্তে অকপটচিত্তে স্বীকার কনিয়াছেন-- 


গুরুভিক্পদিষ্টম্থং বিস্ব্তমপি তর বোধিত: প্রাজ্ঞ: 
অবলস্বা শিবমনীয়ন যগানতি ব্যাকারোমি কতক | 
-_পরিসলের প্রারস্ত-গ্রোক। 
অপ্পয় দীক্ষিতের করতরু-পরিমল তানতীর চীকার টীকা হইলেও অগ্ৈতবাদের 
গ্রন্বরাজির মধ্য তাহা অতি উচ্চন্থান অধিকার করিরাছে। পরিনলে অপপয় দীক্ষিত 
ন্যায়, বীলাংসা প্রস্তুতি শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিরাছেন : তাঁহার নীমাংসোল্জ 
ন্যাৱসমূহের ব্যাখ্যা অতি উপাদের হইয়াছে। নধুস্দন সরস্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
আশ্বৈতাচার্গণও তাঁহাদের গ্রে শ্রদ্ধার সহিত পরিমলের নত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
অপ্পন লীক্ষিতের ''সিদ্ধাস্তলেপ-সংগ্ৃহ'' অগ্বৈতবেদাস্তচিস্তার বক্সাকর |  রস্বাকরে 
যেমন কোন বস্রেরই অভাব নাই, অপ্পর লীক্ষিতের বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-স:গ্রহ-রত্বাকরেও 
কোন চিন্তানণিরই অভাব নাই । বিভিন্ন অটগ্ৈতাচার্ষের ভিস্তা-কুহন আহরণ 
করিয়া তর্কের সূত্রে অপ্পয় দীক্ষিত এই নিদ্ধান্ত-দ:গ্রহ-ুজব-দান বচন৷ করিয়াছেন। 


3 হেষাতিঘেক্সৰয়ে পদ্ধিতো লিপু 
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এই প্রস্থ ব্রহ্মসূত্রের লাজ চাৰটি পরিডেন্ছদে বিভক্ত ॥ প্রন পরিচ্ছেদ বেদ, উপলিষৎ 
প্রভৃতির ব্রদ্দে সনত, দ্বিতীয় রক্ষার সহিত অপরাপর দাশ নিক নতের অবিবোধ, 
তৃতীয়ে ব্রন্ধবিদ্যার সাধন ও চতুখে ব্ক্ঘভানের ফল উক্র গ্রন্থে নিক্ষপিত হইয়াছে। 
বিৰি-বিচার, খরদ্মকারণত৷-বাদ, নারাকারণতা-ৰাদ, একজীববাদ, অনেকভীববাদ, 
প্রতিবিষ্ববাদ, অবচেছদৰাদ, সাক্ষীর সবজপ প্রভৃতি অহ্বৈতৰ,দের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে 
বিভিন্ন অস্বৈতাচাৰ্যগপের মতের সরস, তথ্যপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় ''সিদ্ধান্তলেশ- 
সংগ্রহ" পাঠে জানিতে পারা যাৱ। পরল্পর বিরোধী বিভিন্ন মতের এইরূপ সার- 
সাগ্রহও গ্রদ্কারের কন কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে । প্রশ্ন হইতে পারে বে, সকল 
আচার্যই যখন অন্ৈতবাদী এবং এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় কোল তত্ব নাই, তখন এত 
মত-তেদ সেখানে দাড়ায় কিক্পপে + ইহার উত্তরে অপ্পর দীক্ষিত একটি বিশেষ 
প্রণিৰানযোগায মন্তব্য করিয়াছেন । শ্রন্ধ সত্য, জীৰ ও জগত মিথ্যা, ইহাই আছৈত- 
বাদের রহস্য । ব্রন্ধের সত্যতা, এবং সবরূপ-সম্বন্ধে কোন অস্বৈতবাদীরই কোনরূপ 
মতানৈক্য লাই । কারণ, সতাবস্ধর যুজপ একরূপই হইবে, সতা বস্তু নানাপ্রকার 
হইতে পারে লা। জীব ও জগৎ্পৃপঞ্চ অন্ৈতবেদান্তের যতে নিগ্যা। অবান্তর 
জীবও জগৎ সম্পর্কে দার্শ নিকগণ স্বীয় প্রতিভা অনুসারে বিভিগুপ্রকার তর্কের 
অবতারণা এবং বিভিন্প্রক্লার ব্যাখ্য৷-কোশল প্রদর্শন করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক । 
* প্রা্টীন আচার্ধগণ আত্তার একত্বসিদ্ধির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছেন 
এবং আত্মার একত্র প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ যক্মও করিয়াছেন। কি কারণে 
ব্যবহার নিষ্পনু হয়, তাহা ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁহাদের বিশেষ আদর বা আস্ব। ছিল 
লা, তবে অযনবুদ্ধিদিশের প্রবোঝের জন) ব্যখহার-সিহ্ষিসম্পর্কেও তাঁহারা নানাবিধ 
পন্থা বা বীতি প্রদর্শন করিরাছেন (১ ফলে, অঙ্বৈতবেদান্তেও নাম৷ মতবাদের 
স্বষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে । এসকল মতবাদ অপ্পর দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে লিপি- 
বন্ধ করিয়াছেন। সঞ্ষলিত বিভিনুপ্রকার মতবাদের কোন সমালোচনা বা তুলনা- 
মুলক বিচার তিনি করেন লাই । তাহার কারপ এই মনে হয়, প্রাচীন সংগ্রহ- 
গ্রন্থের এইক্ূপ লেখার শৈলী ছিল যে, সংগ্রহকারগণ নিরপেক্ষভাবে বাদ উদ্ধৃত 
কফরিতেন। শ্বরীর সমালোচনা স্থাবা৷ অনুক্ল-পৃতিক্ল মত বিচার করিতে চে 
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এ সকল মতের শণ্ুনেও তিনি পেইক্ূপ প্রা্ধ রচনা। করিরাছেন। আহ্বৈতমতের 
শগুনে অপ্পয় দীক্ষিত কোন গ্রন্থ বচন৷ করেন লাই | ইহাহ্থারা রানানুজ, মহ্ব 
প্রভৃতির মত ঘে তাঁহার অনুমোদিত নহে, অহৈতবাদই অভিপ্রেত, ইহাই বুঝা যায় 
অথ্ৈতবালী 'অপ্পয় দীক্ষিত শিব-প্রেন ও শিবের চরণ-কনল মুহর্তের জন্যও বিদ্বৃত 
হন নাই। জীবনের শেষ নুহূর্তে পুণ/ভুৰি চিদ্রনে শিব-পাদপদ্য খ্যান করত: 
এই বলিতে বলিতে তিনি জীবনলীলা সাঙ্গ করেন-- 


আতাতি হাটকসতানট-পাদপদ্য 
জ্যোতিগ্দয়ো মনলি মে তক্ষণারূণো'রয়। 


লীক্ষিতের প্রতিভার সরন্্রজালিক স্পর্শে অইৈতবেদান্ডের চিন্তার ধারা অপ্রতিহত 
গতিবেগ লাভ করিযাছে। তত্ুিজ্া্ ধারার স্নান করিয়া চিবকাল কৃত 
হইবেন এবং শ্রন্ধাবনতচিত্তে অপ্পর দীক্ষিতের স্মৃতির পৃক্ছা করিবেন । সিক্ধান্ত- 
লেশ-সংগ্রাহে নানা জীববাদের বিরুদ্ধে একজীববাদ, অবচেছদৰাদের পরিবর্তে প্রাতি- 
বিখবাপ, শ্ন্দেন শভিনু-লিনিত্তোপাদানতা প্র্ৃতি শস্ৈতগিদ্ধান্ত অগ্পয দীক্ষিত 
অকাট্য মুদ্রা সাহাবে প্রতিপাদন কৰিযাছেল॥ যাগ ও অবিলযার স্বভাব ও 
কার্মাবলীর আলোচনায় প্রত্যক্ষ ও শ্রচতির নিবোঝে হ্তির, প্রাসাপ্য-স্াপনে 'অপপয় 
দীক্ষিত অসামান্য বিচার-শক্ির পরিচয় দিয়াছেন । ন্যায়রক্ষামণিতে আনন্দনয়াধিকরণে 
(ব্রঃ সূঃ ১1১।৷১২-১৯ গূত্ৰ) রামানুজের আনন্দময় সণ্ডণ ব্রন্ধাবাদ পূর্বপক্ষ হিসাবে 
উপস্থাপিত করিয়া উহা৷ খণ্ডন করত: শক্ধরের নিবিশেষ ব্রন্মবাদ অপূব মনীমার সহিত 
অপ্পয় দীক্ষিত স্বাপন করিয়াছেন। 'আনন্দমরাধিকরশের সূত্রসকল যে শঙ্করমতেরই 
অনুকূল তাহা দীক্ষিত দূচতর যুক্তির সহিত প্রসাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
ডু খলল্পমাবৃন্দবাদে সূত্রাস্বারসানুক্তং তদপি ন বুকত, পুচ্ছরন্দৰাদ এব সূত্রাণাং 
য্বারগ্যগা শবদিত! (ন্যায়বক্ষানণি, আনন্দমরাবিকরণ) অপ্পয় পীক্ষিতের পরিমল 
ভাদাৰিন্যাসের চাতুর্ষে, তকের সাবলীল গতিতে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের গান্ধীযে ও 
ভাবের সৌন্দর্যে স্থুবীমগ্ুলীর চিন্ত সর করিয়াছে ।৯ 





সদানন্দযোগীন্দ 

খৃষ্টীয় ১৫শ--১৬শ শতাব্দীর সধ্যে অন্যগ্রহশ কবিরা অত্বয়ালন্দ সরস্বতীর 
শিষ্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদাস্তপার নানে অস্বৈতবেদাস্তের একখানি প্রকরশ-্বা্ব 
রন! করেন। বৃ্টীয় ১৭শ শতকে নীনাংসক আচার্য আপোদেব বেদাস্তসারের উপর 
বালবোৰিনী নানে টাক৷ বচন৷ করেন। জশন্রাগ আশ্রমের শিদ্য, নৃষিংহাশ্রনের 

১ আরা ভাৰতীৰ বেৰাপ্তৰতের বিচ পৃসপ্দে কতক ও পারলোনা নিক সেন কআালোচলা 
কৰিছাছি। বাচগতির ৰোন্তনত এই পুস্তকের ঘাশ পৰিচ্ছেনে দেখুন। 
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৩৬২ _ বেদাস্তদৰ্শ ন__আইৈতবাদ 


সতীর্থ রামতীর্খ স্বামী সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বিশ্বন্যুনোৱক্লিনী নামে টীকা, 
সংক্ষেপ-শারীরকের টীকা, উপদেশসাহস্রীর টীকা, পঞ্চীকরশের উপর আনন্দজ্ঞানের 
বিববণ নামে যে টীকা আছে, এ টিকার টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতনতের পুষ্টি- 
সাধন করেন। (এই রাসতীর্থ স্বামী অনেকের মতে নধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যাওুরু। 
মধুসূদন তাঁহার গন্ধে “ শ্রীরাস-বিশ্বেশ্বর-সাধবানাহ '' বলিয়া যে গুরুর নমন্কার 
করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরান বলিয়া রামতীশ স্বানীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে |) খৃষ্টীয় 
ঘোড়শ শতকের মধ্যভাগে আচার্য নৃসিংহ সরস্বতী সদানন্দের বেদাস্তসারের উপর 
স্থবোধিনী নামে টীকা রচনা কৰিরা অস্বৈতবাদের শ্রীবৃদ্ধি সাবন করেন। এই 
সময়েই ভট্টোজি দীক্ষিতের আতা, আচার্য নৃসিংহাশ্রসের শিষ্য রদোজী ভট্ট অৈত- 
চিন্তামণি রচনা করিয়া অস্বৈতবাদের গৌরব বর্ধন করেন। সদাশিব ব্গেন্্র (অপ্পয় 
দীক্ষিতের সমসানয়িক) অস্বৈতবিদ্যা-বিলাস, বোখার্দাস্মনির্ধেদ, গুরুরক্-মালিকা, 
ব্রদ্মকীরন-তরক্ষিণী প্রভৃতি প্রণয়ন করিরা৷ আই্ৈতবাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখেন । 
মহাভারতের চীকাকার লীলকণ্ঠসূরি 'অস্থৈতদৃষ্টিতে মহাভারতের টীকা, শ্ীমদৃভগবদৃ- 
গীতার টীকা, শিবতাগুব তথ্রের টীকা প্রভৃতি রচনা করিনা 'দদ্বৈতমতের প্রসারে 
সহারতা। করেন । খুষ্টায় মোড়শ শতকেই রাষবেশ্র বা রাঘবানন্দ সরস্বতী সর্ডঞার- 
মুনির সংক্ষেপ-শারীরকের উপর বিদযানৃতবখিশী নামে টিকা রচনা করিয়া অইৈত- 
বেগান্রমতের অশেষ পুষ্টিসান করেন। বাষবেশ্র ন্যায়, নীনাংশ৷, সাখ্যে প্রভৃতি 
দশ নেও অগানান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং ন্যাযাৰলী-দীধিতি, নীনাংসা- 
সুত্র-শীৰিতি, শীষাংসান্তবক, সাংখাতত্তবকৌোনুদীর উপর তত্থার্ণ ব নামে টাকা, পাতঞ্ল- 
রহসা, মনুসংহিতার টীকা প্রভৃতি বচলা করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার পূর্ণ ত৷ 
সাধনের চেষ্টা করেন। শুষ্টায় ঘোড়শ শতকে অৈতবাদ আচা নুসিংছাশ্ম, অপ্পয় 
দীক্ষিত প্রভৃতির অবদানে প্রতিপক্ষের বাবা অতিক্রম করিয়। নব জীবন লাড়ু করে। 


_ ব্যাসরাঙ্ স্বামী 


অস্থৈতচিন্তা-স্রোতের অশ্গতিতে বিনি গূর্লঙখা বাবার স্ষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাঁহার নাম ব্যাসরাজ বাসী । ইনি হৈতবেদান্্ী আচার্গগণের শিরোনণি। প্রৰীণ 











ব্যাসরাজ্জের ন্যার তীক্রণী তাকিক ও অন্িতীর পণ্ডিত অতি অন্তই আবির্ভূত 
হইয়াছে। ব্যাসনাঞজ “'তর্কতাপ্রৰ”' নামে একখানি পন্থ রচনা করেন ॥ তিনি তদীর 
তর্কতাগবের চার খণ্ডে গঙ্গেশ উপাগ্যার প্রভৃতি ন্যারাচার্যগণের প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান ও শব্দ এই চারপ্রকার প্রাণের লক্ষণেরই দোষ ও অসম্পূর্ণ ত৷ প্রদ্শ ন 
করিয়াছেন। নৈয়ারিকগণের লক্ষণ-নির্ণ র-নৈপুণ্য সর্ব জান-বিদিত॥ ব্যাসরান্মের 
অসামান) প্রতিভ। ন্যার-চিন্তাকেও আঘাত করিরাছে। ইহা। হইতে ব্যাসন্বান্দের 
মনীঘা কিরূপ প্রদীপ ছিল, স্ৰী পাঠক তাহ। হৃদৱদন করিতে পারিবেন ।_ ন্যাসবান্ম 
জয়তীখে র তন্বপ্রকাশিকার উপর তাৎপধচস্ত্রিকা নানে নুক্তি রচন। করিরা। নাংৰ- 
মতের 'শেম শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এই তাংপর্ষ চক্র্িকারই অপর নান মা*্বচল্রিকা । 
এই গ্রস্থ বৃত্তি হইলেও ব্যাসরা ইহাতে যপেষ্ট নৌলিকতার পরিচর দিয়াছেন । অতেদ- 
বাদের বিরুদ্ধে ভেদবাগ সনখান করিয়া, ব্যাসঝাঞজ ভেঙদোছুজ্জীৰন নানে একখানি প্রা 
রচনা। করিরা মন্ৰনতের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন ॥ বধ্বাচার্দকৃত উপাধি-খগুন, 
মায়াবাদ-খণ্ডন, প্রপঞ্চনিখ্যাত্বানুমান-খণ্ডন এবং তত্ত্বোচ্দোোত প্রভৃতি গ্রদ্থের উপর 
টিপ্পনী সশম্সিবেশিত করিয়। ব্যামরাজ মধ্বাচার্ের মতনাদকে জয়শ্বী-মপ্ডিত 


স্পর্শে মধ্ব-চিন্তা-ৰার৷ অপ্রতিহত গতিবেগ লাভ করিয়াছে "এবং যেই পুশাপ্রবাছে 
সান করিয়। দ্বৈতবেদাস্বী কৃতাখ হইয়াছেন । ব]াসরাজ্ছ ঘোড়ণ শতকের মধ্যভাগে 
আবির্ভূত হন এবং প্রায় শত বৎসর জীবিত ছলেন। ইনি আচা অত্রক্মণ্যোর 
নিকট সন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার বিদ্যাওক লক্ষ্মীনারায়ণ তীথ । ব্যাসরাঙ্গ 
নাায়ামৃত রচনা করিয়া এবং ব্যাসরাজের শিষ্য শ্রীনিবাসতীর্থ ন্যায়ানৃতের উপর 
প্রকাশ নামে টকা লিশিয়া অদ্বৈতবেদাস্তের বিরুদ্ধে সমর খোঘণ। কারলে, ব্যাসরাছ 
জীবিত'থাকাকালেই প্রসিদ্ধ অব্ৈতাচাৰ্খ সধুসূদম সরস্বতী অগ্বৈতসিদ্ধি নামে অতুলনীয় 
গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায়ামৃতের প্রতিকখার খণ্ডন করেন এবং অগ্বৈতবাদকে বিদয়শ্রীতে 
ভূমিত করেন। নপুসুদনের অৈতসিদ্ধি ব্যাপরান্ের হন্ডগত হইলে শ্বীয় গ্রন্থের 
প্রতি অক্ষর খণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া অস্বৈতসিদ্ছির মুক্তিজালের খণ্ডনে প্রয়াশী হইয়া 
য্যাগরাঞএ তদীয় প্রতিভাবান্‌ শিষ্য ব্যাসরানাচাখকে সএুসুদনের নিকট 'আইৈতশিদ্ধি 
পাঠ করিয়া অঠৈতসিদ্ধির গুঢ দাশ নিক রহস্য শ্রস্ককারের নুখ হইতে জানিবার জনা 


ব্যাগরামাচার্দের ন্যায়াযৃত-প্রকাশ-রচরিত। শ্রীনিবাস তীর্ে র যুক্তিজাল খণ্ডন 
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৩৬৪ 
এখন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় ন৷। সিদ্ধিব্যাখ্য৷ ব্যতীত বলভদ্ৰ আহ্বৈতসিদ্ধি-সিদ্ধাত্ত- 
সংগ্রহ রচনা করিয়া অহ্থৈতসিদ্ধির সার সংকলন করিয়াছিলেন বলিয়া ছান! যায়। 
লঞ্চল্জিক৷ ব্ৰহ্মানন্দ সরস্বতীর অতুলনীয় কীতি। লবুচন্র্িকার যুক্তিলহরী এমনই 
অপূর্ব যে, ভ্রসকল যুক্তিজাল আর খণ্ডন করা যায় বলিয়া সনে হয় না ব্রন্মানন্দের, 
পরবর্তীকালে হ্বৈতবেদাস্বী বনমালী নিশ্ব ন্যারামুত“লৌশন্ধ বা বনমাল! নানে গ্ৰান্ব রচন। 
করিয়। এবং বিশিষ্টা্বৈতবাদী নহীশূর অনস্তাচার্ধ ন্যায়ভাস্কর রচনা করিয়া, ব্রন্মানন্দ 
সরস্বতীর চক্লিকা টাকার যুক্তিলাল খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলে ববস্থৈতবাদী বিটঠলেশো- 
পাব্যায় অস্বৈতসিদ্ধির প্রতিপক্ষের সর্বপ্রকার যুক্তিজাল ছিনু ভিন্ন করি৷ ব্বদ্ধালন্দের 
চক্রিকার উপর বিউ্ঠলেশী নামে অপুৰ টীকা রচনা করেন এবং অস্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্ত 
সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। অস্বেতসিদ্ধি ও তাহার টাকা প্রভৃতির যতপ্রুকার 
প্রতিবাদ হইয়াছে বিউ্ঠলেশোপাধ্চার সেই সনন্ডের যোগ্য প্রত্যুত্তর দান করিয়া 
অস্বৈতসিদ্ধির চরম পূণ তা সাধন করিয়াছেন বানলুব্বাশাঙী অনন্াচার্ের ন্যায় 
ভাস্করের খণ্ডন লিখিয়া, রাজুশাস্রী ন্যায়ভাক্ষরের খণ্ডনে ন্যায়েন্দুশেখর রচনা করিয়া। 
এবং পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী ন্যারভাস্কর-খণ্ডন নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। বনসালী নিশ্র ও 
অমস্তাচার্মের আক্রমণচেষ্ট ব্যর্থ করেন। এইকূপে খণ্ডন ও মণ্ডনের ফলে বেদাস্ত- 
চিন্তা শবাদ্ সুন্দর হয়; অস্ষৈতবাদের চরম অভিব্যক্তি সাবিত হয়। এই হিসাবে 
ব্যাসরা ও তাঁহার শিষ্যগণের আক্রমণ অ্বৈতবাদের পূণ তা সাধনে সাহায্য করিয়া 
অহ্ৈতবেদাস্তের প্রকারান্তরে কল্যাণই করিয়াছেন বলা বায । 
অঙ্ৈতগিদ্ধির পূর্বপক্ষ গ্রন্থে ব্যাসরামদের বেদাম্রমতের পরিচয় পাওয়া যায়। 
মধুসূদন শরশ্বতী তদীর গ্রন্থে ব্যাসরাজের মতের আলোচনায় ব্যাসরাজ্দের ভাষাও 
সম্পূর্ণ আহরণ করিয়াছেন। ব্যাসরাজ পঞ্চপাদিকা, 
ব্যাদরালের দার্শ নিক্ষৰত বিবরণ, ভানতী, করতরু, খওন-খণ্ডখাদ্য, ন্যায়-মকারন্দ, 
তন্বপ্র্মীপিকা প্রনুণ যাবতীয় গ্রন্থ-রস্থাকর মন্বন করিয়া 
তাহার বাদামৃত আহরণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন এবং শ্রশ্তি ছাড়িয়া অনুমান- 
প্রমাণকেই প্রধানত: গ্রন্থের উপজীব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনুমান-প্রনাপের 
সাহায়োই 'আনল্গবোধ, চিৎলুখ প্রভৃতি আচার্ধগণ জগতের নিখ্যাত্ব স্থাপনের চেষ্টা 
করিয়াছেন । ব্যাসরাজ তীয় ন্যায়ামৃতে অনুমান প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াই তাহাদের 
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যাইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া, দেখাইরাছেন। জগতের নিখ্যাত্বের পাঁচটি 
সংজ্ঞা বা লক্ষণ আনরা অইৈতবেদাত্তে দেখিতে পাই। পদ্মপাদের নতে--বাহা 
“ সদগদৃনিলক্ষণ " তাহাই নিখ্যা, প্রকাশাত্ম যতির মতে যে বস্ত তনুঙ্ঞানের উদয়ে: 
নিবারিত (09634) হৱ (জালনিবপ্াত্থং লিখ্যান্বর), পবা যে-বস্তর যাহা 
আশ্রয়, যেই আশ্বরেই সেই বস্তর অত্যন্তাভাব পাওয়া গেলে, ত্র বস্ত 
মিখা। বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। চিৎন্ুবের সতে বস্তর অত্যন্তাভাবের' 
'অধিকরণে যেই বস্তুর প্রীতি হয় এ বন্ত নিশা '্বাত্যন্তাভাবাধিকরপ' 
এব প্রতীয়মানত্বং নিথ্যাত্বর' ( চিৎজ্খী, ৩৯ পৃঃ) । বআনন্দবোধের তে যাহা 
সদৃভিনন, তাহাই লিখা ৷ উল্লিবিত পাঁচাটি নিখ্যাত্ব লক্ষশের কোনটিই বিচারসহ 
নহে বলিঞ। ব্যারাজ ন্যারানুতে পাঁচটি মিখ্যান্থ লক্ষণের প্রাত্যেকটির বিরুদ্ধেই 
নানারূপ দো প্রদর্শন করিয়াছেন । নবুবুদন সরস্বতী অক্বৈতলিদ্ধিতে এ সকল 
লক্ষণের ব্যাসরাজ-প্রদন্ত দোম পরিহার করির৷ এ লক্ষণঞ্জলি যে অযৌক্তিক নহে, 
তাহা নালাতাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। তারপর, অশ্ৈতবাদীর মতে আগতে 
মিথ্যাক্ষটি নিখ্যা, লা সত্য? এই প্রশ্নের অবতারণ। করিয়। ব্যাসরাজ দেখাইয়াছেন 
যে, অদ্বৈতবাদী জগতের নিখ্যাত্বকে সত্যও বলিতে পারেন না, নিখ্যাও বলিতে পারেন 
না.। নিধ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে অঙৈতবাদ আর অদ্ৈতরবাঁদ থাকে না, ক্ৈতবাদই 
হইয়া পড়ে । কেননা, সত্তা ব্রক্ষের পাশে, জগতের নিখ্যাত্ব বলিয়া আর একটি 
সত্য বন্ত আনিয়া দাঁড়ায় । পক্ষান্তরে, জগতের নিখ্যাত্ব যদি সিথা। হর, তবে জগৎ 
সত্য হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তরে আনরা নৃশিংহাগ্রনের অগ্বৈতদীপিকায় 
দেখিয়াছি যে, জগত্প্ুপঞ্চ এবং তাহার মিখ্যাত্ব এই উভয়ই মিথ্যা | নিখ্যাত্ব মিথ্যা 
হইলেও জগৎ সত্য হইবার আপত্তি উঠে ন৷। মধুসূদন সরশ্মতীও অখৈতসিঙ্গিতে 
মিখ্যাঁত্বের নিখ্যাত্ব পক্ষই যুক্তিযুক্ত বলিনা সনর্থন করিয়াছেন (৯ 

'অস্বৈতসিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিলে জগতের নিথ্যাত্ব-নিশ্চয় একান্ত 'আবশাক । 
স্বৈতপ্ৰপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া সাবান্ত না হইলে, অঘ্বৈতবাদ কখার কথা হইয়া দীড়ায়। 
এইজন্যই অশ্বৈতবেদান্তী জগতের নিখ্যাত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর ৷ পক্ষান্তরে, সন্ডপ 
্বদ্ধবাদী সৈতবেদান্তীর মতে জগৎ সত্য। জগতের সত্যতা জুস্থির হইলেই ছৈতবাদ 
এবং সগ্ুণ ব্রদ্দবাদ প্রতিপাদন সন্তবপর হয়। এইজন্যই ন্যায়াযৃতকার ব্যাসরাজ 


চরমে উঠিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ব্যাসরাজ অগ্বৈতবেদাস্তের দিবিশেষ শ্বদ্মবাদ 
খণ্ডন করিয়া ভেদবাদ এবং জীবাণুকববাদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন ॥ তৃতীয় পরিচেছদে, 
মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিক্ষে যে শন্ধরাসদ্ধান্তে বুক্তির সাক্ষাৎ সাবন হে, 
51 আন এই পন সিছাতেৰ বু লাল এবং ও পার্ক ব্যালে বড মূ 
সতীৰ বানা পরে আলোচনা করিবাছি। 
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 আরাদুপকারক '' ৰা গৌণ সাধন এবং বেদান্ত শ্ববপের অঙ্গ বলিয়া সাবাস্ত করা 
হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত বযাসরাজ খণ্ডন করিয়। মুক্তি অদ্বর জ্ঞান-লত্য নহে, ভগবৎপ্রসাদ 
এবং উপাযন৷-লভ/, এই স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিরাছেন। চতুর পরিচেছদে, অহৈত- 
বেদান্তীর জীবনমুক্তি ও নিবিশেষ সুক্রবাদ খণ্ডন করিয়া ব্যাসরাজ সাধনার তারতয্যা- 
নুমারে বুকত পুরুমেরও আনন্দের তারতম্য অঙ্গীকার করিয়াছেন-_“তগ্মাৎ সাধনা- 
তারতদ্যানমুকি-তারতমান্ব ।'' ব্যাসরাছের ন্যায়ামূত হৈতবেদান্তীর বাস্তৰিকই অমৃত- 
ভাশু। নাায়ামৃত ও তাংপরৰ্মচন্দিকার ব্যাসরাক্ম লোকোত্তর ষনীঘা ও অসামান্য 
দার্শ নিকতার পরিচর দিয়াছেন। তাঁহার বিচারের কৌশল ও দাশ নিক সৃন্যদৃটি 
প্রন্ের সর্বত্রই পরিসফুট। নধ্বনতে ন্যারাব্বতের ন্যার গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। শ্রীতাষ্য 
পাঠ করিলে যেনন শান্ধরভাষ্যের রহস্য সহন্দে বোধগন্য হয়, সেইরূপ ন্যায়ানৃত 
পাঠ করিলে অগ্বৈতৰাদ এবং অস্ৈতসিদ্ধির রহস্য বোধ সহজ হয় ৯ 


মধুসূদন সরস্বতী 


মধুসূদন সৰস্বতী ফরিদপুর ছিলায় কেটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে 
বৈদিক কাশ্যপ বংশে জণ্যগ্রহণশ করেন। মনুসুদন তাহার গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতের 
উল্লেখ করিয়াছেল। 'অপ্পর দীক্ষিত খৃষ্টীয় ঘোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্যাগ্রহণ 
করেন। দীক্ষিতের অন্রকাল পরেই-_সাপ্ভবতঃ খৃষ্টার ঘোড়শ শতকের শেষ ভাগে 
অধুসুদন সরস্বতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্স্ত 
জ্বীবিত ছিলেন॥ নধুসুদনের পিতার নাম প্রযোদন পুরন্দরাচার্ধ, পিতামহ কৃষ্ণ- 
গুণার্ণ ব বেদাচার্ধ | মধুসূদনের পিতা পুরন্পরাচার্য পর্বশান্ছে স্ুপত্তিত এবং অযায়ানা 
বেদাধায়ন এবং বৈদিক যাগণজের অনুষ্ঠান মধুসূদনের বংশের 
এইজন্যই সগ্বতঃ সখুস্দনের পিতামহ বেদাচার্ধ উপাধিতে 










হইতে নৰুসূদন যে কোটালিপাড়া নিবাসী ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা শায়। 
ই সৰুসূদনের প্রতিভার স্কুরণ হয়। ভি গা 
যাহিত্য, অনার প্রতি নান! বিদ্য। আনত করেন এবং কৰি বলিয়া 
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করেন। কৈশোরে ন্যারশাস্ব অধায়ন করিয়৷ অসানানয পাত্ডিত্যের অধিকারী 
হন। তাঁহার অতিমানুষ প্রতিভা পাণ্ডিত্যের ছোযোতিকে বহুগুণে বৰিত করিয়াছিল। 
সর্ধর্ই তিনি বিজ্য়নাল্য লাভ কনিয়াছিলেন॥ তিনি আকুনার ব্রহ্মচারী ছিলেন 
এবং তাঁহার চিত্তে ধর্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল । প্রবাদ এই যে, সর্বত্র বিজয়ী সধু- 
শৃদন তাহাৰ দেশীয় চক্্বীপ-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত নর্ধাদা লা পাইয়া। 
বিশেষ সনঃকষুগ্র হন এবং সংসার ছাড়িয়া প্রেষাবতার চৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় 
করিয়৷ জীবন অতিবাহিত করিবার জনা নবন্বীপে গমন করেন। তথায় চৈতনা- 
দেবের দশ ন ন! পাইয়া তিনি নবন্বীপে সথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যারশাত্রের 
আলোচনায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এই সময় চৈতন্যদেবের মতের সমর্থ নে 
একখানি উৎকৃষ্ট দার্শ নিক গ্রন্থ রচনা করিবার 'অভিলাঘ তাঁহার মনে উদিত হয় এবং 
এই ইচ্ছাকে রূপদান করিবার জন্য তিনি কাশীতে গমন করিয়া অগ্বৈতবাদ খণ্ডনে৷- 
দেশ অগ্বৈতৰাদ শিক্ষা করার আবশ্যকতা অনুভব করেন। (করাণীধানে শ্রীরাম- 
তীর্ঘের নিকট অদ্বৈতবেদাস্ত অধ্যয়ন করিনা অ্ৈতবেদান্তের গান্তীর্দ দেখিয়া 
অস্থৈতবাদের প্রতি মধুসূদনের চিন্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হণ)এবং চৈতনযদেবের মতের 
সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করার সন্ধন্ন মধুসূদন পরিত্যাগ করেন। চতুগোষ্টি খাট- 
স্থিত দখ্ডীস্বামী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট সবুসুদন দণযাশ্বয গ্রহণ কৰিয়া 
যী জীবন-দর্পণে অ্বৈতবেদাস্তকে প্রতিফলিত করিতে চে্টা করেন এবং গুরু 
শ্রীরামতীর্খে' র আদেশে অস্বৈতসিদ্ধি রচনা কৰিয়া ব্যাসরাজের ন্যারানুতের প্রতোক 
কথার ' খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদকে জয়যুক্ত করেন। নং মাধব শরসুতীর 
নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন কৰিয়াছিলেন। শ্রীরাম বৰুমূ্লের পরনগক 
ছিলেন। ননুমূদন তদীয় বিভিন্ন গ্রঞ্ছে ভিন্ন ভিন্ন গকুদেবের পাদপদ্মে তাঁহার 
প্রণতি জানাইয়াছেন। সধুসুদনের বিফ্ুুভক্তি, শ্রীক্ষ্-প্রীতি অতিপ্রগাচ ছিল। 
তিনি গীতার চীকার পরিসমাপ্ডিতে শ্রীকৃক্চের প্রতি তাহার অনাবিল শ্রেন নিবেদন 
করিয়াছেন :_ 
বংশীবিভূষিতকরানুবনীরদাভাৎ পীতান্বরাদরুণবিদ্ধফলাধরোগাখ | 

পে সুন্পরনুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃক্ণাৎ পরং কিনপি তবযহং ন দানে || 
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নেন সকলাপদাং বিষটনেন বন্য ভৰত 
পরং সুক্তলপিতং তদখিলেশ্বরে শ্রীপতৌ ॥। 
প্রসোতসা ন: কর্ত। জ্ুরতাং বা স নিন্দ্যতার । 
মি ল্যাস্থেল কত্ৃত্বমনন্যালুভৰাঞ্নি ৷৷ 

বধুমূদন বংশের অলঙ্কার, বাঙ্গালীর গব। নধুগদনকে বক্ষে বারণ করিয়া 
বঙ্গবদনলী বরপ্রসবিনী হইয়াছেন। ''কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ। বন্ধ "পুণ্য" 
বতী চ তেন" । বাঙ্গালীর নরস্থলে সন্ুমদনের মন স্প্রতিচিত। সেই আমনের 
বেদীনুলে পুঙ্জার অর্থ সাঙ্গাইরা বাঙ্গালী চিরকাল শৌরববোধ করিবে ॥ 'দুঃখের 
বিঘর অনেক আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী মধুসুদনের ন্যায় ৰাষ্গালী মনীঘীর নাম প্স্তও 

জানেন না। ইহাই আসাদের দেশের শিক্ষার বিড়ম্বন৷ । 
সধুসুদানের অগ্বৈতগিদ্ধি অঙ্ৈতবেদাত্তের বরত্বভাণ্ডার। 'অহৈতবেদাস্তের 
এমন কোন চিস্তা-রস্ত নাই, বাহা এই ভাগারে নাই । তকের আলোক-সম্পাতে 
সতা-ক্ষিজাসার পথ যতদূর সুগম করা যাইতে পারে, 
সধুগ্ৰনের প্রস্থাননী  নধুসূদন অস্বৈতসিদ্ধিতে তাহা করিয়াছেন । তাঁহার মানটস- 
শুষ্ধের এন্রজ্গালিক স্পর্শে অস্বৈতচিন্ত। গৌরবষয় প্রেরণা 
এবং অপ্রতিহত গাতিকেগ লাভ কৰিয়াছে। আআশ্বৈতসিদ্ধিতে 'আন্ৈতচিন্তা প্রাতি- 
বাদীর আক্রসণদারা ব্যর্থ কৰিয়। চিরপৃর্ণভা প্রাপ্ত হইরাছে। স্বাধীনভাবে নবা- 
স্যারের সুক্ষ দষ্টিতে অহ্ৈততত্ব-বিচারের এমন পূণ বয়ব গ্র্থ বর দ্বিতীয় নাই । 
অশ্বৈতসিদ্ছিই অ্বৈততত্ব-বিচারের পরম এবং চরম অবলম্বন । এই গ্রন্থে অঘ্ৈত- 
স্বাদের অনুকূল এবং প্রতিকূল সমন্ছ তথ্যই তর্কের সুত্রে গ্রথিত কৰিরা বিশেষভাবে 
বিচার করা হইয়াছে । এই বিচার ও বিতর্কের বহশ্য বুঝিতে পারিলে জিল্ঞান্থুর 
আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। সংশয়ের কাল নেঘ তাঁহার মানসলোককে চাকিয়। 
রাখে না। জ্ঞানের অক্শালোকে তাঁহার চিন্তারাজোর দিকৃচকুবাল উদ্ভাসিত 
হয়। এইআনাই নধুগৃদনের অছ্বৈতসিদ্ধি বেদাস্ত-বিজ্ঞান-নন্দিরের পৰেশ পথে 'অপারি- 
হার্ধ পাখেয়। অস্বৈতসিন্ধিতে নৰুসদন তীয় লিঙ্ধান্রবিনদু 'ও বেদান্র-কলতিকার 
উল্লেখ করিরাছেন। সিদ্ধান্তবিন্দু শঙ্করাচার্ষের রচিত দশগ্রোকীর ব্যাখয। | মধু 
স্দনের সিদ্ধান্তবিন্টুর উপর ব্দ্ধানন্দ সবস্মতীর রগ্থাবলী নামে টীকা আছে। সধু- 
সুদনের শিগ7 পুরুষোত্তৰ সরসুতীও সিদ্ধান্তবিস্দুর উপর এক টীকা রচনা করিয়া 
অদ্বৈত নিরোদী নতের বহন ও 'অস্বৈতনতের পৃষ্টিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা 
যায়। বেগান্-করলতিকা প্রবন্ধ আকারে লিখিত বেদাস্তের গ্রদ্থ। নখুসুদনের 
গাত৷-গৃঢ়া্ণ -দীপি ৮ গাতার অতি উপাদের ব্যাখ্যা ; তনয় ভাগবতের টীক।, রাস- 
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অহ্বৈতপিদ্ধিই মধুসূদনের সমন গুস্থনালার নব্যনণি, সুতরাং নধুসুদূনের 'অক্গৈত- 
বিচার-প্রসদ্দ আনরা অস্তসি্ির দার্প নিক পরিস্থিতিহ কিবিৎ, আলোচন) কৰিব । 
অস্বৈতবাদের সিদ্ধি বা স্থাপন করিতে হইলে স্বৈতপ্রপঞ্ষের 

বধুমূঃনেৰ দার্শনিক মত নিখ্যাত্ব সাধন করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজ্জন। ছৈতদ্দাল 
নিখ্য। বলির! প্রনাশিত না৷ হইলে, কোননতেই 'অদ্ধৈতবাদ 

সাধন করা শন্ধবপর হর ন৷। এইজন্য অস্বৈতানদ্ধিকার ঠাহার গ্রচ্ছের আরাম্েই 
দ্ৈতজগতের নিখ্যাত্ব নিরূপশের অনা বিশেষ চেইা করিরাছেল ॥ খ্ৈতবেদাস্তিগণ 
জগতের সতাত৷ শ্বীকার করেন। জগ- সত্য হইলে অঅস্বৈতবাদ থাকে না) 
দ্বিতীয়তঃ, অহ্বৈতবাদীর নতে জীব ও বদ্ধ ভিন, জীব এবং বর্ষ বদি ভিন হয়, তাহা 
হইলেও অস্থৈতবাদ সাধন করা চলে না। কেননা, জীৰও সত, ব্ৰন্মণ্ড সতা, এই 
দুইটি সত্য পদাখ অন্ঠীকার করার অগ্বৈতবাদ দ্ৈতন্দাদই হইয়। গড়ার । “ক্ষ 
সতাং জগন্মিখ্য। জীবে। ব্রন্বৈ লাপর$।” ইহাই হইল আক্ৈতবাদের রহসা ॥ মঙ্খ- 
মতাবলগ্বিগণ জীন ও ব্ৰন্মেৰ টিরভেদই স্বীকার করেন, অতেদ স্বীকার করেন না। 
সুতরাং গৈতৰেদাপ্তীৰ সহিত অস্থৈতবেদার্ডীর বিরোধ চিরন্তন । ব্যাগরাক্ষের ন্যায়া- 
মৃতে ছৈতবাদ চরমে পৌঁছিয়াছে ; এবং ব্যাসরাছের আক্রমণের ফলে 'অক্ৈতবাদ 
খুঞ্চিিদ্ধ কি লা, এইগাপ সন্েছও জিজঞান্র মনে আশ। স্বাভাবিক । সেইল্যই 
সধুষ্দন অদ্বৈতপিদ্ধি-রচনার অগ্রসর হল এবং ব্যাসরাজ্ছের সিদ্ধান্তের দোষ ও অসঞতি 
দেখাই৷ আগ্বৈতবাদ অপঢ় ভিত্তিতে স্থাপন কৰেন। সেই সমর নধুসূদন শ্স্বৈত- 


কিনা সম্পেহ। নধুস্দন নব্যনযারে অসাধারণ পান্ডিতযলাত কৰিব৷ ন্যায়ের সুক্ষ 
ৰিচার-শৈলী অনুসরণকরত; আহ্মৈত তন্ধবিচারে মনোনিবেশ করেন ॥ নধুস্দন বাপালী, 
তর্কনৈপুপ্য তাহার জন্মগত অনিকার । তর্কতাও্ব-পত্তিত ব্যাসরাজের সহিত 


মতি পরিগ্রহ করিয়াছে। আক্ষৈতসিদ্ধিতে নিখ্যার সবর নিরূপাণে নধুসূদনের যে 
কৃতি ফুটিয়া উঠিযাছে, তাহার তুলনা দেখ যায় না। তাঁহার মতে যাহা সত্তা, 
তাহ! চিরকালই আছে এবং খাকিবে | সতোর ক্রপান্তর ও ভাবান্তর নাই । সত্য 
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বলিয়া) সঙ নহে, (স্মুশন্থিত হইয়া ইদংক্ূপে প্রতীতির বিদ্বর হর বলিয়া) অসৎ, 
বা অলীকও নহে ; সৎ ও অসতের মাঝাসান্মি, এইরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চক নিখ্য। বলিয়া 
জানিবে । এই সিথ্যা জগৎপ্রপক্ষের অধিষ্ঠান সত্য ব্রহ্ম । সচ্চানন্দব্রদ্দে অনিচ্ঠিত 
বলিয়াই জগৎ সত্য, শিব, স্থন্দর বলিয়া আবাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। অধিষ্ঠান 
ববন্দের প্রত্যক্ষভ্রান উদিত হইলে, জশন্দর্শন খাকে ন৷, অগতের সব্য দিয়া সৰত্র 
ব্ৰন্ধবোধেরই সফুরণ হয় । জগং শ্রক্মদশীব নিকট নিখ্য। হইরা দীড়ার । ব্রন্ধ-সত্তাব্যতীত 
জগতের কোন সত্যতা নাই। জগত শংও নহে, অসংও নহে। বিশ্বপ্রপঞ্চ সতা, 
বদ্ধ হইতে বিলক্ষণ বা বিসদশ, অসৎ আকাশকুস্বন হইতেও বিলক্ষণ বা বিজাতীয়। 
এইক্ূপ নিশ্বপ্রপৰ্ অনির্ধচনীয় এবং নিবা) । “* সদসছৃবিলক্ষণত্থং নিথ্যাস্ 
ইহাই নিখ্যার লক্ষণ । স্বৈতবেদাত্বী ব্যাসরাঞ্জ প্রভৃতির নতে খাহ। সং নহে, তাহ। 
অসৎ, যাহা অগৎ নহে, তাহাই সৎ। সং ও অসৎ এই দুইটির একটির অত্যন্তাভাবই 
অপরটির সবকূপ । সব ও অত ব্যতীত সৎও অসতের নাঝানাঝি। অপর কোন '' সদ- 
সদৃবিলক্ষণ '" (অংশত: সৎ এবং অংশত: অ২) তত্ব নাই। দ্বৈতবেদাস্তিগণের 
মতে ভ্রনূপ সদসদৃবিলক্ষণ, অনির্বচনীর নিথা। বন্ম অপুসিন্ধ । পদ্যপাদাচার্থের 
* সদগন্বিলক্ষণত্বং মিখ্যাত্বৰ " এই মিখ্যাহলক্ষণের ““ সদসদ-বিলক্ষণ '' কথাটির 
অর্থ কি? (১) +সন্তুবিশিষ্ট অসত্বের অভাব লা, (২) শত্ব্বের অতাস্তাডাৰ 
এবং 'অগত্তববের অত্যন্াভাবরূপ দুইটি ধর্ম? লা, (৩) সন্বের অতান্তাভাববিশিষ্ট 
অসান্থের অঅত্যন্তাভাবরূপ একটি বিশেষ ধর্ম ? ব্যাসরাজ তদীয় ন্যায়ায়তে “ সদ- 
সদৃবিলক্ষণ '' কথাটির উল্লিখিত তিনপ্রুকার অর্ণবের অবতারণা ঝনিরা এ ত্রিবিধ 
অর্থের কোন অখেই যে সত্য জগতকে নিখ্য৷, অনির্বচনীয় বলা চলে না, ত্াছা। 
উপপাপন করিতে ভেষ্ট। কৰিরাছেন। প্রথমতঃ, সন্তুবিশিষ্ট অসন্বের অভাব কোথায়ও, 
প্রসিদ্ধ লাই, উহা একটি অগ্রসিদ্ধ করনা । এইকূপ কল্পনায় (সত্বাবিশিষ্ট অস 
অপ্রসিদ্ধ বলিয়া) প্রতিমোগীর অপুগিদ্ধি দোঘ 'অলিবার্ধ। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ 
কনার অপন্ধটি বিশেষ্য, সত্ব এখানে বিশেষণ ॥ বিশেষ্যের অভাব খাকিলে বিশে- 
গণেরও অভাব অবশ্য খাকিবে। জগৎ মধ্বাচার্ধের মতে সতা, সুতরাং জগতে 
অগস্বের অতাব আছে, ফলে, শন্ধবিপি্ট অসত্বেরও অভাব স্বভাবতই আছে। 












১ 





ভি 


অস্বৈতবেনান্তের পঞ্চদশ এবং যোড়শ শতাব্দী ৩৭১ 


অগ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ষের ধন হইতে পারে না। নবিত্তদ্ধ দুস্থ ব্র্দে সত্তার 
অতাস্তাভাৰ আছে। শ্ৰন্ম অবানিত এবং পরনার্থ সং বলিবা ব্রন্ধে তোমার সতে 
অসন্তারও অতাস্তাভাব আছে। স্তৰাং (সত্বের ব্বতাস্তাভাব এবং অসব্ের 
অতাস্তাভাবরূপ দুইটি ধর্মই বক্ষে বিদ্যমান আছে বলিয়া) উপ লক্ষণ অনুসারে 
বিশ্নপ্রুপঞ্ষের সত বরন্মও অহ্ৈতবানীর নততে নিখ্যা হইয়া লাডায় নাকি? ভৃতী়তঃ, 
ধর্ম রহিত শুদ্ধ, কাম শ্রন্দে সন্ত এবং অসন্ধ এই দুইটি ধর্মের অত্যস্তাভাৰ থাকিলেও 
শ্ৰ্ধকে যেমন সত্যাস্বক্ষপ বলিয়া আহবতবেদাস্তী স্বীকার করেন, বিশবপ্রপঞ্চও সেইরূপ 
সবের অত্যপ্তাভাব এবং অসস্বের অতাাস্থাভাৰ থাকায় দৃশাবান বিশৃক্কে বন্দের ন্যায় 
সত্য বলিয়া অস্বৈতবাদীর মানিয়। লওয়। উচিত নহে কি? কলে, একূপ লক্ষণের 
দ্বার৷ জগং নিখ্যা না হইয়া সত্যই হইর। পড়ে এবং লক্ষণের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ বার্থ 
হয়। তারপর, সব্বের অতাস্তাভাব এবং অসন্তের অত্যন্তাভাব এই দুইটি ধর্ম তে 
অশ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে সিখঢান্ের দৃষ্টান্স্থল শুক্তি-রজতেও পাওয়া যায় ন৷। শুক্তি-রলত 
বাধিত হয় বলিয়া সত্যন্ধের অভাব শুক্তি-রন্দতে আছে বটে, কিন্তু শুক্িজ্ঞান-. 
বাধ্য অসং রন্দতে অসত্বের অভাব তে। পাওয়া যার ন! ; স্থতৰাং শুক্তি-রজত মিথ্যার 
দৃষ্টান্ত হয় কিন্ধপে ? তৃতীর করে দেখা যার যে, দ্বিতীয় কয়ে যে দুইটি অভাবকে 
স্বতগ্ন তাবে বল! হইয়াছিল, সেই দুইটি অভাবকে তৃতীর করে বিশেষণ-বিশেষ 
ভাবে বাবহার করা হইয়াছে। ফলে, স্বিতীর করের সকল দোষগুলিই তৃতীয় 
করেও আসিয়া পড়িতেছে ।৯ 

ব্যাসরাজেৰ উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে মধুসূদন বলেন, ব্যাসবাক্ষের আলোচিত 
তিনপ্রকার অর্থের নধো প্রথম অর্থটি অবশা গ্রহণযোগ্য নহে, স্বিতীয় অর্থ টিতে 
কোন অসঙ্গতি নাই, এ অর্থ চি নির্দোদই বটে। "সস্থত্যথাভাবাসন্াতাস্্াভাব- 
রূপধর্সঘয়নিবক্ষায়া: দোদাতাবাং' (আস্ৈতসিদ্ধি ৫‘, পৃঃ, নি রসাগর সং)। এইলপ 
লক্ষণে ্ৈতবেদান্ত্রীর মতে বিরোধের কোনই আশক্ষা নাই ॥ কেননা, সত্ত্বে 
অতাবই অগন্ু, অযস্তবের অভানই সন্ত; সন্তু ও অসন্ত এই ধের পরস্পরের অভাবই 
পরস্পরের স্বক্রপ ; এইরূপ ব্যাসরাজের সন্ত ও অসত্ববের অর্থ অ্বৈতবেদাস্ধী গ্রহণ 
করেন না। 'অহ্বৈতবেদান্ত্ীর মতে যাহা কোনকালেই বাধিত হয় লা, সেই 
(ত্রিকালাবাধ্য) পরব্র্মই একনাত্র সত্যা। এই সত্যের অভাবই অসতা নহে । কষ্ঠিক 


১৪ গাত্ধ্ৰ ্তাস্থাতাৰ ও ন্তেসত্স্াতার এই ধরব বেষন পৰস্পৰ বক, লা অত্যন্তা- 
ভাবসিশি (সনানাৰিকবশ) অত অত্যন্তাভাৰও পৰস্পৰ বিক্ধ। বিপক্ষ মি সন অ্যন্তা- 
তাৰকূপ বিশেণাংশ খাকে, তবে আৰ বসান্ডে অভান্তাভাবন্প। বিশেঘ্যাংশ খাকিতে পারে লা । আবাৰ, 
দি নিশেষ্যাংশ পাকে, তবে আর বিশেখপাংপ থাকে না এইজন্য উল্লিৰিত অখে ও পরস্পর বিরোৰ 
পনিহাৰ্য। নিরর্সক বরকে যেমন সক অত্যন্তাভাৰ এবং সাত অভা্াভাব আছে, সেইক্ূপ 
লে অত্যন্তাভাৰ বিশিষ্ট অসন্ডে 'অত্থাভানও আছে। তুদ্ি-রজতে সান্ন অভান্ছাভাবক্াণ বিশে- 

বিদ্যমানত খাকিলেণ্ড অসক্তবৰে অভ্যন্তাভাৰকপ বিশেঘযা বিদ্যমান লা খাকাত উদ বিনিট 
তক্রি-দতে আছে; হতেরাং বিখ্যাৰ শূষাস্ত ভুতি-বজতেই কৃত সাৰা নাই বিয়া 
হইতে পারে লা। 








৩৭২ বেদান্তদৰ্শ ন--অসৈতৰাল 


কালেও কোন ক্ষেত্রেই সত্য বলিয়া যাহ! প্রতীতি গোচর হইতে পারে লা, 
“ক্চিদপুযুপাবে) সন্বেন প্তীয়নানত্বানধিকরণত্তব' (অ্বৈতসিদ্ধি ৫১ পুঃ), সেইরূপ 
আকাশকুস্দন প্রভৃতি অলীক বস্তুকেই অসৎ বলা হইয়া থাকে। আকাশকুস্ম নামে 
কোন বস্তু নাই, উহা একটা শব্দ মাত্র । “ আকাশকুসুম সং"' এইরূপ সতা বা 
নিখ্যা (প্রা বা মরন) কোনরূপ জ্ঞানেরই উদয় হয় না। যটাদি দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ 
“' যটঃ স্‌“ ঘট সত্য, এইরূপ সত্য প্রতীতির গোচৰ হর বলিয়া দৃশ্য যটাদি জড়- 
বন্তকে অলীক আকাশকুন্রনের ন্যায় সতাকরূপে শ্রতীতির সম্পণ অবিষয় ব। অযোগা, 
বলা যায় ন৷। দৃশঃপ্রপঞ্ষ বঅদ্ৈতবেদাত্ত্ের মতে পরবাখ সৎ ব্রন্মও নহে, আস 
আকাশকুন্মও নহে । এই: দুইএর মাঝানাঝি একপ্রকার অনির্ণচনীয় বস্তু । এইরূপ 
অনির্বাচ্য বস্তুতে সত্য শ্রদ্মেরও অতাস্তাভাব আছে, অযতা আকাশকুস্থমেরও অতাস্তা- 
ভাৰ আছে। ফলে, ব্যাসরাচ্ছের প্রদণিত বিরোধের আই্বৈততে কোন সন্ভাবলাই 
নাই। যাহার সান্ছের অভাব অসত, অশন্বের অভাব সঞ্জু, এইক্ূপে সত্ব এবং অসমের 
ৰাচ্যাখ নির্বচন করেন, সেই নধ্বাচাঞ্ধ প্রভুতির নতেই বিরোধের আশঙ্ধার উদয় 
হয়। অহ্ৈতবাদীর মতে সত্ব এবং অনন্ পরস্পর অভাবরূপ নহে বলিয়া বিরোধের 
শ্রশ্নই উঠে না । সন্ধের অভাব অসন্ধ, অগসত্বের অভাব গন্ধ, সত্ব ও অগস্বের এইক্প 
ব্যাগরাব্দের কথিত »দখ গ্রহণ না করিয়া, সন্বকে পরমাখ ত: সত্য বঙ্গ অর্থে, 
অশব্বকে অলীক আকাশকুক্সমাদির অর্থে গ্রহণ করায় শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তও অচল 
হইল না। কেননা, শুক্ভি-রজতে সত্য ব্রব্দের যেমন অভাব আছে, কষ্মিব কালেণ্ড 
সতারূপে যাহা প্রতীতির বির হর না, এইন্সপ আকাশকুস্থম প্রভৃতি অসৎ বস্তরও 
অভাব সেখানে আছে । শুভ্তি-রক্ষত সামরিক ভাবে সত্য রজতের ন্যায় সন্ুখন্থিত হইয়া। 
(ইদংকূপে) প্রতিভাত হয় বলিয়া উহাকে কোনমতেই আকাশকুস্রমের ন্যায় অলীক 
বলা চলে ন৷। ব্রশ্ধ নি্ৰ্মক বলিয়া সত্বাদি ধৰ্মরহিত হইয়াও যেরূপ ৱাতা হইয়া 
থাকে, প্রপঞ্চও গেইক্ূপ সন্জ ও অস'্ব এই দ্বিৰিধ ধর্ম রহিত বলিয়। সত্য হয় না কেন 
এই প্রশ্বের উত্তরে সধুসূদন সরস্বতী রলেন যে, প্পঞ্চ যে সত্য বলিয়। মনে হয়, তাহার 
কারণ কি? সংশ্বরূপ যন্দে আগতগ্রপঞ্ অধান্ত বলিয়া প্রকাশ ব্রহ্ম-সত্তাই জগতের 
সত্তার ভিতর দিয়া ফুটিয়৷ উঠে। ব্রদ্গ-তাদাদ্ব্যনিবদ্ধলই ঘটাদি বস্তুর সত্যতা উপ- 
পাদন করা যার বলির খটাদি বস্তুর পৃখক্‌ সতাতা স্বীকার করার কোনই আবশ্যকত৷। 
মাই ॥ “** খাট; সনু ” এই প্রতীতিতে খে সত্যতার প্রভিভাস হয়, তাহা ঘটের সত্তা 
নহে, শ্রন্ষেরই সন্ত । কর ব্রহ্মসত্তা সর্বত্র পুপক্ষে, অনুগত হইয়া থাকে বলিয়া জগৎ, 
সত্য বলিয়া রস হইয়া খাকে। অস্থৈতবেদান্ডের মতে প্রপক্চের সহ্রূপতার আপত্তির 









কোন সুল নাই । এইকূপে সবুসুদন সরম্মতী ব্যাসনাল্দের সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া, 
ও নিধ্যাৰ নাক্ষণের বৌক্তিকতা উপর ঘন 
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ও ব্যাসরাজের মতের মে আলোচনা করা গেল, তাহাতে জুবী পাঠক অবশাই লক্ষ। 
করিবেন বে, ব্যাসরাজের সমস্ত আপান্ডির নূলে সৎ এবং অসৎ শব্দের প্রতিপাদ্য 


ভাৰৰূপং নিশি্ং লাব্যনিতাপি সাবু", (অহ্বৈতলিদ্ধি, ৭৯ পৃঃ)। এই তৃতীয় কমের সব্খ নে মধুসূদন 

সৰসৃতী বলিযাছেন বে, সক্যাতাৰ এনং অনত্যাভাৰ এই উতৱ সঅভাবকে সত্ত্বাৰ সাৰা করিলে বেনদ 

নিবোধ, ৰ্যাখাত পরসৃতি দোষের কোন সঙ্ভাবনা খাকে লা, সেইকূপ একই পক্ষে একটি নিশেঘণ পরা 

বিশেষ্য করিবা মিনিত ভাবে গুণ কৰিলেও ব্যানাত বিৰোধ প্রভুতির কোন সপ্তাৰন৷ খাকে না; পূৰ্ব 
পুত যুক্তিবলেই খ্ৃতিপাক্ষের উদ্‌ ভাৰত সবপ্রকার বোস বারণ কৰ৷ যাৱ । যদি ৰল যে, এইকূপ ৰিপিষ্ট 

সাধ্য তো কোখারও শ্রপিন্ধ নাই, লেন সত্যস্থাডাববিশি্ট অস্ত্র সত্যস্তাতাৰ বলিহা একটি মিলিত 
বিশিষ্ট সাবা করন! কৰিলে তো সাৰ্যেৰ 'পুসিতি দো আদি৷ পড়িৰে। নধুসূলন এইকাপ অপি 
সাধা অঙ্গীকাৰ করিবেন কিজপে + ইহাত উত্তৰে নুসূদন বলেন, এইক্সপ হিগিত বিশিষ্ট সাবা দ্ধ 
হবেও বিশেখপাপে এবং ৰিশেখ্যাংশকে প্খক্‌ ভাবে ধরি লইরা--সন্ধ্বে অত্যন্তাভাৰ অসৰ্বস্ধতে 
এবং অস্ত অতান্তাতাব সন্বস্ত তে আছে বলি, সাব্যকে পুনিদ্ধ কৰা যাইতে পাবে । সত্ত্বে অত্যন্তা 

ভাৰ এবং সঅসত্তবৰে অভ্যন্থাতাৰ এই পদকে সাধা কৰিলেও সেই ন্মম্বৱকষে পৃথকভাবে গিয়া লইয়াই 
লাধাকে পরিদ্ধ করিতে হইনে ; নতুবা, কোন স্থলেই বিরুদ্ধ খতাৰম্বর প্রসিদ্ধ নাই বলির) একপ 
সাগাও আশি হই দাড়াইৰে। এখন পশু এই বে, বদি পৃথক পুখক্‌ ভাবেই পাধাকে শ্রাদ্ধ কর 
তবে শণ-পুকে কোন অনুমানে সাৰা করিলে (যেমন ভুঃ শশবিঘাশোন্লিখিতা ভূত্থাৎ) সেইকপ সাধ।ও 
পণ এবং পু এইজপ প.বক্‌ পক ভাৰে পুমিদ্ধই হইবে, সাৰ্যাপুসিদ্ি লোম সেখানেও দেওয়া চলিবে 
লা। এই আপত্তিৰ উত্তরে মধুসূদন সরস ত্তী বলেন, লান্ছের অঠ্যন্তাতাবৰিনিষ্ট অসন্ত প্রত্যন্ত 

ভাবের অর্থ এই, যেই সৰে বে আবিকরশে বা বরীতে সত্ত্বে অত্যস্থাতাৰ খাকে, সেই সময়ে সেই 
আধিকৰণে অসুর অতান্তাভাবও থাকে ॥ (সন্ধতাস্তাতাৰ-পনানাধিকৱণ কসর অত্যস্তাতাৰ) সত্য 
শব্দের অথ” তরিকালাবাধা শ্রক্জ। অসৎ শবে আকাশকৃস্দমকে কুখান। অক্তি-বজতে সব শ্রযো 
অতাস্তাতাৰ খাকাকালেই নব স্বাকাশকুঙ্থযেরও অত্যস্তাভাব আছে, সতনাং ব্দছ্বৈতবেদাস্বোর মতে 
সাধ্যাপুসিদ্ধি দোষ দেওয়া চলে লা। উন্ধপ সাধা শুক্তি-বন্মতে আছেতৰানীৰ মতে প্ৰদিদ্ধই আছে, 
উহা অশনি নছে। ভাল, সাধ্যা্সিদ্ধি বৰং লাই হইল, উপ লক্ষণের তো খত অতিন্যাণ্তি 
অপার হইবে । কেননা, খা নিক বিধাব নু এবং অপু, এই ধর্ম পূল্যও বটে। প্র 
সত, এবং অগতু এই ধর্মের আতাৰ সদীকাৰ করায়, এবং সৰ্ধু ও অস্ত্ৰে অভাবই সিখ্যাত্বেৰ সাধক 
বলিধা ব্যাখ্যা কথার শর বিখগা লক্ষণের অতিন্যান্তি হয নাকি? এই আপত্তিৰ উত্তৰে মধুসূদন 
ৰগেন-শ্রন্ধ শুদ্ধ এবং সৰ কূপ ; সদ্কূপ অর্থই এই বে, শ্রচ্ সব কালেই অবামিত। নাধাস্বের ব্ভাবই 
স্দুপতার সবব্ধপ। খানের সদ্কূপতত। তাবকাপ নহে, উহ) বান্যস্বের অভাৰতপ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ অসৎ বাধা 
মহে। অভাবের আব অভাৰ নাই ৰনিয়৷ [পন্ডের বা] বাধ্যঙ্থাভাবের অতাৰ অৰ্থ 1 বাবা নিধৰ্বক যে 
থাকিতে পাৰে না। নদি ৰল নে, ৰাৰ্যত্বেৰ অাবন্ধপ ধৰহ ৰ’ শব সাকার কৰিবে কিছপে ? 
তাহাতে ক্ষি ব্রচ্ সবক হইবে না? ভাব যেমন বর, অভাব তে৷ সেইকূপই ধন । ধর্ম হিসাৰে ইহাদের 
কোনই বিশেষ নাই। হত রত সৰকাৰ বর্েবই সির কৱিৱাছেন। ইহার উত্তরে অৈতবাদী 
বলেন বে, বাধ্যতে অভাব এখানে নির্ভশ. নিবিপেষ শ্রজ্রেবই সূক্ূপ, শন হইতে অভিরি্ কিছু লহে। 

অতাৰ অধিকরণগৃ্প বলিব অভাবকপ বর্ষ কাব কৰাৰ 'বইৈভবেসাস্ের বনতে কোনই অসঙ্গতি নাই। 

ভারপর, বুক অগ্ৈতবেনাজ্রের হতে নিক বলি ভাবনূপ ৰ৷ অভাবন্ধপ কোনকপ ধৰ্মই শর খাকে 

না, শতরাং সত্যতাৰ এবং আবভাতাবকপ বর্ষের অথ যাহা হিতে লক্ষণ বলিযা ব্যাখ্যা কর! 

হইৱাছে ভাহারই না আছে সাকার সন্াবনা কোথা? শ্রাে বিখ্যাম় লক্ষণের অতিৰ্যান্তি অসন্ৰ। 

শৰৰ পাঠাৰীৰ পক্ষে সহভ-বোৰা হইবে না বলিয়া! আসব সম্পূৰ্ণ বিচার পদ্ধতি 

চেষ্ট) কৰি নাই । অতি সংক্ষেপে যৰুসূললে বিচাবের শৈলীৰ সহিত আমাদের বনী 

করিতে ডেট করিয়াছি বাত । 








ভি 
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কি? এই প্রশ্নই বিরাজ করে। ব্যাসরাজ্জের নতে সৎ ও অসৎ এই শব্দদ্বর পরস্পর 
অভাব স্বরূপ, সতের অভাবই অসন্, অসত্বের অভাবই সত্ব । সত্ব ও অযস্তের মাঝামাঝি 
“' সদসদূৰিলক্ষণ * বলিয়া কিছুই নাই। অদ্বৈতবেদাস্তের মতে সৎ ও অসৎ 
শব্দে সৎশব্দের অর্থ নিত্য সত্য যন্ধ বন্ধ, অসও শব্দের অর্থ অলীক আকাশকুস্ুম 
প্রভৃতি যাহা, কোন কালেই নাই, যাহার বন্তব্ষপে উপলন্ধিও অসম্ভব ॥ এই দুইএর 
মাঝামাঝি একপ্রকার বন্ধ আছে, যাহা একেবারে স২ও নহে, একেবারে আস লহে ; 
অর্থ ৎ যাছা ব্রদ্মও নহে, আকাশকুন্ছমও নহে ; যাহা। চক্ষু: প্রভৃতি ইক্ষিরের গোচর 
হইয়া সত্য বলিরা অনুভূত হয়, অথচ চিরকাল থাকে না--যেমন এই জগংপ্রপঞ্চ। 
এই পরিদৃশানান বিশ্বপ্রপঞ্চই নিখা। এবং অনিবাচ্য। সং ও অসথকে পরস্পর 
অতাস্তাতাবরূপে গ্রহণ না করিয়।, অস্বৈতনাদীর দুটিতে গ্রহণ করিলে অস্বৈতবেদাস্তের 
বিরুদ্ধে ব্যাসরাজ এবং অপরাপর অগ্বৈতবাদের প্রতিপক্ষগণের অনেক আপত্তিই 
অচল হইরা পড়ে। 

মিথ্যাত্বের নির্দোষ সংজ্ঞা নির্দেশ কনিরা মধুসূদন সরয্মতী অনুমান-প্রমাগের 
সাহাযো জগতের মিথ্যান্ধ সাব্যস্ত করিয়াছেন--'বিমতং মিশা দৃশাত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, 
পরিচিছিযুত্বাৎ,' যাহ। দশা, জড় বা পরিচিছুনর তাহাই নিখা।। জগৎ দৃশ্য, জড় এবং 
পরিচ্ছিন্ন, স্বতরাং জগত্প্রপঞ্চকে নিখা। বলিয়। জানিবে । এ সকল হেতুর নির্ূপণেও 
ব্যাসরাজ্ঞ অস্বৈতসিদ্ধাস্তের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। নধুসূদন 
সরস্বতী আঙ্বৈতসিচ্ধিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের নিখ্যান্ের সাধক অনুনানের বিরুদ্ধে ব্যাস- 
রাজের প্রদশিত সর্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডনপূর্নক জগতের বিখ্যাত্ব সিদ্ধান্ত করিযাছেন। 
তিনি তাহার জগতের মিখ্যাত্ধ সিদ্ধান্তের অনুকূলে বিভিনাপ্রকার 'নুমানের প্রয়োগ 
করিয়াছেন। এ সকল অনুমানে মধুসূদন সরস্বতী অলৌকিক প্রতিত৷ ও বিচার- 
শক্তির অপূর্ব লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিখ্যাত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং সাধক 
হেতুগুলি পুণক্‌ পুখক্্‌ পরিচেছদে বিচার কৰির। বধুসূদন নির্ণয় করিয়াছেন। নিখ্যাত্ 
অনুমানের বিরুদ্ধে ব্যাসরান্জ প্রত্ান্প, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি বতশ্রকার প্রমাণ উপন্যাস 
করিয়াছেন, মধুসূদন একে একে তাহার প্রত্যেকটির এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন 
যে, নধুসূদনের যু ্তিজ্জালের আর খণ্ডন হয় বলিয়া মনে হয় না। 

মধুসূদনের মতে জগৎ নিখ্যা, ইহা সাব্যস্ত হইল । এখন শ্রশ্ব এই যে, জগতের 
এই নিধ্যাত্ব সত্য, না মিখ্যা ? নিখ্যাত্বকে যদি সত্য বল ; তবে বদ্ধ ব্যতীত অপর 

আর একটি সতী) তত্ব পাওয়া যাৱ বলির। অছ্ৈতরবাদ আর 
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বক্তব্য এই, ৰ্যাসরাজ্জের উল্লিখিত অনুমানের বুলে বে ব্যাপ্তি ভানটি আছে, তাহা 
হইতেছে এই যে, দুইটি বিরুদ্ধ তের একটি যদি সত্য হর, তবে অপরটি অবশ্যই 
মিথ্য। হইবে। এইরূপ ব্যান্তি-বোধকে সব সনর সত্য বল৷ যার ন।। গোন্ধ এবং 
অশ্বত্ব এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ (0০1১৮৮০৮১) ধর্ন। ইহারা একত্ৰ কোপারও 
থাকে না, গোত্ব থাকিলে অশ্ব খাকে না, আবার অশ্বত্ব খাকিলে গো থাকে না-- 
“গোতাভাববান্‌ অশ্বস্বাৎ, অশ্ব ত্বাভাববান্‌ গোত্বাৎ,' এইন্সপ ্যাপ্রি অবশ্য নির্ণয় করা 
চলে। কিন্তু গোদ্ধ না খাকিলেই যে অশ্বাত্ব থাকিবে, অশ্বত্থ না খাকিলেই যে খোদ 
থাকিবে (অশ্স্ববান্‌ গোদ্াভাবাৎ, গোত্বৰান্‌ অশ্বস্বাভাবাৎ) এইক্ূপ পালটা ব্যাখি- 
বোধ সত্য হইবে কি? গক্ লা হইলেই তাহা খোডা হইবে, তাহা কে বলিল? 
উহা। গৰু তিনু গন্দ, মহিন প্রভৃতি সকলই হইতে পারে, সুতরাং দেখা। যাইতেছে যে, 
ব্যাপবাঙ্ছের উক্ত ব্যাণ্টিটি নির্ভুল নহে, সবক্ষেত্রে প্রবোজ7ও নহে ॥ গন্ধ এবং 
অশ্বত্ব একত্র খাকিতে পারে না গতা, কিন্তু গোত্ব এবং অশ্মন্থ এই দুইএর অভাব 
গঙ্গে দেখা যাব ; স্ততরাং ইহাদের উভয়ের অভাব যে একত্র খাকিতে পারে, তাহা কে 
অস্বীকার করিবে ? গোত্ধ, অশ্বন্ধ পর“্পর বিরুদ্ধ বটে, গো থাকিলে অশ্ব খাকে 
না, ইহাও সত্য, কিন্তু গোত্বের অভাব সাব্যস্ত হইলেই যে জশ্বত্তের ভাব নিশ্চয় 
হইবে, তাহা তে বলা যায় না। ইহানা ৰিকদ্ধ (0০৮৮০৮৮) হইলেও গর্দ- 
প্রকারে বিকুদ্ধ (০০101106075) নহে ॥ ব্যাসরাজে ব্যাপডিটি সৰ্দপ্রকারে বিরুদ্ধ 
বস্ত (0011৮৮০৭১০০৮১) সম্পর্কেই শ্রবোক্ছয ; অর্থাৎ যেই বন্ধনবয একত্র খাকে 
মা, যাহাদের অভাবও কোন এক বস্তুতে দেখা যার না, সেইন্জপ স্থলেই একটি সতা 
হইলে অপরটি নিখ্যা হইবে এবং একটি নিধ্যা হইলে অপরটি সতা হইবে । দৃষ্টান্ত 
শ্বক্ূপে শুক্তি-ক্ষত এবং শুভ্তিক্ষতের অভাব, এই উতবের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। শক্তিতে যদি বলতের অস্তিয্ব সাব্যস্ত হয়, তবে আর রঙ্গতের অতাৰ শুক্তিতে 
পাঁওযা যাইবে না ; পক্ষান্তরে, যদি রজতের অভাব নিশ্চয় হয়, ভক্রিতে তাবে রজতের 
অস্ভিতের প্রশ্ন ভঠিবে না । কারণ, রজত এবং রজতের অভাব (বা রাক্ততেদ) এই 
দুইটি বোধ একদিকে যেমন অত্যন্ত ব্যাপক, অপরদিকে তেনন ও দুইটি নিষেখ্য বস্তুর 
অবচেছদক ধর্ম (determinant) বিভিন্ন ॥ রলতের লিগেখে determinant 
বা। নিষেধ্যতাবচেছুদক বর্ম হইবে ব্জতত, 'আর, র্গাতের অভাবের নিষেবে 
determinant বা নিঘেৰ্যতাবচেছদক বর্ম হইবে রলতব্রের অভাব, অগৰা রজতের 
ভেদ। বজতহ এবং রজতত্বাভাৰ এই পুইটি (নিষ্েধ্যতাৰচেহৃদক) ধৰ্ম তো সৰপ্ৰকাৰে 
পরস্পর বিরুদ্ধই বটে; স্বতরাং এই দুইটি এবং এই দুইএর অভাব এক স্থানে 
কস্ট কালেও খাকিবে না। একটি খাকিলেই অপরটির অসন্তা নিশ্চিত করিয়া 
বলা যাইবে, কিংবা একটির অভাব খাকিলেই অপরটির অস্তিত্ব প্রসাশিত হইবে । 
রজতহ এবং রঅতহাভাবের এই যুক্তি গো এবং গোখাভাব, অশ্ব এবং অশ্ু্বাতান 
প্রভৃতি স্থলেও উল্লিখিত ক্ষপে প্রয়োগ করা৷ চলিবে ॥ গোন্ধ এবং গোদ্বাভাৰ প্রতি 
যেনন একত্র থাকিবে লা, উহাদের অভাবও একত্র দেখা যাইবে লা । তাৰ এবং আতাৰ 
কিছুই এক দেশস্থ হইবে লা বলির একের (গোষ্বের) সত্যতার এবং নিখ্যাত্বে অপরের 
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(গোস্বাভাবের) নিখ্যাত্ব এবং সত্যতা সাব্যস্ত কনা চলিবে । কারণ, সেখানে determi- 
52700 বা নিঘেব্যতাবচেছদক ধর্ম গোত্ব এবং গোদাভাবত্ব এই দুই-ই হইবে । এমন 
কোন একা নিষ্ৰ্যতাবচেছেদক বর্ন বা 11510515:11810 সেখানে পাওয়া যাইবে না, 
যেটি গো এবং গোদ্বাভাৰ এই উভয়ে বিদ্যমান খাকিতে পারে। গন্ধে যে গোত্ এবং 
অশ্বত্ব এই দুই-ই অভাববোধের উদয় হয়, তাহার কারণ এই বে, সেখানে উভয়ের 
নিষেব্যতাবচেছদক ধর্ম, 10921718007 পুধক্‌ নহে, একক্ূপই বটে । গরু এবং অশ্ব 
এই উভয়েই গজেন অত্যস্থাভাব আছে, পঞ্যন্কের 'অত্যাস্থাতাবত্ব উভয়ের নিষেধ্যতা- 
বচ্ছেদক সাবারণ ধর্ম । লেই তুলা বর্নবশত্যই গঙ্ছে উভয়েরই অভাব পাওয়া যায়। 
উভয়েৰ লিঘেব্যতাবচেহুদক বর্ম তুলা বলিয়াই একের (গোত্বের) নিষেধে, অপরের 
মার অন্তিক্ব প্রমাণিত হয় লা। গোত এবং অশ্বত্ব এইকূপ বিরুদ্ধ বর্মন্থলে যেমন 
“বিরুদ্ধ দুই ধর্সের একটি মিখা। হইলে অপরটি সত্য হইবে '' এই ব্যাসরাজোক্ত 
ব্যাপ্িটির প্রয়োগ করা চলে না, সেইরূপ জগতের সত্যতা বা বিধ্যাত্বের প্রগ্রেও্ এ 
দুইটির একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবে, এইক্ূপ আপত্তি চলিবে ন৷। কেননা, 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সেই স্থলেই বিরুদ্ধ বর্ণের একটি বিখ্য। হইলে অপরাটি সত্য 
হইবে, যেখানে নিষেখের হেতুভূত ধরি (নিমেব্যতাবচেছদক ধর্ম) determinant 
উভয় নিখেধ্য বস্ধতে বিদানান থাকিবে না । নিমেপ্যতাবচেছদক বর্নটি উভয়ে বিদ্যনান 
থাকিলে তখন আব একাটি নিখা। হইলে অপরটি সত্য হইবে না । জগতের সত্যতা এবং 
নিখ্যাত্ব উভয়ই ব্যাবহারিক, উভয়ই দৃশা । দৃশ্য্বই জাগতিক সতাতা। এবং মিখ্যাত্বের 
সামান্য বর্ম । দুশামাত্রই নিখ্যা, এই দৃষ্টিতেই ব্যাবহারিক জগৎ ও তাহার নিখ্যাত্ব 
উভরই মিথ্যা হইয়৷ দাঁড়ায় । জাগতিক সত্যতা এবং নিখ্যাত্ব গোত এবং অশ্বত্বের 
ন্যায় একত্র দেখা যার না সতা, কিন্ত গজে যেমন গোত্ব এবং অশ্বাত্ব এই উভয়েরই 
অভাব পাওয়া যায়, সেইরূপ অলীক আকাশকুন্ছন প্রভূতিতে জাগতিক সত্যতা এবং 
মিগ্যাত্ব, এই উভয়েরই 'অভাব দেখা যার । আকাশকুন্থন ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সতাও নহে, 
নিখ্যাও নহে, উহ অসৎ বা অলীক পদার্খ । বিখ্যা শুক্তি-ব্মতও পানয়িকভাবে 
সত্য মনে হয় বটে, কিন্ত আকাশকুুষের কোনকালেই সত্যতাবোধের উদয় হইতে 
দেখা যাৱ না; স্দতরাং আকাশকুস্থন সত্য তে নহেই, উহা নিখযাও নহে। একই 
অধিকরণে যে দুই কন্মর অভাব পাওন। যায়, তাহাদের একটি নিখ্যা হইলেই অপরটি 
সতা হয় ন৷। (বেষন গোন্ধ এবং অশ্বত্ব, গাচ্ছে ইহাদের উভবেরই অভাব আছে, 
সুতরাং গোছেন মিথ্যান্ নিশ্চয় হইলেই অশ্বত্বের সত্যতা নিণীত হয় না), অতএব 
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মিখা। না হইলে উহা সত্য না৷ হইয়৷ অলীক আকাশকুস্তমও তে৷ হইতে পারে। 
যেস্বলে পরস্পরের অভাৰটি ব্যাপক হইবে, সেস্থলে ভাব ও অভাব বাতীত (গোত্ব 
ও গোত্বাতাৰ ব্যতীত) অপর কোন তত্ব নাই স্থৃতরাং সেক্ষেত্রে ভাব (গোত্ব) না 
হইলেই অভাব (গোস্বাতাব) হইবে এবং অভাব না হইলেই ভাৰ হইবে, এইরূপ 
নিশ্চয় করা চলে । কিন্তু জগতের নিথ্যান্বকে নিখ্য। দেখিরাই জগতের সত্যতা। সিদ্ধান্ত 
করা চলে না। কেননা, অস্বৈতবেদাস্ডের সতে দৃশামাত্রই নিখ্যা বলির! দৃশান্ধকেই 
মিথ্যান্ধের অবেচছদক বর্ম (1989710119916) ধৰা যাইতে পারে ॥ এই নিখ্যান্ধের 
অবচ্ছেদক ধর্ণটি জগতের সত্যতা এবং নিশ্যাত্ব এই উভর স্থলেই তুনাক্সপে বিদ্যনান ॥ 
এইজন্যই জগতের নিখ্যাত্ব নিথ্যা হইলেও জগতের সত্যতার প্রশ্ন আসে না জগতের 
সত্যতা ও মিখ্যান্ব এই উভয়ই লিখ্যা ইহাই সাব্যস্ত হৱ। এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম্জানের 
উদয় হইলে জগতের সত্যতা বা নিখ্যাত্বৰোৰ কিছুই থাকিবে না, সর্বপ্রকার ব্যার- 
হারিক বোধ বাৰিত হইবে । জগতের সত্যতা ও নিখ্যাত্ব, উভয়ই ব্যারহারিক এবং, 
দৃশ্য বলিয়া উভয়ে একছ্ছাতীয় (ব্যাবহারিক) সন্তাই বিরাজ করে এবং এক 'অদ্ধয 
ব্ৰৰ্ধক্জানোদয়েই বাধিত হয়। জগংপ্ৰপন্চ এবং তাহার নিখ্যান্ববোধ এক বু্াজ্ঞান- 
বাধা বলিয়াই প্রপঞ্চের মিখ্যাত্ধ নিবন্ধন জগতের সত্যতার নিশ্চয় করা যার লা।৯ 
এইকরূপে নপুস্দন সরস্বতী ব্যাসরাজের সবপ্রকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া ''ব্রন্ম সতাং 
জগন্মিখা। ”" এই অস্বৈতব্রক্ষবাদের সিদ্ধি করিয়াছেন । "এতছ্ব্যতীত নধুসুদন 
ভেদবাদ-নিরাস, অখগা্খ তা-নিরূপণ, এক্রীববাদ প্রভৃতি অক্ৈতবাদের অবশ 
জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্য অপৃরী সনীমার সহিত অদ্বৈতসিদ্ধিতে স্থাপন করিয়াছেন । 
মধুসূদনের অদ্বৈতমিদ্ধির বেগবানু ঝুক্তিপ্রবাহ নব নব চিন্তার লহরী তুলির) অসীম 
শ্ৰহ্ম-পারাবারের অভিযুখে ছুটির৷ চলিয়াছে। অদ্বৈত তীখ নাত্রী সেই প্রবাহে 
স্বান কৰিয়া, কৃতাখ হইবেন। 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 
অ্বৈতবেদাস্তের সপ্তলশ শতক 


মধুগৃদনের অস্বৈতসিদ্ধির পর অহ্বৈতবেদান্তের ইতিহাসে মৌলিক চিন্তার সমাবেশ 
অতি অয্নই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাসরাজের তীব্র আক্রমণ, অধুসূদনের সূক্ষ্ম 
গবেঘণা ও বিচারের ফলে অস্থৈতবাদ মধুসূদনের অবদানে এবন একস্বানে আসিয়া 
পোৌছিয়াছে যে, অস্বৈতবেদাস্ত্ের আর কোন নূতন কথা বলিবার আছে বলিয়া মনে 
হয় ন৷। এইগানাই দেখা যায়, মধুসূদনের পর মধুসূদনের প্র্দের গীকা-টিপ্পনী 
ব্যতীত অন্বৈতবাদের মৌলিক গ্রস্ক খুব কমই রচিত হইয়াছে। শুষটান সপ্রদশ শতকের 


গ্রুথমভাগে মাডাজের অন্থর্গত_ বেলাঙ্গুভিনিবাসী, ধর্মবালাধ্ববীক্ত বেদাস্তপরিতাষ। 









গ্রন্থ রচন৷ করেন এবং ক্লত্বৈতবাদ-সন্মত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, fd 

অনুপলন্ধি এই ছবাটি প্রমাণের বহস্যই অতি বিস্ৃতভাবে ন্যার, বৈশেষিক প্রভৃতি 
আচার্গণের প্রসাশের দৃ্টিতঙ্গীর সহিত তুলনানূলক বিচার করেন।৯ (বর্রাজাধবনীল্্ 
আচার্য নৃশিংহাশ্বমের প্রশিঘ্য এবং বেদ্ধটনাপের শিখা ছিলেন) বেদ্ধটনাখ 
গীতাৰ উপর যন্ধানন্দগিরি নামে টীকা, বচন৷ করিয়া শক্ষরাচার্দেন মত ব্যতীত 
অপরাপর সকল দর্শনের মত খণ্ডন করেন। বেন্ধটনাথ মন্ত্রসাবস্তখানিধি অঘ্বৈতরত্র- 
পঞ্র, তৈত্তিরীয় উপনিষদ ভাষা প্রভৃতি বচন৷ করিয৷ অগ্ৈতমতের শাবদ্ধি সাধনের 
চেষ্টা) করেন। ধর্মরাজাংবরীশ্টের বেদাস্তপরিভাষার উপর তাহার স্রযোগা পুত্র 
রামকুষগঞ্বরী নবান্যায়ের সৃক্ষা দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ কৰিয়া শিখামণি নামে অতি উপাদেয় 
টীকা রচনা করিয়াছেন। উদাসীন স্বাধী শ্রীঅমর দাস রামকুষগংবরির শিখামশির 
উপর মণিপ্রভা নামক টীক। রচনা কৰিরা শিখামণি বুঝিবার পথ স্গম কৰিয়। দিয়াছেন। 
বেদান্তপরিতাঘার উপর শিবদাসের অর্থ দীপিকা টীকা, নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র 
_পপভ্ডা। পীক্ষিতের প্রকাশিকা নানে টীকা 'আছে। ৬/তারালাখ তর্কবাচন্পতির 
চিত টীকা, পতি 
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অস্বৈতৰেদাস্তের সপ্তদশ শতক ৩৭৯ 


করিয়াছিলেন বলির! জানা যার | তর্কচুড়ামনি চীকার ধর্নবাছাধবরীক্র গজেশ 
উপাধ্যায়ের ততবচিন্তাসণির উপরে লিখিত রুনা শিরোনপির দীৰিতিপ্ৰনুখ দশখানি 
চীকার সত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এইরূপ খণ্ডন, নওনশক্তি ধর্রাজাধবনীস্রের 
কম প্রতিভার পরিচায়ক নহে। বর্নরাজান্বরীন্দের পাভিত্যের খ্যাতি হিযালয় 
হইতে কন্যাকুমারিকা পঠন্ত পরিব্যাণ্ড হইয়াছিল, একখ৷া আমর। তাঁহার পুত্র এবং 
শিষ্য রামক্ষ্ণাং্বরির নুখেই শুনিতে পাই ।৯ বধর্নরাজাধবরীন্যের প্রনাপ-তব্ের বিচারের 


প্রমাণের স্বরূপ নবিশিষ্টাস্বৈতৰাদীৰ দৃষ্টতে বিচার করিয়াছেন, ধর্মরাজ্গাধ্ববীন্র ও 
সেইরূপ অহ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে প্রনাণ-ত্তবের বিচার করিঝা অদ্থৈতবাদের পুথ তা 
আনয়ন করিয়াছেন। ন্যারসতের বিরুদ্ধে অথও, নিৰিকর জ্ঞানের অপরোক্ষতা। প্রমাণ 
করিয়া, বর্মরাদ্গাধৰবীন্দ্র বৃদ্ধের অপরোক্ষতা উপপাদন করিয়াছেন ; জ্ঞানের 
সবপ্রকাশত্ব, সবত;প্রানাণ্য প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অস্গৈতন্রদক্ষবাদকে জয়নুক্ধ করিয়াছেন ॥ 
জ্ঞান ও প্রমাণ-তত্বু সম্পর্কে ধর্নরাক্গাধ্বরীক্ের দান কে অস্বীকার করিবে? 


কাশ্মীরী সদানন্দ মতি. - 


খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে কাশ্মীরী সদানন্দ যতি অগ্বৈতব্ন্ধসিদ্ধি নামে অতি উৎকৃষ্ট 
একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন । এর গ্রন্থে তিনি অস্থৈতবাদ অতি স্পষ্ট ভাঘায় বিবৃত 
করিয়াছেন এবং অ্বৈতবাদ সম্পর্কে বিবিধ মত লিপিবদ্ধ কৰিয়াছেন। জীবের 
সৃর্মপ-বিচারে অবচেছদবাদ এবং প্রতিবিদ্ববাদের ব্যাখ্যায় সদানন্দ যতি বলিয়াছেন, 
জীব ব্ুদ্দস্ূপ এবং এক, জীব ও ব্রদ্বের একা প্রতিপাদনই অছ্ৈতবেদাস্তের 
উদ্দেশা। 'অবচ্ছেদবাদ, প্রতিবিশ্ববাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যার এবং সমর্থনে অগ্বৈত- 
খাদের আগ্রহ নিতান্তই কল। এ সকল ব্যাখা স্থূলৰী বাক্তিগণের মনোরপঞ্রনের 
জন্যই অদ্বৈতবাদে উপদিষ্ট হইয়াছে ; নতুবা, যে দর্শনের সতে জীবই বক্ষ সেই 
দর্শনে জীব এক না হইয়া বছ হইতে পারে কির্ূপে ? এক জীববাদই অইৈতবেদাস্ত্ের 
প্রকৃত সিদ্ধান্ত। এই এক জীববাদ সাধারণের বোধগন7 হয় লা বলিয়াই আবিদ্যক 
জীবভেদের উপদেশ করা হইয়াছে । যাহার! জন্জন্মান্তরের স্ুকৃতির ফল ভগবানের 
রাঙা চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ভগবানের অনুগ্রহে তাহাদেরই অক্থৈত- 
বাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে । অকপ শ্বন্ধাসম্পনু ব্যক্তিগণ শ্রবণ, মনন, 
'নিগিধ্যাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে তবেই অনাবিল ব্রক্ষ-জ্ঞান-কমল তাঁহাদের 





ভি 


৩৮০ বেদাস্দর্শ ন__আক্বৈতবাদ 


চিত্ত-সরোবনে প্রস্ফুটিত হয় ॥ যীহাদের লিদিধ্যাসন নাই, কেবল পাস্ডিতাখ্যাপলের 
অন্যই বাহারা অস্বৈতবেদাস্তের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের প্রকৃত অদ্বৈত তত্তব- 
বোধের উদয় হয় না।৯ অপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহের আরস্তে বিভিন্ন 
অস্বৈতৰতের সংকলনের যুক্তি প্রদর্শন করিতে শিয়া অনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা 
করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া বায় । 





বেদাস্তে সাধনার স্থান যে ক্রমে পাত্ডিত্য ব৷ বিদ্যার অভিমান অধিকার কাৰয়া বসিতে- 
ছিল, সাধনা হইতে পাস্ডিতা বড় হইতেছিল, ইহাবই হয় তো তিনি ইঙ্গিত 
কৰিয়াছেন। আমরা সধুমূদনের পরবর্তী যুগে পাণ্ডিতোর অভিব্যক্তিই অত্যধিক 
দেখিতে পাই । সাধনার দ্বারা জীবনে বেদান্তকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্ট। ক্রমেই 
হাস পাইতেছে। বিজিপীঘুর সদন্ত আস্কালনই জ্ঞানের নন্দিবে নিয়ত শুনা 
যাইতেছে। ইহাই তো৷ জাতীর জীবনের অধঃপতানের সুচনা । 

আমরা পূর্বেই নবম পরিচ্ছেদ শক্ষরোক্ত অস্ৈতবাদের পরিচয়ে উল্লেখ করিয়াছি 
যে, খৃষ্টীয় যোড়শ শতকের শেষ কি, সপ্তদশ শতকের প্রারন্ডে গোপাল সরস্বতীর শিখা 
আচাধ গ্ৌোৰিন্দানন্দ ভাষ্য নানে শাঙ্ষর তাখ্যের এক অতি উপাদের প্রাঞ্জল 
টাকা রচনা করিয়া ভাঘোর 'আশর বুঝ্ঠিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন । খৃষ্টীয় 
মখ্ুদশ শতকে গোবিন্দানন্দের শিষ! রাষানন্দ সরস্ৃতী ব্রদ্ধানুতবদিণী নামে ক্র্ষসুত্রের 
শান্ধর ভাথ্যানুযারী এক বৃত্তি রচনা করেন। রামানন্দের ব্রন্মানৃতবিণী শ্ষরানল্প- 
কৃত ব্দ্দমূত্র-দীপিক। হইতে বিস্তৃত ও অতি প্রাপ্তল। ইহাতে তাঘ্যের তাৎপর্ধ 
অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । শ্বদ্দাসৃতবদ্ধিণী ব্যতীত রামানন্দ বিবরণো- 
পন্যাগ নামে পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর একখানি অতি উপাদেয়, প্রবেয় বাঁছল নিবদ্ধ 
গ্রন্থ রচনা, করিয়া বিবরণ-মতের পুষ্টিসাধন করেন। বিবরপোপন্যাসে রামানন্দ 
অপু বিচার ও বিশ্রেঘণী শান্তর পরিচয় দিয়াছেন । এই সময়েই অচ্যুত ক্ষণানন্গ- 
তীশ অপ্পর দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহের কুষ্ণাল্কার নানে টাকা এবং তৈত্তিবীয় 
উপনিমদের শাক্ষর ভাষ্যের উপর বনযাল। টীকা রচনা করিয়া অস্থৈতসতের শ্বীবৃদ্ধি 
সাধন করেন। কুষ্ণনন্দ সরস্বতী শ্রীভাব্োের খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্চন রচনা 
করেন। ক্ষণনন্দই সম্ভবত: রত্বপ্রভার উপর টীকা রচনা, করিয়াছিলেন ॥ খৃষ্টীয় 
সপ্তদশ শতকে নরহারি বোধসার নামে গ্রন্থ লিখিরা, নরহরির শিষ্য দিবাকর পণ্ডিত 
নরহরির বোধসারের উপর টীক। রচন। করিয়া অগ্বৈতনতের পুষ্টিবিধান করেন। আচার 








আক্ষৈতবেদান্তের সপ্রদশ শতক ৩৮১ 


বঙ্গনাখ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক-ভামানুসাী এক বৃত্তিগ্দ্ছ রচনা করিয়া বরহ্মসূত্র-ভাষয 
রহস্যবোধের পথ স্থগম করেন। বঙ্গনাণ তাহার বৃত্তিতে প্রথম অধ্যায়ের স্বিতীর 
পাদের “ তূত-যোনিত্ব '' অধিকরণে ২৩ সূত্রের পরে “ প্রকরপন্থাৎ”" বলিয়া একটি 
নূতন সূত্রের অবতারণ। করিয়াছেন। ভানতী প্রভৃতি চীকার এ্রক্প কোন সুত্র গৃহীত 
হয় নাই। নূতন গ্রন্ধপ সূত্রের অবতারপার কোন যুক্তি আছে বলিরাও মনে হয় লা । 
খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকেই ব্রদ্মানন্দ সরয্ত্তী লবুচক্দ্রিকা রচলা করিয়া সধুসূদনের বিরুদ্ধে 
রামাচার্যকৃত ন্যায়ামৃত-তরজিণীর সর্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া অগ্বৈতসিদ্ধির 
মতবাদ দু ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তর্িপীর নত ব্যতীত এই গ্রঞ্থে তিনি 
স্রীমাংসকাচার্ষ খগুদেবের নত এবং গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি লবা নৈয়ায়িকদিগের 
মতও বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন । খণ্ডন ও মণ্ডনে ব্রদ্ধানন্প সরস্বতীর যুক্রিল্জাল 


নিষণত আচার্য নারায়ণতীপণ এবং শিবরানাচার্গ । ন্যাযশাস্রে নবন্বীপের হরিরান 
গিদ্ধান্তবাগীশ ইহার গুরু ছিলেন বলিয়। জান! যার । লঘচক্রিকা নাম দেখিয়া গুরু- 
চন্মিক। বা বৃহচচকন্দিক৷ নানেও একখানি চীকা ছিল বলির অনেক স্থধী মনে করেন। 
এর গুরুচন্গিক৷ ব। ব্হচচন্দ্রিক। টীকা কাহার রচিত? কেহ কেহ মলে করেন যে, 
বৃহ্মানন্দ সরস্বতীর অনাতস গুরু শিবরামাচাধ ভুকচক্গিক। বা বৃহচচল্গিক। রচন। 
করিয়াছুলেন। অর টীকাবই সংক্ষেপ করিয়া লঘ্চন্দ্রিকা রচিত হইয়াছে । "অবশ্যই 
এবিণয়ে কোন নিউরযোগ্য প্রাণ পাওয়া যার না । শ্রন্ধানন্দ সব্খতী লঘুচক্রিকার 
শেখে লিখিয়াছেন বে: 


সহানুভববৌরেরশিবরানাখ্যবাণিনঃ । 


এততৃগ্বস্থসা কর্তারো। লেখকা: কেবলং বয়য় ॥ 


এইরূপ লেখাদৃষ্টে মনে হর যে, স্বদ্ষানন্দ সরস্বতী শিবরামের নিকট হইতে উপদেশ 
লাভ করিয়াই লঘুচক্রিকা লিপিবদ্ধ করেন। কর প্রাতি সস্থান ও শ্বীর নিরভিমান 


অকাট যুক্তির তীব্রতা এত অধিক যে, তাহা, পাঠ করিলে ব্রহ্ধানন্দের যুদ্ধিজ্ঞাল 
কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে বলিয়। বনে হর না। ব্রন্ধানন্দের চিন্তার নবীনতা এবং 


শেষভাগেই বিট্ঠলেশোপাধ্যায় ব্রদ্মানন্দের লষ্চন্র্িকার উপর বিটঠলেশী নামে অতি 
উপাদেয় টীকা রচনা করেন এবং এ পর্ন্থ অগ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার চীকা প্রভৃতির যত- 
প্রকার প্রতিবাদ হইরাছে বিচ্ঠলেশোপাৰ্যায় তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়া 
অশ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধান্তকে, অকাট্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সুক্ষদ্শ ন, 
সভানিঠা ও বিচারপটুতার আৰ তুলন। নাই। 


৩৮৯. বেদাস্তদর্শ ন-_ই্িতবাদ 


এই সপ্তদশ শতকেই রাসাচার্ষেনর প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল ॥ তন্ব্যতীত এই 
সময়ে সত্বমতাবলথী বাহবেক্র স্বামী প্রসিদ্ধ হৈতবেলাস্তাচাৰ্য জয়তীৰ্খে র গৃরদ্বরাজির 
উপর বৃত্তি রচনা করিয়৷ স্বতঙ্জাস্বতহ-বাদের অশেষ পুষ্টিসাবন করেন। রাধবেন্দ্র 
একজন অতি খুন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নং্ৰাচাযের তত্ত্বোদ্দযোতের উপর 
জয়তীর্খের যে টাকা আছে, এ চীকার বৃত্তি এবং মধ্যের প্রসাণ-লক্ষণের উপর 
জয়তীর্ণে র ন্যায়কর-লতিক। নায়ে বে টীকা আছে, এ চীকার বৃত্তি, নহ্ব-ভাষ্যের উপর 
জয়ডী্ণে র ততুপ্রকাশিক। টাকার ভাবদীপ নানে বৃত্তি, জরতীর্খে র বাদাবলীর টিকা, 
ষঞ্ধাচার্ধের অণুভাষ্যের উপর জয়তীখে র ন্যায়স্থধার তত্ত্বমঞ্জরী নামে বৃত্তি, গীতা 
বিবৃতি নানে গীতার ব্যাখ্যা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, নুগুক, ছাল্দোগ্য, তৈভিরীয় 
উপনিঘৎ প্ৃভূতির মধ্বমতানুষায়ী ব্যাখ্য। লিপিবদ্ধ করিয়। মধ্বমতের বিজয় যোষণ। 
করেন। ষোড়শ শতকে ব্যাগরাজ্জ ও মধুসূদনের আবির্ভাবে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের 
যে ভীষণ তর্কযুদ্ধ চরনে আসিয়া পে'ছিয়াছিল, সপ্তদশ শতকেও তাহার বিরাম 
হয় লাই । আনাঙ্গিণী-রচয়িতা রাষাচার্ ও লঘুচক্ররিকার রচয়িত৷ ব্রক্ষালন্দ সরস্বতী 
ব্যাসবাজ এবং মবুস্দূনের বাদানলে নূতন চিন্তার আহুতি অপ ণ করিয়। সেই বাদ- 
বঙ্ধিকে উদ্ছ্জ্ছলতর করিরাছেন। রামানুজ-প্রবতিত বিশিষ্টাস্বৈতবাদের চিন্তাপ্রবাহও 
এই সমর প্রবল বেগ ধারণু করে। বিশিষ্টাম্বৈতবাদী শ্রীনিবাসাচার্ম ধর্ষরাজ্জাংবরীশ্রের 
বেদাস্তপরিভাদার খগুনোদ্ছেশো পরিভাষার অনুকরণে যতীক্দ্রমত-দীপিক। লামে 
একখানি স্বীয় মতের অতি উপাদের প্রসাণ এবং প্রমেয় বহল খ্রস্থ রচন। করেন। 
যতীক্দমত-দীপিক। ১০টি পরিচেছদে বিভক্ত । ১--৩ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ, অনুনান 
ও শব্দ এই প্রসাপত্রয় নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচেছদে প্রমেয়-তত্ত্ব, পঞ্চমে 
কালতন্তু, ঘ্ডে নিত্যবিভূতি, স্তনে বর্মতূতজ্ঞান, অষ্টমে জীবের শ্বক্ূপ, নববে ঈশ্বর 
ও দশমে অজব্য প্রভৃতি নিণাঁত হইয়াছে । এই গ্রন্থে রানানুজবতের প্রমাণ ও প্রায় 
তন্তু অতিশয় শৃহুখন৷ ও নিপুণতার সহিত আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এইরূপ 
্রশ্ রামানুজ্মতে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রানানুজনতে শ্রীনিবাস নামে একাধিক 
আচার্ষের পরিচয় পাওয়া বায়।৯ বাধুলকুলসন্ভুত আচার্ষ শ্রীনিবাস দোদ্দয়সহাচাখ 


১. উত্ত শ্রীনিনাগ আচা ব্যতীত কামানুজেন সম্ায়ে শ্রীনিবাস নানে আরও দুই বছর 
পরিচয় পাওয়া বাজ। একজন শঠসর্থ শকুলে জন্ুগ্রহশ কৰেন এবং মন্বমত্তের বিরদ্ধে আলললা-তাষ- 
যা খণ্ডন না পু নিবি ননবনতের সুক্তিতে আনন্দের তমা খণ্ডন করেন। ইহার অনুযাচাধ 
ও শ্রীনিৰান নানে দুই কৃতী পূৱে জন্যুগ্ৃহশ করে। ইহার পুজ্জ শ্রীনিবাস তাহার জোচ্ঠ বাতা অনুয়া- 
রা lnc ta a 








মুত্রের শ্রীভাোর ব্যাখ্যার উপাদেয়তা এবং অপরাপর তাগ্য-্যাখ্যার অসঙ্গতি প্রদর্শন 
করেন। তাঁহার সদৃবিদ্যা-বিয গ্রন্থে অবিদ্যার আশ্যত৷-ভঙ্গ, লক্ষণ-ভঙ্গ, লিবর্ভক- 
ভঙ্গ, নিৰবত্তি-তদ্দ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া অবিদ্যার খণ্ডনে বদ্ধপরিকর হল । শ্বহ্ষ- 
বিদ্য৷-ৰিজয়, বেদাস্ত-বিজ্য়, পরিকর-বিজয় প্রভৃতিতেও তিনি তাহার স্বীকৃত বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদের বিজয় ঘোষণায় বিরত হন নাই ॥ এই সপ্তদশ শতকেই অশুযাচার্ের পুত্র 
কুচি বেঙ্চটাচার্দ বেদাস্ত-কারিকাবলী নামে পদো লিখিত একখানি গ্রন্থে বিশিষ্টাক্বৈত- 
বাদের প্রাণ ও প্রসের-তন্থু বিশেষভাবে তর্কের ভিন্তিতে বিচার করেন এবং অগ্বৈত- 
বাদের খণ্ডন করেন।৯ এই সময়ে শুদ্ধান্বৈতবাদ্দী আচাধ ব্রঙ্গনাথ ভট্ট বল্লভাচার্ষের 
অণুভাষ্যের উপর মনীচিক। নানে বৃত্তি রচনা করিব বল্পতীয় দশ নের সৌঠব সাধনে 
মনোনিবেশ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'অ্বৈতবাদের ন্যায় ছৈতবাদ, 
বিশিষ্টাক্ৈতবাদ, শুদ্ধাহ্বৈতবাদ প্রভৃতি বেদাস্তবাদও সপ্তদশ শতকে সয়ীৰিত ছিল, 
বিচাৰ পটুতাও এই সময়ে কম ছিল না। তবে, এই সনয়ে যে সকল গ্রন্থবাক্ষি রচিত 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই টীকা এবং বৃত্তি । বেদান্তপরিভাদ৷, অস্বৈত- 
্ঙ্গসি্ধি প্রভৃতি দুই-তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত মৌলিক গ্রহের সংখ্যা অতি অগ্ই 
দেখ যায়। 


সংকলন করেন। বযতীক্রমত-শীপিকার অনুকরণে '“নয়দ্যুনণি'' লাসে প্রস্থ লিৰিয়। এবং বেক্কাটের 
শুষণীর উপর হবু ফিরণী নামে টীকা রচনা কৰা বনি ৈতযতেক অশেষ প্রানি সাধন করেন 
বিশিষ্টাত্বৈতৰাদের ইসি একজন স্স্থ বিশেষ । নর 

| বেদান্ত-কারিকাবলীতে বাষানুদেৰ hs! ভিনপ্রকার 
বি পল 





একবিংশ পরিচ্ছেদ 
অই্বৈতব্েদাস্ত = অষ্টাদশ শতাব্দী 


ঘোড়শ শতকের বেদাস্ত-চিন্তার মৌলিকত৷। সপ্তদশ শতকেই ক্রমশঃ হাস হইয়া 
আসিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অগ্বৈতবেদাস্ত-চিন্তার দৌলা নগু সৃতিতে 
দেখা দিল। শতাব্লীর পর শতাব্দী ৰরির। যে দাশ নিক সমর চলিয়া আসিতেছিল, 
যে প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হইতেছিল, তাহা যেন যাদুকরের রশ্্জালিক স্পর্শে 
একেবারে নিবাণোল্সুখ হইল । পলাশীর ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নিণ“য়ের পর ভারতের 
জাতীয় জীবন নিস্তেজ হইয়া পড়িল, সর্বপ্রকার শক্তির উৎস শুদ্ধ হইল, জ্ঞানের প্রদীপ 
হইল, সর্নবিদয়ে ভারত্রবাসীর সাধনার অভাব ঘাটিল। এইকূপ দুদিনে 
চিন্তার দৈন্য অবশ্ন্তাবী । এই দুঃসমরের সূচনায় বৈষ্বমতের জাগরণ ভারতীয় 
দশ নের ইতিহাসের এক অবিশ্যরণীর ঘটনা ৷ বাংলা-সায়ের লুকে আচার্ধ বিশ্বনাথ ও 
বলদেব বিদ্যাভূষণের 'আবির্ভাবে নিদ্বার্ক ও গৌড়ীরনত গৌরবসর প্রেরণা ও অপ্রতিহত 
গতিবেগ নাভ করে। অদ্বৈতবাদী আচাধগণের মধ্োও নহাদেবেন্্র সরযৃতী, 
সদাশিবেক্র সরস্বতী, ধনপাতিসূরি, আরনু দীক্ষিত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়। অদ্বৈত- 
বেদাস্তের গৌরবময় খরতিহ্য বিশ্বমানবের হ্নুতিপটে জাগন্ধক রাখিতে চেষ্ট। করেন। 
বিশ্ুনাথ চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতকের প্রথনে নদীয়ার দেবপ্রাসে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি বলদেৰ বিদাভূঘণের শিক্ষার ছিলেন। বিশ্বনাপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্ৰদায়ের 
অন্তৰ্ভুক্ত ছিলেন এবং সর সম্পূদাযের সতানুলারে শ্রীমহভাগবতের টীকা--ভাগবতামৃত- 
কণা, গীতার টীকা, ভক্কিরসামৃতসিন্জুসার-বসামৃতিছুবিন্দু, ললিত সাধবের টিকা, ব্রব্ধ- 
সংহিতার টীকা, আনলন্দচন্দিক৷ নানে উদ্ছন্ছল নীলমণির টীকা, উদ্ছন্দল নীলমণিসার, 
উদ্বম্দলনীলনণি-কিবণ, গোপালতাপনীর চীক। প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। 
শ্বীক্ষ্চভাবনানবৃত নামে মহাকাবা, স্তবাসৃত- 

অশর্ঘকাদন্বিনী, সাধুমকাদদ্বিলী, প্রেষভক্তিচন্দিক। চীকা, গোপীপ্রেসামৃত, 
হিরা TY ECE ভূয়োদৰ্শ ন 
কেহ কেহ মনে করেন, বিশ্বনাখ 











অহৈতবেদান্ত ও অষ্টাদশ শতাব্দী ৩৮ 


বিশ্বনাথের সমসাময়িক কালেই বালেশুর জেলার খাগারতকুলে বলদেৰ জল্মু- 
গ্রহণ কৰেন এবং বিশ্মনাখ চক্রনতীর নিকট শিক্ষালাত করিরা গৌভীর বৈক্চন 
মতানুষারে বলদেৰ ব্রক্সূত্রের উপর গোনিন্দভাষ্য, দশোপনিমদ্র-ভাষ্য, গীতা-তাঙয, 
বিষ্ণুসহশ্রনাম-ভাষ্য প্রভৃতি তাম্য রচনা করিয়া গৌভ্ীরমতের তাষোর অভাব মোচন 
করিয়া আচার পদবী লাভ কবেন। এ সকল তাষ্য-গ্রত্ব ব্যতীত সিদ্ধাস্তরত্ত নামে সি 
গোৰিন্দ-ভাষোর এক বিবৃতি এবং এ বিবৃতির নিকা, সৃক্ষ্রানায়ী গোবিন্দ-ভাষোর 
টীকা, প্রমেয়রস্বাবলী ও বেদান্তসাসস্তক নামে প্রকরণ প্র লিখিরা স্বীয় বেদান্ত-ধারার 
পুষ্টিবিবান করেন। এ সম্বন্ধে আনরা পূর্বেও আলোচনা করিৱাছি। এতদ্বা ঠীত 
তিনি ভাগবতের টীকা, জীবপোস্বানি-কৃত ঘট্সন্পর্ভের টীকা, লধুভাগবতামবত-টচীকা, 
সাহিতা-কৌমুদী, ব্যাকরণ-কৌমুদী, নাটকচঙ্গিকা, কাব্য-কৌস্তত, সিদ্ধান্তদপ প 
প্রভৃতি রচনা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে অলৌকিক প্রতিভা ও অভিনিবেশের পরিচয় 
প্রদান করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাত্ষণ এই দুই জনই বাঙালীর 
সুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহার সর মতের প্রতি শ্রদ্ধাবশত: অস্বৈতমতেন বিরোদিতা। 
করেন। ভক্তি, ডগবৎ্প্রেম ও ভগৰৎপ্রসাদ বাতীত মুক্তির অন্য কোন পণ নাই, 
এই সতাই বিশ্বনাথ ও বলদেব জনগনাছে প্রচার কৰেন। শ্রীচৈতন্যের দেশে 
প্রেমের বনা। প্রবাহিত হইয়া অপরাপর মতবাদ অসার তৃণ-জল্যের ন্যায় ভাসাইয়। 
নিবে, ইহাই তো স্বাভাৰিক ৷ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রেম ও ভক্তির সুবাসে বাসিত 
করিয়া কাঙ্গানের ঠাকুর চৈতন্যদেবের এবং তাঁহারই আদ প্রচারক বিশ্বনাণ ও 
বলদেবের আসন চিরদিন জাতির বর্স্থলে সুপ্তিষ্ঠিত থাকিবে এবং অনস্তকাল বাঙ্গালী 
সেই আসনের বেদীমুলে পূঙ্গার অর্ধ সাজাইর। কৃতাথ হইবে। 

প্রেম ও ভক্ষিবাদের প্রবলতায় দেশ ভাসিয়। গেলেও অস্বৈতবাদ তখনও এক্কে- 
বাৰে বিলুষ্ত হয় লাই । এই সনয়েই মহাদেবেল্স সরস্বতী তন্বানুসন্ধান নানে একখানি 
আইৈতবেপান্তের প্রকরণগ্ন্থ এবং তাহার টীকা আস্ষিতচিস্তা-কৌন্্ত রচন। কবিরা 
অতি সরল ও সরস ভাষায় অস্বৈতবেদাস্ত-তত্তু বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বনপতি 
সুৰি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে গীতার শাক্ষরতাষের উপর ভাগ্যোৎকর্ষদীপিকা নানে টীা 
রচনা কৰিয়া। শঙ্করের ভাগাবারার পুষ্টিসাধন করেন) এতছ্ব্যতীত বনপতি সুর 
মাধবের রচিত শক্ষর দিগ্ববিচ্ছরের উপর টীকা রচনা কবিরা এবং পদ্যূপাদের রচিত 
প্রাচীন শক্ষরবিজনের লুপ্ত অংশ এ টীকার লধো সালিবেশিত। কৰিয়া, ভাগৰতেন 
রাসপক্চাধ্যারের অদ্বৈত সতানুগাৰী টীকা বচনা কৰিয়া অস্ৈতবেদাস্ডেৰ সৌঠৰ সম্পাদনের 


কেন, কঠ প্রতৃতি বার খানি উপনিষদের উপর দীপিকা নানে টাকা বচন! করি৷ এবং 

, আৰ্মৰিদযা-নিন্যাস, সিদ্ধান্তকরবলী, সি্ধান্থলেশসার, কৰ্তাকজবলী 

প্রভৃতি বচন৷ অস্বৈতনতেৰ শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন করেন। যোগনাগে যোগ-সধাসার 
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৩৮৬ বেঙগান্তদর্শ ন-_অশ্ষৈতধাদ 
নামে যোগসূত্রের উপর বৃত্তি রচনা করিরা যোগের পুষ্টি সাধন করেন। এতঙৃ- 


ব্যতীত তিনি বহু উপাদেয় কীর্তন বচনা করিয়াছেন। তাঁহার বীর্ভনের পদাবলী 
ভাষার নাধুর্ধে এবং ভাবসম্পদে অতুললীর । সিদ্ধযোগী বলিয়া দক্ষিণ ভারতে 
সদাশিবের নাম এবং তাঁহার অলৌকিক বিবিধ যোগ-ৰিভূতিৰ কথা অদ্যাপিও লোক- 
সুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শুনা বার বে, সনাশিব তুরস্ক দেশ পরন্ত ব্রণ 
করিযাছিলেন। নেনুরের নিকটে তাহার সনাধি নাকি আজও বিদামান আছে। শী 
অষ্টাদশ শতকের প্রথনভাগে ভাস্কর দীক্ষিত তাঁহার গুরু কৃষ্ণানন্দ সরশ্বতীর রচিত 
নিদ্ধান্ত-গিদ্ধাক্সন নামক গ্রচ্থের উপর বন্কতুলিক৷ নামে নিকা রচন। করিয়া এবং হরি 
গীক্ষিত ব্ষসাত্রের উপর শঙ্কর মতানুযায়ী এক অতি সবল বৃত্তি রচনা করিয়া বসত 
মাতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। সদাশিবেক্রের সনসানয়িক কালে আচার্য আয়ন 
দীক্ষিত ব্যাস-তাৎ্পধ-নিণ র নামে একখানি প্রস্থ রচনা করিয়া অ্বৈতবাদই যে ব্যাস- 
সূত্রের দার্শ নিক রহসা, তাছ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন । তিনি তদীয় ব্যাস- 
তাৎপর্ম-নির্ণ য়ে দেখাইয়াছেন যে, আচার্য শঙ্কর, রামানুক্ষ, যব; বলত, শ্রীকণ্ঠ 
প্রভৃতি আচাবগণ প্রত্যেকেই শ্রচতি ও বুক্তিযূলে ব্দ্দসত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরনিবোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । প্রতোকেই প্রতোকের 
সত মণ্ডনের চেষ্টা কাণিয়া নিদ্দ সতই ব্ষসত্রের প্রতিপাদ্য এবং অপরাপর সকল মত 
স্বাস্ত এবং অসার, এইরূপ সিদ্ধান্তেই পো ছিয়াছেল। প্রত্োক ভাখাকারই অসামানা 
লীমীও বটেন, সাধক এবং সত্যানুসন্ধিৎস্কও বটেন। তাঁহাদের পরপর মতবিরোধ, 
এবং পরস্পর মত খণ্ডনের চেষ্টা দেখিয়া ব্যাস-সূত্রের দার্শ নিক বহসা জিজ্াসুর নিকা 
তমসাচছনু বলিয়াই মনে হইবে । এই অবস্থায় ব্যাসের দার্শনিক বহু নিয়ের 
পথ কি? আয়ন দীক্ষিত সেই পথ নির্দেশ কারতে গিরা। বলিয়াছেন, ন্যায়, 
বৈশেষিঞ, সীনাংসা, সাংখা, পাতঙ্জল, পাশুপত প্রভৃতি বিভিন্ন দশ নশা্ে ব্যাসের 
দাশ নিক মতের খণ্ডনের যে প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া নার, তাহাতে দেশী যায় যে, 
সকল আচার্ই 'অগ্বৈতবাদই বযাস-সূত্রের দার্শ লিক মাত বলিবা পৃহণ ফরিরা পন 
করিয়াছেন। বিভিন্ন পুরাশেও অগ্বৈতবাদই উপনিখদের দার্শ নিক বহগ্য বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং কপিল, কণাদ প্রভৃতি দাশ নিকগণও উপলিমদের এক্ষপ 
বহসাই অনুমোদন করিরাছেন॥ গীতা, স্মৃতি, ডাগবত প্রভৃতি পাঠ করিলে, 


তস্মাৎ সকলশ্বণততিস্দৃতীতিহাস-পুরাপাগন-তঙাপাং_ ব্যাসাভিনতকেলাশ্বৈত এব 
তাৎপর্দস্য অবধারিতক্ছেন তাদুসাস্ৈতষেব পরনার্থ ইতি পিচ্ধয়। আয়ন দীক্ষিত-কত 
ব্যাস-তাৎপর্ধ-নির্পর । আনু শীক্ষিত যুক্তিসলে নিরপেক্ষভাবে ব্যাসসত্রের যে 
তাৎপর্য অববারণ করিয়াছেন, 'আষবাও এবিঘরে তাহার সহিত সম্পূর্ণ একসত। 
ব্যাষের সূত্র বেদাস্তের ভিত্তি, ব্যাস-সুত্রের রহস্য অগ্বৈতপর বলি্সা নিণীত হইলে 
অনেক দাশ নিক সত-বিরোধেন অবসান হয়। 
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দ্বাবিৎশ পরিচ্ছেদ 


সটদ্বি্বেলান্ত-উন্ননিৎস্ণ-ন্িৎস্ণ শতাব্দী 


অষ্টাদশ শতকে অস্ৈতচিন্তার মৌলিকতা হাস পাইলেও একেবারে নিৰ্বাপিত 
হইয়াছে বলা যায় না। উনবিংশ ও বিংশ শতকে আসির। পৌছিলে দেখা যায় যে, 
স্বাধীন চিন্তার দৈন্য এখানে নগা সুতিতে দেখা দিয়াছে । পাত্ডিতয পর্নবগ্রাহিতার 
পর্যবসিত হইছে ॥ সজনী শক্তির অভাব ষটিয়াছে। উদভাবনী শক্তির স্থান 
অন্ত--শুফ সমালোচনায় অধিকার করিয়াছে। জ্গাতির অস্তর্ুখী চিন্তা ও সাধনার ধারা 
বহিশুখে নিভিন্র খাতে প্রবাহিত হইতে আৰম্ভ করিয়াছে। জাতির এইরূপ দুদিনেও 
ভারতীয় দর্শন চিন্তার আকাশে দুই একটি ভাস্বর তারকার অভ্যাদয় না হইয়াছে এমন 
নহে। এই বিংশ শতকেই (ইং ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে) ভটপনী। নিবাসী সরবশানরার্থ দর্শী 
মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ত নহাশয় ব্রন্যযূত্র-শক্তিভাষ্য রচনা করেন। ভারতীয় 
দর্শন চিন্তার ইতিহাসে শৈবদর্শ নেব আমরা যেক্কপ পরিচয় পাই, শৈবদর্শ নপরমাচাধ 
শ্রীকণ্ঠের শ্রন্মযূত্র শৈব-ভাষ্য ও এ শৈব-ভাম্যের উপর অপ্পয় দীক্ষিতের শিবাক- 
মণিদীপিক! প্রভৃতি তন্তু এবং তথ্যবতল গ্রস্থরাজি যেক্ূপ দেখিতে পাই, শান্তদর্শ নের 
সেইকূপ কোন পরিচয় পাঁওয়া নার না। সাধবাচাণ প্রভৃতি দাশ নিক সংগ্রহকার- 
গণও তাহাদের গ্রন্থে পক্তিদর্শন সম্পর্কে মীরবতাই অবলদ্বন করিয়াছেন। অথচ 
আাধবাচার্ধ তীয় স্বদর্শ নসংগ্রহে শৈবদর্শনের বিস্থৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিযাছেন। 
শৈবাগমের উপর (১) শৈবদশ ন, (২) নকুলীশ পাশুপতদর্শ ন এবং (৩) প্রতাভিজ্ঞা- 
দশ নের বিবরণ সাধবাচার্ধের সংগ্রহ গ্রস্থ হইতে আমা জানিতে পারি । শৈব দর্শ নের 
নাযায় শাক্তদর্শল নাধবাচার্ধেন্র সময়ে প্রচলিত খাকিলে মাধবাচাম তাঁহার সৰ্বদশ ন- 
সংগ্রহে অবশ্যই উহার উল্লেখ করিতেন, নীরবতী। অবলদ্ধল করিতেন ন৷। প্রাচীন 
শান্ত আগম এবং শক্তিপৃজা-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দাশ নিক মতবাদ হিসাবে শৈব- 
দর্শনের ন্যায় শাক্ধদশ নও যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল তাহা অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক 
সহজেই বুঝিতে পারেন । শাক্তদর্শন প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্মযূত্রের শৈব-ভাঘোর ন্যায় 
শব্ধিভাষা বিদ্যমান ছিল, এমন মলে করিবার কোনও কারণ নাই। শ্রন্ষনূত্র বা 
বেদাস্তের অপর নাম শ্রক্মবিদা। । ব্দ্ধবিদ্যার ভিত্তিতে ন্গহিত লা হইলে সেই বিদ্যা 
বা সাধনার ধার! সুবীসমাজে স্থায়ী আসল লাভ করিতে পারে না । এইজন্যই দেখা 
যায়, অশ্বৈত, হৈত, হ্বতাক্বৈত, বিশিষ্টাস্বৈত, ভেদাভেদবাদ এবং ইশৰ আগম প্রভৃতির 

সকল আচার্যই নিজেদের দু্রিকাপ হইতে ব্হ্ষসূর-নহসা বিচার করিয়াছেন 
এবং বেদাস্ডের প্রস্থানত্রয়ের ভিত্তিতে সী বত ও পথের সগ্ধান দিয়াছেন এবং 
সব স্ব সমপদা়লিঙগ তন্ুজিঙ্াসার ধারাকে ববক্ষৰিদযা-সুববুলীর সহিত সংবুদ্ত করিবার 


© 


৩৮৮ দান্তদর্শ ন__অস্বৈতবাদ 


প্রয়াস করিয়াছেন। কালনুপ্ত শাক্তদর্শ নের শুকপ্রার বাবাকে পুনরুদ্ছত্রীবিত করিয়া 
ব্ৰহ্মৰিদ্যার সহিত বুক্ত করিবার নহদুদ্ছেশ্যেই ৬তক্রতু বহাশর ব্রন্ধসূত্র-শক্তিভাষ্য 
রচনা করিরাছেন। তাহার শক্রিভাদ্যের উৎস হিসাবে তিনি প্রথসত: সপ্তশতী 
দেৰীসূক্ত-ভাষ্য রচনা, করেন । তারপর শ্রীমদৃভগবদৃপীতার শক্তিভাঘ্য প্রণয়ন 
করেন। ব্রদ্দসূত্র-শক্তিভাষ্য তাঁহার শক্তিপূক্কার তৃতীর কুন্সসাগ্রলি। তিনি পরিণত 
বরসে এই ভাঘোর মালা গ্রথিত করিয়াছেন, এইজন্য তিনি সমগ্র জাতির 
নষস্য। 

ব্ৰক্সূত্ৰপক্তিভাম্যে এবং অপরাপর শক্তিভাঘ্যেও নূলতঃ তিনি এই সিদ্ধান্তই 
শাসত্রোক্তি, যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির ভিত্তিতে উপপাদন করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন যে, এই 
চিদচিদ্‌ বিশ্বে এক নহ্থিমনন্ী মহাশক্তি বিৱাল করে এবং তাহাই পরব্রদ্, পরমান্ম। 
প্রভৃতি নামে বিভিন্ন শানে উপদিষ্ট হইয়া গাকে। সেই শক্তি এক । কিন্তু তাহার 
বিকাশ অনম্ত। অগ্নি হইতে যেমন ফ্ফুলিক্গপকল নিত হর শেইরপ এক নিতা 
মহাশক্তি হইতেই অনস্ত, অনিত্য শান্তিকপা বিচছুরিত হইয়া জীব ও জগতে বিরাজ 
করিতেছে। চিৎ ও অচিৎভেদে নিত্য শক্তিকে দুইভাগে উপলব্ধি করা যাইতে 
পারে।৯  চিদচিৎ্পৰিব্যাগ্ড মহাসত্তা বাহ) বিশ্বেশ্বরী সহাশক্তি বলিয়া পরিচিত, 
তাহা স্বত: নিরাকার! হইলেও ভক্তের অতীষ্ট পরিপূরশের জন্য, শরণাগত সাধককে 
অনুগৃহীত করিবার জন্য, স্বেচ্ছানুকূপ শরীর ধারণ করিয়। নহেশ্বরী সাকারাও হইতে 
পারেন। বিশ্বৰ্যাপিনী নহাশক্তির সেই শরীর কিন্তু ভৌতিক নহে, উহা অভৌতিক, 
অলৌকিক, উহার গুণও অভৌতিক--'' তদভৌতিকৰভৌতিকগুগকং চ।” শক্তি- 


যাহা পররদ্ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, জড়-বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্য 
ছা খাত ক পল 








বিশ্বুকৰি গাহিয়াছেন -_ 
“সীমার নাঝে, অসীৰ, তুনি বাজাও আপন স্তর ॥ 
আমার নৰ্যে তোনার প্রকাশ তাই এত নধুব 1” 
চিতের যাহা চরনাবস্থ। তাহাই সদাশিব ৰ! পুরুষ নানে পরিচিতি লাভ করে। অচিৎ- 
প্রপঞ্চের যাহা শেষ সীমা তাহাই বিশ্বপ্রসবিনী আনন্দনর়ী বহাশক্তি, নুলাশক্তি প্রভৃতি 
আখ্যা আখ্যাত হইয়া থাকে ।? এই শিব-শক্তিবাদ অনেকাংশে সাংখ্যোক প্রকৃতি 
পুরুবাদের কখাই পাঠককে স্মরণ কবাইযা। দেয়। মহাকালের বুকে যে কালীর 
লীলা, তাহা এই শক্রিবাদের কথাই ব্যক্ত করে। তহোক্ত দশমহাবিদ্যাও এই এক 
সহিমসনী মহাশক্িরই বিভিনাপ্রকার বিলাসসাত্র | মহাদ্ধি অগান্তোর শক্রিসূত্র, 
মালিনীবিজয়ত্রাঘ, স্ুচ্ছন্দতন্, পবান্রিংশিক, ত্রিপুরারহস্য, নাতৃকাচক্রবিবেক, 
কানকলাবিলাস, আনন্দলহরী, সৌন্পর্ধলহনী প্রভৃতি বিবিব তত-াগানে এই শক্তি 
সহসাই বিশেমতাবে প্রকাশ কৰা হইয়াচ্ছে॥ স্বতরাং এই শক্তিবাদ এবং পান্ত সাধনার 
মত ও পখ যে তত্র-আগন-লিগমের ভাসুর জ্যোতিতে আলোকিত তাহাতে সন্দেহ 
কি? 
শক্তিভাষ্যকার তাহার এই শাক্ত বতবাদকে একশ্রে পির অস্বৈতবাদ (সক্ূপাত্বৈতবাদ) 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শদ্ধরের অন্বৈতবাদ ও কাশ্মীনীয় শিবাত্বৈতৰাদ হইতে 
আলোচ্য শাত্বাস্বেতবাদ বিভিন্ন । কাৰণ, নিতা চিতের ন্যার অচিৎ দিশ্বপ্রসৰিনী 
মহাপন্ধি বা নূলাশক্তিকে ও সত্যসনাতনী আনপ্দবী বলিব শক্রিভাষ্যে বিবৃত করা৷ 
হইয়াছে । চৰমে স্বা। প্রকৃতি ও পৰবলিব এই দুই-ই বিরাদ করিলে ইহাকে 
“'অশ্বৈতৰাদ'’ কিকূপে বলা বায় ? এই প্রশ্বের উত্তরে শক্তিভাষ্যকার বলেন, প্রপঞ্চ 
চিৎ ও চিৎ এট উতয়াস্বক হইলেও ইহারও উত্বে এক অব্যাক্ত পরমা-আদ্যা 
প্রকৃতি আছে, যাহ! বিশুদ্ধ চিক্ষপা বা শুদ্ধৰিদ্যাকূপ৷ বলিয়া স্যশতী দেবীন্তোত্রে 
বণিত হইয়াছে। 
*' অব্যাকৃত৷ ছি পরসা প্রুকৃতিস্থুযাদ্যা ।' 
“ চিতিরূপেণ যা কুৎস্মমেতদ্‌ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।'' 
** একৈৰাহং জগত্যত্ৰ দ্বিতীয়া ক) বমাপর৷ "' 


এই দুষ্টিতেই আলোচিত শক্তিবাদ অদ্বৈতবাদ। 
ব্যাক্ত বা ব্যাষ্টপপঞ্চ চিদচিৎ উভয়াস্বক হৱ, তৰে চিদচিদান্ক বাষ্টিপ্রপন্চেন্র 
সূলেও এক অব্যাক্ত সহাশক্তি বা আদ্যাশক্তিকে সানিতেই হইবে, নতুবা এই বিরুদ্ধ- 


31 The Principles of Pure Consciousness or Spirit and of uncons- 
clousneas or Matters—technically known as Siva or Purusa and Sakti 
or Prakriti—aro as it were two distinct (and contradictory) “spots of 
the same Fundamental Reality related together by an eternal bond. 

_Jntroduotion to Sakti Bhasya by MM. Gopinath Kaviraj, p. 1. 





৩৯০ বেলাস্তদশ ন-_অৈতবাদ 


শ্বভাবাপন্ন চিৎ ও অচিতের নব্যে একের সূত্র বাৰিযা দিবে কে? পরিণানে ব্যাক্ত 
জগংপ্রপঞ্চ অব্যাকৃত এক অদ্বিতীয় আদ্যাশক্তিতে বিলীন হইয়া আন্মগোপন করিবে। 
এক মহ্বীয়সী আদ্যাই তখন বিরাজ করিবে, ন্তনাং অদ্বৈতবাদই শেষ পর্যন্ত শক্তি 
বাদের রহস্য বলিয়া বুঝা যাইবে । 


যচ্চ কিন্ত কচিছ বন্ত সদসদ্‌ বাণিলাপ্রিকে। 
তলা সরবস্য যা শক্তি: সা বং কিং স্তয়সে তদা | 
(সপ্তশতী স্তোত্ৰ) ॥ 


এই দেবী-মুজে এ অব্যাকৃত নহাশক্তিরই ইক্ষিত করা৷ হইয়াছে । 

জীৰ অখ্যির ফফুলিজের ন্যার চিতপ্রপঞ্চেরই কণাবিশেষ ইহ। পূৰ্বেই বল৷ হইয়াছে । 
বুদ্ধি যাহা ষুলা৷ প্রকৃতির প্রথন বিস্ফুরণ, সেই বুদ্ধিতে চিত্প্রতিবি্ছই জীব ।১ কর্ণ 
ও অনুষ্ৰশত: শিবক্ধপী জীব সংসার-বন্ধনে বন্ধ হইনা থাকে ; নিজের শিবরূপ ভুলিয়া 
যায়। নিজেকে সীম স্বতম্ভ বাক্তিথিশেদ বলিয়া মলে করে। ইহাই অবিদযা 
- পনিচ্ছিতৃত্বমাত্রবোধস্চ সোহঃ। এই মোহবশে জীবের আস্তাতিমান জাগরূক 
হয় এবং অহস্থার অভিমানে স্ফীত জীব কর্মফল ভোগের দুবাকাতৃক্ষায় বিনিধ 
করের অনুষ্ঠান করে এবং কম ও অনুষ্টেক জালে জড়িত হইঝ। সংসারের আগুনে পুড়িয়। 
মরে। কর্মফল ভোগের দুরাকাহ্ক্ষা পরিত্যাগ করতঃ যানাভিনানকে নহাদেবীর, 
চরগকমলে অঞ্জলি দিয়। দেবীর করুণ ভিক্ষা করিলে, দেবীর প্রীতার্থ কর্ণের অনুষ্ঠান 
করিলে করুণামগী মহাদেবী জীবের তববন্ধনের শুন্তখল মোচন করিয়া শরণাগত 
জীৱকে মুক্তি প্রদান করেন। এইমতে সহাশক্তির করুণাই মুক্তি লাভের উপায়-- 
তন্তুজ্ঞাননিদানন্ক অহাশক্কে: করুণা । এইসকল রহশাই শক্তিভাষো, ভাষ্যকার 
শাঙ্র-যুক্তি প্রস্তুতির সাহায্যে উপপাদন করিয়াছেন। 

এই শতকেরই মধ্যভাগে (১৯৫৬ পুষ্টাব্দে) বিশিষ্টা্বৈতবাদী বেক্ষটাচার্ধের শত- 
সূহণীর খুনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেরান্ত শীনাংসা প্রভৃতি জের অব্যাপক 
অসামান্য সলীমী মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনস্তক্ষ্ণ শা্্রী মহাশয় '' শতভূষণী '' নামে 
বিপুনকায় গ্রন্থ লিখিয়া বেছটাচার্ধেক শতদুঘণীর প্রতিটি কথার, প্রত্যেকটি বক্তবোর 
EOE নন 














'অহ্বৈতবেদান্ত--উলবিংশনকিংশ শতাব্দী ৩৯১ 


প্রস্থ রচনা করেন। এই '"অস্বৈত-তততত্তদ্ধি”” গন্ধে প্রনাশের সাহায্যে প্রমেয়তন 
নিরূপিত হইয়াছে। প্রমাণের আলোচনার প্রত্যক্ষ, অনুনান ও শব্দ প্রুসাপের 
বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত: উপনান, অর্থীপন্তি প্রভৃতি প্রনাণেরও 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই গ্রন্থে দেবিতে পাওয়া যার । অন্বৈতবাদী প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান, শব্দ, অর্থাপন্তি এবং অনুপলন্তি, এই ছয়টি প্রনাণ স্বীকার করিলেও 
বিশিষ্টা্ৈতবাদী, স্বৈতবাদী প্রমুখ বৈক্কবাচাৰ্মগণ প্রতাক্ষ, অনুসান, শব্দ এই তিনটি 
প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রতিবাদীর অনুনোদিত বলিয়া “'আহ্বৈততহতুততক্ধি'' গ্রন্থে 
প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাপব্রয়ই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং ও প্রনাণ-বতিকার 
সাহায্যে তত্ত্বের পথে পদক্ষেপ করা হইয়াছে। বাসানুক্ষ ও বাধ্ব বেদাস্তমতের 
অভ্যুদয়ের পর অগ্বৈত-বেদাস্তৰাদের বিরুদ্ধে, বিশেঘত: নির্ভণ বৃক্ষ, অবিদ্যা 'ও 
জগন্যিখ্যাত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বৈষ্ফব দার্শনিক সম্প্রদায় যে সকল দোষ বা৷ 
“ অনুপপন্তি '' প্রদর্শন করিয়াছেন, তর্ক, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে তুলনামূলক 
দৃষ্টিতে এসকল তন্তুরহস্য বিচার করিরা অস্বৈতবাদের সিদ্ধান্তকে অই্ৈততনুশুদ্ধি- 
রচয়িতা শাস্ত্রী নহাশয় নির্দোষ বূ.ক্তিতর্কের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়। ঘোমণ। করিয়াছেন । 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রুতিবাদীদিগের মতের অসারতাও প্রদর্শ ন করিয়াছেন | অবিদ্যায় 
রামানুজোক্ত ''সপ্তধা অনুপপন্তি''র খগ্ুনে (অস্থৈততন্তৃতদ্ধি ২৪০-২৮৪ পৃঃ) এবং 
'অনিধাচা অজ্ঞানের সমর্থনে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিচারধারা অসামান্য মনীষার ছাপ বহুল 
করে। এইরূপ "'তদ্ুমসি'' বাক্যাথে র বিচার, অগ্বৈতোক্ত অখগ্রার্থ বের সনর্থ ন, 
পরিদৃশামান বিশ্বের নিগ্যাহ লাগন প্রভৃতি সম্পর্কে গর্ককারের গবেষণা মৌলিকম্বের 
দাবী রাখে । শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রক্ষসূত্র শাক্ষরতাষা, অস্বৈতসিদ্ধি, শততুঘলী, 
'অস্বৈততন্ত প্রভৃতি গ্রচ্থের ভূমিকাসকলও নৌলিক গবেষণায় সমুদ্স্থল এবং নানা 
তো সৰৃন্ধ। 

উনবিংশ ও বিংশ শতকে ইউরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগশের চেষ্টায় ইউরোপীর 
এবং দেশীয় ভাষায় বেসাস্তের অনুবাদ এবং সাধারণের মধ্যে বেদান্তের প্রচারের চেষ্টা 
অনেক অংশে ফলপ্রসূ হইয়াছে সন্দেহ নাই । ইউরোপীয় চিন্তার সংঘর্থে ভারতীয় 
চিন্তার ধারা কতক পরিনাণে পরিবতিত হইয়াছে ; ভারতীয় চিন্তা ও সাহিত্য 
ইউরোপীয় চিন্তা ও সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে । স্বাধীন ইউরোপ ভারতীয় 
চিন্তাকে স্বীয় ছঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। ভারত সনাতন চিন্তার 
ধারা ও সাধনা ভুলিয়া গিয়া ইউবোপের দ্বারে ভিক্ষার পাত্র হাতে করিয়া দীড়াইয়। 
আছে। ইহারই নাম ব্যান সত্তা । এই সভ্যতার ইতিহাস আমাদের জাতীয় 
জীবলেন্ পরাজয় ও দৈনোর ইতিহাস । কবে জাতি আবার আব্ম-প্রতি্ হইবে, 
তাঁহার সাধনার পুণ্যতীর্ণে সমবেত হইয়া “অতী:”র নঙ্জ উচচারণ করিবে, তাহা 
একমাত্র সববন্তর্ধানীই জানেন । আব্ষ-প্রত্যয়ের সধ্যেই জাতীয় জীবনের ভাবী 
উন্নতির বীজ নিহিত আছে। জাতিকে আব্মস্থ করিবার জন্যই বেদানচিস্তার ক্রম- 
বিবর্তনের এই ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হইল ॥ বেদাস্তই ভারতের প্রাণ, বেদান্তই 
জাতির বর্বশ্রেড সাধনা । সেই সাধন! ভুলিয়া শিয়া ভারত আজ মৃত, ভারতের 
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সমাপ্ত 


ওঁ শান্তি: 








সূচিপত্র 


গ্রান্ছ-স্তুচি 
অ অর্থাত ৮, ১৯ 

অচ্যুতপাতক ৩০৯ আটশতী ২৩৯ 
রবে ৬৯, ৭০ অষ্টনাহশী ২০, ২০৯ 
আত চল্লিক। ৩৮১ অভা্যা্ী ১০০ 
অধৈত চিন্তানণি ৩৬২ 
সধ্ৈত তত্বসি্ি ৩৯০, ৩৯১ 4 
অহৈত দীলিক। ৩০৩ আগৰপাষাশা ২৭০ 
অধ্ৈত পঞ্চরন্ত ৩০৫. আত্বঞ্জানোপদেশ ১০০, ১০১ 
আখৈত ৰিদ্যাৰিঞজৱ ৩৮৩ আাত্বক্জানোপসেশ টিকা, ১০১ 
অইৈতখিপ)। বিলাল ৩৬২ আত্বতক্থৰিবেক ৯, ২৭২ 
অদ্বৈত নকরন্দ ৩১৫ হ্ান্পুরাণ ৩০৫ 
আখৈত বন্ধ ৩৫৪ বা্বদযাধিনযাল ৩৮৫ 
আন্ত রন্জপঞ্জর ৩৭৮ আন্মবোধ ১০০, ১০১ 
অদ্বৈত রন্রক্ষণ ৩৬৮ আন্মবোগ টীক! ৩৬৮ 
অধ্ৈতরসৰজজরী ৩৮৫ দিছি ২৬১, ২৭৫ 
অধ্ৈত গিদ্ধান্ত-বিদেযাতন ৩৮১ আস্মানাপ্ধ বিৰেক ১০০,১৫১ 
অধতনিজি ৩৪, 3১০, ১৩২, ১৭৩, ১৭৮, সাপ শ ৩০৭ 

১১০ ২৭৩, ২৮৮ আনল তারতবাবাদ খণ্ডন ৩৮২. 
অধ্তনিন্ধি-দিদধাস্ত-পংগ্রহ ৩৬৪ আন বাণী ৩০৮ 
অধিকৰণ ননী ২৯৬ আতোগ ১০৩ 
অৰিকৰণ সাবাৰনী ৩০৮ আবশ্যক ৩১৩ 
অনুব্যাখ্যান ২৯৪ আৰু টিক্‌ হোম ৫১ 
অনুভব শীপিক। ১০০ আনশ লহৰী ১৩০, ১৫১, ৩৮৯ 
অনুভাদা ৪৩ আশুবোবিনী ৩৭৮ 
অনুজূতিপ্রৰাশ ৩১৯ ই 
ননুয়ার্থ পৃকাশিকা টাকা ২০০ :: 
অপরো্ষানুস্ুতি ১৬৯, ১৫০ হইসিছি ১৮৬,১৮৮, ১৯৬, ২৯৩ 
অতিশ্রা্-প্রকালিকা ১৮৭, ২৯৬ ইউসিছি-বিবরণ ২৬২, ২৯৩ 
ভীতিগ্রৰ ৩০৯ 
তেব ৩৩৪ ঈ 
অবরকোঘ ১১ ইশাভাব্ধা ২৯৪ 
্ণাদিকরন সরণি বিৰৰণী ৩৮২ ঈশাভাা চীক। ৩১৬, a L, 
অর্ববন্ণস ২৭৭ 8৮১৫৯ জশোপনিদৎ ৪৫, 5৫, ৮৩, ৯২, ২9৭. 
অর্থনীপিকা ৩৭৮ হশোপানিথ ভাষা ১৪৯ 


50899 


ড় a 


৩৯৪ 


ঈশষগীত্া ৩০২ 
পুলি ২৭০ 
দশুরাভিলন্ি ২৭৭ 


ভি 


উ্্গলনীলমণি ৩২৬ 
উদ্ঙ্ষপনীলমিকিরণ ৩৮৪ 
উদবন্মলনীলষণিৰ টাকা ৩৮৪ 
উন্তরগীতা। ১২৬ 
উ্তরশীতা-ভাঙা ১২৬ 
উত্তরবীনাংসা ৭, ৩৪ 

উদ্ভোধন ১৪৬ 

উপকুম পরাক্রষ ৩৫৭ 

উপদেশ লাহয়ী ১৪৯, ১৫১ 
(উপদেশ সাহয়ী টীকা ৩১৬ 
উপনিবগ্মদ্লনীপিকা ৩৮৩ 
উপানিঘগের তাৎপর্ সির ২৭০ 
উপকার টাকা ২৩ 

উপাধি খণ্ডন ২৯৪ 

উপাধি খণ্ডন চীক। ৩২৩ 


ক 
আগলে ৬, ৫১, 0৩, 08-৬৯, ৭৯ 








কফ 
কঠোপানিম ৭৫, ৭৯, ৮৫, ৮৮, ৯২, ৯৪, 
৯০, 
কঠোপনিম তাৰা ১৪৯, ১৩০, ২৯৪ 
কথালক্ষণ ২৯৪ 
কবিতা কলৰ্লী ৩৮০ 
কর্ন ২৯৪ 
করত ২১০ 
কতক পরিষল ৩৪, ১৫৩, ২১৪ 
কাৰ্য কৌন্তত ৩৩২ 
কামকলাৰিলাল ৩৮৯ 
কালযাধৰ ৩১১ 
কালিকা ১৮ 
কিৰণাৰলী ৯, ২৭২ 
কুলি ২৬০ 
কৃতকোটি তাৰা ১২৯ 
কষ্ষতাবনানৃত মহাকাব্য ৩৮৪ 
কুষ্পাল্ষা (টীকা) ৩৮০ 
কেলোপনিঘপ ৭৪ 
কেনোপনিধগ তাখা ১৪৯, ২৯৪ 


কৌৰীতকী বশ্ৰাজ্জণ ৬ 
ক্ষপভক্ষপিদ্ধি ৯ 
রা 
বগওন-খগখাপা ৩৪, ২৭৪, ২৭৭-২৮০, 
২৮৯, ২৮৩ 
খণ্ডন টীকা ২৭৮ 


খগওন-শীধিতি ২৭৮ 








সূচিপত্র 


গীতত্ৰণ ৩৩২ 
গীতাৰবততৰ্দিণী ১৪১ 
গীতাঞ্কৰ ভাষা ১৬৬, ২০৩, ২০৮ 
গীত৷ অৰোধিনী ১৫১ 
গীতাৰ প্রকাশ ১৫১ 

শীতর্থ সংগ্রহ ২৭৫ 
ক্রিক ৩৮১ 

ওুক্তনংশ কাৰা ১৯০ 

গুকস্ততি ৩১৬ 

গূঢ়াখ দীপিকা ১৫১ 

গূঢ়াখ বিবৰণ ১৫২ 

গোপণ ব্বাজ্জণ ৬ 

গোপাল তাপনীয় ৭২. 
গোপীপ্রেষাবৃত ৩৮৪ 

গোষি্ ভাঘা ৪২ 

গৌড়পাদ তাঘা ১০১ 
গৌড়পাণীয় ভারা ব্যাখ্যা ৩১৬ 
খৌডোবীপননেপ্তি ২৭৭ 
গৌৱাঙ্গলীলামৃত ৩৮৪ 


চ 
চওা্ত ৩৮৩ 

চল্লিক। টীকা ১৮৮, ২৭১, ২৯৩ 
চাৰক দৰ্শন ১৭ 

চিত্র ৩৪ 

চিত্ৰকূট ৩০৭ 

চিতৰৰীমাংসা ৩৫৭ 
চিদানশদশত্রোকী ১৩১ 
চুলিক্োপনিঘগ্‌ ভাষা টীকা ৩১৬ 


ছ 

ছপঃ প্রশন্তি ২৭৭ 

ছাশোগ্যোপনি্ং ৬, ৭৬, ৮২, ৮৮, ১০২ 
ছালোগ্যোপনিঘদ ভাষা ১৪৯, ২৯৪ 
ছাশোগাতাঘা টিকা ৩১৬ 


জ 
জয়স্ত্ীনির্ণ য ২৯৪ 
Journal of Royal Asiatic 
Society ১৮৯ 
জিজঞাসা-দপ গ ৩৮২ 


জৈৰিনীৱ ন্যারযালা বিস্তার ৩১০. 
জৈৰিনীর বীবাংলা। সূত্র ২৭ 
জানবর্প্রকাপিকা ৩৮২ 
জ্ঞানসিদ্ধি ২৯৩ 

্ভ 
Deussen’s Philosophy of the 

Upanishads 41, ৮১, 

ত 
তৰচন্রিকা ১৫১ 
ভকষচিস্তানণি ২৭৭, ২৯৩ 
তন্বচীক। ১২২, ২:৬১, 
্বীপন ১৫১, ১৪২ 
ততবীপিকা ১০১ 
তগ্নির্ণর ২৯৩ 
ততপরধীপিকা ১৮৭ 
তবু ২১৪ 
তত্ব বিবেক ১৪: 
তন্ববৈশারখী ২১৪ 
তছবোধিনী টীকা ২০০ 
জকুকাকলাপ ২৭৪ 
তব বাবলী ১৪৫ 
শেখর ৩০৯ 
তত্ত্ব সংখ্যান চীক। ২৯৪ 
তত্ব সংগ্রহ 2৯, ২৫৯ 
তথ্সশার্ড ৩২৭ 
তীক্ষা ১৮৭, ২১৪ 
তলার সংগ্রহ ২৯৪ 
তাখাহিগৰ সূৱ ৯ 
তব্বোহ্দযোত ২৯৪ 
ভস্থোক্দ্োতসিকা ৩২৩ 
সার ২৭৫ 
আলোক ২৭৫ 
তকচছুভামনি ৩৭৯ 
তক রহস্য রীলিক। ২১ 
তক ২৭৪ 
হৈত্বিীয আৱশ্যক ৬৩ 
হতক্তিরীয উপানি ৮০ 
উততিবীত শ্ৰাজ্ণ ৬৩ 
হতত্তিৱীয ভাঙা কা ৩১৬ 
উ্তিবীক ভাষা-নাতিক টীকা ৩১৬ 


২৯৬ 


৯৬ 


তকনীয়োপনিম ভাষা ১৪৯, ২৯৯ 
তৈত্তিরীরোপনিঘদ্‌ ভাঘা-ঝাতিক ১৫০, ১৮৭, 
2৯৫ 

ত্ৰিপিটক ৯ 


ত্রিপুৰাৰহস্য ৩৮৯ 
থ 
‘Theogony of the Hindus—a> 


দূ 


দশ্রোকী ১০০, ৯০১ 
দশপ্রোনী সহাবিপযা সূত ২৭৩ 
শীৰিতি ৩২৪ 

দীপিকা চাক ১০০ 

নুগাচজ কলাস্বতি ৩৩৭ 

দুর ন-সুখ-চপোটিকা ৩৫২. 





বেদান্তদর্শ ন-_অহৈতবাদ 


ন্যাদতাত্করধ্ডন ৩৬৪ 
ন্যারসকরল্প ১৬৮, ২৭২, ২৭৬, ২৮৬ 
ন্যাৱনকৰন্দ চাকা ২৮৬ 

নাায়মকরন্দ বিৰেচনী ২৮৬, 

ন্ারনতরী ২০, ২৪, ২৫, ১৯৪, ২১১, ২৭২ 


প্জিকা ২৫৯ 

পদার্থ তবু নি্ণ্ ২৭১ 

পার্থ শ্রদীপিকা ২৯৫, 

পা সংগৃহ ২৯৫ 

পরাত্রিংলিক। ৩৮৯ 

পরিকর বিজয় ৩৮৩ 

পৰীক্ষা নুখ ২৫৯ 

পানিদি সূত্র ১৮ 

পাতঞ্জল দশ ন ৩২ 

পাতঞ্জল নহাডাঘা ১৮ 

পাদঝোজনিকা (টীকা) ১০১ 

পারাপ বিজয় ৩৮৩ 

পূরণ পরজ্জতাৰা ২৯৪ 

পু বীষাংসা ৭ 

পূণ খীষাংস। ভাখা ১২১ 

লারা শ্ৰাচ্ধণ ৯৬ 

প্রকটাখ বিবৰণ ১৩২, ২৭২, ২৯০ 

করণ পর্িকা ২১১ 

পটকা ২৭১ 

শ্রশবদর্পণ ৩৮২ 

শ্রতিষ। নাটক ৮ 

শন মিখ্যাত্ব খন ২৯৪ 

পঞ্চ দিখ্যাত্ানুনান টীক। ৩২৩ 

্রপঞ্গার তত ১০০ 

শ্রপক্ দ্য ১২১ 

শ্রবোধচজোদর ২৭১ 

শ্রাণষালা ১৮৭, ২৭২, ২৮৬ ২৯৬ 

প্রশাণ লক্ষণ ২৯৪ 

প্রশাণ লক্ষণ টাকা ৪৩৭ 

প্রানে বাবলী ৩৩২ 

পরশক্তপাগ ভাষা ২২ 

প্রপ্রোপদিধণ ৭২, ৮৭ 

প্র্োপনিমন তাঘা ১৪৯, ২৯৪ 

প্রস্থোপনিঘৎ ভাটাকা ৩১৬ 

প্রস্থান ভেদ ৩৬৮ 

প্রেষ ভক্তি চ্িকা টীকা ৩৮৪ 

Proceeding of the Oriental 
Conference ১২২ 





সুচিপত্র 


৩৯৭ 


বাংলার ইতিহাস ২১৩ 
বাকী ৯৯৪ 
বাকা ধা ৯ 
বাক্ষসনেরী সংহিত৷ 09. 

বাদাবলী ৩২৩ 

বাঙালী টীকা ৩৮২ 

ৰাতিক সিকা ১৩০ 

ৰাতিকসার ৩১১ 

বি প্রশত্ধি ২৭৭ 
বি্লানাবুত্ তাৰা ৩৫২ 

নিঠলেশী ৩৬৪ 

বিক্যান্ভবদিণী টীকা ২৫০. 

বিদ্যালাগরী চীকা ২৭৮ 

বিরতি ১৮৮ 

বিুনোকিণী ১৮৮ 

নিবিদিবেক ১৮৬ 

বিবরণতাৎপর্ধ দীপিকা ২৯৬ 
বিশে ১০২, ১৮৬ 
বিবশোপন্যাস ১০২. 
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বুষদাখাক ভাষা বাতিক ১৪০, ১৮৬, ১৯৭ 
বেক্ষটনাখের টীকা ১৫১ 
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ব্যাকরণ কৌৰুলী ৩৩২ 
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দিদ্ধান্ত চিন্তামণি ৩৮২. 
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ড শরজ্ানশ ১৪১ 

শী ১৮ 


চপ ১৪০ 
চঙগবাতি ২৭৯ 

চক্র সিংহে ২৭৮ 
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